


























শ্রলীবিষুপ্রিয়াপজ্িকা | 


জলকেলি। 
জলকেলি গোরাাদদের মনেতে পড়িল। 
পারিষদগণ স্ঞ্চে জলেতে নামিল ॥ 
কার অঙ্গে কেহ কেহ জল ফেলি মারে। 
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া! জল মারে গদাধরে ॥ 
জলক্রীড়া করে গোর! হরষিত মনে। 
হুলাহলি বোলাবুলি করে জনে জনে ॥ 
গৌরাঙ্গচান্দের লীলা! কহুনে না যায়। 
বাস্ছদেব ঘোষ তহি গোর। গুণ গায় ॥ ৬১॥ 
নৌকা খণ্ড। 
ন। জানিয়ে গোরাচান্দের কোঁন ভাব মনে! 
স্থুরধুনী তীরে গেলা মহচর সুনে ॥ 
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়!। 
নৌকায় চড়িলা গোরা প্রেমাবেশ হৈয়া | 
আপনি কাগারী হঞ্জ বায় নৌক। খানি। 
ডুবিল ডুবিল ৰলি পসিঞ্চে সবে পানি ॥ 
পারিষদ্গণ সতে হরি হরি বলে। ৭ 
পৃকষ সোঙরি কেহ ভাসে প্রেমজলে ॥ 
গদাধর মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে। 
বান্দেব ঘোষ কছে মনের উল্লাসে ॥ ৬২ ॥ 





দানলীলা। 
গৌরাঙ্গচানদের মনে কি ভাব উঠিল । 
ন্দ্রীয়ার মাঝে গোরা মান সিরজিল। 
কসর বা দান চাহে গোর! দ্বিজমণি | 
বেত দিয়! আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ॥ 
দান দেহ দান দেহ বলি গোর! ডাকে। 
নগরে নাগরী শব পড়িল বিপাকে ॥ 


বাহুদেব ঘোষের পদাবলী । € 


রূুফ আবতারে আমি সাধিয়াছি দাঁন। 
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান ॥ ৬৩ ॥ 





গোষ্ঠলীলা.. 


আন্ধুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। 
ধৰলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥ 
শির্পা বেণু যুরলী করিয়া জয়ধ্বনি । 

হৈ হৈ রব দিয়া ফিরায় পাচনী ॥ 

রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ | 
গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন! 
বাসুদেব ঘোষে কছে মনের হরিষে। 
গোন্উলীলা গোরাচান্দ কারিল গ্রাকা্ডশ ॥ ৬৪ 4 
বন্দাবনের ভাবে গোরা ফিরায় পাঁচনী। 
আব আব! রবে ডাকে গোরা গুণমণি ॥ 
ভাৰিছেন গোরাটাদ সেই ভাবাবেশে। 
বুন্দাবনের ভাবে গোরা হইল আবেশে ॥ 
সাথী প্রতি কহে চল যাই দেখিবারে। 
বিপিনে যাইবে গোরা গোঠ করিবারে ॥ 
শ্রীবাসের ত্রাঙ্মণী ধাইয়া চলিল। 

বান্ছদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল॥ ৬৫॥ 


(জকি অত 


অভির:ম ভাকে দ্বারেতে, আরে রে গৌর যাৰি খেলাতে। 

গৌরব করে বসে আছ শীমায়ের কোলেতে ॥ 

ব্রত্মের খেল! গোচারণ, নদের খেল] সংকীর্তন, যাতে মত্ত শিশুগণ; 
হারে রে রে জানা যবে, যেয়ে স্ত্রধুনীর তীরেতে ॥ 

সময়ে অসময় হলো, গোঠে যাওয়ার সময় গেলো, গৌর যাঁবি কিনা বল) 
অভিমানে বসে আছ শচী মায়ের কোলেতে ॥ 


শস্রবিষ্ণপ্রিয়া পত্রিকা । 


শুনে অতিরামের কথা, কহিতেছেন শচীমাত/, তোর! যাঁবিকে কোথা ) 
গোঁঠে যাবে গোরা!দ, বাস বায় নিয়ে ছাঁতা॥ ৬৬॥ 
স্ুবলমিলন । 
আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব পড়য়। 
স্ুরধুনীর তীরে গিয়া রাধা গুণ গায়॥ 
রাধার মহিম! গুণ করয়ে কীর্তন। 
গৌরীদামের বদন হেরি করয়ে রোদন ॥ 
গৌরীদান বলে প্রভূ কেন অচেতন । 
তব অঙ্গে আছে রাধা! কর দরশন॥ 
এতেক শুনিয়া! প্রভু হইলা চেতন। 
বান্ুদেব থোষ কছে ধৈর্ধ্য ধর মন ॥৬৭॥ 
আরে মোর আরে মোর গোর! গুণমণি। 
রাধা রাধ| বলি কাদে লোটায়ে ধরণী॥ 
রাধা নাম জপে গোরা! পরম যতনে । 
স্থরধুনী ধার! বহে অরুণ নয়ানে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে গোর! অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। 
গৌরীদাস কোলে রহে কভু মুরছ।য়॥ 
পুলকে পুরয়ে অঙ্গ গদ গদ বোল। 
বান্থ কহে গোর! নাহি হও উতরোল ॥ ৬৮ ॥ 
ঝুলন। 
ঝুলতো। গোরাচাদ সুন্দর রঙ্গিয়!। 
প্রেমভরে হয়ে ডগমগিয়! ॥ 
রাধার ভাবেতে ধর। বয়ানেতে ভাসে । 
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে ॥ 
মুরলী বলিয়! চাহে বদন হেরিয়!। 
বান্ঘোধ গা গোরা গুণ সঙরিয়! ॥ ৬৯ ॥ 


বাস্থদেব ধোষের' পর্দাধলী । 


দেখত ঝুলত .গৌরচক্র অপরুপ দ্বিজমপিয়] | 

বিৰিধ অবধি; রূপ নিরুপম, কধিল কাঞ্চন জিনির! । 
ঝুলাওত, তক্তবৃন্দ, গৌরচজ বেড়িয়!। 

আনন সঘনে, জয় জয় রব, উলে নগর নদীয়!। 

নটন কমল, মুখ নিরমল, শারদ চান্দ জিনিয়|। 

নগরের লোক, ধায় এক মুখ, হরি হরি ধ্বনি গুনিয়! ॥ 
ধন্য কলিযুগ, গোর! অবতার, স্থরধুনী ধনি ধনিয়!। 
গোরাচান্দ বিশে, আন নাছি মনে, বাস্থঘোষ কছে জানিয়া॥ ৭১ ॥ 


আস সর ক দশ ও 


রাসলীল! । 


বৃন্দাবন লীল! গোরার মনেতে পড়িল। 
খমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল ॥ 

ফুলবন দেখি বুন্দাবনের সমামে। 
সহচরগণ গোপীগণ অনুমানে ॥ 

বোল করতাল গোরা ম্ুমেলি করিয়া। 
তার মাঝে নাচে গোর! জয় জয় দিয়া । 
ণবাস্থদেব ঘোষ তাছে ক্রয়ে বিলাস। 
রাস-রস গোরাচান্দ করিলা শকাশ ॥ ৭২॥ 


লোঙরি, পুরব লীলা ত্রিভঙ্গ হুইলা। 
মোছন মুরলী গোরা অধরে লইল|॥ 
মুরলীর রন্ধে, ফুক দিল গোরাচান্দ। 
অনুলী নাচাঞ্জা করে সুললিত- গান ॥ 
নগরের লোক যত শুনিয়৷ মোহিত। 
হুরধুনী তীরে তরু লতা পুলকিত ॥ 
ত্বন মোহন গোর! মুরলীর ত্বরে। 
বান্ছদেৰ ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে ৭৩৪ 








গৌর পূর্ণিমা । 
জগৌরাঙ্গের ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি অন্তর্ধান পর্যস্ত তাবত লীল! প্রামাণিক 
আর কোন অবতারের কথা এইরূপ লিখিত নাই । গৌরাঙ্গ ফাল্ঠনী পৌর্ণ- 
মার্সীতে জন্মলীল করায় & তিথির “গৌর পূর্ণিম নাম হুইয়াছে। গৌর- 
পূর্ণিমা তিথির আরাধনা! করা বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্তব্য। "এ বিষয় 
এই শ্রীপত্রিকায় বহুতর লেখালেখির পৰ স্থির হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
জগ্মাষটমীর ন্যায় শ্রীগৌর-পুর্ণিষার পূজা করিবে । এ বৎসর (সন ১৩০৪ বাং) 
২৫ শে ফাল্গুন মঙ্গলবার গৌর-পুর্ণিমা, তছুপলক্ষে গৌরহরির জন্ম অন্দাদির 
শাস্ত্রীয় গ্রমাণ হীপত্রিকায় প্রকাশিত হউক, বাসনা হইতেছে । অথচ শ্রী চৈতন্য 
ভাগবতে লিখিত 'আছে-- 
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব গুনে যেই জনে। 
কভু ছুঃখ নহে তার জন্ম বা 'মরণে ॥ 
'অপিচ ্রাক্ষষ্৫দাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ-_ 
শ্য়তাং শ্রুয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মু । 
চিন্ত্যতাং চিস্ত্যতাং তক্তা শৈচৈতন্য চরিতাস্থৃতং ॥ 
গৌরপ্রতুর আবির্ভাব অবাদির প্রমাণ যথা-_ 
বৈবন্থত মনোরষ্টাবিংশতি যুগ সম্ভবে। 
চতুর্দশশতান্ধে বৈ সপ্তবর্ষ সমন্গিতে ॥ 
ফান্তনে মাসি সংপ্রাপ্তে ত্রয়োবিংশতি ধাসরে 
দস্তাষ্টবিংশতেঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ পলগে ক্ষণে ॥ 
পূর্ণেন্দো রাহস্তা গ্রন্তে সন্ধ্যায়াং সিংহলগ্রকে । 
নক্ষত্র পুর্বকন্তন্তাৎ রাশৌ চট পঞ্রাজকে | 
সর্বস্পক্ষণৈঃ পূর্ণে সখ্খমৈ বাঁষরে তথা । 
মিশ্রপত্বী শচীগর্তীছুদিতে। ভগবাঁন্‌ হরি? 1 
কলাভিরেব পর্বা্িঃ ক্ষীরোদাদিব চক্ছমাঃ | 
গৌর জন্মতিথিং পুণ্যাং ভক্তি মুক্তি গ্রদায়িনীং ॥ 
প্রতাবং পুজয়েতৃক্য। কষ্ধদন্মাষ্টমীং যথা । 
যে কুর্বন্তি নর তক্ত্যা গৌরজন্মব্রতংপরং ॥" 


গৌর পুর্ণিমা । ১১ 


তে গচ্ছন্তি পরং ধাম সদানন্দময়ং হরেঃ। 
না হবয়ে ন্নান্তিকান্‌ কৌলান্‌ গৌরজন্ম ব্রতে ব্রতী 
€ শ্রাবংশীলীলামৃত। ) 
উদ্ধৃত প্রমাণ গুলি সরল সংস্কৃত সহন্ধে বুঝা যাইতেছে । ম্বতরাং 
অনুবাদ দেওয়া গেল না। 
কি আনন্দ! আমাদের গৌরাঙ্গ প্রত্থর আবির্ভাব কাল সম্পূর্ণরূপে 
নিরূপিত আছে !! গৌরাঙ্গলীলার কোন অংশও মানবের অবিশ্বাস কর! 
উচিত নহে। তুমি বুঝিতে পার না বুঝিবার চেষ্টা কর। না বুঝিয়া 
অহঙ্কার ভরে, কল্সিত কি অতিরঞ্রিত বলিয়া গৌরলীলার মাহাত্ম্য উড়াইয় 
দিবার বা থর্ধ করিবার ঘত্ব করিও না। তোমার প্রয়ান সফল হইবে 
না-_-তোমার মন্দই হইবে। বহুযোনি ঘুরিয়া মানব-জন্ম লাভ হয়। ধর্্- 
সাধন একমাত্র মনুষ্য জন্মেরই কার্ধয। 


পাইয়! মনুষ্যজন্ম, যে না শুনে গৌরশুণ, 
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হইল। 
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ভ পাণি, 


সে জনমি কেন নাহি মৈল ॥--শ্ীচৈতন্য চরিতামূত। 
জীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের উচ্ছাস পুর্ণ ছুটা পদ নীচে দিয়া প্রস্তাব 
সমাগু করিতেছি :-- 


(৯) 


রাু-কৰল ইন্দুঃ প্রকাশ নাম সিদু, কলিমর্দন বাজে বানা। 

পু ভেল প্রকাশ, ভূবন চতুর্দশ, জয় জয় পড়িল খোষণপা ॥ 
দেখিতে গৌরাজচন্ন। 

নদীয়ার লোক, শোক সৰ নাশল, দিনে দিনে বাল আনন ! 

ছুন্দুতি বাজে, শত শঙ্খ গাজে, বাজে বেধু বিষাণ। 

হটচৈতন্তঠাকুর, নিত্যানন্দ গ্রভু, বৃন্দাৰন দাস গুণ গান ॥ 

(২) 
জিনিয়া রবিকর, শরী্গ নুন্দর, নয়নে হেয়্ই না. পার। 
আয়ত লোচন, ঈষৎ বৃদ্িম, উপম। নাহিক ব্চায় | 


( আছু) বিজয়ে গৌর, জ্বী মঞ্চল।  চৌদিগে শুনিএ উল্লাস । 


১২ 


এক হরিধ্বনি, 
চন্দনে উজ্জ্বল, 
চাদ স্থশীতল, 
দেখিয়া চৈতত্ত, 
কোই নাচত, 
চারি বেদ শির, 
শ্লী১তষ্য নিতাই, 


আল আমর! 


শীষ্রবিদ্কুত্দিযা প্জিকা । 


আব্রন্ম ভরি শুনি, গৌরাঙ্গ চাদের প্রকাশ ॥ 
বক্ষ পরিসর, দোলয়ে তথি বনমাল। 
শীমুখ মণ্ডল, আজানু বাছ বিশাল ॥ 
ভূবনে ধন্ঠ ধন্য, উঠয়ে জয় জয় নাদ। 
তোই গায়ত,? কোই হৈল| হরিষে বিযাঁদ ! 
মুকুট চৈতন্য, পামর মুঢ় না জানে। 
বড় ঠাকুর, বৃন্দাবন দাস গানে ॥ 
জীবাধম শ্রারাজীবলোচন দাস।--শ্রাহট। 





গৌরভক্ত গদাধর। 


একটী ভক্তের কথ। আ্ীপরিকাব পাঠক পাঠিকাগণে 


সমীপে উপগ্থিত করিতেছি, ভরস| করি ভক্তচরিত পাঠে সকলেই প্পরেমা- 


নন্দ অনুভব করিবেন। 


এই গদাধর ইইমন্মহাপ্রভূর পার্ষদ গদ্াধর পণ্ডিত বা গদাধর দীপ নহেন, 
ইনি মহাভাবত লেখক কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাঠা। গদাধর ১০৫০ 
সনে স্কনাপুরাণোক্ত পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য বাঙ্গলায় অজুবাদ করিয়াছিলেন 
এই গ্রন্থ পাঠে জগতের মঙ্জল সাধিত হইবে বলিয়াই তিনি তাহা 
গ্রন্থকে জগতমঙ্গল নামে অন্ভিহিত, করিয়াছেন। গদাধঃ গ্রন্থের প্রারত্তে 
বিস্তৃত রূপে পিঞ্ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথ1_- 


ভাগীরথী ৩টে বাড়ী ইঞ্জাইনি নাম * 
তার মধ্য প্রতিষ্ঠিত গণিসিংহ গ্রাম ॥ 
অগ্রন্থীপে গোপীনাথ রায় পদতলে । 

প্নবাপ আমার সেই চরণ কমলে. 





* এরই পদের উল্লেখ করির| আমাকে কোন ভক্তমহাত্মাঁ একদিন জিজ্ঞান1! করিয়- 
ছিলেন যে, এ মালাচনদন লহ কি গোঁবাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেল 1--যদ্দি হন, ভবে অনুষ্য 
বালফৎপে অবভীর্ণ হইলেন না| আর এ সময্ন গৌরাঙ্গের বক্ষে চন্দন লেপন-সাম' 
ক্রোলুন মনগুঘোর দ্বার হইলে, তাহা! কি অন্বাভাখিক নয় 1_-লেখক। 


গৌরতক্ত গদাধর | ১৩ 


ইহার পরেই তাহার বংশের পরিচয় এইরূপ । শাগ্ডিল্য গোঁজে দৈত্যারি 
দেবের হুবরাঞ্জ ও শুভরা্জ এই ছই পুত্র। এই ছুবরাঞ্জের পুত্র মীনকেতন, 
তাহার পুত্র ধনঞ্জয়) এই ধনঞ্জয়ের রঘুপতি, ধনপতি ও নরপতি নামক 
তিন পুত্র। রঘুপতির প্রিয়ঙ্কর, গুরেশ্বর, কেশব, শ্রীমুখ বা শ্রাপ্তক ও শ্রীধর 
এই পাঁচ পুত্র । প্রির়ঙ্কর্রও পাঁচ পুত্র--ঘছু, হৃধাকর, মধু, বামন ও রাঘব। 
শ্রীমস্ত, কমলাকাত্ত এবং চণ্ীদাস এই তিনটা প্রি়স্করের পুত্র? কমলা- 
কান্তের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্দাস, মধ্যম কাশীরাম এবং কনিষ্ঠ গদাধর। 


কমলাকান্তের হয় এ তিন কোঙার। 
প্রথমেতে কষ্গদাস শ্রীরু্ণকিস্কর ॥ 
দ্বিতীয়েতে কাশীদাস ভক্ত ভগনান। 
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ ॥ 


গদাধরের পিতা কমলাকাস্ত শীপুরষোতম দর্শন করণাভিলাষে উড়িষ্য।- 
দেশে গমন করেন, তিনি তত্রস্থ শীতগবন্দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভোজন-ম্থ 
পরিত্যাগ করিতে না পারিয়! সেই স্থানেই বাস করেন।, 


কমলাকার্ত তেজিয়া আইলা নিবাস 
জগন্নাথ দরশনে উড়িষ্য! কৈল। বাস ॥ 
গদাধর যখন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তখন নরসিতহদেব নামক উড়ি- 
ষ্যায় রাজা ছিলেন। গদাধর কটক জেলার অন্তর্গত মাথনপুর নামক গ্রামে 
বসিয়। উদ্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহ! তাহার জগতমঙগলেই লিখিত হইয়াছে। 
এই মহাত্মার শ্রীগৌরাঙ্গে অটল বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি জগতকে 
বিশ্বান করাইবার জন্ত জগতমঙ্জলের প্রথমেই গৌর অবতারের পৌরা- 
শিক প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব তাহার অনুবাদ করিয়া জগঙ্চকে দেখাইয়াছেন। 
সেই প্রমাণ নান! পুরাণ হইতে সংগৃহীত হয় নাই, কেবল মাত্র 
বাষু পুরাণ অবলম্বন করিয়াই. একটা অধ্যায় লিখিয়াছেন। পাঠকগণের 
গোঁচরার৫থ অন্ুবাদ্দের সারাৎ্শ এই শ্থানে যথাথ প্রকটিত হইল। তিনি, 
গ্রন্থারস্তে লিখিয়াছেন, গৌতম মুনির পুত্র শতানন্দ কলিজীবের দুঃখে 
ছুঃখিত হুইয়] গৌতমকে জিজ্ঞাস। করিলেন )-- 


অবধান মহাশয় আমার মিনতি | 
কলিকার্জে লোকের হইবে কোন গতি ॥ 


১৪ শী শ্রীবিষুপ্রিয্বা*প ত্রিকা। 


অল্প বুদ্ধি অল্প আয়, অনেক অনীত । 
বৈষণবে অতক্ত সদ ব্রাঙ্গণে নিন্দিত ॥ 
গৌতম শতানদ্দের এই কথা শুনিয় সাধুবাদ প্রদান পূর্বক বলিলেন, 
বস! আমি ব্রহ্ম ও অমরবুন্গসহ বৈকুঠধামে গমন করিয়া যাহা শ্রবণ 
করিঘাছি অণ্য তাহাই তোমাকে সংক্ষেপে কছিতেছি, তুমি আক পাদপন্সে 
মন্ঃ সংযোগ করিয়! শ্রবণ কর £_- 
বন্থুধতী এক দিন গেলা ব্রহ্ধলোকে। 
ব্হ্ধ। মাগে নিবেদিল! গদগদ ভাকে ॥ 
অব্ধান প্রজাপতি মোর নিবেদন । 
ন1সহিতে পারি ভার কম্পয়ে জীবন ॥ 
কলিকালে লোক রব মহাপাপ-কারী। 
মহা অপকীর্তি ভার সহিতে না পারি ॥ 
পৃথিবী এই প্রকার অনেক কথা বলিপেন, তাহ! শ্রবণ করিয়। ইন্্রা্দি 
অমরগণসহ ব্রন্মা হংসাবূঢ হইয়া নৈকুঠ্ঠধামে গমন করিলেন। সেখাণে। 
শ্রীবিষুখকে শ্রণামপুর্রর ক অনেক প্রকার স্ততি করিয়া! পরিশেষে বলিলেন১-_ 
পৃণিবীব আপদ পড়য়ে বারেবার। 
হইলে তোমার কপ হয় প্রতিকার ॥ 
কজি অপকণর্তি ভাব না পারি সহিতে। 
নিবেদন করে ক্ষিতি প্রভুর সাক্ষাতে ৷ 
ভগবান্‌ ব্রহ্মার করুণ বাক্য এবং পৃহ্ীর গদগদ স্বর-ুক্ত রোদল 
শ্রবণ করিয়! 
সুধা বরিষণ ৰাক্যে করিল। আম্বাস। ন কর ক্রন্দন না! করিও গদ ভাষ॥ 
ন1 কর বিষাদ কিছু স্থির কর চিত। করিব সভার রক্ষা নহিৰ অহিত॥ 
আজ্ঞা লর্য! অবনীতে চলহু অমর । তত্ত হয়) অবনীতে ধর দেহ লর॥ 
আমিহ হইব জন্ম আরস্তে কীর্তন। ব্রা্গণের কুলে জন্ম শচীর ননান ॥ 
নুরী তীরে নবন্ধীপ জনালয়। লীকৃফচৈতন্ত নাম পুর্ণ প্রেমময় ॥ 
তক্তিযোগ শিথাইৰ লোক অসুগ্রছে। যাঁভার শ্রবণে মহা মহ পাপ দছে॥ 
ইহার' পরে সংকীর্তন মাহাত্ম্য অতি বিস্তত রূপে লিখিত হইয়াছে। 
তাহার শেষ অংশটকু মাত্র এখানে উদ্ধত হুইল--- 
কান খান রে ম৫জ ঘান মন। পিতৃগণ তাহার,.করয়ে আন্ষালন ॥ 


বিধবার সুখ । 5৪ 


আনন্দে বিভোল উর্ধবাহে নৃত্য করে । সাধু পুত্র জন্মি বংশ সহিত উদ্ধারে ॥ 
অভক্তাদি ফড় গুণ যে বেদাস্তি ব্রাঙ্গণ। কৃষ্ণতক্ত রূপের সে না হয় তুলন। 
কীর্তন মহিম! যে বলিতে নারে বেদে। কীর্তন সমান প্রাপ্তি নহে বহু-খেদে । 
হেনই কীর্তনারস্তে জনম আমার । লোক নিল্তারিব সংখারিব ক্ষিতিতার ॥ 
পৃথিবী হহব নারী দ্বি দেহ ধরি, থাকিব আমার সঙ্গে সেবক ভাক্ত করি॥ 
লক্ষ্মী হব দ্বিজ'বূপ লাম গদাধর। মামার ভক্তির রসে চরণে কিন্কর। 
ৰলর।ম জ্যেষ্ঠ অংশে সহ যে আমার । নিত্যানন্দরূপে হব বিখ্যাত সংসার ॥ 
প্রকাশ করিব ভি চাগ পরায়ণ। হইব লোকের গতি শ্রবণ কীর্তন ॥ 
তুমি ব্র্মী জন্ম হবে না হরিদাস! মম “দে সেবি কর ভক্তির প্রকাশ॥ 
শ্রীনিবাস হইব নারদ অবতার । তুঘুর হইব রামানন্দ মহীপাল ॥ 
বাব হইব অবনীতে মহীপাল। ন'মেতে প্রতাপরুদ্র ভকতি আচল। 
হইব কুদ্রের দ্ূপে শ্রীজদ্বৈত নাম। নির্দ ভকত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণ প্রধান ॥ 
আজ্ঞ! পায় ব্রহ্ধা আদি আপন্রিত হৈয়!। নিজপুরে গেল সব হষ্ট মনহৈয়া। 
শ্রীচৈতন্ত অবতার 'কথ। পুরাতন । ত্ৃক্তিভাব করি ইহা শুনে যেই জন ॥ 
কোটি কোটি জন্ম পাপ ততক্ষণে দহে। অভক্ত যত ত তারা নিকটে না রহে ॥ 
শ্রীকৃষ্কচৈতন্ত তারে দেন প্রেমদান। তুলনা নাছিক দিতে তাঁহার সমান ॥ 
সাদরে শুনহ নর হেলা না করিহু। ভবসিম্ধু তরিবারে তরণী বান্ধহ ॥ 
বায়ুপুরাণের কথা শুনহ শ্রবণে। চৈতন্য চরিত দীন গদাধর ভণে। 

ষাহার! বায়,পুরাণে শ্লীচেতন্তাবতারের কথা৷ নাই বলিয়! আপত্তি করেন) 
তাহার] ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হউন। সার্ধ দ্বিশত বর্ষ দ্ুর্ধ্বেও 
বায়পুরাণের এ কথা প্রচারিত হইয়াছিল । শ্রীঃ-_ 


রর গস এপ 


বিধবার সুখ । 
(১১ 
ভারতের ৰিধকার মলিন বদন । রাজ্ধিদ্দিন যাপিতেছে করিয়া রোদন ॥ 
আতরণ শুন্য দেহে মলিন বলন। নু নাই, আশা! নাই, স্থুধুই বেদন। 
ন্দার ফুলটী মোর গিয়াছে গুপিয়ে । শোভ! নাই, আতা নাই, দেখরে চাহিয়ে। 
ক্ষণকাল অদর্শনে হইত কাতয়া।। আর না হেরিবে সেই সুবন্বদ ভ্রমর1 ॥ 
আর ন শুনিবে সেই মধুর গুঞ্জন চিবদিন তরে আশা দি-ছবিসর্জান॥ 


শী্রীবিষুপ্রিয়া পঞ্জিকা । 


(২) 
উঠ গে! ললনে টাও মূখ তুলি। আশ্বস্ত করিব ছুটি কথা খলি”। 
নশ্বয় জগত চিরস্থায়ী নয়। কখন মিলন কথন হারায় ॥ 
যে রমণী আছে পতি লঃয়ে সুখে । কাল হারাইয়ে ভাসে চির ছুংখে ॥ 
যাদদ পতি হ'তচিরস্তর পুন। বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হ'ত না কখন ॥ 


কিন্ত হায়! দেখ চোখের উপর । কত শত যাব ফিরেনাক আর ॥ 
১৩) 


ছড় মিছে মায়! মোর কথা শুন। কেন আর মিছে করহ ক্রন্দন 


পর ফুলমাল! কর বেশ ভূষ1। আবার তোমরা কর পতি আশা ॥ 
নশ্বর পাথিব পতি পেয়েছিলে। কবল ছু দন তাই ভূলে ছিলে ॥ 
মায়ার ছলনে ভুূলান তোমায়। তাও কি মনেতে হয় না,উদ্নয় ? 

(৪) 
দেখ ব্রগোপী ছাড়ি নিজ পতি। ছাড়ি গৃহ-ধন সস্ভান সম্ভতি ॥ 
গুনিয়! শ্তামের বাশরীর গান। ধাইল সকলে নিকুপ্জ কানন: 
কালার্টাদ বলে কেন চাও মোরে । আছে তোমাদের পতি যাও ফিরে ॥ 
তখন রমণী করিছে উত্তর । বল নাথ! পতি তুবিনে কে আর ? 


নিত্য স্ুথ দাতা কে আছে জগতে । নিত্য প্রেম দিয়! কে পারে রাখিতে ] 
(৫) 

বৃন্দাবন ধামে ভারত রমণী । বিধবা হহলে ভুড়ায় পরাণী। 

দেখিলাম কত পতি বিরহিণী। সুখে বাস করে আছে একাকিনী ॥ 

হাঁ প্রাণুবরত ! হা গোবিন্দ ঝল। বেড়ায় আনন্দে গ্রাণমনৎখুলি 

হারায়ে গেয়েছে কালাটাদ পতি । তাই লয়ে তারা করিছে বসতি ॥ 

বেশ ভূষা মালা! অলক! তিলকা। কেমন লাবণ্য কেমন পুলক ॥ 
€৬) 

পরাণ গোবিন্দ পরাণ রতন । প্রাণপণে তার করছে সেবন। 

ব্রজের বিধবা ঘাতরী পরিয়ে ।, কেমন বেড়ায় হেলিয়ে ছুলিয়ে ॥ 

পুছিলে তাহারে বলে হায় প্রীতি । “ডাড় কোন্‌ হ্যায়” হর গোবিনা পু ত। 

বেলফুল মল! লয়ে থরে থরে । পরাইছে সবে গোবিন্দ পতিরে ॥ 

কেহ শ্রাণ খুলে গাইতেছে গান । মিলাইয়ে প্রেম মধুকর তান ॥ 

ভাসিছে নয়নে প্রেমের তরজ । বাছুতুলি কৰে কত, রঙ্গ ভঙ্গ 
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(৭) 
এস গে অবলে দেখ একবার । কেমন এ পতি ব্রজগোপিকার ॥ 
এ যে চিরকাল থাকিবে হৃদয়ে । নিত্য সুখ পাবে এ পতি লইন্রে ! 
ছাড় মিছে ছুঃথ করহ চিন্তন । পাবে নিত্য পতি কালাটাদ ধন ॥ 


পেয়েছ শ্ুযোগ অনিত্য ত্যজিয়ে। কর নিত্য সুখ নিত্যধন লয়ে॥ 
পড় সবে পড় “কাশাটাদ গীতা 1৮ দেখিবে কেমন সখীর বারতা ॥ 
কেমন সরল.কেমন মধুর। পড়িলে ভাসিবে সুখের সাগর ॥ 


জীমুকুন্দলাল সরকার । 


পঞ্চমাধব । 


৪র্থ মাধব 

ম(ধব আচার্য্য ।--ইনি অদ্বৈত প্রভুর শ!থার মাধব প্ডিত, বিষ্ণুপ্রিয়া 
দেবীর খুড়তত ভাই। ইহার পিতার নান কালিদাস। দীপিকায় ইহার 
স্বব্ূপ মাধবী সধী, ইনি কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা । ইনি ভক্তিরতাকরের নবম 
তরঙ্গোক্ত মাধবত্রয়ের অন্কতম । কেহ কেহ বলেন, কৃঞ্চমঙ্গল রচরিত1 মাধব 
পরাশরের পুক্র এবং তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন ন1। তাহার! 
আরও বঙ্গেন ?-- 

“যদি অদ্বৈত-শিষ্য মাধব কৃষ্ণমঙ্গল রচদ্িতা হইতেন, তবে বন্ধন! 
প্রকরণে &কান না কোন এক স্থানে শ্রীঅদ্বৈতের পাদপদ্ম একবারও 
স্মরণ করিতেন, শীমট্দ্বভের পাদপন্ম বন্দন| করা অবশ্যই অদ্বৈত-শিষ্যের 
কর্তব্য ছিল। তিন্নি ঘ্বীয় গ্রন্থে “শ্রীচৈতন্য নিত্যান্লা বন্দ কিরাম” 
এই দ্ধূপ বন্দন! করিয়াছেন। যখন মছাপ্রচ্ছু ও নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ বন্ধন! 
করিয়াছেন, তখন স্থায় গুরুদেব জীএদ্বৈতের পাদপদ্ম বন্দনা কর! কি 
সম্ভবপর ছিগ্খনী? তাহ! ন1 করায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কৃষঃমজল 
রচিত! মাধব কখনই অদ্বৈত-শিষ্য ছিলেন লা।” 


মাধব কৃষ্ণমঙগলের বন্দনা প্রকরণ রচনা করেন নাই। য্গি ছিনি 

বন্দন! প্রকরণ ঞ্রিধিতেন, তাহা হইলে চৈতন্য, নিত্যানন্দদঅধবৈত, গদাধর, 

শীবাসাদি মকলেরই বন্দন। ভাহাতে লিপিবদ্ধ করিতেন, কেবল চৈতন্য ও 
০. 


১৯ উত্রবিষ্কপ্রিয।-পত্রিকা। 


নভ্যাননের বন্দনা পিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিভেন না। এই বদন! প্রক- 
রে চৈতন্য ও নিগানন্দের বদন। আছে, অধ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের বদনা 
নাই। তবে কি অদ্বৈতার্দিকে অবজ্ঞা করার জন্যই বন্দনার স্যটি? 
পাঠক, ইহা দেখিগাই বুঝিতে পারিবেন, এই বন্দনা প্রকরণ আধুনিক 
অশিক্ষিতের রচিত। 

পাঠক ! দেখিবেন, মাধবরচিত কৃঝ্মঙ্গলের একট] বন্দন। প্রকরণই 
নাই। হুগলী বদনগঞ্জের শ্রীযুত হারাধন দন্ত ভক্তিনিধি, বনবিষুণপুর 
রাজবাী, শ্রীহুট্রের অচ্যুত বাবুর নিকট, ঢাকা! লৌহজঙ্গের পাল বাঁবু- 
দের বাড়ীতে এবৎ আম্মার নিকট যে হস্তলিখিত কৃষ্ণমঙ্ঙ, আছে, 
তাহাতেও বন্দনা প্রকরণ নাই.। বটতলার ২৪৫ নং বাটির ৬ ত্রৈলোক্যনাথ 
দত্ত তাহার হস্ত লিখিত কৃষ্কম্গল দ্বারা ১২৭৮ সনে .যে কৃষ্ণমঙ্গল 
ছাপাইয়াছ্িলেন, তাহাতেও বন্দনা প্রকরণ নাই। এই সকল পুস্তকের 
কোন স্থানেই “পরাশর পুত্র মাপব” এইরূপ বর্ণিত নাই। খন নাধ- 
বের কৃষ্ণমঙ্লের একটা গ্রকরণই নাই, তখন 
“পরাশর নামে দ্বিজ্জ কুলে অবতার । মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥” 

“শ্রীটচৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দ অভিরাম।» 

ইত্যাদি যে থাকিবে না, তাহাতে আর কাকি? 

মাধব বালকাবস্থ।য় মহা প্রকাশের দিন মহাপ্রভুর মুখ হইতে" উদশীর্ণ 
হরিনাম শ্রবণ করিয়া প্রেমে উন্মস্ত হুইয়াছিলেন এবৎ তাঁহার কৃষ্ণলীল! 
বর্ণনেচ্ছাও বলবতী হইয়াছিগ। পরে তিনি ভক্তবাঞ্জাপূর্ণকারী মহা- 
প্রভুর কৃপায় অধ্যয়ন করিগা! অগ্ন সময়ের মধ্যেই পাণ্ডিত্য লাভ করেন, 
ত্াহাক় উপাধি আচার্য হয়। তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করিক্গা! “দশম 
্বন্ধকে* গীতে বর্ণন| কর়েন। তাহার নাম “রৃষ্ণমননল। তিনি কৃষ্মগলের 
বন্ধন প্রকরণ লিখেন নাই। এবং কৃষ্ণম্ঙ্গলে কাহারও বন্দনা করেন 
নাই। কেবল প্রায় গ্রানের অস্তেই মহাপ্রভুব পাদগ্ন্প স্মরণ করিয়।- 
ছেন, এবং কোন কোন স্থানে মহাপ্রভূর তত্ব ও মহিম! প্রফাশ করিয়া- 
ছেন মাত্র। 

'ামি তাহার কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি ; 

মুদ্রিত কষ্ণমল ২য় পৃষ্ঠা--“চৈতন্য চরণে দ্বিজমাধব রচিত ।' 

ওপু--"শ্রীকঞ্চমঙগল ছিঞ্জমাধব রচিড।” 
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৬পৃ--“চিত্তিদ্কা। চৈতন্যচন্ত্র চরণ কমল। দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকষ মঙ্গল ।+ 
“কলিষুগে শ্রাটৈতণ্য করিল! প্রকাশ । দ্বিক্মমাধব কছে তাব দাসের দাস॥" 


১,পৃ-কলিযুগে শ্রীচৈতন্য হৈল। অনতার | 
দ্বিপ্ত মাধব কছে কিন্কর তাহার ॥৮ 

৩*পু--“কলিষুগে শ্রীচৈন্য, অবনী করিল! ধন্য, 
দ্বিজমাধন রসভাষে 1” 


৪০পৃ--“কলিযুগে শ্রীৈতন্য সেই অবতার । 
তিরোভাব করিলে নিস্তার নাহি তার ॥” 
মহাপ্রভু সন্যাস অবলম্বন করিলে পর মাধব “কঞচমঙ্গল রন! করেন, 
তাহাঁর আভাস কৃষ্ণমঙ্লেই আছে! যথা_- 
২৮ওপৃ--'ভ্রীকষ্চচৈতনাদেব সন্ন্যাসী বিহার। 
ধার অবতারে লোক পায় তনিস্তার॥ 


মাধব কৃষঞ্চমঙ্গল রচনা করিয়। এই গীতগ্রস্থ বোধ করি শ্রীক্ষেত্রে 
মহাপ্রতর পাদপন্পে সমর্পণ করেন। মহাপ্রভু এই কষ্ণশীলাগ্রস্থ পাঠ করিয়। 
গতিণঘ় আনান্দহ হইলেন, এবং নিত্যানন্দ,। অধৈত ও স্বরূপাদ্দি ভক্ত, 
বৃন্দকে 'এই পুস্তক দ্রেখাইপেন। পুস্তক পাঠ করিয়! সকলেই অতিশর 
আনন্দ লাভ করিলেন, এবং 'কৃঞ্চের প্রিন্নতম ভক্ত হও” বলিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন। পরে মহাপ্রভু মাধবের প্রতি বিশেষ করুণ! বিস্তার করিয়া 
অদ্বৈতকে আদেশ করিলেন, “আমি ইহার কঞ্চমঙ্গল দেখিয়া বড়ই প্রীত 
হইয়াছি ২ আপনি ইহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করুন।” অটৰত বলিলেন, 
“আমি ইহার কৃষ্ণমঙ্গল দেখিয়া আনন্দ সাঁগবে ভাগসিতেছি, আপনার আদেশ 
প্রতিপালন করিতেছি, এই বলিঘ্) সাধঝকে তিনি যথাসময়ে দীক্ষা 
প্রদ্ধান করিলেন। যথা, প্রেষবিলাদের ১৯ বিলাসে - 


এধেই দিন ভ্ীচৈতন্য নিজ হরিনামে। 
উ্ৈঃদ্বরে উপদেশ ?কলা তক্তগণে। 
সেই দিন গেই স্থানে ছিলেন মাধন। 
কর্ণে প্রবেশিল তার মহামন্ত্র রব। 

নম শুনিয়া তাৰ প্রেমোদয় হইল। 
চৈতন্য চরণে দণ্ডবৎ প্রণমিল ॥ 


২ ্রীপ্রীবিষ্ুপ্রিয়া-পন্দিকা | 


শ্রীচৈতন্য প্রস্থ তাবে অনুগ্রহ করি । 
চরণ তুলিয়| দিলা মণ্তক উপরি । 
মাধব নামের নীতি প্রন্থুরে পুছ্িল! । 
সংখ্য। করি লৈতে নাম প্রতুআজ্ঞ! কৈল।॥ 
হধ্য। করি লক্ষানাম লয় অনুরাগে । 
দেই হইতে হুইল তার সংদার বিরাগে ॥ 
শ্রীমস্তাগবতের শদশমন্ন্ধ । 
গীতে বর্ণিল! তিহো করি নান! ছন্দ | 
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্চমঙজল। 
শ্রচৈতন্য পাদ্দপদ্ধে দূমর্পণ কৈল। 
শরুষ্চৈতন্য তারে কৈল। অনুগ্রহ । 
সব তক্তগণ তারে করিলেন ন্মেহ॥ 
মহাপ্রসথ অদ্ধতেরে করিল! আদেশ । 
দীক্ষা মন্ত্র মাধবেরে কর উপদেশ ॥ 
শ্রীঅদ্ৈত প্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞা মতে । 
মধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিল! কহিতে ॥ 
আগে হরিনাম কহে অর্থের সহিতে | 
রাধা-কুষ্ণ-মন্ত্র পরে কহিল! কর্ণেতে ॥ 
পাঠক! দেখিবেন, “কষ্ণমহল” রচনার পরেই মাধর অদ্বৈত প্রভুর 
শিখ হইয়াছিলেন, কাজেই স্বীয় গুরুর চরণ বন্দনা! করেন নাই। যদি 
কেহ প্রপ্ন করেন যে, মাধব মহাপ্রভৃর নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণ 
করিয়া! পুনরায় অধ্ৈত প্রভুর নিকট হইতে দীক্ষ! গ্রহণের সময় হরি. 
নাম গ্রহণ করিলেন কেন? এইরপ প্রশ্ন শুনিলে চৈতন্য সম্প্রদায়ী 
বৈষণবগণের ব্যবহাঁরানভিজ্ঞ ব্যঞ্জিগথ চমকিত হুইবেন। কিন্তু চৈতন্য 


সম্প্রদানীর! বুঝিবেন, যাহাদের মুখের এইরূপ প্রশ্ন তাহারা বৈষ্ণব »স্্র- 
দ্বায়ের কেহই নহেন। 
চৈতন্য সন্প্রদায়ীর। শৈশবাদি অবস্থায় দীক্ষা গ্রহণের পুর্বে একবার 


হরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। . একু বার হুরিন[ম গ্রহণ করিয়া দীক্ষার 
প্রাক্ক্ষণে পুলরাক্জ হরিনায়প্রহিদ করা ধরণ কি? কারণ, ব্যব- 
হার ও লান্ত্। ব্যবহার ছে দীক্ষার পাকৃটিপে র্থের সহিত হুরি- 
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নাম উপদেশ করিন| মন্ত্র প্রদান করিবে। ইহার প্রতি শান্ত এট 
“ছরিমাম বিন। দেবি দীক্ষা! বিফল! ভবেৎ 1, 
মাধধ রচিত কৃঞ্চমরলেন্ন আংদগ্ত দুইটা গানের কিনদংশ পাঠকবর্গকে 
উপহার দিতেছি-- 


প্রবল রাজা কংশানুর, নিবসে মথুবাপুর । 
যাঁর ভয়ে কাপে ত্রিভুবন |” 

সথরান্গুর পরিবার, করে বড় ছুরাচার, 
বাধক নাছিক এক জন ॥ ইত্যার্পি ১ ম গান। 

যাইব নন্দের বাসে, বিশেষে রব সে.আশে, 
যমুনার তীরে বৃন্দাবন । 

নিজ অংশে দেবাদেবী, সত্বরে জন্মাহ ভূবি, 


দ্বিজ আ্রীমাধব বিরচন ॥ ইত্যন্ত। 

পূর্বে যত শ্বর্গে ছিল! অপ্দরার নারী । 

পৃথিবী জন্মিতে তারে ব্রহ্গ। আজ্ঞ! করি ॥ 

ব্রহ্মার আজ্ঞ।র তবে যত নারীগণ। 

পৃষ্ধিবী জন্মিতে তার! করিল। গমন ॥ ইত্যাদি শেষ গান। 
গুপর্গাথা গাইতে হয় হরিপদে মতি। 
*স্তনিতে শুনিতে হয় মনের পিরীতি ॥ 

'দ্বিণ মাধব কহে শুন তক্তজন। 

ক্ক্* কথা গুনিলে হয় বৈকুগ্ঠে গমন ॥ ইত্যন্ত। 

চতুর্থ গীধধের কথা! এই খানেই পরিগমাণ্তি কর! হইল, ইহার পরে পঞ্চ 
মাধবের কথ! বলিবার ইচ্ছা! থাকিল। 
শ্লীনন্দকূমার গোস্বামী । 


পপর, জালা 


মনের মানুষ । 


বু দিনের পরে একটা গানের কণা মনে পড়িল। এই মাধ মাসের 
বৈকাধ বেল! ছৃইটী শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধুব সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। 
সন্দুখে "গঙ্গা হূর্ধ্য ভুূবু ভুবু--গঙ্জায় জোয়ার লাগিয়াছে_সেই ভরা 
গঙ্গার পুর্ণ বক্ষে সায়াহ রখির ঝকৃষকি দুণিয়! ছুপিয্। গাইতে ছিল 


২২ শীহীবিদুংপ্রিয়া-পত্রিক1। 


আমার চক্ষু সেই দিকে । আমার শ্রদ্ধাস্প। বুদ্ধ বন্ধু বড় ভাবুক-_বঢ় 
রসিক--বড় প্রেমিক। তীহাঁর মণ বাহিরে বাহিরে ঝড় বেড় ন1। 
নয়ন তীঞ্থার মনের অধীন। মন আবার রসরাঞ্জের স্থধারমে একবারেই 
পিক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার নয়ন বাহিরে আমিলেও লত।য় পাতা 
এখানে ঘেখানে ঘ্রসময়ের রসলীপাই প্রত্যক্ষ কবে । কি জানি কি 
ভাবিতে ভাবিতে বন্ধু বলিধ। উঠিলেন, “মনের মানুষ | আছ, কথাটি 
কি হুন্দব। বাস্তবিক মনের মানুষ! তিণি দকপণেরই মনের মত!! 
এই কথা হইতে না হইতেই আমার সেই পুরাণ গানটা বছ দিনের পরে 
পুবাণ ম্বপ্রের মত-্সহল! মনে পড়িগ্ন। গেল। গানটীধ কেধল প্র ছুই 
চরশ মনে আছে, আর মনে নাই। ষথা,__ 
একটি মনের মানুষ দেখে এলেম কপ্নী পরা। 
রাঁধ। রাধ! রাধা বলে তার দুনয়নে বহে ধারা॥ 

গানটির বাকী অংশ মনে পড়িল না, কিন্ত উপরের লিখিত ছুই চর 
ণেই মনের মানুষটির মূত্তিধ।নি ষোল আনা মনে পড়িল। আমার 
মনের মানুষটির কৌপীন পর।-নগনের জল আর শুধাধ ন1-_রা, বলি- 
তেই ধার! বাহয়া বুক ভাপিয়া যায়, ধা, বলিতেই অচেতন! কে জানে, 
কি ভাবে, কিসের অভাবে) মনের মানৃষটীর এখন মাবার এ ভাবহইল। 
কে জানে, কাহার মন রাশিতে, মলের মানুষটি মজমশ নয়নে কাঙ্গাল 
বেশে কীদিগ্া কদিয়। জগৎ কীদাইসেন? রাঞ্জর।জেন্ছ যুধিষটি রের 
রাজন্প্প যজ্জে ধিনি সমস্ত রাজন্যবর্গের পুজ্য ও পুরজিত, ভীগ্মের সেই 
মনের মানুষটার আজ এ দশা কেন? কুকক্ষেত্রের রণরজের রুদ্র ভালে 
এক সমগ্নে যিনি যাৰতীয় বীরবুদ্ধির শির্ধে পদাঘাত করিয়া অমিত্ত তেজে 
প্রতিভাত হইতেছিলেন--ধিনি বীরগণের “মনের মানুষ” সাজিয়া ছিজেন, 
আজ তিনি ধুলায় লুঠিত কেন? র!জনীতির কুট বুদ্ধিতে যিনি আধুনিক 
বিষমার্কেরও “মনের মানুষ,” তিনি আজ দীন ছাঁন কাঙ্গালের মত, কোমল 
প্রাণ শিশুর মত, সরল, ব্যাকুল অন্তরে রাধ! রাধা বলিয়া কান্দিয়া আকুল 
কেন? সোগান্র সুনীন্ত্রগণ ধাহাকে মনের মানুষ মনে করিয়। ধ।ছার 
ধ্যানে নিঘুত নিমগ্ন, আজ কিসের অভাবে তাহার নয়ন-ধারায় বুক ভিজিয়া 
যাইতেছে? মাতা যশোষতীর মনোমত ছেলেটীর আজ এ ভাব কেন? 
পিতা নদের সাধের ছেলেটার আজ এভাব কেন গোপীগণেব মনের 


মনের বাছুষ। ২৩ 


'মাচুষটার আজ আবার এ তাব কেন? শ্ররাধিকার মনের মানুষটা আজ 
কিসের দায়ে সজল নয়ন-নন্ন্যাসী সাঞ্জিলেন, তোমর। বলিতে পার কি? 
সেই ব্রঙ্গবিলাস আর এই সন্ন্যাস,-তোমর! বলিতে পার কি, কেন এমন 
হইল? সেই মথুরার রাজা আর এই নদীয়ার ভিথারী,_-তোমরা বলিতে 
পার কি, কেন এমন হইল? সেই রজনীতি বিশারদ রণক্ষেত্রের পণ্ডিত 
আর এই সাদাসিধা সজল নয়ন প্রেমিক তিখারি--তে।মরা ঝগিতে পার 
কি কেন এমন হইল? বিপরীত পরিবর্তন! নন্দছ্লাল আন পথের 
কাঙ্গাল কেন গেকুলের রাখাল এক দিন মখুরার তৃপাল হইলেন-- 
পা ধরা নাগর এক দিন রাজাধিকাকগ্দ হইলেন-_ ইহাই উন্নতি। কিন্তু 
আঁজ 'মাবার পথের কাঙাল কেন? মনের মান্ষটির এ দশা হইল কেন 
বলিতে পার কি? 
উত্তর বড় ব্ঠিন দয়। মনুহটি গুকৃতই মনের মান্ধুষ।। আমর 
মনের মানুষ তোমার মনের মানুষ, রাজার মনের মানুষ, বীরের মন্রে 
মান্গষ, ধীরের মনের মান্ুষ-ধোগীর মনের মানুষ, ভোগীর মনের মানুষ-- 
ব্রহ্মচারীর মনের মানুষ, আবার বিলাসীর মনের মামুষ- ধনীর মনের মানুষ 
আবার দীন্যতিদীন কাঙ্গালের মনের মান্ুষ। চোর লম্পট ভাকাইত 
আর সাধু-শাস্ত সন্ন্যানী, দীনহীন কাঙ্গাল আর বীর ধীর রাজাধিরাঁজেন্ত্র-_ 
বালিক1 ঘুবতী কৃদ্ধা, শিশু যুবক বুদ্ধ-কি ভূপাল কি রাখাল-হণি মনের 
মান্তষ সকলেরই। গ্াভীগণ ধাহার বাশীর রবে নব্তৃণ ত্যাগ করে, যমুন। 
বাহার বেণুর কাবলীতে উজানে বহে, গোব্দ্ধন বহার করনুলীর নিকট 
কার্পাস কণা *হইতেও ৪দঘুতর হয়, তিনি মন্র মাহুষ নেন কাহার? 
এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে, এই অনস্ত বৈচিত্রমন় বিশ্ব ব্রদ্ধ/ণ্ডের অনন্ত 
€কাটি পদাথের মন রাখা যাহার কা্ধ্য তাহাকে অনস্ত কোটি ভাব 
ধারণ করিতে হুইবে, অনস্ত পদার্থের মনের মত হুইয়াই তাহাকে বিচরণ 
করিতে হইবে। সেই গন্য ব্রত্চের রাখাল *খুরার ভূপাল, আবার মথুরার 
ভূপাঁলই ন্দীয়ার কাজাল। শ্রীরাধার পা ধর! নাগর মন রাখিতে, মান 
রাখিতে, প্রেম বুঝিতে, রম বুঝাইতে, শ্ীমদ চার্য্য গুতুর গভীর আহ্বানে 
আজ আবার কলর জীবের মধধ্যে শ্রীরাধার প্রেম প্রবাহ ঢালিয়।' দ্বিতে, 
বঙ্গ।র দুল্লভ ধন মহ!পাপীর হাতে হিলাইভে, ঠিক আমাদের মনের মান্ধু- 
চট সাকিয়া লদীয়ায় দেখা দিজ্ন। ভুব্নমোহুন রূপ, অগাধ পাস্খিড্য 


২৪ শ্ীশ্াবিষ্কুপরিত(-গাজ্িক। 


অমানুষিক বিনয়, শিশুর মত সরলভ1, হিমাচলের ন্যায় আঁ গান্তীর্্য, ইহার 
পরে আবার সঙ্জল নয়ন, তার পর আবার রা বলিতেই লয়ন ধারাক় শ্রীরাধ। 
প্রেম প্রবাহ--সেই কুঞ্জরসের প্রবল প্রবাহ ! হরি, হরি, মনের মাহুসটি 
প্রক্কতই অপার গম্ভীর অনন্ত বৈচিত্রের মনোখুগ্ধকর প্রতিচ্ছবি । ঘষে 
ভাবে দেখ সেই ভাবেই মনের মানুষ। লীলায় লীলায় অনস্ত কোটা 
ব্রন্মাণ্ডের মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে, লীলায় লীলগ্ন অনস্ত কোটি 
ব্রঙ্গাণ্ডের মন প্রাণ নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া মনের মানুষটি 
্রন্মাণ্ড নাট্যশালায় কত খেলাই খেলিতেছেন! অজ্ঞন আমরা, তাই 
বুঝধি না--অরদসিক আমরা, তাই মন মানুষের লঙ্গ খু'ঁজিয়া বেড়াই না। 
মনের ব্যথা, প্রাণের কথা, মনের মানুঘের চরণ পাশে খুলিয়া বলিয়া 
মনের জালা জুড়াই না। 

মানব সামাজিক জীব। মানুষ মাগধেব মহিত মিশিতে ভালবাসে। 
কিন্ত সকলের সহিত মন মিলে না, প্রাণ খেলে না, এই জন্য মনের মানুষ৷ 
যদ্দি মনের মানুষ পাই, তবে মন খুলিয়া আলাপকরি। ইহাই মানুষের 
প্রক্কৃতি। কিন্তু মনের মানুষ খুলিয়া না| লইলে সহসা থাওয়! যায় না। 
এই অসম্পূর্ণ জগতে ষোল আনা মনের মানুষ মিলে না। এ মিলনে 
স্থষ্টিগত অসম্পূর্ণত রহিয়াছে এবং চিরদিনই থাকিবে । কোন'লা কোন 
বিষয়ে মানুষের সহিত মানুষের ষোল আনা মিলন অসস্তব হুইগনা পড়ে৷ 
কিন্ত শ্ীভগবানের জীবের প্রতি আবার এমনি দয়! যে, এই অসম্পূর্ণ 
তিনি তাহার গ্রিয্নজনের ষোল আন! মনের মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েল-_ 
তাহাকে লাভ করিলে মানুষ ঠিক মনের মান্য পায়, পার্থিব অসম্পূর্ণতা 
বিস্বৃত হয়, মরজগতে বৈকুঠ বৈভবের সুখ শাস্তি ভোগ করে, তাহার 
হাসিমাথা! মুখ খানি, প্রেমমাথা চাহনি খানি দেখিলেই মান্কৃষ তাহার 
মনের মানুষের চরণতলে লুটাইয়া পড়ে, পৃথিবীর স্থুখ ছ্ুঃখ আর তখন 
তাঁহাকে ম্পর্শ করিতে পারে না। সংসারে থাকিয়াও সে তখন গোল- 
কেন হুথ সম্পত্তির অধিকারী । 

বহুদিনের পরে আবার “মনের মানুষে?” কথা মনে পড়িল। যিনি 
গোলক স্াড়িয়া কাঙ্জালের মনের মানুষ হইলেন-কাঙ্গালের জন্য গোল- 
কের তাণ্ডান লুঠিয় 'গিলেন--ক। জলের ঘরে আমিলেন কাঙ্গালের 
দুঃখে কাঙ্জালের সহিত কাঙ্গালের ন্যায় কীঙ্দিলেন, কাদিগা কাগিলা 


হসেজন্যাছঘ । ২ 


প্রেন্ত, বিলাইলেন সেই কাঙ্গালের ঠাঁকুর-_মনের মানুষটির কথ! আবার 
বছদিনের পরে' মনে পড়িল। আমি দেখ করিতে হাই না, মনের মাসুষ 
আপনি আসিয়া! আমাকে দেখা দেন, আদর করেন, ভালবাসেন। দয়া 
তাহার কত। হ্ৃদয়টা ক্বারণ পাষাণ না হইলে ফি এমন প্রাণের বন্ধু 
মনের মানুষটিকে ভুলিতে পারে। 

অনেক দিন যায় এক দিন বৈকাল বেলার জ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 
পড়িতেছিলাম। এ পাধাপের নয়নও তখন বঝর্ঝর্‌ বঝরিতেছিল--গ্রস্থ 
পাঠ তার হুইল লা--চক্ষের জল আর থামিল না। সন্ধ্যা হয় হয়, সূর্ঘ্য 
তখনও একবারে অন্ত যায় নাই) অনেকক্ষণ এই মনের মাঙ্গষটিকে 
ভাবিতেছিলাম ৷ তখন বুঝিলাম ইনি পাবঞ্জের প্রভু, ভাবুকের সুহাদ, 
কাঙ্গালের সখা, আর প্রেমিক-তক্তের সাক্ষাৎ রসরাদ। তখন বোধ 
হইল ইনি আপনার হুইতেও আপন--প্রাণেরও প্রিয়তম । কিন্তু আমি 
কি অধম-_-এমন যে হনের মানুষ, প্রাণের সখা, কাঙ্গালের ঠাকুর, তাহাকে 
ভ্রমেও মনে করি না! মনে বড় কষ্ট হইল, অনুতাপ হইল-_-তখন 
মনের মানুষটিকে সম্বোধন করিয়! লিখিলাম -- 


গৌর! 
আমি, পাপেতে মলিন, ভজন বিহীন, 
দীনহীন ছুরাচার । 
প্রভো ! তুমি দয়াময়, করুণ হাদয়, 


প্রেমময় 'মবতার ॥ 
ভুমি, তরাইতে মোরে, ঝুলি ধারে করে, 
পরিলে কৌপীন-বাস। 


ভূমি, ছাড়ি সুখ রাশি, সাজিলে সন্ন্যাসী, 
রাখিলে না কিছু আশ | 

গৌর, আমি নিরদয়, পাষাণ হায়, 
তোমারে বাহির করি । 

এবে, স্থথে আছি ঘরে, তিলেকের তরে, 
তোমারে নাছিক জ্মরি ॥ 

তুমি, যাচিয়ে হাঁচিকে, হরিনাম দিয়ে, 


ফিরিছ আমার দ্বারে । 


২৬ রী বিইশ্রিয়-পিরকা । 


আমি, বিলায় শঙ্গতে, ঘুমে জাগরণে, 
ঝিভোর বিলাস ভ]ুরে ॥ 

এবে, নিজ-মনে করি, যদি কেশে ধার, 
তোল গৌর-হরি মোরে । 

তবে, পতিত-পাবন, অগতি তারণ, 


এ দীন তরিতে প্রারে ॥ 
প্রীগৌরাঙ্গ আমার মনের মানুষ । তাই প্রাণের কথা উহার প্ীপদে 


নিবেদন করিলাম, স্মপরাপ্পীর প্রাণের ভার সসনেক কমিরা গ্রেল। 
মুনের -মান্ষ পাইলে প্রাণ খুলে! মনের কক বল! যায়, তাহাতে বাস 
রিট ফনের ভার রুমে কিন্তু সব কথা রবিতে পারি নাবলিবার 
অরমরও হয় না--ভাবিতেও সব কথ! ফোটে না। কিস্ত আমার মনেব 
মা্ুষ মনে ভাব বুরেন-নুরিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া! সান । ষাউক্ষ-- 
এ রুথার এই পর্মাস্তই গাল। আমার ক্প্র প্রাকৃক। 
আবার "এই মন্ত্রের ম্ান্থুষটীর কথাই বলিতেছি। কৎস মথুরার রাজ।। 

বিরাট ক্মায়োজনে রাঞ্পভ] বক্সিক্লা থিয়াছে। সেখানে রাজা প্রজা বীর 
ধীর গুণী জ্ঞানী যোগী ভোগ সকল শ্রেধীব লোকই সয়রেত। অন্ত- 
রালে ললনাকুলেরও সমাগম হইয়াছে। এমন সময় ধীরে হীরে যন 
সেই সভাস্থলে আমাদ্রের '*নের মান্নষটি উপস্থিত হইলেনু, তখন তাহাকে 
কে কি ভাবে দেখিলেন, নিয়ে শ্রীমত্তাগবতেব ভাষায় সেই কথাটি 
বল। যাইতেছে । যথ। 2-- | 

মল্লানামশনি নৃঘাৎ নরবরঃ স্ত্রীণাৎ ন্মরে। মূর্তিমান্‌ 

গোপানাৎ স্বজন! ইসতাং ক্ষিতিভূভাৎ শান্তা স্ব পিজ্োঃ শিশুঃ। 

মৃত্যুর্ভোজ পতে বিরাড় বিছ্ষাং তত্বৎ পরৎ যোগিনাং 

বুষীনাৎ পরদেবতেতি বিদ্বিতো! রজৎগতঃ সাগ্ুজঃ | 

ইনি সর্ব দেহের নাতআআ]। স্ুতবাৎ সকলেরই মল্সর মানুষ৷ বাহার 

যাহার চিত্ত যে ভাবে ভাবিত, ইনিও সেখানে সেই রূপেই প্রকাশিত 
হইয়া পড়েন। শ্ঁতগব্দগীতার নিজেই বলিয়াছেন-__ 


'যে যথা মাৎ প্রপদ্যস্তে তাং ততৈব ভ্জাম্যহম্‌। 
ভাষায় বপে? “কৃষ্ণ কেমন-যার মন যেমন। যদি মনে মানুষ চাও, তবে 
ইনিই ফেই-মনেয় মান্তুষ। 
পেবকাধ্ম সেবারাম রসিকমোহন। 





স্িতা 


যেচ্ছের দিজেন্ত্রত্ব। 
( পূর্ব শ্রকাশিতের পর ।) 
বিশুদ্ধ তকতেন্দু বুধাই, হুরিনামামূত বর্ষণ করিয়া, বুল পাষণ্ড হাদয়- 
মরুভূমিতে ভক্তি,কলসলতার বীজ আরোপণ কাঁরিতে লাগিলেন সাধু 
গণের জগরিত্তারক ধর স্বভাব-সি্ধ। শাস্ত্র বলেন-- 
“প্রয়োজন মগদিশ্য ন মন্দোপি প্রবর্তীতে 1” 
এই প্রমাণের সার্থকতা সাংসারিক জীবে, সাধুজন সমন্ধে সময় । 
“মহদ্বিচলনৎ নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাহ | 
নিঃশ্রেয়সীক্ম ভগবন্‌ করতে লান্যথা কচিৎ ॥--ল্লীভাগবত । 
পুলার্থঃ।-_দীনচিত্ত গৃহীন্র গৃছে যে সাধুর সমাগম উহা সেই গৃহীর'মজলার্থ 
মাজ, ততিন্ন সাপুগণের স্বার্থ তদ্র্থ কল্সিত হয় না। বিশেষতঃ'নিঃগার্থ 
পর্রোপকারে' সাধুগণের, আজীবন সংকল্প । ইহার পূর্বতন প্রমাপস্থল, 
মহর্ষি দর্ধীচি। তিনি জগজ্জনের' উপকারার্থের ভগবস্তজনোপষোগী 
কলেবর নখাগ্রবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদস্থি নির্মিত বনজ স্থারা 
দেরী? অন্ুুরগণেক্র সংহাঁর পূর্বক ত্রিপোক নিরাপদ করিয়াছেন। 
তাভা্' বর্তম্যনযুগে, শ্রীপার্গ নিত্যানন্ব প্রভূ দেখাইয়়াছেন। যংকাঁলে 
মাধাই” কলসী'' কাঁপা প্রভুর মস্তৃকে নিক্ষেপ করে, তখন দরদ'র' ধারা 
রুধির” কীতে নিত্যানন্দের বঙ্ষ£স্থল ভাসিষা গেল, পরম কারুপণিক জীব- 
বৎস প্রভু” তদ্ধিষয়ে দৃকপাত' না করিয়া, তাবী ইহার্দের কি গতি 
হইবে বলিয়। ব্যাকুলিঙীত্তঃকরণে কছিলেন,-বাৰা! আীরিলি মারিলি 
একবার হবি বল দ্দাধুমগ্ুলী, অরগচ্চিত্তের মহ! চঈৎকারিলী অবস্থা সন্দর্শনে 
মুক্তকঠে- কাঁকণন্বরে কহিলেন,-_ধন্ত . প্রভূ" নিত্যানন্দ! তোমার" অধিস্তয 
মছ্িষ্ম৷ ধন্য, তোমার জীঁখেপিকারে জীবন সঙ্কল্স। সত্য সতাই তুমি! চিল্পতী 
দয়ার প্রতিমা । বগ্যতঃ দ্বয়ধ ভগধানের ' ন্যায় সমবে সময়ে সাঁগুগণ প্রকট 
হইয়। জগতের অসীম মঙ্গল বিধান কর্ঠরন। 
অনস্তর ভক্তরাঁজ বুধাই, যনে মনে আঁলোর্টন।'কারিলেন'-_-শ্রীরুফচৈতর্য 
দেবের আবির্ভার স্থান নিত্য-পিদ্ধ চিন্সপ্ন ভূমি? তর্ধধ্ট তিনিষ্ই নিত্য 
লীলারসি” আন্মাীন করেন। কোটি জশনৌর সুক্টাতিতেও এ লীলা জীবের 


২৮ শীত্রীবিষ্ুপ্রিয়া-পজ্িক]। 


গোচরীভূত হয় না। কেবল নিত্য সিদ্ধ-ভক্ত-বেদ্য। এবং বিশেষ 
ভাঁগ্যোদর়ে, সাধু বৈষণবের ক্কপায়, যাহার! তক্তি-চশ্ুু লাভ করেন, 
তাহাদের অগ্রে এ লীলা ক্ষণপ্রভার ন্যায় স্করিত হয়। ভক্তগণ 
ইহাদিগকে, সাধন সিদ্ধ বলেন। এবং স্বয়ং ভগবানের কপার শ্বাতক্ত্ 
প্রযুক্ত, ধাহার। নিত্যসিদ্ব-নেত্র-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার! প্র লীলা! দর্শনে 
অধিকারী । ইহ্ারাই কৃপাসিদ্ধ ভক্ত। প্রাক্কত জীবের পক্ষে, সেই বিশুদ্ধ 
প্রেম স্থধাময়ী লীল] দর্শন দুরে থাকুক, 'শ্রধাম নবদ্বীপের রজঃ স্পর্শই 
শ্রেয়স্কর । সাঁধুবর, এবছ্িধ মনে করিয়া, বক্ষ্যমাণ পদ গ্রাইতে গাইতে 
শ্রধামে শুভযাত্র! করিলেন। পদ যথ।-_- 
“জয় জয় গৌর ইন্ছু ভক্ত প্রাণবন্ধু। 
দয়া করি দেখা দাও হে শুদ্ধ প্রেমসিজ্ধু ৪ 

ক্রমে সাধুং গঙ্জ। সহচরী পদ্মাবতী নদ্দী উত্তীর্ণ হইয়া, ৃর্ধ্যান্তের 
প্রাক্কালে দ্বটনাক্রমে বর্তমান মহুকুম। কুণ্টিপ্ার সন্িকর্ষে চগ্ালপাড়ার 
এক দস্থ্য গৃহে সমুপস্থিভ হুইলেন। দস্গ্যগণ সাধুর স্থলাবণ্য শনে 
মনে মনে বিবেচনা করিল, এ ব্যক্তি অর্থশালী, বোধয় বহুমুল্য ধন 
লইয়া দীনবেশে যাইতেছে । এই বলিয়া তাহাকে বিশেষ যর ও সমাদর 
করিতে লাগিল। গৌরগ্রতপ্রাণ বৈষ্বদিগের কিছুই অগোর্ঠর নাই। 
সাধু তাহাদের ভাবগতি দেখিয়া খলপ্রতি দ্য বলিয়! স্থির করিয়াও থলতা 
সংস্কারের জন্য জীবন পর্য্যস্ত সংস্কর্প করিয়া, সেইস্থানেই অবস্থান 
করিলেন। সাধুবরের সদগন্ধাকর্ধণে বহুং বালকাবলি তথায় উপস্থিত হুইল। 
সাধু সেই বালকিগকে বলিলেন,__শিশুগণ! বল দেখি, শ্রীতুলসী বৃক্ষ 
কোথায়। শিশুগণ_-আমাদের গ্রামসম্যন্ধে এ গাছ দেখা যার ন1, কেবল 
নদদীতীরে শ্মশানে একটি গান দেখিয়াছি। সাধু-_-কি আশ্চর্য্য | আর্ধ্য- 
হ শির গৃহে তুলসীর অভাব। তুলসীহীন গৃহই শ্মশান। থা পদ্মপুরাণে ,-- 
“নধাত্রী সফলা যত্্র নবিষণ স্বলপী বন! তৎশ্াশান সমং স্থানং স্তিষন্্র 
নবৈষণরাঃ1৮ চুত্বকার্থঃ। যে স্থানে ফলবান্‌ আমলকী বৃক্ষ নাট, এবং 
বিষ্ুপ্রতিম! তুলসীবন নাই, ও বৈষ্ণবের সমাগম নাই, সে স্থান প্রক্কত 
প্রেতভুমি। অত্যন্ত অশ্পৃষ্ত ভূমিতে তৃলসী বিরাজিতা হুইলে, সেস্থল পরষ 
শান্তিনিকেতন বৈকুঠতৃল্য, শ্বঘুং হরি সেস্থানে নিতা বিরাজিত। 

শান্জ বলেন,_-“তুলসীকাননং যত্র ত্র পল্মবনানিচ। পুরাপপঠনং 


ম্নেচ্ছের দ্বিজেন্দ্রতব। ২৯ 


যন্ত্র তত্রপন্নিহিতোহরিঃ।” অনন্তর সাধু বু প্রয়াসে তুলসীদেবীকে দগ্থ্য 
গৃহে সংস্থাপনপুর্বাক নামব্রঙ্গের অরাত্রিক করিতে লাগিলেন 

তন্দর্শনে বালকগণ অতীব কৌতুহলান্থিত হইয়া সাধুকে বেষ্টন করতঃ 
উপবেশন করিল। তৎপর সাধুবর 

“দিন গেল হরিবল হরিবল ভাই। 
হুরিবিনে অস্তকালে আর বন্ধু নাই?” 

এই পদ গাইতে লাগিলেন: সাধুঅঙ্গ দ্রবব্রক্ষের হিল্লোলে বালক- 
গণের তাপত্রয় দুর্লীভূত হুইল, হৃদয় শান্তিরসে অভিষিক্ত হইল। সেই 
হৃদর্পণে প্রেমের ছায়া পতিত হওয়াণ্ডে গন্ধব্ব-কিন্নর তিরস্কত রসতান- 
সংস্পৃষ্ট স্থমধুর সমস্বরে সাধুর স্থিত তাহার! গান করিতে লাগিল। 
অহো!! শ্চৈতন্যের ক্কপাই ইহার মৃলী্ভুত কারণ। ক্রমে সাঞুবর প্রেম- 
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বালক-বৃন্দও মহানন্দে সাধুকে 
খিরিয়| উদ্ধবাহছু হওত মনোহর নৃত্য করিতে লাগিল। আহা! কি 
অপুর্ব দৃশ্য, বোধহয় যেন সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাভাগবত প্রহ্লাদ বুল কায়- 
ব্যহ ধারণপূর্র্বক ভূমণ্ুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সংকার্তন সুখাসিদুর তর 
বাড়িতে লাগিল। ক্রেমে ততৎকল্লোল উদ্বেলিত হুইয়া দন্,নগরী আক্ফা- 
রিত হইল? সাধু-কপাচন্দরমা দন্ত,হৃদগগনে নামামৃতের মাধুর্য সঞ্চার 
করিল। দেখিতে দেখিতে নৰ চৈভন্য-ুরধ্য সসুদিত হইল। তৎক্ষণাৎ 
অজ্ঞানতমোরাশি দুরে পলায়ন করিল। অমনি ভক্তিনলিনী প্রন্ফ, রখো- 
স্ববী হইল। তত্ধীয় দিব্য-সৌরভে আর কি জীবের চিততভূঙ্গ স্থির থাকিতে 
পারে? হস্ত্যুরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হুইয়া সাধুর চরণপক্সে পতিত হইলেন। 
সাধুবর বলিলেন,_-বাঁবা ! একি, উঠ উঠ. আমি ম্নেচ্ছাধম স্বণাস্পদ, মঙ্গল 
চাও ত গ্ুমঙ্গলময় শ্রীগৌরগোবিন্দের পদাশ্রয় কর। অন্যরা বলিলেন, 
প্রতো! আপনিই মঙ্গলময় পরমদেবতা, বোধহয় মার! করিয়। আমাকে 
উদ্ধার করিবার জন্য এ অন্পৃশ্ত ভূমিতে পদার্পণ করির়াছেন। আমি 
মহাপাপী, ভয়ানক নির্দয়দন্য, আপনাকে বিনাশের অন্য স্থির সংকল্প 
করিয়্াছিলাম। আপনি ষেন ( অভূতপূর্ব সুধাবর্ষণ দ্বার আমার পাষাপা- 
পেক্ষা স্কিন হৃদয়কে ভ্রথ করিলেন। ইহা অত্যন্ত অভুত ব্যাপাব । 
জানিলাম, আপনিই আমার গুরুরূপী মহেশ্বর, আমার মস্তকে সহ পদাঘাত 
করিয়া মন্ছান্‌ গপরাধ হইতে পরিমুক্ত করতঃ স্বর্গীয় সোপান দেখাইয়া 


৩০ শীগীবিসুংত্ি্া-পার্ধিকা ( 


দিউন। আর দিন লাই, অসৎসঙ্গে বুল অমুল্যনমর নষ্ট হইাছে। 
এক্ষণে তবদীয় শ্রীচরণ মাত্র ভরসাস্থল। অহ! ধন্য, ভ্রীচৈতনা দাসের 
অহৈতুকী দন্ধার ধন্ত ধন্ত। সাধুবর কছিলেন,_-বৎস! আর ভন নাই? 
দয়াব মহাসাগর হ্লীচৈতন্যের শরণাপন্ন হর, তর্দীম্ কৃপাকটাক্ষ-কুদ্রাপ্রিদ্বারু। 
মহাপাপপুঞ্জ ক্ষণকালের পূর্বেই ভন্মনাৎ হইবে। দশ্থ্যরার্জ বলিলেন, 
চৈতন্ত কে? সাধু বলিলেন,--সমতি বঙ্গাগাতর্ধ্যামিপুরুষের অধীশ্বর 
এবং যিনি হেতুরহছিতা বিশুদ্ধ দয়াঝ্ ভাগ্াব; বিনি স্ুনির্মল প্রেম 
প্রতিমা 7 বাহার ঈষৎ প্রেমলবের সদগন্ধা কর্ষণে তোমাকে সানু বর্তে প্রেরণা 
করিয়াছেন; যাহার পাদপগ্ন প্রাপ্তিলালসায় অনস্তজগতের জীববৃন্দ সর্বেজ্িয় 
সংষমন করিতেছে । দন্ুরাজ,-- প্রভো। ! সেই অমুল্যনিধি প্রাপ্তির সছপায় কি? 
সাধু বপিলেন,_-তঙাকর্ষণী মন্ত্রহ্ধা পান করা তত্প্রাপ্তির মুখ্য উপকরণ | 
দাধাজ বলিলেন,_£প্রভো ! সেই মহাবস্থ আমাকে সত্তরে গ্রদান করুন্‌। 
ক্ষণভঙ্কুবদেছের চিরঅস্তিত্ব জ্ঞান অজ্ঞানান্ধ জীবের সন্বন্ধে। সাধু তদ্বাক্য শ্রবণে 
প্রেমানন্দে' বিহ্বর্গ হইয়া যেমন চন্দানসদগন্ধ বাযুকণা বৃক্ষান্তরে সঞ্চারিত 
হি, তাধৃশি দক্্ৃদয়ে শ্বীয় বিশ্তুদ্ধপ্রেম-ভাব সঞ্চারপৃর্বক অগচ্চৈতন্য- 
কারী শ্রী্চতন্যমন্ত্র তদীয় কর্ণযুগলে প্রদান করিলেন । দন্্যরাজ,_দেধ 
সুছুর্ণভা ভবমোচিকা মনত্রকপামৃত-সজীবনী মহৌষধি পান করিয়া, নব- 
জীবন ধারণ করির্পেন। তদীয় ইন্দ্রিয় সক উর্ঘা-অ্রেতশ্থিনী বৃত্তি অব- 
লগ্র্ম কাঁরিল। মীঁনস-দর্গণ ভক্তিরদে বাঁসিত হওষাতে, নব নবদ্্ীপ 
রূর্পে প্রতিষ্ঠিত হইপ। অমনি তাহাতে গৌরচন্ট্রের সথানির্শল, সথশীতল 
সাগ্যুক্ত প্রতিষিত্ব শ্ষরিত হইতে লাগির্ল। দকুারান্ধের * মারা:বিজয় 
পাকা ' উত্ভী়িমান হল। তৎক্ষণাৎ দ্যা সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হুইল, 
শুদ্ধপ্রেমরূপ ব্যোষযানে 'আরোইপপুর্ববক কহিলেস/--গুরুদেব [ আমি 
গোলোকে ফি ভূলোকে কিছুই স্থির'করিটতৈ পারি না, অন্য সুখ দুরে থাকুক 
বন্ধানন্দ হুখও তৃণতূল্য অর্ঘভৃত হইডেছে। সাধু বলিলেন,-বৎস ! তরি 
ফোটি ভাঁগো' স্বাদ লিদ্ধুপ্ন অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া দৌবহল্ল 
প্রের্মাদৃত' গঞ্জপি, নিমজ্জিত হইয়াছ। আর তোমাকে আগন্মোহিনী মামা 
স্পর্শ করিতে পারিবে না। বৎস! এ দিব্যকর্ণে শ্রবণ কর, অপ্র্িত 
নবন্ীপে তোমার দিব্য সৌভাগ্য-ঘণ্টা সুহমুহঃ বাজিতেছে। নিখিল 
ভীতি" তদর্শনে ভয় প্রাপ্ত হইয়া, অনপ্তকালের জন্য গন্তচিতা হুইয়া: 


রেচ্ছেন ছ্িঃজলার্র | ৩১ 


ছেন। আইস, একবার চিন্ময় গৌরাঙ্গনাম ক্ষীর্তন করিক্কা কৃততক্রতার্থ হই। 
£ই ব্রলিয! হুদ করতাল দখযাগে-_ 
« হ1 টচতন্য সনাতন ধন্দ চৈতন্যকারি। 
দ্ীবেোদ্ধারিণা লীলার মুপ্দি স্বাঙউ বলিছারী-8” 

এই পদ গাইতে গাইতে প্রেমাবি্ হইয়| নৃত্য করিতে লাখিলেন। দন্ট্য- 
রাঞ্জও প্পেমেপুলকিত হওত উীদগুনৃত্য করিতে করিতে, স্তম্ভ স্বেদ 
রোযাঞাদদি দাচ্ছিকী ভাব প্রাপ্ত হইল। আঞছা! সৎসঙ্গের কি অচিত্ত্য 
মহামহত্ব। দন্্যু পরিবারে” বৈষ্ঞকব হুইল। সাধুবর নিশিশ্ষেষে, 
স্থান ত্যাগ্বস্তর, কাছা নবদ্বীপ বলিয়া ধাবিত হইরোন.। ক্রমে স্ুরধুনীর 
পূর্ববভটে সমুপশ্থিত হইয়! দ্রবত্রদ্ধ গঙ্গার স্ততিপাঠপূর্ধবক শত অষ্টা 
প্রণাম করিকেন। তৎপর গঙ্গাবগাছন কবত তত্রস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞা- 
সিলেন,_ শীধাম নবদ্বীশ কতদুরে? দে অঙ্গুলি মির্দেশপূর্বক কিল, 
হী ষে পশ্চিম পারে অষ্রানিকা সকল দ্নেখা ষায়। তদর্শনে সাধুৰর ত্তস্ভিত 
হইয়া কহিলেন,_হা! শীরাক্গ! একি আশ্চর্য্য, চিরপ্রলিগ্ধ গ। পূর্ধ্বতটে 
নরদ্বীগে মহাপ্রত অবতীর্ণ। আমার ভাগ্যগুণ এ যে বিপদ্ষীত দৃশ্য। 

এই বলিয়! সাধু প্রেমবৈচিত্রে হা! প্রেমপাফ্ষপিদু ! হা অভিত্তয “বয়া- 
মহাশক্তির * অধীপ্থর ! একবাপ তোমার নবীনাবিআাস মুগ্তরীর গ্রতি কৃপা- 
কটাক্ষপাত কি করিতে হয় না? হা প্রাণবন্ধু! বলিষ্া! মেঘগর্জনের 
ন্যায় গভীর নিনাদ কবিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশীথ সময় উপস্থিত 
হইল। পরমদয়াল শ্রীগৌরাক্ষ ভয়” ভন্শকরেশ সহ্য করিতে পারেন ? 
বোধহয় ভিনিটু কৃদ্ধ-বৈষ্বরূপে তথায় উপস্থিত হষ্ঈীলেদ। রৃদ্ধণউবষ্ণব 
সাধুকে কহিলেন,দ্ুমি কে কি ভ্ন্য এই জলশ্ঠুন্য শ্রাধান্ে এচৎকার 
করিতেছ। সাধু বলিলেন,-কামি গ্নেচ্ছাধষ, গর্জাতটের শ্রালনজ-তৃছিও মহ 
পবিত্র এএং দেবত্বারও ভিলক স্ন্ধপ1। আপনি €ক ৭ বৃদ্ধঃ-নৈষ্ণন জাছি এক 
জন বৈষ্ণার। মবাধু,-ক্ৃতকাল ঘলাবৎ এ স্কানে মাছেন? বৃুদ্ধ,ককামায় 
জন্মদূুমিই এইু। ফধু-_তবেত আপনি সকরই জালেম । রৃদ্ধ/পজামার 
জিজ্ঞান্য ফি? সাধু” ত্কাগীরথীর পূর্জনতটনে শ্ীন্রীপে শীমতচ্চতরায মহা" 
প্রভৃর আ্বাবির্জ।ব্‌ স্থল, তরে লবন্ধীপ পুশ্চিয়তটে কেন ? বুদ্ধ বরিজেল-__, 
গঙ্গার ধুর্কু ও পুল্চিম উত্তয় ত্ুটেরই নবছীপ সংজ্ঞা, কিন্ত গৌরাঙ্গের 
জন্মভূমি পূর্ধবতটেই ছিল । প্র স্থান ভগ্ন হওয়াতে লোঁক সমস্ত পশ্চিম 


৩২ উজীবি্ুপ্রিয়া-পত্রিক । 


পারে গিয়াছে, গতিকেই পুর্বতটের নবদ্বীপ নাম একরপ তিরোহিত 
হইয়াছে । সাধু-_হা হায় -ষহাপ্রভুর জশ্মতৃমি লোপ হইয়াছে, বৃদ্ধ-_-না, 
পুনরায় গঙ্পাগর্ত হইতে সমুখিত হইয়াছে । দাধু,_এ মহাযোগপীঠ চিন্তন 
স্থল কতদুরে? বৃদ্ধ যে,বিশ্তদ্ধ জ্যোতির্ধায় স্থান দেখা যাইতেছে। 
উহ্বার নাম মানরাপুর। দেখ দেখ প্রভূ সীতানাথের সহিত গৌর নিত্য! 
নন্দ ভক্তমণ্লীর মধ্যভাগে সৎফীর্তননন্গে বিহ্বল হইয়া নৃত্যায়মান। 
সাধুবর তাদশ অচিস্ত্য চিস্তামণিধামে অপ্রাক্কত] লীল! দর্শনে বিশুদ্ধ প্রেমে 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। বৃদ্ধ অন্তর্ধান। কিয়ৎকালাস্তে সাধু চেতন! 
পাইয়। দেখিলেন বৃদ্ধ বৈষ্ণব নই, জ্যোতিম্মতী ভূমিও' অদৃশ্য । তখন, 
ছায়। হায়! পাইর়। হারাইলান, বলিতে বলিতে সাধুর দিব্যোন্মাদ প্রকাশিত 
হইল। সর্ব গৌরময় দর্শন হওয়াতে স্থাবরাদিকে হা প্রাণনাথ বলিয়া 
আলিজন করিতে লাগিলেন। এবং 

“হা গৌরাঙ্গ প্রাণ বন্ধু বাহ! তোরে পাঙ। 

পাখী হুএা সেই স্থানে মুঞ্জি উড়ি যাও ॥” 
এই পদ গাইতে গাইতে সাধুবর মায়াপুরে মহা প্রভূর আবির্ভাব স্থল 
সঙ্িম্মহাযোগপীঠে সিদ্ধি লাভ করিলেন। 

শীগৌরাঙ্গ প্রতুর দাসান্থদাস শ্রী্রীনাথ গোস্বামী । উথলী। 


প্রার্থনা । 


দীনবন্ধু বলি হরি ! জগতের মাঁঝে হে, তোমার গৌরব সবে গোয়। 
দীনবন্ধু নাম হত্বি! আমার ভরল। হে, দীনবন্কো।! লও রাঙ্গা পায়। 
আমার মতনন্দ্রীন, এ ভিন ভূবনে হে, আছে কেহু“মনে নাহি হয়। 

উচিত উচিত আই, করুণ! করিতে হে, ত্রিতাপ করিতে নাথ ক্ষয়। 
আমিত অধম পাপী, প্রমত্ পামর হে, বলিতে প্লে লাজে ঢাকে মুখ । 
ধলিতে তোমারে নাথ ! “দয় কর মোরে? ছে; পাপ-স্সতি ভেঙ্গে দেয় বুক। 
আমার উপায় আর, নাই নাই নাই হে, এক দীনবন্ধু নাম বিনে। 
দিনবন্ধে। ! তব কৃপা, হেতু না বিচারে হে, দয়াময় ! লও জ্রীচরণে। 

ীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্বনিধি । 


হত এন চা 


শ্রীগৌরাঙ্গের. জন্বোৎসব । 


মাঘ মাসের দারুণ শীতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়! আছি। হঠাৎ কোকিলের 
কুহুস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল, আর দেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম তাজিয়া গেল। 
চক্ষু মেলিয়। দেখি ভোর হইয়াছে তাঙাতাড়ি ঘরের জানালা খুলিলাম। 
সপ্মুথে দেখি, কতকগুলি ঢোল কঁলমী 'ফুল বাঁল-বিধবার ন্যায় অর্থ পরন্ষ,- 
টিত অবস্থায় শুভ্র বসন পরিয়া গাছের আড়াল হইতে লজ্জাবনত মুখে 
উকিঝুকি মারিতেছে। মনে একটা অনির্ধচনীয় ভাবের উদয় হইল। 
ঘরে আর মন তিষ্ঠাইল না, ক্রুত গমনে বাহিরে আসিলাম। প্রথমেই একটা 
প্রকাণ্ড কুন্দ ফুলের গাছ নয়ন-পথে পতিত হইল । ছোট ছোট সাদ! সাদা 
ফুল গুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, আর হাসিয়। মাটিতে গড়াইয়! পড়িতেছে। 
তার পর একটী বাঁতাবী লেবুর গাছ । তলায় যাইতেই মৃছ-মধুর গঙ্গে 
নাসিকা মাতিয়! উঠিল। চাহিয়া দেখি, নব কচি কচি পাতার মধ্যে 
হইতে সাদ! সাদা ফুল গুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে ক্ষণেক 
দাড়াইলাম। সপ্থুখে একটী আমবৃক্ষ দেখিয়া সেই দিকে গেলাম। দেখি, 
গাছটা মুকুলে ভরিয়া রহিয়াছে, আর ভ্রমরগণ মাতোয়ারা হইয়া সেখানে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়ীইতেছে। তথন যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই 
দেখি সকলেই নুব নব সাজে সঙ্জীভৃত। বৃদ্ধ সম্ভুনা হইতে শিশু ভাটি 
পধ্যন্ত সকলেই গুভ বসনভূষণে 'ভূষিত হইয়াছে, সকলই যেন আনন্দে 
ডগমগ করিতেছে । ভাঁবিতে লাগিলাম, আজ সকলে কেন সাঞিতেছে? 
কেনইবা স্ককনে উল্লানিত? তখন হঠাৎ, মনে হইল,-্বদস্ত কাষ আসি- 
তেছে, তাই তাহার সেনাগণ আগেই দেখা দিয়াছে। -সেই সঙ্গে-সর্গে' মনে 
পড়িল,_-এই বসস্ত কীলে, বাসক্তী পূর্ণিমায়, আমাদের গ্রন্থ, পতিত জীবের 
উদ্ধীর কর্ধিতে, “পতিত-পাবন” নাম লইয়!, এই ধরাধামে প্রকাশ হুইয়া- 
ছিলেন। নে দিনও,--জীবের ও জটাতের সেই সৌভাগ্োর দিনও, 
কোকিল এইন্সপে পঞ্চমন্থরে তান ধরিয়াছিল, ভ্রমরও এইক্সপে বন্কার করিতে- 
ছিল, আম্বৃক্ষ এইরূপ মুকুলিত হইয়াছিল, বাতাথী প্রভৃতি ফুলের গন্ধে 
এইরূপ দিক আমোদিত করিয়! তুলিয়াছিল, আর স্ভুনা, .কুন্ন, * ভীটি, 
ঢোল কলমী এইরূপে শুভ্র বসনভূষণে ভূষিত হইয্লাছিল । ভাবিলাম, ইহার! 


ত সকলেই আসিয়াছে; আবার সেইরূপ পুর্ণচন্রের উদয় হইবে, আবার 
ঘা 


৩৪ জদ্রবিকুশ্রিয়া-পল্জিক! । 


সেইনপ মৃছ্মন্দ বাতাসও বহিবে, কিত্ব-_হে গৌরাগ্গসুন্দর | হে শচীরছুলাল ! 
হে বিষ্প্রিয়ানাথ্‌ ! বং কামাল বনু! আবার কি ছুঞ্জ তোমার জীবের 
মধ্যে উদয় হইবে? আবার কি তুমি প্রিয় ভূক্তগণের সঙ্গে সেইন্প 
করিয়া নৃত্য করিবে 1 জীবের ভাগ্যে সে শুতদিন আবার কি আসিবে? 
তবে, তুমি ত শত শত বার ্রীমুখে বলিয়্াছ যে, সরল মনে হৃদয় 

টা তোমাকে ডাকিলে তুমি আসিয়ঠ দর্শন দাঁও। ঠাকুর মহাশয় ও 
আচার্য প্রভূ সত্য সতাই ত সংকীর্তনের মধ্যে তোষাকে নৃত্য করিতে 
দেখিয়াছিলেন। কিন্ত আমরা অধম পাঁমর, আমাদের সে সৌভাগ্য কেন 
চুইবে? তবে আমরা আমাদের কার্ধ্য করি, তোমার কাধ্য কর না কর, 
মি বুরিবে। 

হে গৌরভক্ত প্রিয় পাঠক ! সেই মনোহর শুভ দিন আবার আসিতেছে, 
& দেখ সকলেই সাজসজ্জা করিতেছে । আমরাই কি একা চুপ করিয়া থাকিব 1 
এসূ, আমরাও নব উৎসাহে, নব অন্তুরাগে, নব নব সঙ্জায় সঙ্জীভূত হই*__সেই 
গৌরপুর্ণিমতে, সোপার গৌরাঙ্গকে মনঃগ্রাণ ভরিয়া! আহ্বান করিক্লার জন্ঠ 
আমূর!ও এখন হুইতে জোগাড় করি। কিন্তু আমরা তাহার কাঙ্গাল জীব, 
আমুর! আর- কোথায় কি পাইব? তিনিই সব যোগাড় করিয়া দিবেন। 

সে পূর্ণিমার রাত্রি, চাদের আলোকে জগত আলোকিত হইবে । সুতরাং 
আলোর জন্ত আমাদের আর ভাবিতে হইবে না, সে ভার প্রন নিঞ্জেই চন্দ্রের 
উপ্ররু' দিয়াছেন। গৃহ সাজাইতে ও মালা গাখিতে "ফুলের আবশক 
হুইে। ক্ষিন্ত গ্রভু তাহার যোগাড়ও নিজে করিয়! রাখিয়াছেন। কিছুরই 
অভাব দেখিতেছি না, তবে আমরা কি করিব? 

ছকে গৌরগ্রতপ্রাণ্‌ত্রিয় ভ ভক্ত! নৈরাশ হইও না, প্রভু ত্াহাও ঠিক 
করিয়! রাখিয়াছেনু। নাম সং ২কীর্তন প্রভুর অতি প্রিয়বস্ত, তাই দমাল প্রত 
সপ! করিয়! তাহার ভ্বীবকে এই “নাম”? দিয়! গিয়ছেন। এস, আমরা 
এখন্. হইতে এই ন্যাম কীর্তনের €্যাগাড় করি। 

হে ভাঁই মুকল, তোমর। হিন্দুই হও আর অহিন্দুই হও, শ্ীগৌরাঙ্গের এই 
জ্ল্যোর্দ্বরে, এইস্নাম লংকীর্নে, তোমাদের সকলেরই যোগদান করা উচিত | 
এর্মন,. সফল, এমন কাজালের ঠাকুর, আর, পাইবে না। তাহার 
নিকট ভীতি বিচার লাই। ছোট বড় নাই; তিনি আঁছগ্ডালকে হরিনাষ দিয়! 
উদ্ধার করি গিয়াঁচছেন, অধম পি জীবের প্রতি তাহার করুণার সীম! 


প্রভূ সীদেপ্িধনি | হ& 
নাই। লক্ষ লক্ষ লোক খাহার পর্দীশ্রর 'তঁহণ কাঁরধীে, যহামহোপাধ্যায় 
পঞ্জিতগণ ধাহাফে শ্ীভগধীন বলিয়! পৃজা করিয়া গিয়ার্থেন'ও করিতেছেন, 
বাহার তক্তগণের মধ্যে অনেকে ষীশু, মহাশ্মদ কি বুদ্ধীদেব অপেক্ষী কম"শঞ্তিধর 
পুরুধ ছিলেন না, তিনি অবশ্যই একজন অসাধারণ মহাশজিধর মহীপূরুষী। 
স্থুতর।ং “মহাপুরুষ” বলিয়াঁও সাহার এই জন্মোৎসবে সকলের যোগি্দীম 
কর! উচিত। 

সেই বাসন্তী-পূর্ণিমার রাত্রে, সেই বসন্তের হিল্লোলে, গ্রীমে গ্রামে, 
নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, যদি দলে দলে কীর্ভনের দল গাহিয়! 
বেড়ায়, যদি বৃদ্ধ বালক সকলেই ইহাতে যোগদান করিয়া প্রাণ ভরিয়া 
হরিনামের হিল্লোল উঠাইতে পারেন, তাহ! হইলে এক অস্ঠুতপূর্বব ভাবের 
ও দৃশ্যের উদয় হইবে, তাঁহা৷ হইলে ক্ষণকালের জন্যও আমর শোক তাপ, 
দুঃখ কষ্ট খুলিয়া! বিমলানন্দে ভাসিতে পারিব, ক্ষণকালের জন্থও আমরা 
ঘ্বেষ হিংস! প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি গুলি ভুলিয়া সকলে এক মন এক প্রাণ 
হইব। অতএব হে ভাই সকল, আর চুপ করিয়া! থাকা উচিত হয় না, 
এস, এখন হইতেই আমর! প্রস্তুত হই। 

হে গেরাঙ্ন! তোমার পতিত জীব তোমাকে ভুলিয়া সংসারে ডুবিয়া 
রহিয়াছে! তোম! ভিন্ন তাহাদের আর কেহ নাই! তুমি ক্্পা করিয়া 
তাহাদের প্রতি শু দৃষ্টিপাত কর!!! 


সী সালাদ 


“প্রভুর পাদৌপধান ।” 
জগদাপন্দের যুখে অছৈতের প্রহেলিক! গুনিয়া৷ অবধি প্রাতুর কৃষণবিরু্ 
দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । দিবানিশি রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহানল জলি- 
তেছ্ছে, প্িবানিশিই বিভোর ভাব। দিবাভাগ একরূপে কাটিয়া শেল। 
বেলা যত অবসান হইতেছে, ততই প্রভু ধৈর্য্যহারা হুইতেছেজ। শে 
এক্ষেবায়ে বিহ্বল হইদ্ পড়িলেন। তথন সন্পপ ও রাঁষরায় সীহাকে ধরির। 
ভিতর প্রকোন্ঠে লইয়! গেলেন। তাহার্দিগকে নির্জনে পাইয়া! প্র 
হদয়ের বেগ উথরিস্না, উঠিল । তখন-- 


৩৬ হীজীবিসুপ্রিযা-পরিক1। 


রামানদ্দের গলাধরি করেন প্রলাপন | 
সরূপে পুছেন জান্বি নিজ সর্থীজন॥ 
অতি কাতরশ্থরে বলিতেছেন, সখি ! আমার সেই লয়নানন্দ কোথায় ? 
কোথায় আমার ঘৃন্থাবনচন্দত্র গেলেন? আর কি তাহার সেই মধুর- 
মূরতি দেখিতে পাইব? আর কি তাহার সেই মূরলীর রব গুনিতে 
পাইব? আর কি তিনি মৃছু-মধুর হাস্তে আমার পানে চাহিবেন ? আর 
কি তিনি সেইরূপ করিয়! রাসরসে নৃত্য করিবেন? সখি, আমার যে 
প্রাণ যায়। এখন উপায় কি বল? 
প্রভু কখন বিধিকে ভমন! করিতেছেন, কখন অকজুরকে গালি দিতেছেন। 
তখনই আবার বপিতেছেন, 'অক্র, তোর্‌ উপরই বা রাগ করি কেন? 
তোয় আমায় দম্পর্ক বিদুর | 
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ, 
সেই রুষ্ হইল নিষ্ঠুর ॥ 
সব ত্যজি তজি যারে,  মেই আপন হাতে মারে, 
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়। 
তার লাগি আমি মরি, উলটি না চাঁছে হরি, 
ক্ষণমাত্র ভাঙ্গিল প্রণয় ॥” 
আবার বলিতেছেন, “তা ক্কষণেরই বা দোষ দিব কি? সেত আমার 
প্রেমাধীন ছিল, আমার ছুর্ভাগ্যই তাহাকে উদাসীন করিয়াছে ।” ইহাই 
বলিতে হৃদয়ের বীধ ভাঙ্গিয়। গেল, তখন “হা! কৃষ্ণ! হা শ্রাণনাথ ! আমার যে 
প্রাণ যায়!” বলিয়া হৃদয় উথাড়িয়া অতি করুণশ্বরে কান্দিতে লাগি- 
লেন। এদিকে দরূপ ও রামরায় নানারূপ আশ্বীসবাক্য বলিয়া, মঙ্গল 
গীত গাইয়া, প্রভূর মন কিছু সুস্থির করিলেন। এইরূপে অর্ধরাত্বি গত 
হইল। তখন সরূপ প্রভূফে লইয়া গম্ভীরাতে শয়ন করাইলেন, এবং 
আলো! নিবাইয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া, তাহাব। বাহিরে আসিলেন। রামা- 
নন্দ নিজ বাড়ী গেলেন, আর সরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শুইলেন । 
প্রড়ু শ্রেমাবেশে গরগর হইয়! আছেন, তাহার নিদ্রা আসিতেছে ন1। 
কখন বমিতেছেন, কখন শুইতেছেন, আর কখনও মৃদুষ্যরে নামসংকীর্ভন 
করিতেছেন | ভাবের আবেশে মধ্যে মধ্যে গলার শ্বর.বাহির হইয়া! পড়িতেছে, 
আর স্বরূপ বাহির হইতে ভসনার স্বরে বলিতেছেন, প্প্রতু, প্রখন 


প্রতুর পাঙগোপরান। গণ 


শোও নাই? তোমার আর কি? কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব, একটু-ন। 
বুমাইয়। বাচি কি করে? প্রতু কাতরস্বরে বলিলেন, “এই শুইতেছি।” 
ইহাই বলিয়! চুপ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন । 

সর্ূপ ও গোবিন্দের ঘুম আপিয়াছে, হঠাৎ তাহাদের কাণে গে গে শব্ধ 
গেল। সন্ধপ তাড়াতাড়ি উঠিলেন ও আলো আলিয়া ঘরে গেলেন । গোবিন্দও 
উঠিয়া সর্ূপের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গেলেন । যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে 
তাহাদের ভ্রুদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। দেখেন, প্রভূ এক পার্থ বসিয়া 
রহিয়াছেন, তাঁহার মুখ নাক দেয়ালের ঘর্ষণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, 
আর রক্ত পড়িতেছে। উভয়ে তাহাকে ধরাধরি করিয়| বিছানায় আনিয়! 
শোয়াইলেন। তখন স্বরূপ কতক কষ্টে, কতক ক্রোধে জিজ্ঞাসা করিক্োন, 
“এ কি করে করিলে ?” প্রভু অপরাধীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে বলিতে লাগিলেন,' 
“দেখ স্বরূপ, মনের উদ্বেগে ঘরে মন তিষ্ঠাইতেছিল না, তাই উঠিয়া ছ্বার 
খুঁজিতেছিলাম। কিন্তু অন্ধকারে ঘরের দোর ঠিক করিতে পারিলাম না 
আর মুখে দেয়ালের ঘর্ষণ লাগিয়াছে।” 

সরূপ আর কিছু বলিলেন না । তাহার বড় ভাবনার উদয় হইল 
প্রভু গভীরার ভিতর একা গুইয়! থাকেন, কাহাকে৪ কাছে থাকিতে দেন 
না। কিন্তু কি করিয়। আর তাহাকে এ ভাবে রাখা যায়? প্রভু আজ 
যাহ! করিলেন, অর কোন দিনও ত এরূপ করিতে পারেন ? . কিজানি, 
যদি দৌর খুলিয়। বাহিরেই চলিয়! যান! সব্ূপ ও গোবিন্দ সে রাত্রে আর 
নিদ্রা গেলেন না, ভাবনায় চিস্তায় ও প্রভুর সেবাশুশ্রষায় রাত্রি কাটা- 
ইলেন। স্ক্লাল উঠিয়া সরূপ ভক্তদিগকে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। 
শেষে সাব্যস্ত হইল, প্রভুকে সাধ্যসাধনা করিয়! যাহাতে গমভীরার মধ্যে 
একজন থাকিতে পারে তাহার বনেজ করা। তখন সকলে যাইয়! প্রভুকে 
দরিয়া! পড়িলেন। গত রাত্রের ঘটনায় প্রভূ লঙ্জিতও ছিলেন, কাজেই 
ভক্তদিগের কথা ফেলিতে পারিলেন না, অগত্যা শ্বীকার হইলেন। তখম 
সকলে সাব্যস্ত করিলেল য়ে, শঞ্কর পণ্ডিত প্রভুর কাছে থাকিবেন। 

সেই দিন হইতে শঙ্কর, প্রভুর নিকট রাত্রে থাকিবার অধিকারী হই- 
লেন। কিন্ত শন্কর এন স্থষোগ কেন ছাড়িধেন? শঙ্কর ভাবিতেছেন, 
“প্রভূ যখন আমার প্রতি এতদুর কপ! করিয়াছেন, তখন যাহাতে তাহার 
পদসেবায় ' অধিকারী হইতে পারি, তাহাঁয় চেষ্ট! করিব ।” শেষে সাহসে ভয় 


৩৮ জীব পিরা-পবিকা । 

করিব গ্রভুকে বলিতেছেন, “প্রত, আমি কাঁটানুকীট, ধম পামর, তবে তুমি 
পতিতপাবন কাঙ্গালের ঠাকুর, সেই আমার ভরসা । যগ্চি তুঁমি অভয় দা, 
তবে আঁকি তোমার শ্পাদপত্ে একটী নিবেদন করি।” শঙ্কর ইহাই বলিয়। 
চুপ করিলেন; আর বলিতে সাহল হইল না। প্রভু হাপিয়। বলিলেন, «শঙ্কর, 
টুপ করিলে কেন 8 কি বলিতেছিলে বল, আমি তোমাকে অগ্ডয় দিলাম ।% 
তখন *শঙ্কর বলিতে লাগিলেন, এ্রুভু, আমার চিরদিনের সাধ একবার 
প্রাণভরিয়া তোমার এ রাঙ্গাঁচরণ দুখাঁনি সেবা করিব। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র জীব, 
তাই পাহন করিয়। এতদিন বলিতে পারি নাই, মনের কথা মনেই 
ছিল। আজ আমার সৌভাগোর উদয় হইয়াছে, তুমি অভয় দিয়াছ, তাই 
আঙ্জিত্ঘপিলাম। এখন কৃপা করিয়! আমার এই প্রীর্ঘনাটী রাখিতে হইবে ।” 
ইহাই বলিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া পঁড়িগেন, নয়ন বাহিয়া দরদরিত ধারা 
পড়িতে লাগ্রিল। তক্তবসল কি কবিয়া তক্তের ছুঃংখ দেখিবেন 1 প্রভুর 
কোমল: হৃদয় বিগলিত হইল, চক্ষু ছলছল করিয়ী আসিল, গ্রস্কু শঙ্করের 
কথা শ্বীকার হইলেন । 

আজ শীঙ্কধের আনন্দের সীমা! নাই। আজ তিনি প্রাণভরিয়া প্রভুর 
পাঈপন্ম সেব। করিবেন, এই কথ! মনে উদয় হওয়াঁয় তাহার আনন্দ আর 
ধরিতেছে না । প্রভূ শয়ন করিয়াছেন, শঙ্কর গভূর পদতলে বসিল্ন, আস্তে 
আস্তে প্রদ্থর,বাঙ্গা পদ দুখানি লইয়। আপন ক্রোড়ে রাখিলেনু, আর ধীরে ধীরে 
কোমল পদতলে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এইন্সপে অনেকঙ্ষণ কাটি 
গেল। প্রভূ.নাষ জপ করিতেছিলেন, চুপ করিলেন | শঙ্কর ভাবিলেন শঁূ 
ঘুমাইিয়াছেন। তখন শঙ্কর, পাছে প্রভুর ঘুম ভাঙ্গিয্ণ! বাঁ, €তাই ভয়ে 
ভয়ে, আস্তে আস্তে, শ্রভূর চরণ ভুথানি ক্রোড়ে রাখিয়! শয়ন করিলেন । 
ভাবিঞেন, শুইয়াই পাদসেধা করিবেন। কিন্তু তাষ্ঠার ভগ আসিল, ও 
ক্রমে তুমাইর্খাঁ পড়িলেন । 

"মাঘ আমাঁসের নির্শা। দারুণ শীত। শঙ্কর এই শীতে বষ্্রহীন গাত্রে 
শরন করিয়! আছেন। কিন্তু তিনি যে হ্থখসাগরে ভাসিতেছেন, তাহাতে শীতে 
তাহার 'কি করিবে? কিন্ত যেমন ভক্ত, তেমনি ভগবান; তিনিকি করিয়। 
তাহার এমন ভৃক্োর ছুঃথ সহিধেন ? তাই আন্তে ব্যন্তে উঠিয়া আপনার 
গাঁয়ের কীখাখানি" লইয়। 'শঙ্করের সর্ধাঙ্গ বেশ করিয়া ঢাকিয়। দিলেন, 
দিয় আবার শয়ন করিলেম। হঠাৎপ্পঙ্করের নিজ্র! ভাঙগিয়া গেল, আপঙ্গ গাত্রে 


কাছ জরিনা রঃ 


কাথ] ৪ ব্প্রস্থুকে ধু গায়ে দেখিয়া সব বুঝিতে গঠ$রিলেন | শঙ্কর লক্জায় 
মরিয়া গেলেন, ধায় আঁপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কুণ্ে হানার হয় 
বিদীর্ণ হইয়! গেল, আর তাহার প্রতি প্রভুর ক্কুপার অবধি নারুদেখিয়! 
দ্বদয় তক্তিরমে ভরিয়া গেল। তখন কাথাণানি আস্তে আস্তে আবার, গ্র্ুর 
গাঁয়ে দিয় আবার প্রভুর প1 দুখানি ধীরে ধীবে আপন কোলে রাখি 
বসিয়! পদষেরা করিতে লগিলেন। সেই হইতে ভক্তের! আহ্লাদ করিয়া 
শৃন্কর পঞ্ডিতকে “প্রসুর পাদোপধান” বলিয়া ডাকিতেন। 

হে গৌঁরস্থমার! কবে তোমাব অধম জীব শঙ্করের ভ্ভায় ভাগা পাইবে 
কবে আপনাকে “প্রভুর পাদোপ্ধান? বলিয়া ক্কৃতীর্থ হইবে! এ পতিত্‌ 
জ্রনার ভাগ্যে কি প্লে গুভদিন উদয় হইবে !! 





অলৌকিক ঘটন1। 


আমেরিকার মধ্যে কলিফর্ণিয়া নামক একটা প্রদেশ অছে। এই 
প্রদ্ধেশে সানোটা মালিক। গ্রামে এক পর্ণকুটীরে উইপিয্ুম গ্রাহশম নামক 
জনৈক ষুৰ্তা বাদ করণে। সংসারেঞ একমাত্র যুবতী স্ত্রী ভিন্ন গ্রাহাপ্নের 
আর কেছই নাই) দম্পতি-যুগল পরমন্ুখে কালাহিবাহছিত কবিতেছিল। 
কিজ রধিকশেখক্রের তাহাদের লইমা একটু রঙ্গ কারবার উহা শইল)-৮ 
এই দোগার সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবাগ উপক্রম হইয়া উঠিল। কারণ 
যুবকটীর হঠাৎ কাশরোগের স্যপ্তি হইল, রোগ দিন দিন শবুপ্ধি পাইতৈ 
লাগিল, এবং ছুই মাসের মধ্যে সে এত পীড়িত হইয়া পড়িল যে, 'তাছার 
জীবনের আশ! আর ঝুহিল ন|। 

একদিন রোগীর অবস্থ( অতি থারাঁপ হইয়া পড়িল। পততিশ্রাণ 
রমণী স্বামীর পার্খে বসিয়া সেব। করিতেছে, আন চক্ষের জলে বুক ভাসিয়! 
যাইতেছে। ফুটিয়া কাঁন্দিতে পারিতেছে না, পাছে দ্বামীর কষ্ট হয় 
প্রতিবাসীগণ বিমর্ষচিত্তে রোগীর চতুষ্পার্থে বিয়া রহিয়াছে। ক্রমে 
কণ্ঠশ্বাম হইল, নয়নতার| উর্ধে উঠিল, দেখিতে দেখিতে রোগী” যে 
অনস্তকালের জন্ত ঘুমাইয়৷ পড়িল। রমণী চিৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল। 
তখন নসুকলে আসিয়। তান্থাকে ধরল, এবং জোর করিয়া অন্ত ঘরে 


৪০ শবিষুপ্রিককা-পত্রিকা । 


লইক্সা গেল। এদিকে ম্বৃতদেহ যমাধি দিবার আয়োক্ন কর! হইতে লার্গিল। 

প্রায় অর্ধ 'বপ্ট। কাটিয়া গিয়াছে। রমণী চিৎকার ক্রিয়া কান্দিতেছে। 
দে ফুস্তিতেছে যে, এখনই তাঁহার জীবন-সর্কস্থধনকে কোথায় লইয়। 
যাইবে, ইহকালে তাহার সহিত আর দেখ! হইবে ন!। তাই হঠাৎ, “আমাকে 
ক্ষেলি্বা কোথায় যাও?” বলিয়া হুঘ-বিদারক স্বরে কান্দিতে কান্দিতে দ্বামীর 
সেইম্মৃতদেহের উপর যাইয়া! পতিত হইল) আর, অতি করুপশ্বরে, দৃড়তার 
সহিত, শ্বামীকে ডাকিতে লাগিল। নে দৃশ্য দেখিলে কাহার ভয় ন্‌ 
বিদীর্ণ হয়? হুতরাং কেহই আর রমণীফে বাধা দিলেন না, সক- 
লেই গাশ্রলোচনে নির্ধমাক হইয়া! এই পাষাণবিগ্ুলিতূ, দৃশ্য দেখিতে 
লাগিলেন। রীঁসিকশেধর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রমণীর ক্রুনন 
তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, তিনি সত্তীকে আশাতীত ফল দিলেন। 

হঠাত্খ সকলের বোধ হুইল, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইয়াছে। রমপীও 
তাহ! বেশ অনুভব করিল। তখন ফ্কলে ,মিলিয়া| দেই দেহের সে 
ুশ্রযা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মৃতদেহ সজীব হইল, নড়িয়া উঠিপ, 
চ্ক মেলিলঃ এবং শেষে অতি গ্ষীণস্থরে কথা বলিল। যুবক এখন শুনার 
রূপে আরাম হুইয়ান্ে,- এবং দম্পতিদ্বয় আবার পরমন্থথে সেই পর্ণ-কুটীরে 
বাস করিতেছে। 

ঘটন্যটী লো কির, হতরাং হঠাৎ বিশ্বাসযোগ্য না হইতে, পারে। 
কিন্তু ডাক্তার ওসমান নামক আমেরিকার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক 
এই ঘটনাটী অস্থৃতবাঞ্জার পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠাইয়াছেন। ওসমান 
সাহেব লিখিয়াছেন যে, €সই লময় যাহার! উপস্থিতছিলেনু, ত্হার মধ্যে 
কৃতৃবিদ্য লোকও ছিল, এবং তিনি তাহাদের মুখেই শুনিয়াছেন যে, তাহার! 
বেশ পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছিলেন ধুবকটার দেহে জীবনের কোন চিহ্ই 
ছিপ না। যুবকটী নিজে পুনরজীবিও হইয়াই ব্যক্ত করিয়াছিল ঘে, সে কোন 
দেশে চলিয়! গিয়াছিল, পে স্থান বর্ণনাতীত, ত্বর্গ বলিয়া যদি কিছু ধাঁকে 
তবে সে সেই স্থান। সেখানে সব আনন্দময় দিবানিশি মধুর সঙ্গীত হইতেছে, 
আর /স স্থানের লোকগুলি গ্যোতিশ্ময়। 


জাস্বার পরকায়। প্রবেশ । 


দেছ হইতে আত্মা যে একটি পৃথক বস্ত, দেহাত্ববাদী ইঞ্! স্বীকার 
করেন নাঁ। কিন্তু আত্মার অভাবে দেছের প্রতিষ্ঠা কোথায়? দেহা- 
আ্ববাদ অতি হেয় ও অগ্রাহ্া। 

মৃত্যুই আত্মা ও দেহের স্বতত্ত্রত! প্রদর্শন করিয়া থাকে । ধাঁহাকে, 
প্রাঙ্গের সহিত ভালবাসিতে, কত ঘত্ব কত আদর ককিতে; ঘাচ্চাকে 
দেখিলে, যাহার কথ! শুনিলে, প্রাণ পুলকিত হইত ; তাহার মৃত্যু ঘটি 
ধাছে। অন্ত্যেন্ি হয় নাই, সেই স্থশ্োতন দে রহিয়াছে, সেই মুখুপন্প 
সেই নাসিক! চক্ষুঃ সকলই দেখি পাইতেছ, কিন্তু তথাপি তোমার 
প্রাণে সুখ নাই- শাস্তি নাই; কেন না তুমি জানিতেম্ব, ভোমার প্রিষবস্ত 
চলিয়। গিয়াছে--তাহার মৃত্যু ঘটয়াছে। যে শক্তি এই দেহ্যস্ত্রকে চালা- 
ইত, তাহ চলিয়া! গিয়াছে । দেহ এখন ক্মবৎ শীতল ) যাহার প্রভাবে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উত্তপ্ত-শোণিত বছিত, সে এখন চলিয়া গিয়াছে । জীবন 
নাই, কিন্ত কায়। আছে ; আত্মা চলিয়। গিয়াছে, কিন্ত দেহ রহিয়াছে । 

আত্মা,দেহ লহে-_দেেছের পরিচালক ও রক্ষক। দেহ গৃহ--ঙ্গাত্মা 
গৃহী। গুহম্বামী গৃহ নহে, কিন্ত দেছেরই প্রকাশক | শীতা বলেন-_ 

“্ষ। সর্র্বগতং সৌক্মাদদাকাশং নোপলিপ্যতে । 
সর্বত্রাবস্থিতো! দেহে তথাত্বা নোপলিপাতে ॥ ১৩. ৩২ ॥ 
ঘথ। প্রকাশয়ত্যেকঃ কুতনং লোকমিমৎ রবিঃ । 
ও ক্ষেত ক্ষেত্রী তথ। কতৎন্নৎ প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১৩1৩৩ ॥ ্‌ 

এ জগতে যাহা কিছু আছে, তাহ! আদি হইতেই বিদ্যমান? নুত- 
নের প্রতিষ্ঠা থ্টরাজ্যে নাই। যে পরমাণুপুঞ্জের সমরিতে এই স্থবিশাল 
জগৎ প্রত্যক্ষমান, তাহাও আর কুতন জুহি হইতেছে স্ন। ক্ৃষ্টিরাজে 
কিছুরই চিরবিনাশ নই) জ্ঞানময় ল্রষ্টা ছেতলখধল! ক্ষতরেন না, গিয়া 





(১) দর্ধঘটে আকাশ বিজ্যমাল থাকিলেও ভাহ1! যেমন ঘট নহে, আকাশ 
নির্লিপ্ত; দেহাবস্থিত আজ্াও ভঙ্ধপ দেহ নহে, নির্লিপ্ত ও এুথক। 
স্ধ্য যেন জগৎ প্রকাশক, ক্েয়াজ আব). তইনগ € কাজের (নহের ) প্রকাশক । 


৪২ ত্ীবিস্ুপ্রিয়া-পজ্জিকা । 


ভাজেন না। অতএব জড়দেহের রূপান্তর ছুটে মাত্র, নিঃশেষ ধংশ হয় না। 
জড় অজড় যাহা "আছে, তাহা? অতাব কখনও ছিল না। আদি- 
তেও তাহ! ছিল, বর্তমানেও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে । যাহ! 
এখন নাই, তাহা কপ্মিন্কালেও ছিল না, এবং থাকিবেও না। দর্শন 
ও বিজ্ঞান শাস্ত্র একযোগে একথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছে অত- 
এব দেহ ভিন্ন আত্মার স্বতন্ত্রত। শ্বীকার করিতে হইবে; এবং 
ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা ক্ষঘ্োদয় রহিত। ভগবান্‌ 
অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন, অর্জন! ইহার পুর্বে যে আমি তুমি ব! 
এই রাজন্তগণ ছিলেন না, তাহা নহে; বস্ততঃ আমর! সকলেই ছিলাম, 
আছি এবং ভবিষ্যতে থাকিব 1 (১) 
জড়ের রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। আযম! নিত্য-_ক্ষয়োদয় রহিত, 
আত্মার ব্ূপাস্তর নাই। আত্মার নিত্য গীতায় কথিত হইয়াছে, বখা-_ 
“অবিনাশীতু তদ্ধিদ্ধি যেন সর্ধ্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যন়স্তান্ত ন কশ্চিৎ কর্তমর্থতি ॥ ২। ১৭॥ 
অস্তবস্ত ইমে দেহ! নিত্যন্তোক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহ প্রমেয়স্ক তন্মাদ্‌ যুদ্ধত্ব ভারত ॥ ২। ১৮” (২) 
অতএব মৃত্যু ধ্বংস নহে। কেননা, আত্মা নিত্য ; শরীর নাশে 
ইছার হানি কিছুই নাই। (৩) 
এই নিত্য-আত্মা দেহ অবলম্বনে এ জড়জগতে বিচরণ করেন। 
জড়দেহ বিন হইলে আত্ম। যায় গমন ও অবশ্থিতি করেন, তাহা- 
কেই পরলোক ব1 আধ্যাত্মিক জগৎ (5017 দ০710) ব্লা ভু়। জড়- 
দেছের মধ্যে যেমন অঙ্ড় আত্মা, জড়-জগতের অভ্যন্তরে তেমনি 
আধ্যাত্মিক জগৎ, উঞ্ছাই সত্য, গড়-জগৎ উহ্ার* ছায়া মাত্ব। একটি 





(১) নস্বেষাহং জাতুনাশং নত্বং নে মে জনাধিপাঃ। 
ন চৈহ ন ভবিষ্যামঃ নর্বে ধয়মতঃ পরম, ॥ গীতা-২। ১২॥ 

(২) অর্ধাৎ যে আজ] সর্ধত্্র পরিষ্যাপ্ত, কেহই সে অব্যয় আত্মার বিনাশে লমর্থ নহে। 
সেই জায়! নিভ্য, অবিনাশী, অপ্রমেক্ন , এই অনিতভ্য গ্েহ তাহার । তত্বদর্শিগণ ইহাই 
বলেছ। 

(৬) জজে। নিত্য; শাখভোহত্য়ং পুরা পো, 
এ হয্যতে হন্যমানে শক্ষীরে ॥ শীত1-২। ২০। 


আত্মার পরকান। প্রবেশ ৪৩ 


প্রাণ, অপরটি দেহ। স্ৃতার পর গাস্বা এই পরলোকেই বাস করেন। 
মৃত্যু, দেহ পরিবর্তন মাত্র। লীন দেহী জীর্ণবন্ত্র পরিত্য গপূর্ববক 
নববসন পরিধান করেন, মৃত্যু দ্বার তজ্রপই অবস্থাস্তর ঘটে। 
জলৌক। যেমন এক তৃণ হইতে তৃখাস্তর অবলম্বনপূর্বক অবস্থান 
করে, মৃত্যুকালে জীব তদ্্রপই দেহাস্তরের আশ্রয়ে অবাস্থৃতি করে। 
ন্ছক্্ণামপ্যয়ৎ জীবঃ১ এই শ্রতিবচন অনুসারে জীবের স্বন্ধূপ অতি 
সপ্। কেশাগ্র শততভাগের শতাংশৈক ভাগাপেক্ষাও সুস্থ বলিয়া ( অঞ্জুত্বে) 
পরিকল্পিত হয়। বস্ততঃ মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক লিঙ্দেহধারী জীব অতি সুক্ষ 
এই লিঙ্গ-শরীরী জীব (আত্ম!) ইচ্ছান্্ুসারে এই জগতের সর্বত্র বিচ- 
রণ করিতে সমর্থ। যথ| £-- 

“কামতে। বিচরিঘধ্বৎ ফলদাঃ সর্ধ্র জন্তু ।+ ইতি বরাহ পুরাণ। 
মনোময় শরীর স্কুল-দেহের ভ্তার জড়পদার্থ কর্তৃক বাধ! প্রাপ্ত হয়না) 
মুতরাং লিঙ্গ-শরীরী সর্বত্র শ্বেচ্ছায় [বিচবণ করিতে পারেন, সংশয় 
কি? এই জন্যই খায়পুরাণে লিখিত আছে বে, আত্মা পর্ববকালে ইচ্ছা 
পূর্বক এ মর্ভলোকে আগমন করিয়া থাকেন। যথ!১-- 

“অমাবস্ত। দিনে প্রাপ্ডে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ । 
, বাযুতৃতাঃ প্রবাহস্ত শ্রান্ং পিতৃগণানৃণান্‌।”-_বায়, পুরাণ। 
আত্মা, মনোময়ু শরীর সর্বত্র পরিচালন করিতে পারেন, ইহাতে আনুমাত্র 
সন্দেহ নাই। যোগবপে অনেক মত্বাই এরপ (স্লুল-দেহ হইতে আত্মা 
ভিন্ন করা) শক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন; নর্থাৎ দেছে জীবিত থাকিয়ও 
আব্ম। অন্তঠ গুমনে সমর্থ হয়, একপ ঘৃষ্টান্তের অভাব নাই। স্কগব।ন্‌ 
শঙ্করাচর্য যোগবলে স্ব দেহ হইতে অন্য দেহে গমন ও পুন্রাগমন ক রিয়।- 
ছিলেন, এ কথ প্রপি্ধ সআছে। পঞ্জাবের হুরিদাল সাধুর যোগ প্রসঙ্গ 
এ বিজ্ঞানালোকিত উনবিংশ শতাবির সুধি-বর্দকেও চমকিত করিয়াছে। 
নিষ্কামত্বই বাসনাক্ষয়ের এবং বাপনাই আত্। পরিচালনের হে; 
হিন্দুশাস্তর একথা বলেন। বাসনাবিহীন কর্মগ্রন্থিশুন্য আত্মাই মুক্ত। 
বাসনা ও কর্ম্দই অন্মার্ির হেতু । ষদ্দি আত্মার এ জগতে বাসন! থাকি! 
যার, তবে ০সই বাসন। পরিপুরণার্থে (জন্ম না হইলেও) নাত্বা কখন 
কখন এ মর্ত্যধমে আগমন করিয়াথাকেন। কিন্ত জড়ক্ছে স্যতীঙ্ড জড়- 
বস্তর সন্দঞ্ধ স্থাপিত হনব না; কাঞ্জেই জড়দেকের আশ্রয় না লই?ল 
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€( এক্ধপ স্থজে) আত্মার আগমন ব্যর্থ হইব যায়; এজ্স্ই আগতক 
অশব্ীরী আত্মা ভীবস্ত জড়দেছের যহিত সন্বন্ধ সংস্থাপন কর্রিতে বত্ব 
করেন। ইহাকেই সাধারণতঃ “ভূতে পাওয়া” বলে। 

অশরীরী বা মৃত্ত ব্যক্তির আত্ম ইচ্ছা করজেই এনধপ জীবদেহ আশ্রয় 
করিতে পা'র না, (এইরূপ মৃত আত্ম! অন্ত জীবিত আত্মার অধিরুত গৃহে 
অর্থাৎ দেহে অনধিকার প্রবেশ করিতে হইলে ) ইহাতে শতভিত্ব প্রারযাজজন ) 
দ্নেহস্থিতত আত্মকে পরাভূত না করিতে পাবিলে, অশবীরী আত্ম! সহহঞ্জ 
অন্ধ দেছে প্রবেশ করিতে পরেন না। 

এইক্ধপে কান্ছারও দেহে কোন অশরীরী আত্ম। প্রনিষ্ট হইত, দেভ- 
স্থিত আত্মা নিপ্রভ ও শক্তিহীন হইয়। পড়িয়া থকে; আগন্তক আকা 
তখন সেই দেক্কের সাহায্যে আপনার পূর্ণ বাহ্ন! চরিতার্থ করিয়া লয়। 

গৃহে স্ধমান্ত মৃপ্রদীঘ জঙন্গিতেভে ; দেই গৃহে হদ্দি ( মৃত্প্রদীপ খংকা। 
সত্বেও) গাশালোক জালান যায়, তবে সেই পুর্রবকার মৃত্প্রন্দীপ যেন 
নিক্রভ বোধ হয়--সেই মৃতপ্রদীপ তখন “যমন কাহারও দৃষ্টি আক- 
ধবপ করে না, কোন অশরীরী ক্ষমতাপন্ন আত্মা জীবিত দোহ প্রনি্ট হইলৈ 
সেই দেহাধিকারী আত্মার ত্রীব্ূপই শনস্থা ঘটে । 

অপেক্ষাকৃত উত্ভ্বলতর আলোক ভিন্ন পর্বব প্রজ্লিত  মৃত্গ্রদ্দীপ 
নিষ্পপ্র্চ হ্টবে ল। না নিশ্রল কবিতে বা তৎ্স্থান অধিক]র করিতে হই- 
লেই নন নীত-আঙ্লোকের পূর্ব প্রদীপকে পরাভূত কর! আবশ্যক, শস্ি 
অধিষ্ষ থাক প্রয়োজন । এই জন্যই দেহাধিফাধী হইতে অপেক্ষা রু্ত 
শক্কিশান্সী আত্মারই 'আবি9ভাক ভীবদেহে দ্বটে । (১) এজন্তই ব্মামঙ। দেখি” 
পাই যে, ফাছাদিশ্বকে “ ভূঙ্গে প্রাপ্ত" হইয়াছে, তাহাদিগকে পতুর্সি কে” 
জিজ্ঞাসা করিলে; (সেই আগন্তক আত্মা দেকাধিকরীর নাম ন। বলিয়া 
অন্য নামে (বর্থৎ যাচছাক আত্মা জাদিয়াছে সেই পাছে আপদ পরিচয় 


পাপী 





(১) শক্তিশালী না হইলেও জীবদেহে আত্মার আবির্ভাব হইতে পারে, এক্সপ স্থলে 
আক্মার আবির্ভাব উপলব্ধি হন নখ, সুতরাং সেরূপ স্থলে স্বানির্ভীব হওয়। ন। হওয়া! সমান । 

সাধন লে জীবিত ব্যক্তি আপন আত্মা দেহ হইতে পথক করিয়! অনা জীবিত 
ধার্জির দেহে প্রঘেশ করিতে পারেন, একপ স্বলেও পূর্বাবৎ আগন্তক আত্মার ম্বাত- 
ঘ্য লক্ষিত হয় না। উদাইরণ স্থলে, নিছুরের যুধিটঠির দেহে প্রধেশের কথা বল! 
যাইতে পারে । 


আব্বার লরক্ষণখা প্রধেখ। ৪ 


প্রধান করেব সে আত্মা যতক্ষণ দেহে জাকেল” দ্রেহাবিকারীর জাপন 
বলিতন্ত তধন কিছুই গাকে-ন! । 

সংধনবলে এইন্ধপ 'অশবীনী পাত্মাকে দেছে আলয়দ করা বাক, কখন. 
বা আত্মা গ্মাপন|। আপনি আসেস। বাহার দেহে আসেন বা আনয়ন 
কর! হয়, তাহাকে পষিডিক্লাম” বলে) আর. এইরূপ সাধন গ্রক্কিয়াকে 
"স্পির্রিচুয়াল সার্কেল” করা বল] হয়। আত্মা আপন! আপনি অপর দেহ 
অধিকার করিতে হুইলে শক্তির আনশ্যক, পুর্বে বলিক়াছি। যাহাঙের 
মানসিক বিরোধ-শদ্ষি অঞ্জ, তাছায়াই বেশী “মিডিয়ম? হুম, অর্থাৎ 
অশরীরী আত্মা তাহাদের দেহে সহজে আশ্রক্ন গ্রহণ করিতে বা“সাবিভূতি 
হইতে পারেম। স্ত্রীলোকের মানসিক শক্তি অল্প বলিগ়াই তাভাদিগকে 
“মিডিয়ম* হইতে বা “ভূতে পাইতে” বেশী দেখা যায় । ফরাসী দেশের সৃধি- 
খ্যাতা রমণী জোয়ান অব আর্ষের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতৈ পারে । 

আর একটি দৃষ্টান্ত হেবিপন্‌ সা্চেবের গ্রস্থ (১) হইচ্চে উদ্ধূ'্ত করিব £__ 

"২নৎ ভারনজপ্রেম। ব্রুমস্বেরিতে হুমিস নামী বমণী বাস করিতেঈ'। 
তিনি বলিছেন, তাঙ্থার দেতে কোঁন আত্মার আবির্ভাব হয় এবং তখন 
তিনি লমস্ত দেখিতে ও জানিতে পাবেন" একদা আমি আত্মা আনয়ন 
করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি মৃচ্ছিত হইয়া! 'পড়েনে। কিষৎক্ষণ পরে 
মামাকে, ছিজ্ঞাস! করেন, আপনি কি চান %% আমি বঞ্জিলায়, “প্রত: 
সর গ্রেগ€র সাহেবের (২) বিধব পর্তী লণ্ডুমেব গ্রীন ফ্্টের ২:নং বাটটাতে 
বাদ করেন। আপনি তীাচার কাছে প্রিষ্না এনবূপ কেখন” কার্ধ্য করুন; 
যাহাতে আ্াপন্যার গমন সম্বন্ধে আমার সনে না খকে ) এই কথা 
বলার অল্পঙ্ষণ পরেই ভিনি উত্তর করিলেন, “'আঙফি” আলিঘাছি, আর্জি 
গ্রেগন্ধি পত্বীর হাত *মোচড়াইয়া দিয়! আলিয়াছি) তিষ্ি হাতে ৫বদমা$ 
পাইস্ধ। সে কথা তঁহার বন্ধুকে বলিতেছেন, অঞ্জি ঘড়িতে সময় ঠিক: 
রাণিষ্কা ততক্ষণাঁৎ গ্রেগরিপত্ীর নিকট গমন করিলে, তিনি হাতে বেগ 
পাওধার কথা, স্বীকার কবিকেন। মামি বিন্মিত হুইয়। লুমিসের বৃতান্ত” 
তাহার কাছে বলিলাম 


০ ৮ ১ শশা পাটি ীীশাপাপপিপপীকিী পিসী পাপ সির 


(১) ৬৬, 7, 1150500 সাঁতেবের 45001065 960916 ০০: ৪৪5” নামক গ্রন্থ । 
(২) 710065550 021580£9 ০ চ.00170818% ঢিড1৮5151$, ৪00০7 0 09৩ 
47,070 ০01 10৮6 19158. 


৬ শ্রীতীবিফু প্রিকা'পজিক]। 


অপর একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ না করিগ] পারিতেছি না। 
আমাঁদেপ্ গ্রাষে কমল নামে এক ব্যক্তি আছে; ইছারস্ত্রীর বয়স ১৫ বৎসর 
মাত্র । ৮1৯ মাস পুর্বে কমলের স্ত্রী ছিট্রিরিয়। ব্যাধিতে ভূগিতেছিল। কিছুকাল 
পরে স্ত্রীলোকটির ব্যাধি হঠাৎ অপসারিত হুয়। ব্যাধি দূর হুইল বটে, 
কিন্তু আর একটী উপদ্রব বৃদ্ধি পাইল; আহার করিতে বলেই মে বমি 
করিয়া ফেলিত। ফলত সেই হইতে আহার পরিত্যাগ করিল। ইহাতে 
সেই পরিবারধর্গের মনে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হয়, বল! বাহুল্য । স্ত্রীলোকটী 
অল্নাহার ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু কোথ। হইতে হুগ্ধ আমিতে লাগিল, 
কখন কখন স্ত্রীলোকটি ইহাই মাত্র পান করিত! এই স্ত্রীলোককে 
কোন ভবিষ্যৎ বিষয়েও প্রশ্ন জ্রিজ্ঞাসা করিলে হুন্দর উত্তর পাওয়! 
যাইত্ত ; সে উত্তরখুলি পরে সফল হইতে দ্রেথা গিয়াছে। ইহার দেহে 
কোন আত্মার। আগমন হয়, সন্দেহ নাই। “তুমিকে? জিজ্ঞাসা করিলে 
সে বলে “আমি গন্ধবর্ধ | জিজ্ঞাসা করিলেই সে গন্ষর্ব-নাপ্ী বলিয়! 
আত্ধ পরিচয় প্রদান করে। কমলের প্রতি তাহার পতিভাব। এইরূপে 
খ্ স্বীলোকটি কর্তৃক আত অদ্ভুত ঘটন| সকল সংঘটিত হইয়াছে । এষন 
কি, একদা ইহার শুন্য হণ্ত-মুষ্টিতে পানের খিলি ও টাটক। সন্দেস পাওয়। 
গিয়াছিল। খিলি ও, সন্দেশ সম্বন্ধে কৌতুকজনক কথা আছে। তাহ! পরে 
পাঠককে জানাইব। ৃঁ টি 

স্ত্রীলোকটা পাঁচ মাস অন্ন স্পর্শ করে নাই। পাঁচ মাস পরে, 
অল্প কতক দিবস হইল, অন্নাহার করিতে আরস্ত করিয়াছে) 
দুঞ্ধও আর পাওয়। যাইতেছে না। তৰে এখনও মধ্যে মধ্য উত্ত 
স্্ীলোকের দেহে অতি অল্প সময়ের জন্য “গন্ধর্ধ” বা আত্মার জাবি- 
ভাব গটে। আত্মার আবির্ভাব কালে স্ত্রীলোকটি শুইয়া থাকে। শুনি 
য়াছি, প্রথম প্রথম মুঙ্ছাগ্রন্তের ন্যায় হইত। ইন্াকে অন্য কোন আত্মা। 
আনয়ন করিতে বলিলে সে (গন্ধর্ব ) কৃতকার্ধ্য হুইতে পারে। পূর্বোক্ত 
দর্শকের অনুরোধে এইর্শ কোন রমণীর আত্মাঞ্চে নয়ন করা হয়। 
দর্শকের এই অনভীপ্সিত আত্ম। জীবিত দেছে বর্তমান থাকিতে ঘে স্বপনে থে 
ভঙ্গীতে কথাবার্তা কহিতেন, এ সময় কমলের স্ত্রীর মুখে সেই স্বরে সেই 
ক্ষপই কথ বার হইগাছিল। ব্ল। বান্ধল্য যে কমলের স্ত্রী পূর্বোক্ত 
মণীকে জীবিতাবস্থ!য় দেখে নাই বা কখনও তাহার কথ। চনে নাই। 


আত্মার পঞ্ককায়! আবেশ । ৪৭ 


এই যে ঘটনার উল্লেখ কর! গেল, ইহ! অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
একথা বন্ততঃ ভিত্তিবিহীন নহে যে. পরদেহে আত্মার আবির্ভাব 
ঘটে। পূর্বোক্ত বালিকা-দেহে গন্র্ববনারীর আবির্ভাব বিষয়ে সংশয় 
করিবার কারণ নাই। উপযুক্ত দেহ পাইলে দেবগণও নরদেছে আবিভূ্তি 
হইতে পারেন। শ্রীমহাপ্রভূর মধুষযর লীলা আলোচন। করিলেও আমর! 
ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। গৌরপার্ধদ মুরারি গুপ্ডের দেহে হুন্ুমান আসি- 
লেন, আর মুক্ারি অন্ুমাত্র ভীত ন| হুইয়া॥ জগাই মাধাই--যাহাদের 
ভয়ে নর্দীয়া থর থর কাপিত, সেই মহাবলশালী ছুই ভ্রাতাকে বালকের 
ন্যায় কক্ষে করিয়া প্রভুর নিকট ব্মানিলেন। এ কথার অর্থ আর কিছু 
নহে, ইহ! এই পরকায়! প্রবেশ প্রক্রিয়ারই সুন্দর উদ্দাহুরণ। 
তক্ত পাঠক, শ্রীচন্্রশেখরের গৃহে কৃষ্লীলাভিনয়ের কথ। শ্মরণ করুন, 
দেখিবেন -কৃত্রিমত! ঘুচিরা গিয়া অভিনয়কারীদের দেহে প্রকৃতই অভী- 
শ্সিত মূর্তির আবির্ভাব হ্বটিয়াছিল। 
সেই অভিনয় ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ জরতীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; 
কেবল রূপ ধারণ নহে, €নই স্থলে নিতাইয়ের দেহে প্রকৃতই যোগমায়া 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । যথা -চৈশুন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ স্থলে পদ- 
কর্ত। প্রেষ্দাদ লিখি মাছেন-_- 
বৃদ্ধাবেশ ধরি সত্য যোগমায়া আইল!। 
নিত্যাননদ নহে ই! জবতীর খেল! ॥ 
ভগবান্‌ যোগমায়া পাঠাইয়| দিল] । 
ষোগমায়া নিত্যানন্দ দেহে প্রবেশিল1॥” ইত্যাদি । 
এইবকপে তক্ত-দেহে ব্রজের পরিঞ্রগণ প্রবেশ করিয়াছেন । বৃন্দাবন 
লীল। হইতেছে, দর্শকগণ যথার্থই ব্রগপরিকরদিগকে দেখিতে পাইতেছেন; 
কিন্ত যে নিগুড় লীলা সর্বসাধারণের দর্শন যোগ্য নহে, লেই লীলা! আরম্ত 
হইতেই, ষাঁছার দেছে ধিনি প্রবিষ্ট হৃহদ্ধাছিলেন, হঠাৎ তিনি চলির। 
গেলেন। তখন অভিন্তগণ আপনাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন) অভি- 
নয় সেই স্থলেই শেষ হইল। থা প্রেমদাসের চৈতন্ুচন্দ্রোদয় নাটকে-_ 
“কোপাবিই হৈয়। বুড়ী কৃষ্ণকে ছাড়িয়। 
অন্তর্ধান করিলেন রাঁধ। সঙ্গে লৈয়। | 
নিজ রূপ খকিলেন প্রভু নিত্যানন্দ। 


৮৪৮ “ই্ীযী বিছুঃ্রিয়া-পঞ্চিকা! । 


নৃতা কন্রেদভা মাথে পাইয়া মাননা ॥ 
ঈৈত্রী বলে দেধীবৃন্দ কোন দিকে গেণা। 
ন্জ্যানন্দ অকল্মাৎ কোথা] হতে নাইলা ॥ 
প্রেমভক্তি বলে যোগমায়।র সভা ৭। 
নিত্যানন্দে তিষ্থো! করি ছিলা আবির্ভীব ॥ 
*তিহে। পেন এবে নিত্যানর্শ স্বরূপ খার্স কর্ম! । 
সহজ যে ভাব ভাই উদয় করিল । 
ৈছে জল, শীতল স্বভাব তাহাব। 
অপ্ি তা দিলে তপু হয় পুনর্ধার ॥ 
অগ্নি ছাঁড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছল । 
এই মত যোগমায়া ছাড়ে নিত্যানন্দ ॥ 
অতভ্তএব এই নৃত্য (অথাৎ নিতাইর নৃতা ) রছিল এখন । 
ঈশ্ববের লীলা! এই--নাট ( নাটবভিলন্') নহে ফেন |” 
কেবল এই নাট্য বলিয়া নহে, সমস্ত গের*ীলাই এই আবির্ভাব তত্ত্বের 
উপর স্থাপিত। 'বফ্চব গ্রন্থে এই পরদেহ প্রবেশ ' আবেশ” সংজ্ঞাষ আপিত 


হইয়াছে। 


*“মধুবেশ সম।পয়েৎ।”  শীপ্রতুর নাট্রলীলার কথা বলিয়াছি, ই!র 


পর প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিতে ইচ্ছ। হইতেছে না) অতএব এই স্থলেই 
উপসংহার করা গেল। | | 
এই প্রস্তাবটিতে প্রতিপন্ন কর! হৃইয়াছে যে, মৃত্যু হইলেই আত্মার 


ধ্বংশ হয় না, এবং পরলোকে 'াত্সা অবস্ঠিতি করেন। এ জগতে 
আত্মা কপন বা আপনি ও কখন বা আহ্বান করিলে আগমন করেন। 
ইহাথার1 সুতরাং একথাও হইতেছে যে, হিন্দু শ্বাক্ত্রান্যায়ী শ্রান্ধাদিতে অভী- 
গ্পিত আত্মা মনোমপ্ধ শরীরে অঙগ্গিমন করিতে পারেন এবং ম্াস্মার 
সন্ভোধার্থ কৃষ্ণ ও বৈষণব সেবার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা আত্মার 
পক্ষে সুফলপ্রদ ও মজলভনন্ক | শ্ীবৈফৰ দসন্য। 


তক 


গ্রাহক গণের প্রতি । 
ধাহাদের নিকট প্রা খর্বধুঃপ্ডিয়া প্রকার সুল্য বাকি আছে, তাহারা 


কুপ। করিপ| সত্বর পাঠাইয়া। দিবেন এ লম্বন্ধে জার যেন গাহদিগকে না 
লিখিতে হয়৷ 


৮ম বর্ষ শরীশ্রীবিষুঃপ্রিয়া-পত্রিকা 
১ 





ন্যাড়া 
গোর চরণে, 
জীবনে মরণে, 
গোরা প্রেম-নদী, 
তরঙ্গ ভুফানে, 
এ মরুর .মাঝে, 
ত্রিতাপের তাপে, 
গৌরাঙ্গ বিয়ে, 
গৌরাঙ্গ বলিয়ে, 
শয়নে শ্বপনে, 

ও মধুর রূপ, 
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, 
আকুন্ধ পরাণে, 
হেন *শুভদ্দিন, 
সেবারাঁম কছে, 


গৌর আমার, 
তটিনীব মত, 
প্রেম ছড়াইয়া, 
কূপ হৃধাধার, 
পাপের শাসনে, 
ডুবিব উঠিব, 
হাসিব কাদিব, 
গোরা ভাবিব, 
নয়নে হেরিব, 
হ] গৌরাঙ্গ বলি, 
পাগলের মত, 
কবে বা হইবে, 
কিব। অসম্ভব, 


সুখ ০৫ ১%৮- 
শরণ লইন্ু, দয়াল অতি। 


সদয় পতিত প্রতি ॥ 
নীচ পানে সদা ধায়। 
জগত ভাসায়ে ধায় ॥ 
বহে যদি একবার! 
কিগের ভাবনা আর ॥ 
ভাঁসিয়া যাইব সুখে । 
আর কি করিবে ছুঃখে ॥ 
গৌরাঙ্গ করিব সার। 
ঘুমঘোরে শতবার ॥ 
কাদিব উঠিলে জাগি। 
ধাইব গৌরাঙ্গ লাগি ॥ 
মরুতে বহিবে নদী । 
ঘটে তার কৃপা যি ॥ 
সেবারাম-_-রমিকমোহন। 


শ্রীশৌরাব্তারের পূর্বাভাস । 


্রীবৃন্দীবনচন্ত্র শ্ঠামনুন্দর শ্রীরাধার ভাব-কাস্তি লইয়া গৌরবর্ণ ধারণ 


পূর্বক কলিষুগে অবতীর্ণ হইবেন, জীবের ছুঃখ মোচন করিয়! অনপিত- 
চরী রাধার প্রেম-সম্পত্তি জগতে যাচিয়! দিবেন, ইহার পূর্বাভাস শবৃন্দা 
বনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। একদিন কথাচ্ছলে শ্রীমতী শ্রীকষ্ণকে বলিয়া- 
ছিলেন) পুরুষ চঞ্চলচিত্, এইজনু। নারীগণের ন্তায় রহ্স্য-লীলা-জনিত, 
হুখাদি অনুভব করিতে অসমর্থ । ইহ! গুনিয়া শ্রীরুক কহিলেন, “রাধে | 
আমি কোন এক মূর্তি দ্বারা তোমার মনোগত তাৰ সর্ধাদাই অন্ধ 


র্‌ ্বিকুপ্িয়া-পত্রিকা। 








করিয়া থাকি।” রাধা এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন 
না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “রাধে! আমি সত্যই বলিতেছি, আমা 
কর্তৃক তু আনন্দ অনুভব করিয়া থাক, তাহা! আমিও ২জধ্াদন 
ক্ষতি বে তাহ। আগার এই নহি নহে। 
ষে মুর্তি দ্বারা আমিতোমাত্ি বর্ভাব আম্বাদন করি, "হা তোমাকে 
কোন এক দিন দেখাইব।” 

ইহার পরে অন্য এক দিন শ্রীমতী রাধিকা নিন্যরাসলীলার অব- 
সান কালে নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীক্ৃষ্ণ-বক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, জুখনিশি 
অবসান প্রায়, শ্রীমতী এই সময়ে এক অপুর্ব দ্বপ্প দর্শন করিলেন। 
স্বপ্ন দেখিয়া! চকিতের স্তায় গাত্রোখান পুর্বক সম্মুখে প্রাণনাধকে দেখিয় 
বলিতে লাগিলেন-_ 

প্রিয় স্বপ্রে দৃষ্টা সরিদিন তে বাত্র পুলিনং 

যথ। বুন্দারণ্যে নটন পটব স্তত্র বহবঃ | 

মৃদঙ্গাদ্যৎ বাদ্যৎ বিব্ধমিহ কশ্চিদ্দ্িজমণিঃ 

স বিদ্যুদেগীরাসঃ ক্ষিপতি জগতীৎ প্রেম জলধো | 
চক্রবন্তিমহাশয় কৃত স্বপ্রবিলাসামৃত। 

“হে প্রিয়! আমি স্বপ্রে দেখিলাম, কোথায় ষেন এই যমুনার ন্যায় 
নদী; অর্থাৎ যমুনা যেমন বৃন্দাবন বেষ্টন করিয়! আছে, দেইরূপ সে স্থানও 
কোন একটী নদী কর্তৃক বেষ্টিত; এখানে যেমন জলপান্সিধো বালুকামঘ 
ভূমি, সেখানেও এইরূপ বালুকাময় নদীতীর) এখানে যেমন বহুজন 
নৃত্যুপটু, সেখানেও তেমনি বহুজন নৃত্যবিশ(রদ) এখানে (ষমন রা 
লীলায় যুদঙ্গাদি বহুবিধ বাদ্য বাজিয়া থাকে, সেথানেও তেমনি মু 
করতালাদি বহুবিধ বাদ্য "ধাঞ্জিতেছে। এইরূপ শ্রীদুন্গাবন লীলার সহিত 
সকলেরই সাদৃশ্য আছে, কিন্ত কোন কোন বিষয়ের একতা দেখিতে 
পাইলাম না। এখানে রাসলীলার বাদ্যাদির মধ্যে নবনটবর শ্যামন্ন্দর 
নৃত্য করিয়াছিলেন, এবং তউঁহ।কে বেউন করিয়া ষোড়শ সহত্র গোপী 
প্রেমোম্মত্তা হইয়! নৃত্য করিয়াছিল, সেখানে কিন্তু তাহার বিপরীত 
দর্শন করিলাম ; অর্থাৎ দেখাঁনে নৃত্যের নায়ক বিদ্যুতে স্তায় গৌরবর্ণ 
একটী পুরুষ, আর কতকগুলি পুরুষই তাহাকে বেড়িয়! নৃত্য করিতেছে, 
এবং সকল ব্রন্মাগুকেই প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিতেছে। 


শ্রীগৌরাবতারের পৃর্বাভাস | ৫১ 





আরও বলিলেন,-- 
কদাচিৎ ক্ৃষ্ণেতি প্রলপতিরুদন্‌ কহিচিদসৌ 
কঃ রাধে হ। হ্থেতি শ্বসাত পততি প্রোজঝতি ধৃতিন্‌। 
নটতুল্লাসেন কচিদপিগণেঃ স্ৈ প্রণয্নিভি 
স্বণাি ব্রন্মাস্তাং জগদতিতরাং রোদয়তি মঃ1 

“সেই গৌরাগ-পুরুষটী কখনও রোদনপুর্বক “হে কষ্ণ। উচ্চারণ 
করিয়া প্রলাপ, কখনও "হা ৯1 রাধে তুমি কোথায় আছঃ বলিয়! দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগপুর্্ধক ভূতলে পতিত এবৎ ধৈর্্যশৃন্ত হইতেছে । কথখ- 
নও বা আননেব সহিত নৃত্য করিতেছে, কখনও ব। নিজপরিকর-জন- 
গণহ প্রলাপাদি-দীর্ঘনিশ্বাস। ভূপতন, অচেতন, নৃত্য ও রোদন করিয়া 
তৃণাদি ব্রহ্মলোক পর্যাস্ত এই জগৎকে অতিশয় ব্ূপে বে।দন করাইতেছে।* 

এই বিষয়ে কতকগুলি মহাজনী পদও গায়ক মুখে শুনিতে পাওয়া 
হাঁয়। তাহ! পদ কল্পতকুতে সম্পূর্ণ না থাঁকা প্রযুক্ত অনেকেই ইহা পাঠে বঞ্চিত 
আছেন। এজন্য আমরা 'তাহাও নিয়ে প্রকাশ করিলম। ইহাতে 
শীগৌরাঙ্গাবতারের পূর্ববাভাস যাঁভা মহাজনগণ আন্ুভব করিষাছিলেন, 
তাহ। সহজেই বোধগম্য হইবে। 

পরস্ত শরীর শ্রীহাধার এই অপুর্ব কথ! ওনিা ঈষৎ হাস্ত করিয়া 
বলিতে লাগিলেন" 

প্রিয়ে দৃষ্ট1 ত৷ স্তাঃ কুতুকিনি ময়! দর্শিতচরী 
রমেশাদা। মূর্তি ন খলু ভবতী বিস্ময়মগাৎ। 

* কঞ্চ, বিপ্রো বিস্মাপর্িতূমশকত ত্বাং তব কথং 
তথ ভ্রান্তিং ধর্তে সহি তবতি কো হস্তকিমিদম্‌ ॥ 

“হে পরিয়ে, হে ঝুঁতৃকিনি, তুমি ইহার পূর্বে রমেশাদি (বিষণ) মুষ্তি 
দর্শন করিয়াছ, তাহাতে তোমার মন মোহিত হয় নাঁই। কিন্ত এখন কোন 
বিপ্রকি প্রকারে তোমার সেই অবিচলিত চিন্তকে মোহিত করিল? ইহ! 
শুনিয়! শ্রীরাধ। লঙ্জিত। হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন--শ্রীকচ 
পূর্ধ্বে যে তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, রাধে! আমি অন্য কোন্‌ 
শরীর দ্বারা তোমার ভাবকে আম্বাদন করি । আ্ররাধার তাহাই অস্ত প্বৃতি 
পথে উদ্দিত হইল। তখন অ।ননদসাগর,মগ্র। হীখাঁধ। শ্রুকুষ্ণচকে বলিলেন, নাথ! 
আবার দেই গৌরমুর্তি আমাকে একণীর দর্শন করাও, আছি স্ব 


৫২ উন্রীবিষুপ্রিয়া'পর্রিকা । 


গৌরমূর্তি দর্শন করিয় তৃপ্তলাত করিতে পাবি নাই। শরীক প্রেম-বশা, 
সাক্ষাৎ পপ্রমময়ী মূর্তি শ্ীরাঁধার কথা অনাথ! করিতে পারিলেন না। তখন 
স্বীয় কৌন্তভমণির * জ্যোতি বিস্তার করিয়৷ তন্মধ্যে সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট গৌর- 
মুর্তি শ্রীমতীকে দর্শন করাইয়! তীহার মনোবাঞ্। পুরণ করিলেন । 
শ্রীরাধা মেই অদৃষ্টপূৃর্ব গৌররূপ দর্শন করিয়া মনে মনে স্থির করি- 
লেন যে, গর্শমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ কালে নন্দ মহাঁশয়কে বলিয়াছিলেন__ 
আসন্‌ বার্ণান্্রযে।হাণ্য গৃহৃতোহনুযুগৎ তমুঃ | 
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীৎ রৃষ্ণতাঁং গতঃ॥ 
“তোমার পুত্রের শুক্র, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ আছে, ইদানীৎ কৃষ্ণবর্ণ ।” 
তাহ! আঙ্ি প্রচ্যক্ষ দর্শন করিল!ম, খষি বাক্য কখনই মিথ্যা নে 








স্বপ্পবিলাস পদাবলী । 
( শ্রীরাধ।-উক্তি।) 
নিধুবনে হছ জনে, চৌদিগে সশীগণে,  শুতিয়াছে রসের আলে 
লিশিশেষে নিধুমুখী,  উঠিলেন স্বগ্রদেখি, কান্দি কহেন বধ পাশে ॥ 
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখির্লু অকম্মাৎ, এক যুব গৌর বরণ। 
কিবা তার রূপ ঠাম, জিনি ক কোটি কাম, বসরাজ.রসের সদন ॥ 


অশ্রুকম্প পুলকাদি, ভাব ভূষ| নিরবধি, নাচে গায়ণমহামত্ত হৈয়]। 
অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আধি, মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥ 
নব জলধর রূপ, রসময় রসকৃপ, ইহা বই না দেখি নয়নে। 


তবে কেন বিপরীত, হেন হৈল আচন্বিত, কহ নাথ ইহার কারণে। 
চতুভূদি আদি কত, বনের দেবতা যত, দেখিয়াছি এই বুন্দাবনে। 
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন, ( এই )গোরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥ 
এতেক কহিতে ধনি, মুঙ্ছাপ্রায় ভেল জানি, বিদগধ রসিক নাগর । 

কোলেতে করিয়৷ বেড়ি, মুখ চুদ্ে বেরি বেরি, হেরিয়া জগদানদ্দ ভোর ॥ 


পি 





* কৌন্তুভমণি মধ্যে যে ভগবানের শ্বী্ষ জ্যোতি বিরাজমান, তাহা আ্রীতাগব- 


তের স্বাদশক্ষদ্ধে বর্ণিত আছে। 
“কৌস্তভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোভি বিভন্ত্যজঃ।7 
শ্বামিকৃত টীকা__কৌন্তভন্য ব্যপদেশেন স্বর্ূপেণ স্বাঅজ্যোতিঃ শুদ্ধং জীবচেতনাং 
কান্ত তন্যেষ বিহিতং বিুভিং ধপ্তে। 


্ীগৌরাবভারের পুর্ধ্বাতাঁস। $৩ 





(শ্রীরুষ্ণ-উক্তি ।) 
গুনইতে বাঁ বচন অধরামুতত, বিদগধ রসময় ক্কান। 
আপনক ভাবে, ভাব প্রকাশিত, ধনি অনুমতি ভেল জান॥ 


সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ। 
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনে, মোহে করাব হেন বূপ॥ 
কৈছন তুয় প্রেমা, কৈছন মধুরীমা, কৈছন স্থখে তু" ভোর। 
এ তিন বাঞ্চিত ধন, ব্রজে নহিল পুরণ, কি কহুব নাপাইয়ে ওর॥ 
ভাবিয়! দেখিলু' মনে, তুহারি স্বরূপ বিনে, এস্ুখ আম্বাদ কতু নয়। 
তুয়! ভাব-কান্তি ধরি, তুয়! প্রেম-গুরু করি, নদীয়াতে করব উদয় & 
সাধন মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা, আগতে বিলাব প্রেমধন । 
বলরাম দাসে কয়, প্রভূ মোর দয়াময়। না ভজিলু মুঞ্ি নরাধষ॥ 

(শ্রীরাধা-উক্তি।) 
বধু হে শুনইতে কাপই দেহা। 

তু ব্রজজীবন, তুযা বিশ্গ কৈছন, ব্রজপুর বান্ধন্ন থেহ!॥ 


জল বিনু মীন জন্ু, ফণী মণি বিন্ু, তেজয়ে আপন পরাশ। 
তিন শাধ তুহারি, দরশ বিল্যু তৈছন,  ব্রজ গাত তুছ' জান।॥ 
সকল সয়াধি, কোন দিধি সাধবি, পাওবি কোনহি' সুখ। 
কিয়ে আনজন তুয়া, মরমহি জানব? ইথে লাগি বিদরয়ে বুক॥ 
বৃন্দাবন কুপ্র, নিকুপ্রহি নিবসই, তু বর নাগর কান। 
অহর্নিশি তোহারি, দূরশ বিন ঝুরবক তেজব সবছ' পরা ॥ 
অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনাতটে, সথা সঙে করবি বিলাস। 
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম পরকাশবি, না বুঝয়ে বলরাম দাস॥ 
(শ্রীুষ্ণ-উক্তি। ) 


শুন' সুন্দরি মঝু অভিলাঘ। ব্রজপুর-প্রেম করব পরকাশ ॥ 

গোপ গোপাল সবজ্জন মেলি। নদীষ! নগর পরে করবছ' কেলি ॥ 
তন্থ শুহ্থ মেলি হোই এক ঠা । অবিরত বধদনে ওবালব তুয়! নাম ॥ 
বরঙ্গপুর পরিহরি কবছ' ন| যাব । ব্রহ্ম বিন প্রেম না হোয়ব লাস ॥ 
ব্রনপুরভ!বে পুরব মনকাম । অন্গুভবি জানল দাস বলরাম॥ 


এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী, কহে শুন প্রাণন।থ তুমি । 
কছিতে সকল তত্ব, বুঝিস স্বপন সত্য, সেইরূপ দেখিব হে আমি ॥ 


৫৪ কী ্বিষুঃপ্রিয়।-পত্রিকা। 


৬ পপপিলািপপপা সস শপ সী 
আমারে ষে সঙ্গে লবে, ছুই গেছ এক হবে, অসস্তব হইবে কেমনে। 


চূড়াধ্। কোথা! থোবে, বাঁশী কোথা নুকাইবে, কাল গৌর হুইধে কেমনে ॥ 
এত শুনি দ্ৃষ্চচন্দ্র কৌন্তভের প্রতিবিষ্বে, দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ । 
আপনি তাহে প্রবেশিল!, তুই দেহ এক হৈলা, ভা প্রেমময় সব অঙ্গ। 
নিধুবনে এই কয়ে, দু তন্ন এক হয়ে, নদীয়াতে হুইলা উদয়। 
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিন!ম সংকীর্তনে, প্রেমবন্যায় জগত ভাসায়॥ 
বাহিরে জীব উদ্কারণ, অন্তরে রস আস্বাদন, ব্রঞ্জবাঁসী সখ! সখী সঙ্গে। 
বৈষ্ৰ দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ, ন| হেরিলাম সে স্ুখতরজে ॥ 
শর 











উৎকল-ভাষায় গৌর-সঙ্গীত। 


শ্রীশ্রীমহা প্রভুর শত নাম । 

শীকষণচৈতন্, তপ্তন্নবর্ণ বর্ণ, নিমাই আহি বিশ্বস্তর ! 
গৌর নটবর, শচীম্বত ঈশ্বর, জগক্নাথমিএ কুমার, 

হে মহাঁপ্রতু ! 
আহি দ্বিভুজ চতুভূ্জ, ষড়ভুজ হে দেবরান্ন! 
হে হরিনাম-মূর্তি, হে বিষ্টুপ্রিঘ-পতি, ছে লক্ষ্িকান্ত মহাভূ, 

হে মহাগ্রভু! 
হে শ্নাতৃপিতৃভক্ত, নিজনাম আলক্ত, শুক্তাবালীকৃত হরি! 
অমাক়্ী মাস়াধর, হয়গ্রীব শ্রীকর, ভজ্বৎদল পাঁষগারি, 

হে ম্বহাগ্রভূ !! 
ছে গদাধর-প্রাণনাধ, হে দওকমগুলু হাত, 
হে কপট সন্ন্যাসী, আহি কক্কণারাশি, মায়ামনুধা কর্মকৃত, 

হে মহাপ্রভ !! 
আহি জগত-গুরু, গ্বে বাঞ্াকজতরু, আহি রাধাভাবাঙ্গীকারী। 
আছি নৃসিৎহসুর্ভি-ধারী, হঙ্কারকারী, নবদ্বীপনগর-বিহ।রী, 

ছে মহাপ্রভু !! 
আছি মেঘগভ্ভীরনাঁদ, বাহুদেবামৃত-প্রদ, 
শ্রীবাসন্থত শব ষুখে জ্ঞান প্রকাশ কত নিত্য নন্দনান্দিদ, 

হে মহাপ্রভু! 


উত্কণনভাবাস্ক প্রেকণসীত । 48 


পিপাসা পা শশী শশা 
রস পপ কা 


হে বিখ্বিগরিজয়ী, হে সর্ব গুণগ্রাহী, হে ক্লুষ্চ-তক্ত শিরোমণি ! 
সব্র্ব বদাম্মাদন, সর্ববাবতান পুর্ণ,রূপ পর্ব পঞ্জিতাগ্রশী, 
হে মহাপ্রভু !! 





হে স্তগ্রধ পরিমণ্ডল, হে রমিকভক্ত দুকুল, 
রমণী হৃদয়াস্তোরুহ ভানুমণ্ডল, জিতেন্দ্রিয় প্রেম বিহ্বল, 

হে বহাপ্রতু !! 
পতিত-পাঁবন হে, স্বভক্ত-জীবন হে, অগ্বৈত-পুজন দেরত|! 
সন্ধ্যবতার, সুলক্ষণান্গধর, আহি সর্বজ্ঞ হরিপাম দাতা, 

দহ মহ গুভু !! 
রসালস কঞ্জলোচন, পুর্ণাবতার ভগবান। 
হে বসরাজ মহাভাব স্বভাবধর, জগদানন্দ প্রেমাধীন, 

হে মহাপ্রত !! 
হে রায় রামানন্দ,আনন্দামৃত কন্দ, চন্দনচর্চিত স্বুদ্ধি ! 
হে কুদ্রলীলাকারী, গোপাঁলবেশ ধারী, বরাহ-রূপী ক্ুপানুধি, 

হে স্নহাগ্রভু !! 
গৌরাঙ্গ ভুবনপাঁবন, সুন্দর জগত্রয়-মোহন ! 
বিশ্বৰপ অগ্জুজ, বিশ্বরূপ যে অজ, সারঘাঁরূপ ধৃতমান, 

হে মহান্পভ্‌ !! 
দামোদর পগ্ডিত, উচিত দগুপাত, হে কন্থা জ্ঞানী কার্য্যান্ুশ 
কনিষ্ঠ হুরিদাস,-দগ্ডিল হরিদাস-শন সমাধি কর্তী ঈশ, 

হে মহাপ্রতু !! 
উজ্জ্বল যজ্ঞহ্ত্রধরঃ হে. সপ্তাঙ্্ল-শিখা-শিরঃ, 
দ্বনাম গুথবন্ত) স্বপ্দপ অনুরক্ত, শ্রীগুরুসেবা তত্ব, 

হে ধহঃগ্রতু !! 
আহে প্রতাপক্কন্্,-সন্ত্রাতা সর্বভদ্র-পাখন অমৃত বচন, 
বৈষ্ণব-মার্গকারী, ব্রাহ্মণণপ্রিয় হরি, উজ্জল রসাহুসন্ধান, 

হে মহাপ্রভু !! 
আচগ্ডাল প্রিয় বিশুদ্ধ, সর্বপ্রাণী হিতে সংশুদ্ধ, 
সর্ব বৈরাগ্যমার্, শিক্ষার সংসর্গ, শ্রজগ্রাপণ্তিকৃত বিদ্ধ 

হে মঙ্জাপ্রভূ!! 


€৬ শ্রীীবিষুপ্রিয-পত্রিক! | 


বশর বায খারা, আলতা, 


হে গোপীভক্ক গৌর,-কুষ্ণ এ অষ্টোত্তর, শতনম ফশ মু মাগুচি, 
ততকাল মিলিব টি, ষে ইহ! ভাবিবে টি, শুনিবে ধেঁউ কার্ধ্য ইছি, 
হে মহাগ্রতূ !! 











তিলক স্মরণ সময়ে, পড়িলে কষ্ঝ প্রেমোদয়ে, 


এ সদানন্দ কবি সৃর্ধ্যব্রক্ম বিক্রীত হইছি তুত্ত পদ্ম পায়ে, 
হে মহাপ্রভু !! 


শ্ীত্রীমহাপ্রভূর জানান। 
আহে কৃষ্ণচৈতন্ত, পতিত-পাবন,  এদীনেরে বারে কৃপা কর । 
কোটি কোটি ছুরাঁচার, করিছ উদ্ধার, দ্রব-ূদ হুয় একবার । 
তুষ্ত বিনা এ সংসার, ভিতরে মোহর, কে অছি শরণ মনে কর। 
ঘেবে করু অছ হেলা, ভবজলে ভেলা, বুড়িলা টি হে উদ্ধরি ধর ॥ 
তুস্ত দীনবন্ধু ন[ম, সার্থকর প্রেম, দাতা বলি ত্রিভুবনে তরে। 
যেবে করিব নিরাশ, নাহি টিযু দোষ, কীহা নিন্দা হেব বিচাররে ॥ 
তুস্ত বড় বুলি করি, অব! কেছ ভার, নিন্দা ন করিবে কদাচিত। 
সাপ চিতে হেপ্িবত, মেরে অনুচিত, শরণ রক্ষি ন পারিলি ত॥ 
শুনি লোকে অবিশ্বাম, করিবে অবশ্ঠ, ভাবে যে তজে সে নাশ যাই। 
যেখে ন ভজিবে কেহি, গুভু হেখে কেহি, এ কথা-মানু কি মনে নাই । 
পাপ ব্যাধি তরি পেট, সদ ছট ফট, তুস্ত হুঠ কু মোহ্ঠসি না। 
কলা বসন দগ্ডরে, বাধি ব্রন্মাগুরে,  উড়াইবি টি পতিত বান! ॥ 
এখি তুস্তর আন্তর, জিন! হাঁরিবার, দেখস্ত বিবেক ভক্রমানে | 
সে যে তৃপ্তকে। ন ডরি, উচিত যে পরি, কহিবে সহিব শুন কর্ণে॥ 
মতে তারিলে গিনিব, নহিলে হারিব, এ কথা মনে বিচার কর। 
আউ কার্ধ্য পাছে করি, শুন সু গুহার, আগ আহে গৌর বিশ্বস্তর ॥ 
তৃত্ত গুমান লুচাই, গাঁউ কাহি পাই, ভূবন ভিতরে কলে খ্যাত। 
মহাপাতকী সেছুই, জগাই মাধাই, তারিছ এন তরসায় ত॥ 
তব অবতার কালে, সেজনমিথিলে, মু এবে তাস্কু পরমশ্রেষ্ঠ। 
ধেতে কনিষ্ঠ পাপীঙ্কি, কৃপাম্ৃত দেল, কহ এবে কি করিবে জ্যে্ঠ ॥ 
এবে বহু সব কথা, তুন্তহর্ত। কর্তা) যাহা ইচ্ছ! তাহা করি পার | 
রখ জ্িতিরে এ কীর্তি, বিষুপ্রিয়া-পতি,  এপাপী ভবার্ণবরু তার ॥ 


বাস্থদে ঘেষের পঙ্গাবগী। ৫৭ 





আবা বিচারিব স্বর্গ, দেবীচারি বর্গ, তহি রে মু প্রয়োজন নাছি। 


ধহি তুঙ্ড লীল।মান, দিব্য বৃন্দাবন, দে'ঠারে জন্মিৰি দেহ বহি ॥ 
তব প্রিয় গদ্াধর, সে ঠারে তাগ্কর। যেউ রূপে হেরি সেবকারি। 
তহি তুন্তে ধেউ মূর্তি, তুভ্ত তাক্ক প্রীতি, আন্বাঙ্দিবি সদা মন ভরি । 
জান চতুর্দশ পদ, সম্পূর্ণ এ ছন্দ, গৌব চত্রন্ত এ জানান। 


সদানন্দ কবি স্ুর্য্য,- তরঙ্গ লঘু কার্যত  পড়িলে গাপরু পরিজ্ঞাণ ॥ 


বাস্থদেব ঘোষের পদাব্লী । 


€ পুর্বপ্রকাশিতের পর। ) 


পূর্বরাগ। 
আরে মোর গোঁবা দ্বিজমণি ! 
বাধ! রাধা বলি কান্দে লোটাযর ধরণী । 
রাধা নাম জপে গোনা পরম বতলে। 
কত হুরধুনী বছে অরুণ নয়ানে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ তূমে গড়ি বাঁয়। 
রাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মৃরুছায় ॥ 
পুলকে পুরণ তনু গদ গদ বোল। 
বাস্থ কছে গোঁ কেন এত উভরোঁল ॥ খ৪ 1 





হাওর হকি গোরা কেন কাদে। 

নিক সহচরগণ, পুগ্ছই কারণ, ক্েরেই গোরামুখ চাদে ॥ 

অরুণত লোচন, প্রেমভবে তেল ছুন, ঝর ঝর ঝরে শ্রম বারি। 

(যন শিখিল, গ!থল মোতিফল, থসয়ে উপরি উপরি | 

সেঙরি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুন পুন, আপনার অঙ্গ নিরখিয়!। 

ছুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই করি, ধরণী পড়িল মুরছিয়। ॥ 

তহি প্রিয় গদাধর, ধরিয়। করিল কোর, কহয়ে শ্রহণে মুখ দিয়া। 

পুন অষ্ট অট্ট হালে, জগ্গঞজন মন তোষে, বাসুছেহ যরযে ঝুরিয়া। ৭৫1 


৫ ঈপ্ীিজুপ্রিকণ-পত্রিকা । 





বাদক সজ্জ।। 
আরুণ নরনে ধারা বকে। অবনত মাথে গোরা রছে॥ 
ছায়! গেখি চমকিত মনে! ভূমে গড়ি বায ক্ষণে ক্ষণে । 
কমল পল্লব বিছাইক্স! । রছে পদ্ধ' ধেন্জান করিয়! ॥ 
বিরলে বসিয়া! একেস্বরে। বাসকসজ্জার স্ভাব করে ॥ 


বান্ছদেষ ঘোষ ত| দেখিয়।। বলে কিছু চরণে ধরিয়। ॥ ৭৬ ॥ 


স্থরধুনি তীরে নবভাত্তীর তলে। বসিয়াছে গোরা্ঠাদ নিজগণে দিলে ॥ 
রঞ্জনী কৌমুদী আঁ "হম ধাতু তাকী হিম সহ গবল বরে অন্দবায়॥ 
তাহি বৈঠহি পছ" ললিত শয়নে। হেরই দশদিশ চকিত নয়নে ॥ 
আপন অঙ্গের ছায়৷ দেখিয়ে উঠয়ে। বাসকসভ্জার ভাব বান্বখোষে কহে॥ 
নিউ সি ন৭॥ 
উত্কষ্টিত ॥ 
আজি কেনে গোরাচাদের বিরন বয়ান। 
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান ॥ 
মুখাদ শুথায়েছে কিসের কারণে। 
অরুণ অধর কেনে হইয়াছে মলিনে ॥ 
অলনে অবশ অঙ্গ ধরণে নাযায়। 
ঢুলিয়) ঢুলিয়! পড়ে বাড়াইতে পাঃ়॥ 
বাহুখোষ বলে গোরা কোথা না আছিল। 
কিব! রস আশোআসে নিশি পোহাইল ॥ ৭৮ 


মান। 
বরণ ক্কাঞ্চন দশবাণ। অরুণ বসন পরিধান ॥ 
জবনত মাথে গোরা রছে' অরুণ নয়নে ধারা বছে। 
থেণে শির করতলে রাখি । থেণে ক্ষিতিতলে নখে লিখি? 
কান্দিখা আকুল গোর! রায়। .সোপার অঙ্গ ধুলায় লোটায় ॥ 
বান্থদেব থোষে গুণ গার । নিশি দিশি আন নাহি ভার ॥ +৯॥ 


হকির 


বাসুদেব খোষের পদ্দাবলী ৫৯ 





কষ কষ বলি গোরা কান্দে ধনে ঘনে। 

কত স্থরধুনী বনে অরুণ নয়নে ॥ 

হগন্ধি চক্জন গোর! নাহি মাথে গায়। 

ধূলায় ধূনর তন ভূমে গড়ি যায়। 

মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়! 

রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায় ॥ 

ক্ষণে চছকিত অঙ্গ ধরণ না! যায়। 

মান ভাল গোরাাদের বাস্থঘোষ গায় ॥ ৮০ ॥ 





নিশি পরভাতে, বসি আঙ্গিনাতে, কাতর বদন খানি। 
গৌরাজ চাদের, হেন ব্যবছার, এমত কখন না জানি ॥ 
সথিরে এমতি করিল কে? 
গোরা সুণনিধি, বিধির অবধি, তাহারে পাইল সে। 
কন্তরি চন্দন, করি খরিষণ, গাঁধিন্ন ফুলেরই মালা। 
বিচিত্র পালস্কে, শেজ বিছাইনু,। শুইবে শচীর বালা ॥ 
ছেদ গো গক্ষনি, সকণ রজনী, জাগিয়ে পোহাঙ্গ বমি । 
তিলে" তিনৰার, দণ্ডে শতবার, মন্দির বাহিরে আমি ॥ 
বাস্থৃদোষ বলে, গৌরাঙ্গ আইলে, এখনি বলিব তারে। 
হেথা না আ।য়ল, রজনী বঞ্চলঃ কিজানি কাহার ঘরে ।॥ ৮১ 
বিরহ । 

আন্কু কেন গোরচাদের বিরস নয়ান । 

কে আট্ল*কে আইল বলি করয়ে বয়ান ॥ 

চৌদিকে ভকঙগণ কান্দি অচেতন। 

গৌরাঙ্গ এন কেন না বুঝি কারণ 

সমুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে। 

কত সুরধুনী ধারা আঁথিযুগে ঝরে॥ 

হরি হরি বলি গোর! ছাড়য়ে নিশ্বাস। 

(শরে কর হানে বান্থ গদ গদ ভাষ। ৮২॥ 


৬০ জ্ীহ্ীবিষুণপ্রিয়া-পত্রিক1। 
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রোই রোই জপে গোর! কৃষণলাম মু | আমঘা ঝরয়ে যেন বিমল বিধু॥ 
শিব বিছি নাহি পায় যার পদ ভঙ্ি। তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি। 
ছাড়িয়া সকল সুখ গেল অশকতি। সাতকুস্ত কলেব ভাব বিভুত্তি এ 
দেখিয়া সকল লোক অনুক্ষণ কান্দে। 
কান্দে বান্থু খোষ হিয়া খির নাহি বান্ধে॥ ৮১ | 


ভাবি বিরহ 
আজি কেন নদ্দিয়। উদাস লাগে মোরে। 


গাঁয় নাহি পায় সুখ ছুটা আখি ঝোরে! 
স্থরধুনী তীরে মলিন তরু লতা । 

ভ্রময় না খায় মধু শুথাইল লতা ॥ 

স্থগিত হইল কেন জাহুবীর ধার!। 
কোকিলের রব নাই মুক হইল পারা ॥ 
এই বড় ভয় লাগে বাস্ুর হিয়! মাঝে। 
ননদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটবাজে ॥ ৮৪॥ 


সপ জপ 


শঠীর মদিরে মাপি, ছয়ারের পাশে বমি, ধীরে ধীবে কহে বিুণশ্রিয়!। 

শন্নুন মন্দিরে ছিল, নিশা! শেষে কোথা গেল, মোব মুণ্ডে বজর পাড়িয়া। 

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি ছু নয়নে, শুনিয়া! উঠিল শচী মাতা । 

আলু পালু কেশে ধায়, বসন না রয় গায়, শুনিয়া বধূর মুখের কথ ॥ 

তুরিতে আলিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উত্তি, কোন ঠাঞ্চি উদ্দেশ না পাইয়। । 

বিষুঃপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, ডাকে শচী লিমা বলিয়। ॥ 

ধৃষ। | বিসুপ্রিযা, ভূমি ভাক প্রাণনাথ বলিয়। | ফু । আমি ভাকি নিমাই বলিয়া ॥ 
ভাগুনি নদীষার লোকে, কান্দে উচ্চৈহশ্বরে শোকে, 


যারে তারে পুছেন বারতা । 
এক জন পথে ধায়, দশ জন পুছে তায়, 


গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা ? 
জে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে, 


কাঞ্চন নগর পথে ধায়। 
বন্থ কতে আহা মরি, আমর গৌরাঙ হরি, 
পাছে জানি মত্বক মুড়ায়॥ ৮৫| 


বাস্থদেব ঘোষের পদাবলী । ৬১ 


পাপা শপ 


সকল মহস্ত মেলি, সকাপে সিনান করি, 
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে। 
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষুণপ্রিয়া আছে পড়ি, 


শচী কান্দে বাহির ছুয়ারে॥ 
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুপমণি। 


কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইল কোন ত্তন্ত, 
কিবা হইল কিছুই না জানি ॥ ধ্রু॥ 

গৃহ মাঝে শুয়েছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু, 
কিবা করি গেল রে ছাড়িক।। 

কেব1 নিঠুরাই কৈল, পাথারে ভাসাঞা গেল, 
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া ॥ 

বানছদেব ঘোষ ভাষ!, শচীর এমন দশা, 
মরা হেন রহিল পড়িয়া। 

শিরে করাথাত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি, 


গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া] ॥ ৮৬॥ 


পড়িয়া! ধরণীতলো, শোকে শচীদেবী বলে, 
লাগিল দারুণ বিধি বাদে। 

অমূল্য রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল, 
সোণার পুকলি গোরাচাদে ॥ 

অঙ্গুরী অঙগদ বালা, গোরার্টাদদের কঠমালা, 
খাট পাট সোণার ছুলিচা। 

সে শব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি, 
মুখ্ি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা ॥ র 

গৌরাজ ছাড়ি! গেল, নদিয়া আধার হৈল, 
ছট ফট করে মোর হিয়া। 

যোগিনী হুইয় যাব, ফথায় গৌরাঙ্গ পাব, 


কান্দিব তার গলায় ধরিয়া ॥ 
ধে মোরে নিমাই দেবে, মুল্য করি কিনে লবে, 
হজ মুগ্চি তার দাসের দাসী। 


৬২ ঈ্্রীবিষুপ্টিয়া-পত্রিক!। 





বানুদেব খোষ ভণে, শচী কানে অকারণে, 
জীব লাগি নিমাই সন্গ্যাসী ) ৮৭॥ 





গেল গৌর না গেল বলিষ।। 

হাম অভাগিনী নারী অকুলে তাসাইয়া ॥ 

হায় রে দাঞ্ণ বিধি নিদয় নিঠুর । 

জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙিলি অঞ্ধুর! 

হায় রে দাকণ বিধি কি কাজ সাধিলি। 

কোলেব গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়ে গিলি॥ 
শর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার । 
বিরহ আনলে পুড়ে হব ছার খার॥ 

ৰাস্থথোষ কহে আর কারে ছুঃখ কব। 
গোরাষ্টাদ বিন প্রাণ আর না রাখিব ॥ ৮৮! 


৯০ রস 


সয)াম। 

কাঞ্চন নগরে এক বুক্ষ মনোহর ।  ম্বরধুনী তীরে ছাঁয়। শীতল হুন্বর॥ 

তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ হন্দর । কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত ফলেবর ॥ 
নগরের লোক ধায় যুবক ধুবতী। সতী ছাড়ে নিজ পতি জপ ছাড়ে ষতী॥ 
কাখে কুম্ত করি তার! দাড়াইয়| রয়। চলিতে ন| পারে সেই নড়ি হাতে ধায় ॥ 
কেহ বলে এ নাগর যেন দেশে ছিল। সে দেশের পুকুষ নারী কেমনে বাচিল ॥ 
কেহ বলে নিজ্জ নারীর গলে পদ দিয় । আসিয়াছে জননীর পরাগ বধিয়া ॥ 
কেহ বলে ধন্য মাতা ধরেছিল গর্ভে দৈবকী সমান যেন গুনিয়াছি পূর্বে ॥ 1 
কেহ বলে কোন নারী পেয়েছিল পতি। ত্রেলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যহত 
কেহ বলে ফিরি যাও আপন আবাসে। সন্ন্যাসী ন! হও ন। মুড়াইও কেশে॥ 
প্রভূ বলে আশীর্বাদ কর মাতা পিত!। সাধ আছে কৃষ্পদে বেচিব নিঞ্জ ম।থ! 
ছেন কালে কেশব ভারতী মহামতি । দেখিয়! তাহারে প্রভূ করিল! প্রণত্তি ॥ 
কৃষ্ণদাস কর গোসাঞ্চি দেহ ভক্তিবর। বাসুদেব কহে মুণ্ডে পড়িল বজর ॥ 

৮৯ ॥ 





প্রভু কহে নিজগুণে দেহ ত মন্ন্যাস। 
হইও ন। সঙ্গ্যাসী নিমাই মুড়াইও না ফেশ ॥ 


বাসদের ঘোষের পঞ্ধাব্লী। 





কাঞ্চন নগরের লোক সব গ্জানা করে। 

সম্গযাস না কর বাছা ফিরে ধাহ ঘরে ॥ 

পঞ্চাশের উত্ধ হলে রাগের নিবৃত্তি । 

সবে ত সন্গ্যাস ধিলে হয় ত উচিত॥ 

এ বোল শুনিয়। প্রভু বলে এই বাশী। 

তোমার মাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি ॥ 

পঞ্চাশ হইতে যদি হয় ত ষরণ। 

তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন। 

এ বোল শুনিয়া কহে ভারভী গোসাঞ্িি। 

সন্নযান দিব রে তোরে শুন রে নিমাই ॥ 

এ কথা গুনিয়। প্রতৃ আনন্দ! উল্লাস । 

নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ ॥ 

নাপিত বলেন, প্রভূ করি নিবেদন । 

একপ মনুষ্য নহে এ তিন ভবন ॥ 

তব শিরে হাত দিয়া ছোব কারপায়। 

থে বল সে বলপ্রভু কাপে মোরগায়॥ 

কার পায়ে হাত দিয়া কাঁমাইব নিতি। 

স্মধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি ॥ 

এ বোল শুনিয়া! কহে বিশ্বস্তর রায়। 

না করিও নিজ বৃত্তি ঠাকুর কহয়।' 

কক্ষের প্রসাদ জন্ম গৌকাইবে থে । 

অস্ত কালেতে গমন হইবে বিষ্ুণলোকে ॥ 

কাঞ্চন নগরের লোক কাতর হৃদয়। 

বানুদোষ জোড় হাতে ভারতীরে কক্স ॥ ৯ ॥ 
মুড়াইয়। টার চুলে, স্নান করি গজাজলে, বলে দেহ অরুণ বসন। 
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকুতগণ, উচ্ৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥ 
অরুণ দুখানি ফালি, ভারতা দিলেন আনি, আর দিল একটি কৌপীন। 
বত্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌক্স-হরি, আপনাকে মানে অতি দীন ॥ 


৬৪ বিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। 





শপ 





শাল শি - নে 


তোমর! বান্ধব ফোর, এই মাশীব্বধদ কর, নিজ করদিয়। মোর মাথে। 
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহান, ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে। 

এত বলি গৌররায়, উদ্ধীমুখ করি ধায়, দিক্‌ বিদিকৃ নাহি মানে। 
কত জনার পাছে, লোটায়ে লোটায়ে কানে, বাহুদেব ছা-ককাদকান্দনে ॥ ৯১ 


হেদে গে। মালিনী মই চল দেখি যাই। 
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই ॥ 

সে চাচর কেশ হীন কেমনে দেখিব। 

ন। যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পাঁশব ॥ 

এত বণপি শচী মতা কাতর হহয়।। 

শাস্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিম্বা | 

ধাইল সকল ণোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
বাহুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে ॥ ৯২ ॥ 


পপ আর আস 


কানে দেবী বিষুক্তিয়া, নিজ অর্গ আছ|ডড়িয়।, 
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে। 

ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে, 
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে ॥ 

এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি, 
কার বোলে করিলে সন্গাস। 

বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়৷ জানকী মাথ, 
তবে সে করিল বনবান।॥ 

পূরবে ননোর বালা, ঘবে মধুপুরে গেলা, 
এডিয়া সকল গোপীগণে । 

উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ব জানাইয়া, 
রাখিলেন তা সবার প্রাণে ॥ 

ঠাদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেৰিব, 
না|! করিব সে মুখ-বিলাস। 

এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব, 


বান্ুর জীবনে নাই আশ॥ ৯৩॥ 





বৈষব-বর্ধ। শু 


বধর্থ। 
বৈষৃ প্রস্তাব. 

সাধন ভজন সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি আছে, তাহ] ছাড়া ভগবানের 
রূপাতেও সিদ্ধ অবস্থা হয়। ইহাকে তক্তিশাপ্তে 'ভগবৎ প্রসাদজ ভক্তি” 
বলে। আব সাধনের দ্বারা অভ্যাস করিয়া ষে ভক্তি লাভ হয় তাহাতে 
সদগ,রুর আবশ্যক সদগ,ক লাভ বড়ই ভাগ্যের বিষন্ন। বর্তমান 
পেঁকিক প্রথায় যে গুরুকরণ দীক্ষাগ্রহণ হয়, বর্তমান সময়ে আমা- 
দের বৈষ্থব-ধর্্ম তাহ! অপেক্ষা করেনা । যিনি আমাদিগকে কৃপা করিয়া 
ভগবানেক প্রতি শ্রদ্ধ। জন্মাইতে পারেন, তিনিই গুরু । জীবের ভাগ্যোদয় 
হুইলে ভগবান্‌ স্বয়ং গুরুরূণে জ্ঞান দান করেন। বর্তমান সময়ে গুরু- 
শিষ্য সম্বন্ধ রূপান্তর হইয়াছে, তদ্ব্ষয় আলোচনা কর! এ প্রস্তাবের 
উদ্দেশ্য নহে। শ্ত্রীপাদ গোম্বামিগণ আমাদিগকে “নববিধান ধৈধব” 
বলিয়। সর্বদা! আলোচন। করেন, আর শীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের 
প্রচারিত বৈষ্ণব গ্রস্থদি পাঠ করিতে নিষেধ করেন । কিন্ত শ্রীল শিশির বাবু 
শ্ীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতনাচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙগল, সরূপদামোদরের 
কড়চ! প্রভৃতি পদ; গ্রস্থ হতে গদ্যরূপে সরল ভাষায় সাধারণের হৃদয়ে গৌর-রস 
প্রবেশের জন্য প্রভুর আজ্ঞাক়্ নানা ভাষায় পৃথিবীমন্থ গৌরাজ স্মরণ করাইতে- 
ছেন, তাহার নিজ্কের কাল্পনিক কিছুই নাই। সমস্ত গুলি গ্রন্থের আত্মাদ করার 
জন্য এবং সাধন-প্রণালী সহজে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন। যেখানে স্বার্থ আছে, অভিমান আছে, জাতি গৌরব আছে, দেখান 
হইতে নীলকণত্ত সণি বৈষ্ঝব-ধর্্ম অনেক দুরে থাকেন । আমরা! ইহা! শত শত 
বার স্বীকার করি, যিনি গ্রন্থ প্রচার করিয়া আমাদের পঁমর মনকে 
ছগৌরাঙগ-চরণ শ্্রণ ক'রাইতে পারেন, তিনিই আমাদের গুরু। আমর! 
এই স্থষোগে প্রতুকে চিনিয়াছি। ভাই ভারতবাঁসী, বল জয় গৌরাঞ্জ, এমন 
সৃবিধু পাইয়া হারাইও না। প্রসভৃর লীল। পাঠ করিতে করিতে অবশ্য 
রূপা হইবে; তখন ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম আসিয়া! তোমার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে 
প্রকাশিত হইবে) মুহূর্ত মধ্যে তাড়িতের বেগে নয়নান্দ চিদবন মূর্তি প্রকাশিত 


হইয়। তোমার মন প্রাণ ভুলাইয়। ফেলিবে। বৈষব-জগতের প্রাচীন 
গোম্বামিগণ--শ্ীরূপ, সনাতন, শ্রীঙ্গো পালভট্ট, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী, ব্যাস- 


বৃন্দাবনদাস--যে সমস্ত বৈষ্ব-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যে সমস্ত গ্রন্থ 
৩ 








৬৬ হই বিষুওপ্ররিয়া পত্রিকা । 


পপ 





পাঠ করিয়া বংশপরম্পর! শিক্ষণ থইভেছ্েন, ধাহার| বৈঞব জগতে গুরু 
রূপে আজও পৃজ্য, প্রকৃষ্ণদাম কবিরাজ গোস্বামী শ্চৈতন্চরতা মৃত গ্রচ্ছের 
মন্গলংচরণের তাহাদের স্ষগ্ধে এই শ্লোক লিখিয়াছেন।-_- 
“জীবূপ মনাতন ভট্টরঘুনাথ। জীব গোপালভউ্র দাস রদুলাথ ॥ 
এই ছয় গর শিক্ষা গুরুষে আমার । তী।সখাব পাদপতস্পে কোট নমস্কার ॥ 
শমুকুন্দ লাল সরকার মালঞিঃ। 


শ্রীবিষ্প্রিয়ার খেদ। 
মনে ভাবি গ্রাপসখি, হৃদয়ে সেরূপ আকি, নিশি দিশি কার নিরীক্ষণ। 
করেতে লইয়া তুলি, ভাবিতে সে অঙ্গ গুলি, এলাইয়া পড়ে তন্ন মন । 
নয়নে বছয়ে নীর, পরাণ না হয় স্থির কেমনে আকিবছবি বল। 
না হুইল ছবি আঁকা, নাহুইল রূপদেখা, সব আশা হইল বিফল॥ 
একবার মনে করি, শুন প্রাণ-সহচরি, নাথ সনে মনে কথ! কই। 
ল্মরিতে তাঁহার কথা, জদে উঠে কত ব্যথা, আমাতে আর আমি যেন নই ॥ 
বাকরোধ হয় মোর, না গলে নয়ন লোর, অমনি মূরছি পড়ি ধর!। 
মনকথ র'ল মনে, নাহল নাথের সনে, আব মোরে করিল অধীর! ॥ 
নিশিষোগে শুষে থাকি, মনে মনে ভাবি সখি, নিদ্রা এলে দেখিব শ্বপন। 
মোর ভাগ্য মন্দ অতি, যে অবধি গেছে পতি, নিদ্রা ত্যাগ করেছে নয়ন ॥ 


কি আত কহিব ছুঃখ, স্বপনেও চন্ত্রমুখ, একবার নারিন্ু দ্বেখিতে। 
আমার মরম ব্যথা, মরমে রহিল গাথা, কেব! আছে কব কার সাথে। 
কফি আর বলিব বল, আমার করম ফল, সব কে হইম্ক বঞ্চিৎ। 


গৌরাঙ্গ বি্গানল, কিরূপে নিভাই বল,  উপাক্গ যে না দেখি কিঞিৎ। 
এৰে দেখি সহচরি, কান্দিবজনম ভগি, এই মোর লপাট লিখন। 


ছাড়ি গেল প্রাণধন, প্রাণ নাহি গেল কেন, বিধির বিধান নিদারুণ | 

না আমি চাহিন। স্বুখ, বুকত্তরা থাক ছুঃখ, ম্রমে থাকরে মর্মব্যথা। 
জবলরে বিরহানল, পড়রে নয়ন জল, স্ররয়ে দেওরে গৌর-কথা ॥ 
ছাড়ি গেছে প্রাণপতি, তোর! ছুই মের সাতি, এ ছঃখেতে আমার সহায়। 
তোরা যদি যাস্‌ ফেলি, গৌর-কথা যাব ভুলি, তবে মোর কি হবে উপায় ॥ 
বিবুত্রিযা জগন্মাতা, এতেক কহিয়া কথা, মুবছি পড়িল ভূমিতলে। 
বলাইদাসেদ দাপী, অমনি পদ পবশি, লোটাই পড়িল তার জক্জ 


আমি ঘ+ছ] চাই । ৬৭ 








শ্শাঁনের জলস্তচিতাঁর সম্মুগে, গুক্ক-গম্ভতীর মধুর স্বরে, গুক শিষ্য 
বণিপেন, "ব্থ। আমি যাহা চাই-_তাহা আনিয়া দেও।” শিষ্য 
হতবাকৃ, অগাধ সমুদ্রে -নিমগ্ন। কিসে গুরুদেব স্ৃতৃপ্ত হইবেন_-গুরু- 
হদয়ের বিশল্যকরণী কি--তাহ1 বুঝিতে না পারিয়া, পৃথিনীর যাবতীয় 
দ্বব্য-সম্ভাব, একে একে গুরুদেবের স্চার চরণপ্রান্তে সন্নিবেশিত করি- 
লেন। গুরুদেব ঈষৎ হান্ত করিয়া বলিলেন, “বৎস! তুমি যে সমুদধায় 
দ্রব্যের সংগ্রহ করিয়াছ, তাহাদের গুণাগুণ ও স্থাঘ্িত্ব পরীক্ষা করিয়া 
যাহা জৃস্ত ও উপাদেয় বলিয়া বোধ হইলে তাহাই গ্রহণ করিব”, 
এই বলিয়া তত্পমু্য়, সেই জীবকুলের ভয়প্রদ উর্দশিখ গগনব্যাপী 
চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন । দেখিতে দেখিতে তাহাদের অস্তিত্বের 
চিন্তু মাত্র রহিল না। গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,-_পৃথিবীর বিদ্যাবল বুদ্ধিবল 
গাভীধ্যবল, পৃথিবীর শৌর্ধয বীর্ধ্য ত্শ্বর্্যবল, পৃথিবীব ধনগরর্ব জনগর্দ্ধ, 
'ঘাহা কিছু বল, সকলি এই সর্কহক্‌ সর্ধবমুখ চিতাগ্রিতে ভম্মীতৃত হইয়া 
খায়। কিছুই এই সর্বতোবাপী খাওনাগ্সির অলজ্ঘা গণী অতিক্রম 
করিতে পাবে না। আমি তাহারি ভিশাবা, আমি তাছাবি জন্য 
গালায়িত, আমি তাহারি জন্তা নানাজন্মে নানাদদেশে নানাবেশ ধারণ 
করিতেছি, আমি তাহারি জন্য প্রমত্ত ভূজের ন্যায় পুষ্প হইছে পুষ্প 
স্তরে উড়িয়া বপিতেছি, আমি তাগারি জন্য তৃষাতুরা চাতকিনীব স্ায় 
উদ্ধমুখে নবীনমেঘের উপাসনা করিতেছি, আমাকে তাহাই আনিয়া 
দেও-অগ্রি *যাহথকে পোড়াইতে পারে না, বায়ু যাহাকে শুফ করিতে 
পারে না, জল যাঁছাকে পচাইতে পারে ন" শস্ত্র যাহাকে ভিন্ন করিতে 
পারে ন1; ধা নিত্য* নিরস্তব, পরিপৃর্ণ আনন্দ স্বরূপ; যাহা পাইলে 
জীবের কামন1 ধুইয়। যায়) সকল সাধ মিটিয়৷ যায়, যাহা পাইলে জীব 
কৃতার্থ হয়, উন্মন্ত স্তক ও পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়। থাকে । কিস্তহায়! 
তেমন বস্ত্ব আমর! কোথায় পাইব ! বাহার প্রলাদে আমরা স্বর্গের ইন্জুত 
করিতেছিলাম, পারিজাতের দিগস্তন্যাপী' শরভিঘ্রাণে মন প্রাণ মোহিত 
হইতেছিলঃ স্থির স্সিগ্ধোজভ্বলা দেবাঙ্গনাগণের মুছু মধুর চামর ব্যঞ্ছনে 


দেহ মন শীতল হইতেছিণ, অহুৎ ভালে গভীর গঞ্জনে দারুণ কর্ম্ম_ 
ছর্বাপনাব জভিসম্পাতে তাঁহাকে আমরা চিরদিনের জন্ভ অতলভলে 


৬৮ শীত্রীবিষুপ্টিয়া-পত্তিক ৷ 

টিটিিয কিট উরি 
ডুবাইয়াছি। কেমন করিয়া তাহার উদ্ধাপ্স সাধন করিব? যদ্দি বল 

এসমু্ মন্থন করিয়া।” কিন্তু হায় আমরা থে হীনের হীন দীনের দীন 
শক্ষি-সামর্থ্য আয়োঞ্জন বিহীন। আমরা! কেমন করিয়। মন্থন দও মন্দরে 

ধারণ করিব! স্ুস্থন বঙ্ছু বান্থকি কোথায় পাইব ! কেমন করিয়! দেব 
ঈ্ানবের সমাবেশ করিব! যদি বল “ডুবিয়া সে রত্ব লাভ কর)” তাহাও 
অসম্ভব! যদি ডুবিতেই জানিব তবে আর চিন্নকাঁল ভাসিব কেন? 
কত ম্তরোতে পড়িলাম, কত আবর্তে ঘৃরিলাম, কত তরঙ্গে ভাদিলাম) 
কই, তবু ত ডুবিতে পারিলাম না! আবার ডুবাও ত আপদ শৃন্ 
নহে। তাহাতে শ্বাসরোধে শ্বীস-কাসের সম্ভাবনা! | যদ্দি তাহাও কৌশলে 

সম্পন্ন হয়, কিন্তু বারিধি-গর্ভ যে বিপদসন্ধুল । 'নানাপ্রকার হিং জন্ততে 
পরিপূর্ণ। কিয়দ্র ভূবিলে তাছার! যে ভামিয়৷ উঠিবে, তাহা£1 ষে 

আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অতএব নিরশা--একাস্ত নিরাশা,- 
চতুর্দিকে নিরাশার অন্ধকার, নিরাশার ঘনঘটা, নিরাশার ভীম-তৈরব- 

পিশাচ-মুর্তি, বিকট ব্দনে, বিকট দ্শলে, খল খল বিকট হাসি হাসি- 

তেছে। আমি কেমন করিয়। পিন্ধুর তমোষয় জলরাশি ভেদ করিয়া। 
সমুজ্ঘল রত্বখচিত তাহার তল প্রদেশে উপনীত হইব! যথায় আমার 

সর্ধস্থধন, হেম-গৌরী সিস্কুবলা, রূপের ছটায় সিন্ুতল আলোকিত করিল, 

হ্ম-সিংহাসনে রাজরাগেশ্বরী হৈমবতী বসিয়া আছেন, আমি কেমন 

কপ্রয়। তাহার শ্রীচরণৎ কমলের কৃপা-মধু পানে, উন্নত তৃঙ্গের মধুর 

গগনে, নখের গান গাহিয়া পরম ম্থুখের অধিকারী হইব! তাই 

বলিতেছিলাম,* নিরাশ।--চতুর্দিকে নিরাশা,--ভরসা মহাজন বাক্য “সাহস 

ভজতে লঙক্্ী।? অতএব ভয় নাই, আইস জীব এই মহামন্ত্র সম্বল 

করিয়। আমাদের যাহ। সাধ্য অকুল সমুদ্রের কুলে ঈড়াইয়। নতশিরে 

করঞোড়ে আখিনীরে সেই ভূবনমোহিনীরে আহ্বান করি। তিনি 

সুপ্রসন্ন! না হইলে, আমার সাধের ধন, ধিনি আমার অস্তরের অন্তরে 

রণ করেন, আমি ধাহাকে চাই, দেই শ্রীরুক্টচৈতন্তকে কেমন 

করি? পাইব! অতএব আইস, ফুললপ্রাণে, মর্দমভেদী তানে, উচ্ছাসময়ী 

গানে,' প্রাণপ্রিয়! বলি, চিন্সয়ি-- চৈতপ্তরূপিপি--সতি, তৃমি একবার উত্থিত 

হও। তুমি যে পতিত-পাবনী, পতিতের কাতর ক্রন্দনে আর নিশ্চিন্ত 

থাঁকিও না। দেখ দেখ, একবার চেয়ে দেখ, আমাদের মধ্যে তোম।কে 


বমি যা! চাহিঃ। ৬৯. 
শপ পপ চা 
দেখিতে ন! পাইয়া তোমার কাস্ত নবঘমন্টাম মধুর মূরতি সদানন্ মুরলী- 
বদন আজ রুদ্রমূর্থি ধারণ করিয়াছেন । দীনদয়াময়ি ! আর নিভৃতে লুকারিত 
থাকিও না। তোমার আশ্রিত জীব আন্ধ ছ।রেখাঁবে বাইতেছে। ব্রজনুন্দরি ! 
একবার ব্রজের মোহিনীবেশে মধুরাহলাদিনী যুক্তিতে উন্ধিত হইয়া, অমৃত- 
বাহিনী আয়ত পোচনের মধুর বিলাস-ভঙ্গিমায়, হাগিতে হাসিতে তোমার 
কুদ্রপতিকে আবার বাশী বাজাইতে শিথাইয়! দাও । নহিলে আমি গেলাম 
গেলাম, ত্রিতাপে জলিয়া ম্িলাম। তুমি নিজগুণে দয়া করিয়া ভ্রিতাপনাশিনী 
মন্দাকিনী রূপে মধুর কুলু কুলু ধ্বনিতে একবার তাপশুক্ষ হুদয়ক্ষেত্রে প্রবা- 
হিত হইয়। জাল।-মাল। নিভাইয়। দেও। কেমন করিয়া তোমার দেব-ছুল্লভ 
শীতল চরণচ্ছাগায় ঈড়াইয়। পাপ পুণ্যের শিকলি কাটিয়া তোমার নাম, 
তোমার গুণ গাহিতে গাহিতে ক্কৃষ্ণ-তমালে উড়িয়। বদিতে হয়, শিখাইরা 
দেও। আমি তোমার চরণে জীবন-পুষ্পাঞ্জলি দ্রিতে চাই । আমি তোমার 
রাতুল পদেব দাসীর দাসী হইতে চাই। আমার কালীঝুলিমাথা বিরুতমূর্তি 
দেখিয়া স্বণা করিও না। £োমার দান্তের গুণে ছুই দিনে নির্মল হইয়। 
যাইবে । তুমি দর্ধবশক্কিময়ী, হৃষ্টি-স্থিতি-লয়কাবিণী। জলে স্থলে অন্থ- 
রীক্ষে, এই বিশাল বিশ্বকক্ষের প্রত্যেক অনু পরমাণু মধ্যে, নিত চৈতন্ত 
রূপিণী তুমি চমকিতেছ , আবার তুমিই সন্ধিনী, তুমিই সদ্থিং, তুমিই 
আহ্লাদিনী | তুমি আরাধিকা, বুন্দাবন-বিলাসিনী, প্রেমতরঙজিনী, 
শ্রীমতী রাধিকা । আমি তোমারি চরণে মন্তক লুটাইতে চাঁহু। তুমি 
আর ভুবিয়া থাকিও না। বড় আব্বার করিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতেছি, 
নিজঞ্খণে দু ,করিয়া, অবিদ্যা-সমুত্র ভেদ করিয়া, বিদ্যান্ধপণী তুমি, 
বুদ্দাবন বিলাসিনী মধুর শ্যাম-মোহিনী-মুর্ভিতে দ্ধপে" ছটা ভুবন আলো- 
কিত করিয়। হাসিতে হাসিতে ভাপিয়া উঠ । আমি তোমার দেবছুলন 
মদ্নমোহিনী রস-তরঙ্গিণী মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন মন চত্সিতার্থ করি। 
জন্ম অন্মান্তরের কর্ম্মরাশি ধুইয়া যা'ক। এবার তোমার শীতল চরণ- 
চ্ছায়ায় আশ্রয় প1ইফো, এবার হারানিধি তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, এ দন্ত. 
রাজ্যে শক্র-জন-সমাকুল ভগ্র-মন্দিরে, তোমাকে আর রাখিব ন;। এ 
চির-দরিজ্র, সাত রাগার ধন; চিন্তাসণির অমূল্য রত্ব লইয়া, ভগ্রকুষ্টীরে 
প্লাশ ঢাক1 দিম্না কোথায় রাখিবে। তোমার পদধূলি অঙ্গে মাথিযা, 
তোমার শক্তিতে অগুপ্রাণিত, তোমার শক্তিতে মাথা-চোখ) হুইয়।, তুষি 
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ধাছার, এবার তাহার হন্তে তোমাকে সমর্পন করিব। তাই বলি, শক্তি- 
রূপিণি! আঙ্গি ডোমার অভঙ-চরণে প্রপন্ন হইলাম। ককুণামস্সি! এক্ক 
বার প্রকাশিত হুইয়! শকিসঞ্চার কর। অগ্রবর্ভিনী হইয়া! পদ দেখাইর! 
লইয়! চল। যে পথে গমন করিলে তোমার নিত্য বুন্দাবনের ম্ুরম্য 
অগম্য নিভত নিকুঞ্জে উপস্থিত হইতে পারি, যথায় গোপীরসন-হরা, 
নলীচোর1, মা বশোদার চঞ্চল বাছুয়! শীনন্দছলাল, তোমার রনিকষ্শেখর 
শ্যামা, ললিত ত্রিভঙঠামে দাঁড়াইয়া, ভাবে ঢলুচ,লু হইয়া, মধুব 
বংশীধ্বনিতে জয় রাধা শ্ীরাধা নাম গানে বিভোর হইয়া আছেন। 
ইচ্ছাময়ি ! ইচ্ছ। পূর্ণ কর, আমি সাধনের ধন সেই বাক! নীলকাস্ত মণিতে 
স্বর্ণলতা তোমাকে জড়াইয়। দ্রিতে চাই। কৌতস্তভরূপিণি! তোমাকে 
তোমার সাধের বধুয়ার গলে দোলাইতে চাই। তাহ! হইলে তোমার 
অলোকসামান্য দিব্য অঙ্গ-ছ্যতিতে শ্যামতন্বু আবার গৌর হইবে' 
তখন নিত্যধামের নিত্য-বিলাসের তরঙ্গ উঠিবে। আমাৰ আশা মিটিবে, 
ব্রিতাপ ছুটিবে, পাপ পুণের বন্ধন টুটিবে। তখন প্রাণ ভবিয়া বলিব, 
“দেখিলায গৌর বাঁকা, রাই রূপে ধার অঙ্গ ঢাকা।” দয়াল গোরাঙ্গের 
মুখশশী দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব। তখন প্রাণ ভরিয়া বলিব, “হরি 
কোল)” বাহু তুলিয়া বলিব “হি বোল,” করতালী দিয়া বলিব, “হরি 
শোল,? তখন আমার সকল সাধ পূর্ণ হুইবে। কারণ যথায় গৌরাঙ্গ তথায় 
্মদ্বৈত; যায অট্ধিত তথায় নিত্যানদ; তথায় ব্রন্ধাণ্ড ভেদ “হরি 


বে'ল ৮ শ্রীশস্ভূনাথ গুপ্ত। গোড্ড। 


ওজার্ক-পর্বত-গুহাস্থিত আশ্চর্য্য প্রাসাদ । 

মোর অন্তঃপানী গলেনাব ১৮ মাইল দক্ষিণ_পূর্ধ্বে ওজার্ক-পর্বতে এফ 
পরম্শ্চর্যা গুহ। লক্ষিত হয়। এই গুহাটি দেবখাত। অনধিক যোল বৎস 
হইল ইহা আবিষ্কত হইলেও এখনও ইহার অভ্যন্তরস্ঠ সকল স্থান কেহুই 
দান করিতে সমর্থ হন নাই। 

গজার্ক-পর্ধবতেব নিবিড় বন-সন্কুল ভৃগুদেশ অতিক্রম করিয়া বহুদূর 
পর্যাস্ত আঁন্োহণ কবিলে সর্ধেচচ রোয়ার্ক শৃঙ্নে উপন্থিত হওয়া যায়। 


এই শৃঙ্গের সর্বোপরিন্ভাগে আগ্ের-গিরির ধাতুব্ম্র-নির্গমন-দ্বার সদৃশ এক 
গৃছ্বর-মুখ দুষ্ট হয়। গহ্বর-মুধে নিয়ে অনতবণ করিণার সিভি আছে। এই 


ওজারক-পর্বত-শুহাক্িত আশ্চর্য প্রাসাদ । শ১ 





আপনা 








পপ শিিশিট 


শিড়ি দিয়া প্রায় ২০০ ফুট সরলভাবে নিম়দেশে অবতরণ করিলে তয়াঙ্গক 
অঞ্চকারাঁবৃত তোরণ-সদৃশ প্রাপ্ন বুণতাকার এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গে উপস্থিত্ত 
হওয়া! যায়। সুড়ঙ্গের ন্যাম ৭০ ফুট, ও ছাদ ২২৫ ফুট উচ্চ। স্থানে স্থানে 
মর্দর ও বিবিধ বর্ণের স্তর সমন্নিত গ্রাস্তরের স্তস্ত গুলি হুড়ঙ্গের শোতা বুদ্ধি 
করিতেছে। স্তস্তের লতাপ্রতানোদৃগ্রথি তবৎ রেখা গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে বোধ হয় যেন সুর্ৃশ্য দ্রাক্ষালত। সমুহ অকল্মাৎ প্রস্তরে পরিণত 
হইয়াছে। স্থুডঙ্গ-প্রাচীরেব প্রতি লক্ষ করিলেও বোধ হয় খে, ইন্্রধনুর 
বিচিত্রতা অপহরণ করিয়া পৃষ্পগুচ্ছ গুণি লতাপাতা সহ উপলাকার ধারণ 
করিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করাষায় সেই দিকেই দেব-নির্দিত বিবিধ 
মূর্তির সথস্থতি লক্ষিত হয়) ইহাদের কোণটি স্থূল, কোনটি ক্ষীণ; কোনটি 
দার্ঘ, কোনটি খর্ব; কিন্তু সক গুলিই যথাপরিমিত ও ভাবশুদ্ধ। আমরা 
অনেক সুদক্ষ জি-নির্দিত প্রতিম| দেখিয়াছি; কিন্তু, সে সকল, ষত কেন 
ভাবশ্ুদ্ধ না হউক, কোন ক্রমেই বিশ্বপিল্পীর নিশ্মিত এই মুর্তি গুলির সমকক্ষ 
হইতে পারে না। এই সকল দেখিয1 মানুষের কৃতিত্বাভিমান চূর্ণ হইয়া যায়; 
তখন দর্শক গুহার গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বিশ্ময়ে যেন আত্মহারা হইয়া 
পড়েন; তখন তিনি মনে কবেন, আমাব এই ছুরারোহ পর্বতারোহ্ণের 
পরিশ্রম সীর্থক হইল । 

এই "বৃহৎ স্থড়ঙ্গট হইতে অল্প উদ্ধে উঠিয়া গাচ দিকে পাচটি মুড 
গমন কবিযাছে। এই পাঁচটিই পাঁচটি প্রকোষ্ঠে গমনের পথ । এই স্থানে 
একটি ক্ষীণ বারি-প্রবাহ দৃষ্টি গোচর হয়। ইহার জল অতিপরিফার ও 
বরফে ন্যায় শীতল। শ্রোত-পথ ধরিয়! বারি প্রবাহের উৎপত্তি স্থানে গমন 
করিলে একটি বৃহৎ প্রকোরষ্ঠে উপস্থিত হুতয়। যায়। ইহার শৈত্যোষ্ত! 
ফারেনহাইট্-তাপমাণুযসন্ত্রের ২ ভিগ্রি। প্রকোষ্ঠের আব্রতি। ঘনীভূত হইয়া 
বৃষ্টি বর্ষণের স্তায় ফোণেট। ফোঁটা! জল অনবরতই পতিত হুইতেছে। বোধ 
হুয় প্রতি মিনিটে ২০ গ্যালন জল পড়িতেছে। এই রূপ জলবিগ্কুর সংমিশ্রণ 
দ্বারাই বারিপ্রবাছের উৎপত্তি হইয়াছে । 

বৃহৎ সুড়ক্জের এক ধারের এক পথে গমন করিলে একটি হুদৃষ্ত 
প্রকোষ্ঠে উপশ্থিত হওয়া বায়। এই প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ৫€৭* ফুট, প্রস্থ 
২৯০ ফুট গু উচ্চত্ত ৩০০ ফুট হুইবে। ইহার ঠিক মধ্য স্থানে একটি বিশুদ্ধ 
স্বেতপ্রস্তর-নিস্মিত বৃহ্দাকার লিংহাসন স্থাপিত আছে। শ্বেতপ্রস্তয়ের মধ্যে 





২ জী্বিসু্রিকা-পত্রিক1। 


রাহ ১4 এরর 


মধ্যে বিবিধ মূল ও মিশ্রবর্ণ প্রস্তরের কৌশশময় সংযোগ দ্বারা সিংহাসনের 
শোভ। আশেক গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সিংহালনের দৈর্ঘ্য ৩৬ ফুট, 
প্রন্থ ₹৬ ফুট, উচ্চতা ৬৫ ফুট, এবং চুড়াশ্থিত বৃত্তের ব্যাস ১২ কুট হইবে। 
প্রকোষ্টের দ্বাবর্দেশে একটি প্রতিমাধার দৃষ্ট হয়। এই স্থানে আরও কতিপয় 
ক্ষদ্রা়তন নাসন স্থাপিত আছে। সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে ৩ ফুট ব্যাস 
বিশিষ্ট একটি শ্বেতস্তত্ত ছাদ পর্য্যন্ত লম্বমান বহিয়াছে। স্তস্ততল শৃন্তগর্ভ ৷ 
ইহ্থার শৃগ্গর্ভতাও একটি ক্ষুদ্র সুদৃশ্ঠ গৃহে পরিণত হুইয়ছে। এই ক্ষুদ্র 
গৃছের প্রাচীর-চতুষ্টয় রক্ত পীত ও শ্বেত পর্ণের প্রস্তর নির্মিত। এই গৃহ 
হইতেও একটি বারি প্রবাহ প্রবাহিত হুইয়াছে। 

বৃহৎ হুড হইতে নানাদিকে যে সকল পথ গিয়াছে, এবৎ সেই 
সকল পথ হইতেও যে সকল পথেব উৎপত্তি হইয়াছে, সেই গকল 
ধরিয়া চলিয়া গেলে কত গুগ্তগৃহ--কত চমৎকার দৃশ্য--পরিলক্ষিত হইতে 
পারে তাহার ইয়ুন্রী কর যায় না॥ কিন্তু দর্শক এতদ্বিষয়ে সাহুদী 
হইলেও তিনি পর্বজ্জ ষথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারেন ন1? কারণ 
সঙ্গীয় দীপালোকের দীর্ঘ জীবনের উপরই তাছার নিজের জীবন ও 
কৌতৃহল-প্রবৃত্তি। চরিতার্থতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ৷ দৈবাৎ প্রদীপ নির্বা- 
পিত হইলেই তাহার সেই গহ্বর হইতে নির্গমন অসম্ভবপর হইয়! ঈীড়ায়। 
ইহার একটি স্থড়ঙগপথে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এক ব্যক্তি বাঁর মাইল 
পর্ধ্যস্ত গমন করিয়াছিলেন। গুহা পথে বাযুব সঞ্চ।লন দেখিয়া তিনি 
অনুমান করেন যে, এই গুহাৰ ৩৫ যাইল দুরবস্তাঁ বাড়ী নামক স্থানের 


গুহার সহিত এই পথের সংযোগ আছে। 

সচরাচর দর্শকেরা এই গহ্ববের যত দূর দর্শন করিয়! থাকেন তাহার 
বিস্তার ৩০ মাইলের উপরে হইবে। কেহ কেহ অন্্মান করেন ইহার 
সমাক্‌ বিষ্তার ৩** মাইলের ন্যুন হইবে না। 

রূড়বিজ্ঞান ছ্বারা এই দেবনির্টিত্য মূর্তি গুলীর উৎপত্তির কারণ 
নির্ঘিত হইয়াছে । বিজ্ঞানবিদেরা বলেন গুহার ছাদ হইতে যে ফেশাটা 
ফোট! জল পতিত হয়, সেই জলবিন্থু সহ আগত ধাতৃ-দ্রাবক ধনী- 

ভূত হইয়া এই দঞ্ল পরম বিশ্য়কর মূর্তি শ্মতাবতঃই গঠিত হইগ্া থাকে । 

“ পুবাঁণাদিতে দেব-শিক্পী বিশ্বকর্্ার নির্্দাপ-কৌশলের বিষয় 
শ্রুত আছি। এখন পাঠক ভাবিয়া দেখুন এই বিচিত্র গহ্বরন্থ প্রাসাদ 
কাহার নিশ্মিত ? শ্ীরসিকলাল ঘোব। 











ভক্তির সাধন । ৭৩ 


ভক্তির সাধন । 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 

এক্ষণে নামের বিষয় পৃথক রূপে ক্মালোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
শুধু ক্খনাম,_স্থর তাল সংযুক্ত নয়,_-শুধুই কৃষ্ণনাম। ইহাতে আবাল- 
বুদ্ধ সকলকে আকর্ষণ করিবার জন্য আড়ম্থর নাই। ইহার মর্ম কেবল 
সাধকেই জানেন। কষনাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন নহেত-যেই নাম সেই কৃফণ। 
মহাপ্রভুর শ্রীমুথ নিঃস্যত বাক্যই তাহার প্রমাপ। যথ! শ্ীচৈতন্ত চরি তামৃুডে-- 
“প্রভূ কছে মায়াবাদী কষ অপরাধী । ব্রহ্ম আত্ম! চৈতহ্য কছে নিরবধি ॥ 
অতএব ত।র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণলাম কৃষ্ণ স্বরূপ ছুই ত সমান। 





নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ। তিন ভেদ নাহি তিন চিদ্বানন্দ রূপ ॥ 

দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥ 
অতএব কৃষ্ণের নম দেহ বিলাস। -প্রাক্কতেক্জ্রিয় গ্রাহ্‌ নহে হয় স্বপ্রকাশ॥ 
কৃষ্ণনাম কষ্গুণ কৃষ্ণলীল! বৃন্দ । কঙ্ের ন্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥” 


কষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একই বস্ত্র এই কথার তাৎপর্য কি? আমর! 
মন্প্রতি এই প্রশ্নটির মীমাংসা না করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছি 
না| সাধক অনুরাগ ভরে একা গ্রচিতে কঞঙ্জনাম জপ করেন। কুফা" 
নামের প্রভাবে ক্রুমে ক্রেমে প্রাকৃত জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিক্ 
হয়। তিনি কৃষ্জনাষের মাধুর্য্যাস্বাদনে যতই ব্যগ্র হন, ততই নাম হইতে 
সুমধুর রস বহির্গত হুইয়া তাঁহাকে আর্্র করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে 
তাহার মনঃল্রীপ* রসের মধ্যে ডূবিয়া যায়,--তাহার প্রত্যেক অঙ্গ দিয়! 
রসের প্রবাহ ছুটে,_-তিনি ঘেন রসের অকুল সাগরে ভামিতে থাকেন। 
যখন রম পান করিয়া সাধক প্রেমে উম্মভ হন, যখন সাধক কেবল 
প্রেমময়, যখন সাধকের কৃষ্ণ ব্যতিত কিছুই থাকে না, তখন শরীক 
প্রেমে বাধ্য হুইয়! সাধকের সম্মুখে আসিয়৷ দর্শন দেন। শ্রীকৃষ্ণের 
সৃতি দর্শন করিয়া সাধকের যে দশা উপস্থিত হয়, তাহ বর্ণনাতীভ। 
সাধক তখন দেখিতে পাঁন,--নীমেও যে রস, রূপেও সেই রস, এবং 
দেখিতে পান,--“কঞ্চনাম কুষ্ স্বরূপ ছুই ত সমান।”*--কৃষ্চনাম কৃ, 
মাম নহে, কৃষ্কই স্বয়ং? জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়। শ্রীকৃঞ্চ নামরূপে 
সর্বত্র রহিয়াছেন। - শ্রীমুর্তি দর্শন করিয়া সাধকের চক্ষুতে চিরদিনের 


4৪ শ্রবিসুপরিয়া-পররিকা। 
"পপ ০০ পপির 


একটি দাগ লাগিয়া যাঁর, সাধক চিরদিমের মত রসের সাগরে ভামিতে 
থাকেন! সাধকের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
“দেছ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ধে নাহি ভেদ । জীবের ধর্্মনাম দেহস্বরূপ বিভেদ? 
“কফনামে ঘেআনন্দ-সিন্ধু আম্বাদন। ব্রন্মানন্দ তার আগে থাতোদক সম) 

এই ফ্ঙনাম কলি-জীবের একমাত্র সন্বল। কলিকালে লাম ভিন্ন 
আর গতি নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;-- 

“হরের্নাম হরেরনাম হরের্নামৈব কেবলম্‌ 
কলো। নান্ত্যেব নান্ত্েব নাস্ত্যেব গতিরন্তথ। ॥” 

নামের অঠিস্ত্য শক্তি, অনন্ত মহিমা! বর্ণন করিবার শক্তি আমাদের 
নাই। মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আটৈতন্ঠ 
চরিভামৃত হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রকাশানন্দ বলিতেছেন, 
“সন্গ্যানী হইয়া কর গাষম নর্তন। ভাবক সব সঙ্গে লা করহ কীর্তন ॥ 
বেদাস্ত পঠন ধ্যান লন্্যা।সীর ধর্্ম। তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবকের কর্ম ॥ 
তহুতস্তর, 
প্রভু কহে শুন শ্রপাদ ইহার কারণ। গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিলা শাসন | 
মুর্খ তুমি তোমার লাহ বেদভ্তাধিকার। কুষ্ণনাম জপ সঙ্গ এই মন্ত্র সার। 
কুষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন । কৃঝনাম হৈতে পাবে কৃষ্চের চরণ ॥ 
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম। সর্ধ মন্ত্রসার নাম এই শান্তর মর্থখ। 
এই আজ্ঞা! পাঞা নাম লই অনুক্ষণ। নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত ছেল মন ॥ 
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত । হাসি কাদি নাচি গাই যেন মদমত্ত | 
তবে ধৈর্য করি মনে করিল বিচার । কৃষ্ণ নামে বুদ্ধিছন্ন হৈল মার | 
পাগল হৈল/ম মামি ধৈর্য নাহি মনে। এত চিস্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥ 
কিবা মগ্ত্র দিলা গোসাঞ্ি কিবা তার বল জপিতে জপতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ 
হাপ।ধ নাচায় মেরে করায় ত্রন্দন। এত গুনি গুরু মোরে বলিল! বচন ॥ 





কুঞ্জ মাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব । যেই জপে তার উপজায়ে কৃষ্ণভাব | 
কষ বিষয় প্রেম পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণ প্রায় চাছ্দি পুরুষার্থ ॥ 
পঞ্চম পুকুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিদ্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নছে একবিদ্দু॥ 


কঞ্চনামের ক্কল প্রেখ! সর্বপান্্রে ক! ভাগ্যে সেই প্রেম তোমা করিল উদয় 
প্রেমীর স্বভাব করে চিত্ত তনু ক্ষোত। ফ্কঞ্চের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজাফ লোগ ॥ 
পপ্রমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাদে গা়। উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥ 


তক্ষির পান । ৭ 





শেদ কষ্প কোনাঞ্চ গদৃগদ বৈয়াগ্রহ। উজ্জাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব জর্ম দৈম্য। 
এতভাবে প্রেম! ভক্ত গ্রণেরে নাচার | কৃষ্ণের আনব্ধ।মৃত সাগরে ভাপায় । 
নাচ্যে গাইয়। ভক্ত সঙ্গে করি নংকীর্ভন। কুঞ্ছ। নাম উপদেশি তার সর্বজন | 
এই তর বাক্ক্য আমি দৃড় বিশ্বাস করি। নিরস্তর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তৰ করি॥ 
সেই কৃষ্ণ নাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাঁই লাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় 
কষ মম যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন । ব্রন্মানন্দ তার আগে খাতোদফ সম ।% 
কুষ্ণনামই কৃষ্ণের স্বরূপ, এবং কৃষ্চনামই কৃষ্গ্রাপ্তির প্রধান সাখন। 

রুষ্ণ নাম গ্রহণ করিতে কালাকাল স্থানাস্থান বিচার নাই। ন্গুরাগ্ের 
সহিত সর্ধদ। কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে হয়। অন্ুরাগই মামের লাঁধনে 
প্রধান সহায়। অনুরাগ হইতে সাধকের অন্তঃকরণ নির্মল হয়, এবং 
অনুরাগ হইতেই সাধকের একাগ্রতা জন্মে। কৃষ্ণলাম করিতে কনিতে 
অনুরাগ জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহার বিদ্ব বাধা অনেক। ষেই জন্য 
গোম্বামি-শান্্রাহমোদিত ক্রিয়া কলাণের অনুষ্ঠান করিয়া কষ্নাম জপ 
করিতে হয়, অন্ুরাগের প্রতিকূল বিষযপ হইতে আপনাকে সর্বতে।ভাৰে 
রক্ষা করিতে হয়। শকৃ্চ গীতায় বলিয়াছেন, “্ষজ্ঞানাৎ জপ যজ্ঞোহস্মি । 
নামোপাসনায় জপ-ষজ্তের অনুষ্ঠানে ক্রটি হইলে, সাধক সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত 
হন না। কেন না, 

পৃঃ যুদি ছুটে তক্তে ভুক্ি মুক্তি দিয়া । 

কতু ভক্তি নাদেন র!খেন লুক্াইয় |» 

মুক্তি ও প্রেম ছুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ। মুক্তি লাভ হুইলে প্রেম লাভ 

হয় না, কিন্তু প্রেম, লাভ হুইলেমুক্তি লাভ হয়। মহাপ্রভু অল্প কথায় 
নাম সাধনের সুন্দর মীমাৎস! করিয়াছেন; যথ1,-_ 
পখ।ইতে গুইতে যথ। তথা নম লয়। কালদেশনিয়ম নাছি দর্ব্ষসিদ্ধি হয়॥ 
পর্বশক্তি নামে দিল করিয়! বিভাগ । আমার ছুর্দৈব নামে নাহি অশুরাগ॥ 
যেরূপ লইলে নাম প্রেম উপভায়। তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায় ॥ 

তৃণাদদপি শুনীচেন তরোরিব সহিষুনা। 

অমানিনা মানদেন কীর্বনীয়ঃ সদাহরিঃ। 
উত্তম হঞচা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারে দহিষুত1 করে বৃক্ষ সম | 
বৃক্ষ ষেন কাটিলেই কিছু নাবোলয়। গুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগক্ 
যেই য্.ষাগয়ে তারে দেয় স্বপন ধন। ঘর্শ বুটটি সহে আনের করয়ে রঙ্ষণ ॥ 


গজ জীপ্রীবিষুঃ্রিয়া-পত্রিক! | 








উত্তম হঞ্া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান । জীবে সম্মান দিবে জানি কুষণ অধিষ্ঠান ॥ 
এই মত হঞ্। যেই কৃষ্ণনাম লঙ্গ। শক চরণে ভাব প্রেম উপজান্ষ |” 

কবিরাজ পোন্বামী বলিয়াছেন, 
প্রভু আন্তায় কর এই শ্লোক আচরণ! অবশ্ত পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ 

“তৃণাদি? শ্লোকের ভাব মনে মনে ধারণ করিয়া, সর্ক্দা মনে লাম 
গ্রহণ করিলেই হয়, বাঁছিরে সাধন দেখাইবার কোন প্রয়োজন ন্ই। 
এই কথা অনেকেই বলেন, এবং অনেকের ধারণাও এইরূপ । 

মনে মনে সাধন করিতে পারিলে চলিতে পারে, মন লইয়াই ধর্ম । 
কিন্তু মনের ধর্ম দেখিলে মনকে বিশ্বাপ করিতে পার যায় না। মানব 
প্রন্কৃতির সহিত বাহবস্তর সম্বন্ধ) মন বাহিরের বিষয় পাইয়া সর্ব্যদাই 
ব্যস্ত থাকে। (তাহাতে বাধ্য হুইয়! ব্যস্ত থাকিতে হয়|) যে পর্্যস্ত 
সন প্রাকৃত বিষয় লইয়া নুখী হয়, সেই পর্য্যস্ত অপ্রাকৃত বিষয়ের 
সহিত তাহার প্রণয় হয় লা। “কৃছের নাম, প্রাকতেক্জিয় গ্রাহা নহে 
হয় স্বপ্রকাশ” এই কথা মানিয়া লইয়া আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে 
সাধন করিতে হয়। কৃষ্চনাম যেমন খাইতে শুইতে সর্বদাই করিবার 
ব্যবস্থা আছে, তেমনই মনের গতি পরিবর্তনের জন্য, কৃষ্ণনাম সাধনের 
সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি জাধনাঙ্গ রাখার ব্যবস্থা আছে। যে, বিধি কৃ" 
নাম সাধনের সাহাধ্য করে, সেই বিধি পালন কর! আমাদেব অবশ্ত কর্তব্য । 

ছুই প্রকার উদ্দেস্ত লইয়া বাছিরের সাধন । এক প্রকার নিছে উদ্ধার 
হওয়া, অন্য প্রকার অন্যকে উদ্ধার করা ) ন্পবিত্র ভক্তির বস্ত অঙ্গে 
ধারণ করিলে, দ্রব্যের গুণে নিজেরও উপকার হইবেই, স্পর্শের কথা 
ছষে যাউক, ভাঁহ(র দর্শন কবিয়াও জন্যে উপকার পাইবে। দর্শনশক্তির 
সবার] এক বন্ধ গুণ অন্যে সঞ্চালিত হয়, ইহা প্রক্কৃতির নিম | 

উচ্চ করিয়া নাম-কীর্তন করিলে, মনে মনে নাম গ্রহণ অপেক্ষা 
আনেক ফল হয়। ধিনি নামৌচ্চারণ করেন, তাহার শ্রবণেক্জ্িয়ে নামের 
শব্ধ ব্যতীত অন্য শক প্রবেশের সুযোগ পাদ না। সহজেই তাহার 
একাগ্রতা জন্মে। দ্বিতীয়তঃ ধাহার1 নাম শ্রবণ করেন, তাহারাও অশেষ 
ফল প্রাপ্ত হছন। সময় মত উচ্চকীর্ভনও প্রয়োভনীয়। ইহার প্রমাণ হরিদাঁস। 

ধাঁছারা নিত্যসিদ্বভক্ত, তাহাদের সাধন ভপ্গন না হইলেও চলে। 
কিন্তু, সাধকের পক্ষে সেবপ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। ফাধ- 
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ককে সর্বতোভাবে সতর্ক থাকিতে হয়। বাহার! ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, 
তাহাদের প্রেম বিহ্বলিত স্বপ্ভাবের নিকট কোন প।পই প্রবেশ করিতে 
পারে না; তাহাদের সাধন ভজনে তত প্রয়োদন হয় না। কেহ কেহ 
বলেন, লোক শিক্ষার জন্য তাহাদ্দিগকেও ম।ধন ভজনের মধ্যে থাকিতে হয়। 
কৃষ্ণ নাম যিনি যত ভাল বাদেন, কৃষ্ণ নামে তিনি তত শুথ পান। 
সাধক কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিম্ধ হুইয়! কষ, মাধুর্ধ্যাস্থাদনে আত্ম- 
হারা হুইয়! যান। তাহার অন্তঃকরণে অপার্থিব ভাবের সম্পূর্ণ উদয় 
হয়, তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও পার্থিব পদার্থের মহিত মিলিয়! থ'কিতে 
পারেন না। সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ার! হইয়া থাকেন। 
যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য নানাবিধ ভক্ত নানাবিধ ভাবে আস্বাদন 
করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম-মাধুর্ধয নানাবিধ ভক্ত নানাবিধ ভাবে 
আস্বাদন করিয়! থাকেন। 
কৃষ্ণনাম ষে প্রকারে উচ্চারিত হউক, ফুল নষ্ট হয় না। জ্ঞানে অথবা 
অক্ঞানে আগুনে হাত দিঙকে যেমন হাত পুড়ে, সেইরূপ জ্ঞানে বা জ্ঞানে 
নাম গ্রহণ করিলে, জীবের কল্ষরাশি বিনষ্ট হয়। প্রমাণ ঘথ1-- 
“সাঙ্কেত্যৎ পারিহান্ৎ ধা স্তোভং হছেলন মেবব1। 
বৈকুনাম গ্রহণ মশেষাঘ হরং বিছুঃ ।--শ্রীভাগবত | 
এব “মধুর মধুর মেতশ্ঙ্গলং মঙগলানাং। 
সকল নিগমৰলী মতৎ্ফলং চিতম্বরূপং ৷ 
সরুূদূপি পরিগ্ীীতং অদ্ধয়। হেলয়াব। 
তৃগুবর নরমাত্রৎ তারয়েৎ কষ্চনাম ॥১--স্কন্ন পুরাণ। 
হরিদাস বলিয়াছেন, 
“ন।মের অক্ষর সবের এইত স্বভাব । ব্যবহিত হৈলে ন। ছাড়ে আপন প্রভাব ॥ 
নাম।ভাসে মুক্তি হয় সর্বশান্ত্র দেখি । শ্ীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥* 
যদি একবার মাত্র কৃপ্চনাম উচ্চারণ করিলেই ফল হয়, তবে অনবরত 
উচ্চারণ করিবার তাৎপধ্য কি? এবং অক্রামিল ষে একবারমাত্র নামে" 
চা করিয়া! যুক্তিপাস্ত করিয়াছেন, জীবের ভাগ্যে তাহ! হুল্লপ্ভ কেন? 
এক্ষণে এই হুইটি প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছি। 
যে সময়ে কষ্খনাম উচ্চারিত হয়, সেই সময়ে পাপ থাকে না। কৃষ্ণনামের 
প্রভাবে পপসমূহ অণদারিত এবং বিনষ্ট হইলে মুদ্ধি হয়। কিন্ত স্বভাবের 
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প্ররুল প্রবাহ জীবের মুক্তানন্থা থাকিতে দেয় না, মুক্তির বাঁধ! জগ্মায়। 
দ্বিতীক্নতঃ অপরংধের সুদৃঢ় সংস্কার হঠাং বিনষ্ট হয় না। কাজেই সকলকে 
বাধ্য হইয়| পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ করিতে হুষ। 

মুক্তির জন্য এইরূপ করিতে হইলে, €প্রমের জন্ত যে করিতে হইবে 
তাহ! বলাই বাহ্থন্য। বিশধতঃ বীহারা কৃষ্ণনাম ভালবাসিতে শিখিযা- 
ছেন, তাহাদিণকে নামের স্বাদ গ্রহণ জন্য পুন: পুনঃ উচ্চারণ ককিতে হয়। 

ধিনি ধে ভাব স্মবগ করিয়া দেহত্যাগগ করেন, পরজন্নো। তিশি সেই 
ভাব প্রাপ্ত হন। ইহা! যেমন একটি র্যপস্থ।; মৃত্যুকালে একবার মাত্র 
কৃষ্খলাম উচ্চারণ করিয়া মরিতে পারিলে, অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়, 
ইহাও তেমনই একটি ব্যবস্থা । তাঁই অগামিলের মুক্তি আশ্চর্যের বিষয় 
নছে। কিন্ত তাহাই কি পকলের ভাগ্যে ঘটে? মৃত্যুকালে স্বভাবই 
অসিল্সা সমন্মূথে উপস্থিত হয়। 

যে ন্ম একব্!ব মাত্র গ্রহণ করিলে বাশি বাশি পাপ বিনষু হয়, 
মে না গ্রহণ করিলে জীব পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম হয়, 
বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে দেই নামে কোন ফল হয না। বৈষ্বাপরাধ 
বড় ভয়ানক জিনিষ। সাধস্ক বৈষ্বাপরাধ হইতে পসর্বপ্রকারে সতর্ক 
থাকেন। আচৈন্ন্য নিত্যানদ্দের চরণীশ্রয় করিয়। বৈষ্ণবদিগের বন্দনা 
করিতে পারিলে বৈষ্ণবাপরাধ গ্রবেশ করিতে পারে না। এই কলিযুগে 
ল্ীৌব নিত্যানন্দ প্রেম বিতরণের জন্য অবতীর্ঘ। ধিনি জীগৌৰ 
নিতানন্দের চ্ণাশ্রয় কছুরন, বৈষ্ণবধিগের বন্দনা করেন এবং গোদ্ষামি 
শান্ত্রনুসারে কৃষ্ণনাম সাধন কবেন, তাহার পক্ষে প্রেম-ভক্তি ঢুর্ভ, নছে। 

ধাহারা নাম গ্রহণ করেন, কিন্ত অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করেন না, 
এবং নাম বলে পাপে প্রবুত্ত হন, নামের শক্তি সেই সকল ব্যক্ডিতে 
প্রকাশ পাওয়া হুকিন। ইহা বড়ই আশ্চর্য যে, নাম হইতে অপ- 
ক্জাধের বিনাশ হয়, আবার নাম হইতেই অপরাধের উৎপত্তি হয়। “নব- 
বিধ-তক্কিপুর্ণ নাম হৈতে হয়” এই কথা যেমন সম্পূর্ণ সত্য, এই 
কথার ঘোগ্যপাত্র হওয়া! তেমনই সম্পূর্ণ উচিত। পাত্রভেদে ফলের তার- 
তম্য আছে। 

কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণনাঁম জপিবার পূর্বে কিছুক্ষণ গেইর নিত্যা- 
লন্বের নাম জপ করা কর্তব্য। যেষন কৃঞ্চজলীলার পদ গাহিবার পুর্বে 
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গৌরচন্্র গাহিবার ব্যবস্থা, সেইরূপ কৃষ্ণনাম জপিবার পূর্বে গৌরলিস্ত্যা- 
নন্দের ধুপ্ল নাম জপিবার ব্যবস্থা । কৃষ্ণনামে বিচার আছে, ভূঁজি 
মুক্তির ব্যবস্থা অ|ছে; কিন্তু শ্রীগৌর নিত্যাননের নাষ়ে কেবল প্রেমই 
আছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নাম জপিলেই কৃষ্ণ- 
নামে প্রেম আপনা হইতেই হয়। সকলের শ্রীগৌর নিত্যাননেের যুগল- 
নাম সার করা কর্তব্য। কবিরাজ গোস্বামী স্ব বলিয়াছেন,-- 
“বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন । তবু না পাইয়ে কৃষ্ণপদে শ্রেমধন ॥ 
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্ত ভূক্কি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া। 
হেন প্রেম চৈতন্ত নিতাই দিল! যথা! তথা ৷ জগাই মাধাই তাছে আনের কি 
কথ1॥ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগুঢ় ভাগার। বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥ 
অগ্তাপি দেখি চৈতন্য নাম যেই লয়। কষ্ণনামে পুলকাশ্র বিহ্বল সে হয়॥ 
নিতাই বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। অনাক়্াসে সর্ব অঙ্গে অশ্রু-গ্প! বয় ॥ 
কষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার । কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার । 
এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব পাপ নাশ। প্রেমের কারণ তক্তি করয়ে প্রকাশ ॥ 
প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার স্বেদ কম্প পুলক গদগদ অশ্রুধার ॥ 
অণায়াসে.ভবক্ষয় কৃষ্ণের দেবন। এক কৃষ্ণনাম ফলে পাই এত ধন 
ছেন কৃষ্ণজনাম য্ছি লয় ববার। তবুযদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার | 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর | কষ্নাম বীঞজজ তাহে নাহয় অঙ্কুর ॥ 
চৈতন্ধ নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার | নাম লইতে প্রে্ দেন বহু অশ্রুধার ॥ 
আর শুকটা কথ! না বলিয়া এই শ্রস্দ শেষ করিতে পারিতেছি ন1।! 
হ্ুতরাং সেটিও বলিতে হইল। যে নাম শ্রীকৃষ্ণ বাশরীতে সাধিয়াছেন, 
ষে নাম করিতে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুঙ্ছিত ও ধুলি ধুমরিত হইয়াছেন, 
সেই রাধ! নামের সুধা কি জীবের ভাগ্যে ঘটে না? রাধা নামের সাধন 
কোথায়? আরাধিকাকে ভক্তের মধ্যে গণা করিফা! তাহার নামের সাধন 
কেহ অস্ীকার করিতে ইচ্ছ! করেন করুনৃ, আমরা কিন্তু বলিব, কৃষঃ 
লাম এবং বাধা নাম গিন্ন নহে, কৃষ্ণ তত্বের মধ্যে রাধা তত্ব লুদ্কায়িত 
জাছে। কৃষ্ণমাম সাধন করিতে জানিলেও রাধ। নামের হুধা পাওছা ধাপ, 
এধং রাঁধানাম করিতে জানিলে কষ্চনামের স্বাদ পাওয়া! যায়। ঠাকুর 
মরোত্তম লিখিয়াছেন,-_ 


৮* শ্রীবিুপ্রিয়া-পত্রিক 





“কষ নাম গুণে ভাই, রাধিক! চরণ পাই, রাঁধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র। 
এবং “কৃষ্ণ নাম রাধা নাম) সত্য সত্য রস্ধাম।” 
রাধা কৃষ্ণ যুগল নামের বিষয় অন্য সাধনাঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকি ল। 
এখন সকলে জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় রাধাকৃষ্ণ বলিয়া নাম সাধনের কথা 
এই খানে বন্ধ করুন। 
ছে সন্ধদযধ পাঠক ! আপনি যদি কৃষ্ণ নামের স্বাদ কখন গ্রহণ না করিয়! 
থাকেন, তাহা! হইলে মহাপ্রভুর দেই অরুণ আখি, সেই বিগলিত অশ্রু, 
সেই পুলকাবৃত বিশাল দেহ, সেই কৃষ্ণনাম অবরুদ্ধ ক, সেই ঘশ্ম, 
সেই কম্পন, সেই প্রেমবিহ্বলিত ভাব একবার স্বৃতিপথে উদ্দিত কঞ্ন। 
জানিতে পারিবেন, 
“কষ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আম্বাদন। ব্রদ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥” 
বৈষ্ণব চরপরেণু-প্রয়াসী--শ্ীবৈষব চরণ দাস। 


শ্ীগৌরাঙ্গ বন্দনা । 


শীগৌরাগের শ্রীচরণ, ভঙ্হ আমার মন, হেন দয়াময় আর নাই রে। 

কত শত দুখী জনে, পুর্ণ হল €প্রম ধনে, তাই গোর! গুণ গুন গাই রে॥ 

ব্রজের কিশোরী-মণি, শ্রীরাধিক স্ুবদনী, শ্তামল সুন্দর গুপধাম। 

ছুই জনে হৈল এক,সবে দেখে পরতেক, গোরা দিজরাজ অন্পাম॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গ বল ভাই, হেন প্রভু আর নাই, ভজনীয় সর্ব গুণ-যুত। 

দে বাঙ্গচরণ তলে, রহিঞেই কুতুহলে, সদা! দেখে সব অদ্ভূত ॥ 

জয় জয় দীনবন্ধু, গৌরাঙ্গ করুণ-পিদ্ধু জয় জয় সব্ধজন ত্রাত|। 

কলি-মল মুত চিত, নর-নারী ছিল ভীত, তারা বলে জয় প্রেমদাতা॥ 

প্রভুবর নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আনন্দকন্দ, গদাধর আর শ্রীনিবাস। 

সর্ব পরিকর সঙ্গে, নদিয়! বিহার রঙ্গে, অহনিশি কীর্তন বিলাস॥ 

শ্মরিলে সে সব লীলা, শেষ হয় ভবলীলা, ব্রলীল প্রবেশে উন্লামে। 

এ বিশ্বাস দৃঢ় করি, সুখের পাথারে পড়ি, শ্রীগৌরবিনোদ রসে ভাসে ॥ 
শ্রীগৌরবিনোদ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনধাম কেশীঘাট। 


৬. 


বিযোগিনী বিযুতিয়। ৮১. 





বিয়োগিনী বিষ্ুত্রিয়! । 


গোরা-বিগ্বোগিনী বালা নয়নে বহিছে জল,-- 


ক্ষণে করে হায় হায়, ক্ষণে পথ পানে চায়,” 


আলুফিত কেশদাম চুমিছে চরণ তল) 


গদ গদ ভাষে বালা কহে কোথা প্রাণাধার ? 

কি এত করেছি দোষ, কেন বধু এত রোধ, 
এ জীবনে দিবে নাকি মোরে দরশন আর? 
চিরতরে কেন বল তেয়াগিলে অবলায় । 

নিতি করি ডাকাডাকি, পাওন1 শুনিতে তা কি, 


কেন দিলে বুক ভাঙি নিদারুণ উপেখায়। 
হেন নিঠুরত1 শরে কেন নাথ মোরে আর,-- 


বিধিতেছ অবিরত, - আমি ষে মরমে হত, 
বল বল আরে! সাধ কিবা আছে গো তোমার ? 


তোমার ঘরণী হ+য়ে কেন জনিমিনু হায়, 


পথের পথিক যারা, তোমা ধনে পায় তারা. 
যতনে লুঠায়ে পড়ে ওই ছুটি রাজ! পায়; 


আমিও হতেম নাথ বদি অন্য কোন জন্‌, 


তবে এ নয়ন ধারা, মোরে না| করিত পারা, 
, নিদারুণ নিঠুরত1 সহিত না এ জীবন। 


ইহাই বলিয়! বাল! জুড়ি চারু করদ্বয়”__ 


উর্ধনেজে চাছ্ছি হায়, যেন কারে ক্ষমা চায়, 


আপন হৃদয় বাল! চাহিয়! আবার কয়,-- 
কি বলিলি বিষুঃপ্রিয়! নাথ মোর নিয়দয়? 


যঙ্ধি প্রলয়ের ঝড়ে, দিনকর খসি পড়ে, 


মক্ষিক স্থমের তুলি অনস্ত মাঝারে লয়,-_ 


অনস্তে মিশিয়। যায় বদি এ ক্রন্ষাণ্ড খান," 
সতী ছাড়ে নি পতি, ত্যজে তপ ধবি যতি, 


তবু দগ়্। মাথ| রবে নাথের বিমল প্রাণ। 
৫ 


৮২ জীগ্রুবিকুপ্রিরা-পত্তিক।। 








কে বলে সে গেছে ভুলে হায়ে মোরে নিরদয়? 
আমর মরম ঘরে, সে যে নিতি খেলা করে, 
এক দও এক তিল মোর কাছ ছাড়া নয়। 
যদি গৃহমাঝে মোর রহিত হৃদয়ধন, 
(শুধু) রছিতেন পতি মম, আন্গি মোর শ্রিয়তম, 
হইয়! জগত পতি তুষিছে জগত জন। 
আলয়ে রহিলে শুধু আমিই পেতেম জুধ,__ 
আজি সার! বিশ্বন, হেরি তার ই*চরণ 
পাইছে অনন্ত শান্তি ভরিয়া দগধ বুক। 
সবে স্থখে ভামে হেরি বিষ্ুপ্রিয়া-পতি-মুখ, 

এ হতে সৌভাগ্য আর, কিবা আছে অবলার, 
উছসি উঠিছে হিয়া ভাবি এ অতুল সুখ । 
যেখ।নে সেখানে রও ববে মোব (ই) প্রাণাধাক, 

মোৌর পতি বিনাভাবে, অন্য-পতি নাহি কবে, 
তবে আর কেন কাদি কেন এভ হাহাকার । 
বিপাঁও বিলাও প্রেম যত সাধ এ ধরায়, 

এ দাসী যেন গে! তায়, নাহি হয় অস্তরায়, 
আর মোর কোন দুখ নাহি নাথ এ হিয়ায়। 
হইয়া! জগত-পতি বিধুওপ্রিয়া-প্র।ণাধার, 

এ সারা জগতপবে, সুধা বরিষণ করে, 
স্থথ শাস্তি প্রীতি স্থল আজি গো সে এ ধরাখ। 
এর চেয়ে কিবা মুখ আছে বা আমার হায়, 


আর-নাহি মোর শোক হুখ, নব সুখে পূর্ণ বুক,_- 
আচগালে দাও প্রেম ধনে যত সাধযায়। 
বৈষ্বরজজনসেবিকা-_ 


শ্রীমতী নগেন্দ্রবাঁলা দামী । হুগলী 





শ্রীধাঁমের ধুলোট পর্ব । ৮৩ 


শ্রীধামের ধূলোট পর্ব 


শ্রীশীনবন্ধীপ ধামের ধুলোট-পর্কের কথা বৈষ্ণব সমাজের আবাল- 
বৃদ্ধবণিতাগণের মধ্যে কেহই অপরিজ্ঞাত নহেন। তবে এই পর্থ কতদিন 
কাহ! কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়, তাহা বোঁধ করি অনেকেই জানেন ন!। 
তাই অদ্য আমরা প্রাচীন বৈষ্খবদ্দিগের সুখে শ্রবণ করিয়া! যাহ! জানিতে 
পারিয়াঁছি, তাহাই আমাদের শ্রীপত্রিকার পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার 
দিতে প্রস্তত হইলাম। আমাদের জনশ্রুতি দ্বারা সংগৃহীত বিষয়ের 
মধ্যে ষ্দি কোন অংশ অসত্য ব। অদন্গত বলিয়া কাহারও প্রতীতি হয়, 
তাহা হইলে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিয়! গৌরভক্তগণকে কৃতার্থ করিবেন । 

শ্রীমন্মহা প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ লীল! সম্বরণ করিলে, তাহাদিগের 
প্রিয় শ্ষ্যিগণ শ্রীধামে বাস করিয়/ছিলেন। দেই মহাআ্বাগণ তিরোছিত 
হইলে শ্রীধাম শ্বশান ভূমিবৎ প্রতীয়মান হইল 1 শাক্ত রাজ! নবস্বীপাধি- 
পতি শ্রীল কৃষ্চল্দ বৈষ্গব্দিগকে বড়ই পীড়ন করিতেন, স্থুতরাং 
ধাম ক্রমে এক প্রকার বৈষ্ণব শৃন্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু শ্রী্ীগৌরাঙ্গ 
প্রভুর এমন ইচ্ছা! নহে যে, শ্রীধাম টবষ্চব শুন্ত থাঁকেন। তাই 
পরম সাধু বিশুদ্ধ বৈষ্ব তোতারাম দাগ ববাজী শ্রধামে আলিয়া 
উপস্থিত হইলেন, শ্রীল গিরিশচন্দ্র বাহাদূর তখনকার নবদীপের রাজ! 
ছিলেন । বাবাজী স্বীয় সাধন বলে রাজার নিকট কয়েক বিঘা জমী 
নিষ্কর ভোগ করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। সেই স্থানেই বড় আখড়া, 
নৃত্তন আখড়া নাউ মন্দির প্রভৃতি সংস্থপিত রহিয়ছে। এই নাট মন্দিরই 
গানের নাটমন্দির বা গান-তলা বলিয়। প্রসিদ্ধ। বিগত ১২৪৫ বা ১২৪৬ 
মালে ভক্তধুরন্ধর ভ্রীমক্মাধব দত্ত নামক জনৈক চুচুড়।বানী বণিকৃ, (কেহ 
কেক ইন্টাকে উদ্ধারণ দত্ত.বংশ-জাত বলিয়া থাকেন, ) এই ধূলোট যাত্রার 
ভিত্তি সংস্থপন করেন। তখন সামান্ত একখানি তৃগ কুটীরে এই কীর্তন 
গান দম্পন্ন হইত, কয়েক বর্ধ পরে নাট মন্দির প্রস্তত হয়। 

ভক্তগণ বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিবেন বলিয়া এই ধুলোট পর্কে্বর 
স্ষ্টি। রাড়দেশী্ন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়কগণ এই সময়ে শ্রীধামে 
আপি শ্রীকুঞ্চলীল গান করেন, এবং নূতন গান়্কগণও বৈষ্ণব সমাজে 
নিজের গুণপণপ! দেখাইবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়। থাকেন। 





প্ীহীবিকুলিয়া-পত্িকা,। 


মাথ সণ্ুষী দিবসে এই কীর্তনের অধিবাস হয়। গুকষ্লীলার পূর্ব্ব- 
রাগ হইতে আর্ত করিয়া রসান্স পর্যন্ত গানের শেষ লীমা। যা্ধী 
পূর্ণিমার পর তৃতীয়ার রান্রিতেই রান গান আরম্ভ হইয়া থাকে, গারক- 
দিগের মধ্যে বিনি সর্ধশ্রেঠ তিনিই রসালস (কুগ্জভঙ্গ) গান করিবার 
সধিকারট। আমর! পুর্বে গোবিন্দ দাস, নন্দ দাস, আখুরে গোপাল 
দাস, ভদয় দাস এবং বিপীন দাস প্রভৃতিকে কুঞ্জ হঙ্গ গান করিতে 
নেখিগ়্াছি। নন্দ এবং গেপাল দাসের স্তায্ন কীর্ডনীয়। বোধকরি 
আর দেখিতে পাইব না। যাহ! হউক চতুর্থী দিনে কীর্তন ভাঙ্গিয়া, 
শ্রীধাষের রঃ লইয়। সর্বাক্ষে প্রক্ষণ, নৃত্য ও নগর ভ্রমণকেই ধুলো 
বলে। এ দিনের নৃত্যে প্র্রীমহা প্রস্থ স্বয়ং আধিভূর্ত হইয়া নিজ তত্ত- 
গথকে পরম প্রেমানন্দ প্রদান করেন। 

ভক্ষগ্রাবর মাধব দত্ত তাহার আজীবন কাল পর্য্স্ত এ দধূলোট পর্বের 
আর্থিক সাহাষ্য করিয়া গিযাছেন । তাছার দেছাবসাঁন হইলে তদীয় বংশধরের। 
কয়েক বর্ষ যাবৎ পিভৃকীর্তি বজায় রাখিয়া, পরে সেই সাহায্য বন্ধ করিলেন । 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রতিকৃলে কেহই দীড়াইতে পারে না। শ্রধামবাসী শ্রীযুক্ত 
বৃসিংহপ্রসাদ দাস এবং আীষুক্ত রতনমণি কুণড এই দ্বার বহন করিজেন, 
এবং কয়েক বর্ষ কাল এই ধুলোট পর্ষের আর্থিক সাহাযা করিয় 
বৈষ্বমণলীর আশীর্বাদ ভাঞ্জন হুইয়াছিলেন। 

তৎপরে ভাগ্যকুল নিবানী ধনকুবের শ্রীযুক্ত মথুরানাথ রায় এই 
কার্যে সাহায্য করিয়া! প্রাচীন কীর্তি বজায় রাধিয়ছিলেন। কিছুদিন 
পরে, ভাগ্যকুলবাসী কৃগুবংশীয়গণ লাটমন্দিরের সংকীর্তণ-ব্যক় বন্ধ 
করিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নিজ মন্দিরে একটী নৃতন গানের স্থৃষ্টি করি- 
লেন, সুতরাং পুয়াতন স্থানের গানের বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হুইল। 

প্রভুর ইচ্ছায় এবারও গান বন্ধ হইল ন|। পূর্বদেশীয় ভক্ত প্রযুক্ত 

কুযুকুমার পালচৌধুরী সংকীর্তন-ব্যয় বহন করিলেন। এরপে ছুই 
বহসর কাটিয়া গেল। এ বৎসর আবার বিভ্রাট উপস্থিত। পাল বাবু- 
দের খ্রধামে একটা বাড়ী আছে। মাধী পুর্িষার সমগ্ে শ্ীধামে 
অসংখ্য লোকের সমাগম হয়, সকলেই নাট মন্দিরের গানের মাহাত্ময 
কীর্তন করেন, পাল বাবুদের নাম অনেকেই হয় ত জানেন না। 
এই গন্তেই হয় ত তাহার! নিজ বাীতে এই গান পর্ব সম্পন্ন করিতে 








জীমাধন্ার্ঘ-প্রধন্ের প্রস্তিরাদ । ৮৫. 





খসস্থ 'ককসিলেন। গ্রভূর ইচ্ছার এবৎসর াঙাদের নিজ গৃছের হুমধুর 
ধহ্পর খোল করতাল ধ্বনিতে নিনাদিত হইল। কিন্ত বড় আখড়ার 
আট মছ্দিরে যে দ্বাদশ দিবলধ্যাপী লীল! কীর্তন হইয়া থাকে, তাছার 
বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল । বৈষ্ব-সেবা ও গায়কের বেতনই এই 
কার্ষেরর সুখ্য ব্যয়, লেব্যয় স্কুলান কর! মঞাত্ত মহারাঙ্গের সাধ্যায়তত 
নহে। কিন্ত বাঞ্চা-কল্পতক্ু তক্ত-বাছা! পরিপুর্ণ করিতে মুক্ত হস্ত । 
তাই তিনি এবারে কলিকাত! শ্যামবাঞার নিবাপী প্রলিদ্ধ ধনী ভ্প্তপ্রবর 
ক্ীধুত শ্যাঁমবর্মভ দ্বার এই পবিত্র কার্য জম্পর করাইয়াছেন। আমরা 
আহলাঙ্ধের সহিত প্রকাশ করিতেছি ষে শ্যামবল্প্ভ বাবু প্রতিবর্ষেই এই 
ব্যয় প্রদান করিয্া বৈষ্ঝব সাধুগণের মনোব1&1 পূর্ণ করিবেন, এই 
রূপ প্রকাশ করিয়্াছেন। প্রভু তাহার মঙ্জল ককন! 


মাধবার্য্য-প্রবন্ধের প্রতিবাদ । 


শ্রীমস্মাধবাচার্ধ্য প্রভু সম্বন্ধে যাহ! শ্রীপত্রিকার় প্রকাশিত হইয়া -মাসি- 
তেছে, তাঞ্ছি। মহ] বিত্রাটের কথা । কোন বিষগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলে 
শাস্ত্রীয় (প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু শাস্ত্রীয় ও প্রত্যক্ষ প্রামাণ 
উভয়ের এঁক্য হটুলে সেইটী মহ! মূল্যবান হুইয়। থাকে | যদ্দি কোন বিষক্কের 
প্রতাক্ষ প্রমাণ থাকে, এবং শাস্ত্রীয় গ্রমাণ তাহার বিরোধী হয়, তবে 
বুধগণের নিকট এ পৃর্বপক্ষেরর সিদ্ধান্ত যে কিরূপ উৎকট হয় তাহা 
পিক মহ্াশছুগণ সহজেই আনব করিতে পারেন। 

জমতী বিষুুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর খুড়ার পুর যে মাধবাচার্ধা, তিনিই 
দাবী মাধল, ইহ! খ্রেমবিলাস গ্রন্থের প্রমাণে প্রমণিত হইয়়াছেন। লেখক 
ক্ার'৪ লিগ্গি্াছেন যে, তাহার বংশ ন।ই। কিন্তু মাধবাচার্য্য প্রভুর বংশাবলী 
'অভাপিও বর্থমান জছে এবং তাহার পরিবার শিষ্য অনুশিধা, চাকা 
অর়মনলিং পাবনা! যশোহর রাজনাহী দিনাজপুর রংপুর মালদহ। প্রভৃতি 
স্থানে ব্রা্গণ কারস্থ ও সৎংশুড্রার্দি অসংখ্য রহিয়াছে, এবং ৮ বৃন্দাবন ধামে 
স্বাহাদের কু্ও ররহিক্াছে। সেই বংশধর গোস্বামীগণ র্বাড়িশ্রেণীর ব্রাঙ্মণ। 
ইহার কিশেষ বৃত্তান্ত এষ বর্ঘর ১৫ সংখা! শ্রীপত্রিকান্গ ভ্ষ্টব্য। আর কালি- 
দাসের পুত্র মাধবপ্রতু বৈদিক শ্রেপীন ব্রাহ্মণ ইহা! পৃথিবী ব্যপিত কথা, 


৮ ্রী্নীবিষুতপ্রিয়া-পত্রি কা 


সকলেই জানেন । কালিদাসপুত্র'মাধব, ইনিই মাধবী মাধব। হঙ্হার বংশ 
নাই। যাহার বংশ নাই, তাহার পর্রবাব কিরূপে থাকিতে পারে? ধিনি 
ব্রজের মঞ্ররী কি সখা হন, তাছারই বংশ “ও যেরূপেই হউক?” পরি- 
বার ধাক! মিদ্ধান্থের কথা। কোন বিষয়ে প্রমাণ করিতে হইলে দৃষ্টান্তের 
স্থলে পিন্ধান্তের আবশ্ঠাক হয় কি? হাতের কঙ্কণ দেখিতে দর্পণের 
প্রয়োজন হয় কি? 

প্রায় ৪০০ শত বতমর হইতে চলিল পরাশর-পুত্র মাঁধবাচার্ষ্যের 
বংশাবলি এখনও চলিয়! আমিতেছে ও তাহারই রটিত কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ। 
তাহার প্রমাণ €«ম বর্ষের ১৫ সংখ্য। আ্পত্রিকায় অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ 
সহ প্রকাশিত হইয়াছে, ও তিনিই মাধপী সখী। আর কাপলিদাসের পুত্র 
মাধব ন্বরূপ সুধীর! সখী, তাছার প্রাণ নৈষ্থধ।চার দর্পন ৫ম বিভব 
৩৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 
স্থধীরা যে সখী মাধবাচার্যয এবে।  সনাতনমিশ্র পুত্র সুধীর জানিবে ॥ 
নবদ্বীপে বাস বিষুগ্রিয়! শাখা জানি। নিষুপ্রিঘা ঠাকুরাণী ফাহার ভগিনী ॥ 

বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীনবীপে মাধব মিশ্র প্রত আবিভতি 
হইয়াছিলেন, এবং তিনি গৌরাজদেবের শ্যালক, ইহা বৈষ্ৰ মাত্রেই 
অবগত আছেন। বৈষ্ণবাচার দর্পণের লিখিত অনুসারে, শ্রীমাধব, সনাতন 
মিশরের পুত্র এবং বিষুণপ্রয়! ঠাকুরাণীর ভ্রাতা, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন 
হইতেছে। ৃ 

মাধবাচার্য্য প্রভুর রচিত কৃষ্ণমজল গ্রন্থ ব্যতীত, আর এক খান! হস্ত 
লিখিত “প্রেম রত্রাকর” নামক বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হই- 
য়াছে, তাহা ও প্রক!শ করিব।র ইচ্ছা আছে। 

গত আঙশিন মানের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে'ষে, মাধবাটা ধর্য চূড়া- 
ধারী; বৈষ্ৰ ছিলেন না, শাস্ত ছিলেন। মাধবাচীর্ধ্য যে চুড়াধারা 
নয়), তাহ! শ্রীপাট খড়দহ ও শ্রাপাট শান্তিপুর গ্রভতি গোস্বামিপাদদিগের 
অনুমোদনে ৬ বৃন্দাবন্ধামে সক্ষল প্রধান প্রধান দেেবালয়ের গোস্বামী 
দিগের প্রদত্ত জভ্রান্ত গ্রামাণচ্ছচক যে সকলের স্বক্ষরযুক্ত এক খান! 
২৮1 ২৯ বতশরেব দলিল আছে, পেই দলিল খান ৬ ধাম হইতে আনাইয়াছি। 
তাহা পাঠক ও সর্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ প্রকাশের মাদসে ছাপাইতে 
দেওয়! হুইয়াছে। ছাপা হইলেই শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ জন্য পাঠাইব। 





শ্রীমাধবাচার্যা শ্রবন্ধের-প্রতিবাদ। ৮৭ 





শানরারনিরাচনাা উর ০ উজার“ "রা, "রর েগ্যা 


আ'র এক কথা, মাধবাচার্ধ্য প্রভূ বৈষ্ব ছিলেন না, শাক্ত ছিলেন, 
কেবল কপটত! কধিয়া বৈষ্ণব বেশে গোপদিগকে ভুলাইয়াছিলেন। পাঠক 
এই বিষয়টী ভাল করিয়া বিবেচনা করিবেন, ইহা কেমন আশ্র্ষ্যের 
কথ।। আখ্বিনের পত্রিকায় প্রকাশ ছিল যে, মাধবাচার্য্যের কেবল একটী 
পুত্র ছিল, তাহার নাম জয়র!ম গোস্বামী । তবেই জান! যাইতেছে যে, 
মাধবাচার্ধ্য মহাপ্রভূর কৃপা-পাত্র বা শিষা ছিলেন, ইহাই নিঃসন্দেহে 
কথা । বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পর্ষ্যস্ত যত গুলিন গোস্বামী, মহাস্ত 
ও টবঞ্চব হইয়াছেন তাহারা কি পুরুষান্থত্রমে বৈষ্ুব ছিলেন? না মহা- 
প্রভুর করুণ! প্রভাবে অন্যান্য মত পরিত্যাগ পূর্বক বৈষ্ণব মত গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন ও করিতেছেন ? হইতে পারে, এ স্থলে ত্বীকার্ধ্য মাধবা- 
চার্ধ্য প্রভূ মুলে শীক্ত ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর করুণা গুণে বৈষ্ণব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

সম্প্রতি আমি শ্রীধাম নবদ্ধীপে গিয়! মহাপ্রভুর বাটার গোশ্ব।মীর্দিগকে 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম, এ ঠাকুর (বিগ্রহ) কাহার স্থাপিত? ও আপ- 
নারা কি পরিবার ও কি স্বরূপ? তাহ] তহার। বলিতে পারিলেন না; কেবল 
বলিলেন যে, এই মহাপ্রভু বিষুওপ্রিয়ার স্থাপিত ও ইহা বিশুঃপ্রিক্কার শাখ। 
মাধব মিশ্রের পাট । পাঠক মহাশয়গণ! উপরোক্ত সমস্ত বিষয় পাঠ 
করিয়া সহলে বুঝিতে পারিবেন যে, ছুইটী পক্ষ অন্থকুল ও গ্রতিকুল 
থাকায়, আপন আপন পক্ষ টানিয়া কোন কোন গ্রন্থে কোন কোন কথা 
প্রক্ষিপ্ত বা ও কোন কোন কথা ত্যাগ করিয়া, আপন আপন মত প্রবল 
করিতে চেষ্টা *করিয়াছেন। বৈষ্ঞবাঁচার দর্পণের ৩৪১ পৃঃ ৫ম বিভব ও 
৫ম বর্ষের ১৫ সংখ্যা বিষুণপ্রিয়া পত্রিকা পাঠ করিলে, পাঠকগণ তাছার 
সত্যাসত্য বিবেচনা কৰিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। 

পাঠক এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, চুড়াধারী প্রবাদটী তবে কাহার 
হইল ৭ উত্তরে বলিতেছি। মুর্শিদাবাদের ধীন বাজ্িতপুরের ৬ শ্তাম ও 
সর্কেশ্বর নামক বিগ্রহাদগের মহাস্ত চুড়াধারী ও তাহার! শুদ্র জাতি। 
এই পাঁটে যখন যিনি মহান্ত নিযুক্ত হইয়া গদিতে বসেন, তখন তিনি 


মাথায় চূড়া বান্ধিয়া স্বয়ং রূপ ধারণ করিয়া বসেন ; এই কথা দেশ বিখ্যাত । 
পরাশর পুর মাধবাঁচার্য্য প্রভুর সহিত এই পাটের কোন সংঅব নাই। 

বৈষ্ণব দাসনুদামের অযোগ্য দাস শ্রীঠাকুরদাস দাস। 

মকদমপুর, মাল্দছ। 





৮৮ ভীহ্ীবিধুণপ্রিপ্বী-পত্তিক।। 


শুভ সমাচার । 


বিগত্ত ৩০ পৌষ এবং ১লা ও ২র! মাঘ দিনত্রয় মাঁলকী শ্রীহরিসতার 
৭ম বার্ষিক মন্থোৎসব হইয়াছে । শ্রীযুক্ত মদনগ্োপাল গোন্বমী প্রভৃতি প্রতভু- 
পদগণ অগমন করিষ] ভীমস্তাগবত পাঠ, শীচৈতন্ত চরিতামূত পাঠ, ও ভক্তি- 
বিষয়ক হুমধুর হৃদক়গ্রাহি বক্তত! ও হরিকীর্তন করিয়াছেন। প্রীপাল 
রাখারমণ গোস্বামী প্রভু সথঙ্গধূর কে শ্রীচৈতন্টচরিতাশূত পাঠ ও গান 
করিঝা স্ত্রী পুরুষ আবানবৃদ্ধকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। তাহার 
নবীন বয়সে ধেক্গপ প্রেমের ভাব দেখিলাম এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে যেক্গপ 
অধিকার করিয়াছেন, ইহ! দ্বার! বৈষব জগতের বিশেষ মঙ্গল হুইবে। 

০ নং 6 ০ 

নৈহাটি ষ্টেশনের বাজার মধ্যে একটী মেলা আরম্ত হুইয়াছে। 
তথায় নদীদ্ার কারিগরের কতকগুলি নয়নানন্বকর ছবি দেখিগপাষ। 
১ম ছবি-_মন্বহাপ্রতৃর জন্ম, অতি অপূর্ব্ব দর্শন। তাঁর পর গ্রভূর যী 
পুজার দৃশ্ত। ২য় ছবি--গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি পঞ্চতত্ব ছবিগুলি 
ভাবপূর্ণ; দেখিলে প্রাণ জুড়ায়। ওয় ছবি_-যড়তুজ গৌরাঙ্গ-মূর্তি। ৪র্ধ 
হুবি-_-কাঁজির লোকজন কর্তৃক গুতুর নগরকীর্তনের খোল ভাঙ্গিতে আগমন | 
সকলের হাতে লাঠি, ভয়ানক মূর্তি। ভক্তগণ কীর্তনে বিভোর, কোন 
ভয় নাই, প্রভুর পানে চাহিয়া আছেন। ৫ম দৃশ্ঠ--পাষণ্ড দলন। 
জ্ীচৈতন্ত নিত্যানন্দ মধ্যন্থলে, চারিদিগে তক্তগণ কীর্তন করিতেছেন 
এই দৃষ্তগুলি নয়ন ভরিয়া দ্েখিয়। বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। নগরে 
নগরে এইরূপ প্রদর্শনি হইলে সকলেই গ্রাণ ভরিয়া প্রত্ুর লীল! দর্শন 
করিতে পারেন। নদিয়ার কারিগর দ্বারাই নদিয়া-ন।গর বেশ গ্রাকাশিত 
হন” আমার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় একজন কাঁরি- 
গরকে মহাপ্রভুর মুর্তি প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কারিগর বলিল, 
একটি প্রতিকৃতি পাইলে গড়িতে পারি । তাহাকে আমাদের ফটোগ্রাফ 
শ্ীচৈতন্য ভাগবত পড়িতে দেওয়। গেল। তিনি পাঠ করিয়া একটা 
মুর্তি গ্ড়িয়াছেন। শ্রমায়াপুরধামে শ্রীগৌরাগ-বিঝুপ্রিয়া মূর্তি দর্শন করি- 
রাছি। এ পর্য্স্ত ও রূপ মধুর মুর্তি কোন খানে দেখি নাই। সেও 
প্রগৌয়াঙদাস শ্রীযুত ছ্বারকানাথ সরকার মহাশয়ের মনোনীত। তিনি 





অনুরাগ-বলী। ৮৯ 





আমাদের প্রভুর বড়ই প্রির, প্রত্ুর লীলাক্ষেত্র তাহার শ্বরূপ, বেশ ইঞ্জি 
নয়ারিং করিয়ছেন। 
রং রস সং সা 

বিগত ১*ই মাঘ হুর্ধ্যগ্রহণ উপলক্ষে কলিকাতা নগরে ত্ীহরি সংকী- 
সনের বড়ই আনন্ব হইয়ছে। ৬কালীধাটে মারের মন্দিরের চতুষ্পার্শে 
বৈষব, শাক্ত, যোগী, স্ত্রী পুরুষে পুরশ্চরণে বপিয়াছেন, সকলেই ব্যনে 
মগ্ন,. সকলেই স্বীয় মন্ত্রজপে বিভোর, সহ নহত্র নরনারী মাকে এই 
গ্রছণ সময়ে দর্শনার্থ ব্যস্ত, শরীরের কণ্ঠ তৃপজ্ঞান করিয়া প্রবেশ 
করিয়াছে, কে কাহার উপর পড়ে জ্ঞান মাই, বহুমূল্য বস্ত্র ছিড়িতেছে। 
শ্বাস রুদ্ধ হইতেছে; কোন বাধা নাই । স্ত্রীগণ ছাদের উপর হইতে গঙ্কা জল 
তুল ও পুষ্প বর্ষণ করিতেছে, প্রাঙ্গনে “বল তাই গৌর নিতাই” কীর্নের 
রবে সুদক্গ করতালের গগনতেদী রব উঠিতেছে, কীর্তনে সকলেই উত্স 
হইয়াছ্ছেন। আজ সব পীতবরণ হুইয়াছে। কার্ডনের মানুষ গলি হরিদ্রা 
বর্ণের। গ্রাহুপচ্ছলে হরিনাম করিয়া" প্রভৃর ভন্ম। আজও অবশা তিনি 
এই কীর্তনে আসিয়াছেন। তাহাতেই বুঝি সব মানুষ গৌরবরণ হইয়াছে । 
এইরূপ মাঝে মাঝে গ্রহণ হইলে তারতের অমঙ্গল দূর হইবে ও হুরিনাদের 
মাহাস্থ্য প্রচারিত হুইবে। হঈমুকুন্দলাল দাম। মালক্চী। 


৫৫ 99 
অন্তুরাগ-বলী । 
শরীমন্মহা প্রভুর প্রসাদে ও গৌরভক্তগণের আশীর্ব!দে আজ আমরা আর! 
এক থানি অপূর্ব বৈষ্ণব গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। 
গ্রন্থখানির নাম “অনুরাপ-বন্পী+১) গ্রন্থকার শ্রীনিবাস আচারের শিষ্যাঙ্শিষ্য 
মনোহর দাস, গ্রন্থরচনার ক্লাল ১৬১৮ শকাবা, এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
বিষয় গ্রন্থকারের পরাপর গুরু শ্রীশ্রনিবাস আচার্ষের চরিত্র আম্বাদন। 
এই গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ছইশত বর্ষের পুর্বে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহ! উত্তম রূপে জানিতে 
পারা যায়। শ্রামদেশাপাল ভটউগোশ্বামী শ্রীতগবন্তক্তিবিলাস গ্রন্থে প্রবোধ।” 
নন্দের শিষ্য বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইছাতে অনেকেই 


মনে করেন গোপালভষ্ট গোস্বামী প্রবোধানন্দের মন্ত্শিষা ছিলেন। কিন্ত 
১ 


কও শ্রী লীবিষুতরিয়াপতিকা | 








এই গ্রশ্থকাব প্রীমনোহ্র দা সেই কল বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিব তট্ট 
গোস্বামীকে ীমন্বহাপ্রভূর কৃপাপাত্র, এবং প্রবোধাননাকে মহাপ্রভুর শ্রিয়- 
ভক্ত বলিয়! স্থির করিয়াছেন । 

'গোপালভউ গোস্বামী ' শ্রীনিবাদ আচার্ধ্যপ্রতৃর গুরু ছিলেন। এই 
গ্রন্থের প্রথম মঞ্জরী পাঠ করিলেই পাঠকগণ এ বিষয়ের লিহাস্ত স্থির 
করিতে সক্ষম হইধেন। 

এই গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার স্পষ্টর্ূপে নিজের পরিচয় প্রদান করেন নাই, 
ভবে সপ্তম মঞ্জরীতে আ'চার্ষ্যপ্রতূর শাখাবর্ণন প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে -_ 
শ্ীশ্যাম দ।স চক্রবর্তী মহাশয় । তার ছোট শ্রীরাষ চরণ চক্রবর্তীহয় ॥ 

পরষার্থে ছুই ভাই প্রভূর সেবক। ব্যবহার ক্রমে দৌহে হয়েন শ্যালক । 
ছোট জন ভক্তিগ্রস্থ পট়িবারে সঙ্গে । চিবদিন ছিল! রাধাস্কিষ্ণলীলা রঙে ॥ 
প্রবাস চলিলে মাত্র বন্ধন করয়' রঃ 
শ্যামধাস চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং *আচার্য্যগ্রভূর শ্যালক রামচরণ 
চক্রবত্বাঁ মঞ্চাশযের শিষ্য রামশরণ চট্রোবাজ, এই রামশরণ চট্রোয়াজের 
মিকটেই মনোহর ফাস দীক্ষ। মন্তরষ্রহণ করেন । রামশরণৈর বাস স্থান ফাটো- 
যার নিকট প্বাইগণকোলা” ব1, "বেগুণকোলা” গ্রাম । মনোহর গুককুলে বাস 
করিতেন তাহ! তাহার শুই গ্রন্থেই প্রকাশ। 

গ্রন্থকার নিজ-মত সংস্থাপন কত্সিবার অন্ত অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত 
ক্লেক উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং একটা একাদশক দ্বারা স্বীয় গুরু- 
দ্নেবকে স্বতি করিয়াছেন। 'ইছাতে জীন| যায় যে মনোহর সংশ্কত 
ভাষায় অসামান্য বুৎপন্ন ছিলেন। 

ভিনি ১৬১৮ শকার্ধার চৈত্র শুর্লাদশমী তিথিতে শ্রীধন্দাবনস্ম কোন 
মে বসিয়া! “অন্ুরাগ-বল্পী” রচনা! করেন। 

বাঙ্জাল। ভাষাও গ্রস্থকারের ধেশ আয়ক্ধীন ছিল। তাহার লেখার 
যতিদোষ, মিলদোষ ব! গ্রামাদোষ পরিলক্ষিত হয় না। স্থানে গ্যানে 
কবিতৃশক্তিরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাকস। 'শ্রীনাচার্ধ্য প্রভুর জীবনী সংগ্রহ 
করিতে ষে' সকল বিষয় প্রশ্ধোজন, তাহাতে 'ভিনি বেশ কতকাধ্য হুইক্সাছেন 
বলিত্তে হষ্টবে। তবেগতিনি তৎকালের এউত্িহাসিক তত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন 
বণিক্গীই কবিত্বশক্কি 'তখাইবার অধর প্রাপ্ত হন নাই। গ্রস্থথানি 

অত দ্াাপাস্ক উতুর্দশক্ষরাবৃত্তি পর়রিছন্দে লিখিত। ইহাতে ছুইটা ফা 
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পদ আছে, তাহা শ্রী চাধ্যপ্রস্ভুর রচিত বলিয়া! স্বীক্ুত হইপ্লাছে। প্রতি 
মঞ্জরবীর শেষে এইক্সপ ভণিতা অছে-_- 
শ্রীরপ নপরিবার সর্বর্থ ধাহাব । তা সভার স্থত লাগি এ লীল! প্রচার ॥ 
মে সম্বন্ধ গুর্বাদি বর্ন অভিলাষ। অসন্ুরাগবলী কহে মনোহর দাস ॥ 
এই গ্রন্থ পাঠে বৈষ্ণব ধর্্মতত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা ভানিতে 
পারা যায়। তাহার মধ্যে পঞ্চনামগ্র্থণ একটা । পঞ্চনাম-গ্রহণ লইয়! 
বৈষ্ঞব সম্প্রপায়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই পঞ্চনাষগ্রহথ-প্রণলী 
আধুনিক কোন রসিকভক্ত-গ্রোস্বামী কর্তৃক প্রচারিত বলিয়াই ব্নেকের 
বিশ্বাস, কিন্তু অঙ্র[গব্পী পাঠে জান! যায় যে মনোহর দাসের সময়েও 
পঞ্চনামগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। যথ! তৃতীর-মঞ্জরী শআচার্য; প্রড়ুর 
মন্ত্রগ্রহণ প্রস্তাবে 
প্রথমে করিল! কৃপা শ্হরিনাম। তবে রাধাকুফ্ণ ছুই মন্ত্র অনুপাম ॥ 
পঞ্চনাম শুনাই। সিদ্ধ নাম দ্বিলা।। শ্মণি মঞ্জরী ওক মুখেতে শুনিল! ॥ 
শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্রগ্রহণ প্রস্তকাবেও এইরূপ লিখিত হুইযাছে-- 
হন্সিনাম বাধাকফ্জ মন্ত্র পঞ্চলাম ! দিয়া কছে সেবা সাধ্য সাধন বিধান ॥ 
ইত্যাদি । 


গ্রচ্থকাব, জ্টআচার্যপ্রভৃর মন্ত্রগ্রস্থণ প্রস্তাবের মধ্যেই মঞ্জরীরূপে 
শীকৃষেের ভজন, অষ্টকাঁপীয লীলাশ্মরণ, শ্রীকৃষ্ণ পরকীয় নাগব জ্ঞান, 
শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ৰাহুদেবের কোন সংশ্রব নাই এবং 
শন্প মঞ্জরীর যুখেই সকল ভক্তের গতি হত্যাদ্দি সিদ্ধান্ত দ্বারা গৌর- 
প্রাণ বৈষ্ণববৃন্দের তজন-প্রণাঁলীর পরাকাঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। 

মনোহরের শীব্ন্দাবনে গৌরবিগ্রহ স্থাপন বৃত্বাত্তটী অতীব যনোঁহর। 
চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্বশীণের বিবরণ এরূপ বিশদ্রন্ধপে বর্ন আর কোন 
গ্রচন্থেই দেখ! যায় না। 

অধিক কি এই শষ গ্রন্থখানিতে বৈষ্বদিগেব ভক্তিতত্ব, প্রেমতত্ব 
এরতিহাসিকনত্ব প্রভৃত্ডি অনেকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় অতি হুদ্দররূপে 
লিখিত হইয়াছে। 








আয পরঞঞছা। ( ৯ 
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শ্ীবন্দাবনে আশ্চর্য্য কাণ্ড । 


জানি দা, কে কোথা হইতে আ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ত্রত-মন্ত্রের মীমাংস। 
শিরোনাম দিয়! একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছে। বুন্দাবনে এই বিজ্ঞা- 
পনটা ঢাকার বাবু লালমোহন সাহার দাতব্য চরিতামূতের সঙ্গে অনেকে 
পাইয়াছেন। কিন্তু ইহার নিষ়্ে শ্রীত্রীরাধা-গোপীনাথ জীউর টহলিয়। 
শীগন্জাথ দাস কামদারের নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে পত্র লিখিয়! 
জানিলাম ষে তিনি এ বিজ্ঞাপন প্রচার কবেন নাই। এই বিজ্ঞাপনের 
ব্ষি্য়ে আমার একটু লিখিবারও প্রয়োজন আছে, কারণ ইহাতে আমারও 
ন্িষয় লেখ! আছে। 

এই পত্রে একখানি মীমাংসা পত্রেব উল্লেখ আছে। তাহাতে লেখা 
আছে যে, আমার সম্মতি মত এই মীমাংসা হইয়াছে । গৌরভক্তগণ ইহ 
দেখিয়! অবশ্য আমার উপর বিরক্ত ও মর্মাহত হইবেন। কিন্তু ইহা 
আমার সম্মতি মত হয় নাই। শ্রীগ্োপীনাথ জীউর মন্দিরে এই মীমাৎস! 
পত্রে সাক্ষর করিবার প্রন্ত আমাকে অনেক উত্পীড়ন কর! হইযা- 
ছিল। কিন্তু আমি কোন প্রকারে স্বাক্ষর করিলাম না। আমি এখন 
ক্তানিতে চাছি যে, আমার বিনা অনুমতিতে আমার নাম উহাতে কেন 
দেওয়! হুইল? 

এই মীমাংসা পত্রে সারল্য দেখিতে পাওয়! যায় না। ইহাতে বিৰা- 
দের মীমাংসা ন1 হইয়| বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। আ্যুক্ত নীলমণি 
গোস্বামী প্রভু শ্রমম্মহাপ্রভুর ব্রত মঞ্ত্রা্দিকে শাস্ত্রীয়, ও বিধি প্রযুক্ত 
বলিয়। গ্রাহথ করেন না। সেই কারণে কয়েক বৎসরের পুর্বে একট! 
দেশব্যাপি আন্দোলন হইয়া স্থির হুইয়। গিয়াছে নে, আমন্মহাপ্রভূর ত্রত- 
মন্ত্র্দি শাস্ত্রীয় ও বৈধ। নেই লমম হইতে প্রভূপাদ গোস্বামী মঞছাশয় 
একট! স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র দল করিয়া আছেন। সাহা মহাশয় পুর্বেক্ত প্রভুপাদের 
দলের লোক। তাহার ইচ্ছা! এই দলট। যাহাতে বজায় থাকে তাহাই করা। 
সেইঙ্জরন্য তিনি ছুই দলকে এক করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য 
হইলেন ন1। শ্রাগোবিন্দ জীউর মন্দির অনেক দিন স্বতন্ত্র ছিলেন সম্প্রতি 
শ্ীগোপীনাথ জীউর মন্দিরও দেই দিকে গিয়াছেন। কিন্ত ইহাতে বিবাদ 
মীমাংস! কিছুই হুইল ন!। শ্রমদনমোহন জীউর মন্দির, শ্রীরাধারমণ জীউ 
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মন্দির, আ্রীনিত্যানদ্দ প্রভূর বংশের প্রধান স্থান শ্রশৃক্গারবট, শ্রীমট্বৈত 


প্রভুর বংশের প্রধান স্থান পুরাতন সীতানাথ জীউ ও সমস্ত ব্রজমগ্ডলস্থ 
বৈষ্বগণ প্রভৃতি মহোদঘ়গপ শ্রীমন্মহাপ্রভৃর ব্রত-মন্ত্র লইয়াই আছেন। 
পুর্ব আন্দোলনের মময় ইহার! সকলে প্রতিজ্ঞ! করেন যে, “যে কোন ব্যক্তি 
প্রভৃত্রয়ের জন্মদিনে উপবাদ উপাসনা সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন, আমর! 
তাহার সহিত আহার ব্যবহার রছিত করিব। ইহ1 আমর! শ্রীগুরু- 
গোবিন্দ-গৌরচন্ত্রকে মধ্যে রাথিয়৷ প্রতিজ্ঞ করিলাম । যিনি বিপক্ষ- 
গণের ভয়ে শাসনে প্রলোভনে পুর্বলিখিত বিষয়ের কোন অংশের অন্যথা 
করিবেন, তিনি ধর্মত্রষ্ট ও শ্রীহরি-গর বিমুখ হইবেন |, 

ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব্গণকে আীবুন্দাবনে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং 
প্রভৃপাদের এই মীমাংস! গ্রাহ্ করিবার জন্য চতুব্বিধ উপায়ই কর! হইয়াছিল । 
কিন্ত তাহারা স্পষ্টই বলিলেন যে, যে পধ্যস্ত শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী 
প্রভু সরল ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রতুর ব্রত-মন্ত্রাদিকে শাস্ত্রীয় ও বৈধ বলিয়! 
সমাদর ন1! করিবেন, সেই পর্যযস্ত আমরা সেই দলে মিপিতে পারি৭ 
না। মরল ভাবের তাতপর্য্য এই বে, উক্ত প্রভু বিদ্বান ও লেখাপড় 
জানেন। তিনি কপা করিয়া ইহা! প্রকাশ করুন যে ৪1৫ বৎসর পূর্বে 
শ্রীচৈতন্য-মত-বৌধিনী সভার সময়ে তাহার যে মত ছিল, এক্ষণ তাহাতে 
কত পরিবর্তন , হুইয়াছে। পুর্বে তিনি কোন্‌ কোণ অংশে মাদিতেন 
আর কোন্‌ কোন্‌ অংশে মানিতেন না, এক্ষণই বা কি মানেন কি মানেন 
না, ইহা স্প্ই ভাবে প্রকাশ করারই নাম সরল ভাব । ষদি বা "পূর্ব্ব!- 
পর চণিক্না আসিতেছে, প্রভুর লিখিত এই ফাঁকির এই অর্থ হয় 
যে, প্রত্থর মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই, পূর্ব্বে ষে মত ছিল এক্ষণও 
তাহাই আছে, তাক হইলে আমরা জানিতে চাহি ষে মীমাংসা কি 
হইল যাহারদের কেবল খাওয়া দাওয়া! লইয়! গোলমাল, তাহাদের 
মামাংসা সহজেই হইতে পারে। কিন্তু ষাহাদ্দিগের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ- 
তত্ব লইয়া গোলম:ল, তাছাদ্দিপের সহিত কি মীমাংস| হুইল ? অতএব এই 
পত্রিকা দ্বার সর্বসাধারণকে ও শরীগৌয়ভক্তগণকে জানাইতেছি ষে আমি 
কোন মীমাংসা করি নাই এবং শ্রীবৃন্দাবনেও কোন মীমাংস। হয় নাই। 

অবনত তীমধুক্ছদন গোস্বামী । 
জীবন্দাবন-স্শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর মশদির। 





৯৪ শইরিচিও-পতি ক1। 





আযাদের নিধেদন । 
আজ কয়েক ৰৎপর' পৃর্ধ্বে যখন এই বিধয় লইঙ্া আনোঁলন হন, 

তখন শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী প্রভূপাদকে লঞ্চলে বেশ চিনিতে 

পারেন। তাহার এই আচরণে গৌরভক্কগণ মর্মাহত হন, এবং তাছদের 

নিকট তিনি অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়1পড়েন। এই কয়েক বসর আর কোন 

উচ্যবাট্য না করাক়্ ক্রমে তাহারা গরভূপারদ্দের অপরাধ বিস্বৃত হইতেছিলেন। 

কিন্ত আবার যখন তিনি মন্তক উত্তোলন করিয়।ছেন, তখন গৌরতস্তগণ আর 

তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন 'ন!। “যে ব্যক্তি মহ্থাপ্রভৃর।'বিদ্বেবী, সেই আমা- 

দের ত্যজ্য,* এই কথা ম্মপ্নণ করিয়া গৌরভক্তগণ এখন সাবধান হুইবেন। 

এখানে সাহা? মহাশররকফে আমদের একটা বক্তব্য আছে। তিনি যে 

আজ মন্থাপ্রভূর কথা লইয়! অআলোচন। করিতে বসিয়াছেন, তাহার কি 

একটু কৃতজ্ঞতা নাই? বদি ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতীর্ণ ন! হইতেন, যদি 

তিনি জাতিবিচার না করিয়া, আচগালকে উদ্ধার না করিতেন, তবে 

আজ সাহা! মহাশদ্দের স্থান কোথায় হইত? 

প্রীর্থন। ৷ 

তুমি প্রভু সর্বেশ্বর, পরমাত্], পরাঞ্পর, 
বিশ্বন্ধপ বিশ্বের ঈতখপ। 

আদি? অস্ত নাহি তব, অ্রেলোকঃ ব্রন্মাণ্ড সব; 
আছে. লোয় কুপের ভিতর ॥ 

তুমি: প্রভূ সর্ষে্ষোপর, কেহ নাহি তব পর, 
সৃষ্তি স্থিতি তোয়াতে প্রলয়? 

তোস্গাদ্প- সংসাক্স যাত্রা, তুমি অধিপতি তগ্গা, 
তুমি অধিকারী মহাপিয়॥ 

তুমি প্রত মুলাখাপ, বেদেকি জনে তোমার, 
বত রূংপ, কত অব্রতান্্। 

তোমার কাধ মাহা ন। জানে শিধ অন্ত, 
ক্ষি জানে এ নাবী জাতি ছার॥ 


প্রস্থ 'প্রাণ্ি শককার 1 ৮৫ 





কলি গগ্রবর্তন “কালে, ভুমি হৈল1 সেই স্থলে, 
ংসার 'ঘাত্রায় জধিষ্ঠান | 

স্ীবীবেরে সদয়: হৈয়া, শচী গর্ভে উদয় হৈলে, 
'বজগয়াণ মিতশ্রর সন্তান ॥ 

তুমি গৌড় গুলমণি, সংকীর্তন শিরেমণি, 
স্পতিত পাংন দয়াময় । 

তব প্রিয় মছেশ্বর। ভক্কিমাখা ফলেবর, 
স্বরণে শমন পয়াজয় । 

গোলোক ' ধৈকৃঠধাম, *  '্রিভৃুবনে অনু পাম, 
গোলোক ভীঁজিয়া কি কারণে । 

নিগমে গোপন সাঞ্চি, চর হুর্ধের প্রকাশ নাই, 
ভক্তের ছাঁদয় দিংহাসনে ॥ 

করুণাব কল্পতর, 'কপাসিন্ধু' ধিশ্ব-গুরু, 
'প্রেঞ্করত্ব দিলে জনে জনে। 

পাঁপী তাপী ছষ্ট জন, দয় করে তক এমন, 
শলীকফটওন্য প্রীড় বিনে ॥ 

'রাসহশীরী খআতাঞ্জন, পাশা পাব ল্ীচর গ, 
না জানি কি হযে দয়াময়! 

নিরাশ করো না হরি, দিতে হবে পদ-তরী, 
এ দীনাব প্রাণাস্ত সময় ॥ 

আমতী বাসন্থন্দরী দাসী । 


এপ (রি খরা 


গ্রন্থ প্রাপ্তি স্বীকার । 
সভক্তিমরী-_-জীশরচ্ন্দ্র,চৌধুরী প্রবীত। হাটোল! "সাধারণ হরিসদ্ধার 


“স্তর বান্ধব সঙ্গিতিতে পত। ডাক্তার ততরীধুক্ত' র্জিক গলৌহুন চক্রন্থী 


ছার) প্রকাশিত মূল্য ছয় আন মাত্র । 
্রীযুক্ত বাবু “শরত্চঞ্জা চৌধুরী তরুণ যুবক, তিনি এই কীর্তন প্রচারের 


৯৬ শীপ্রীবিষুপ্রিয়ী-পত্রিকা । 





দিনে কতকগুলি সন্কীর্ভন পদাবলী, প্তক্তিম়ী,” নাম দিয়া পুস্তকাকারে 
মুজ্রিত করিক! প্রচার করা আমরা হুরী হইয়াছি। কেন না আজিকার 
দিনে ধনী ও জমীদার পৃত্রগণের ষে সকল সাধারণ দোষ দেখিতে পাওয়া 
যায়, শরৎ বাঁবুতে তাহার ঠিক্ধ বিপরীত পরিলক্ষিত. হইল। তিনি যে 
এই সময়ে সাধারণ নায়ক নায়িক ঘটত গীত রচনা ন| করিয়া, হুরিপুণ 
গানে মত্ত হইয়াছেন, ইহা! - বড়ই সৌভাগ্যের কথা। এই গ্রন্থ তাহার 
প্রথম উদ্যম হইলেও আমর! তাহার রচনা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ 
করিয়াছি। তিনি যে এক জন গৌরভক্ত, তাহ! তাহার প্রথম সংখ্যক 
গীতটা পাঠ করিক্া জানিতে প্রারা গিয়াছে। শ্রীপত্রিকার পাঠক গণের 
অবগতির জন্য সেই প্রথম গীতটী একাংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল-_ 
তাল কাট। চৌতাল। 

কি ভাবে কিল্লের অভাবে নবন্বীপে অবতীর্ণ । 
বৃন্দারণা করি শুন্য ও কি জন্য শ্রীচৈতন্য ॥ 
কাল রূপ পরিহুরি, নদে এলে গৌরহক্সি, এ ভাঁব বুঝিতে নারি, ছেরে জ্ঞান 
হয়েছে শূন্য । ইত্যাদি। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইহার প্রকাশক তক্তবর শ্রীযুক্ত বাবু রসিক 
মোহন চক্রবর্তী মহাশর, কৃত এই গ্রন্থের একটি বিস্তৃত ভূমিক! পাঠ করিয়া 
আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তিনি তাহার লিখিত ভূমিকায় অতি 
বিশদতাঁৰে সন্কীর্থন মাহাত্ম্য লিখিয়। পাঠকগণের সংস্কীর্তন গ্রন্থ পাঠে 
রুচি জন্মাইয় দিয়াছেন। ভরস! করি লেখক ও প্রকাশক এই ৰূপ গ্রন্থ 
নিচয় প্রচার করিয়া শ্রীজীমহা প্রভুর নাম প্রচার কার্যে সহায়তা করুন । 


গ্রাহকগণের প্রতি । 
শ্রীপত্রিকার অইমৈ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ধাঁছাদের 
নিকট শ্রীপত্রিকার মুল্য বাকি আছে, তাহার] কুপা করিম] সত্বর পাঠা- 
ইয়। দি্বন। এ সন্বন্কে বারগ্বার পত্র লিখিতে আমর! নিতাস্ত কুষ্ঠিত 
হই, ভরস! করি এই বিজ্ঞাপনকেই দকলে পঞ্ডের স্তায় জ্ঞান করিবেন। ইতি 


বিলিন 


৮ম বর্ষ ভীতীবিযু্রিকক 


১4 বিয়ার বি. 


যে দন প্রথম লাখ, হোর 
হাবাষেছি আমি পঙ্গুায় । লিক 
সব কবি সমর্পণ, পেয়েছিনু শ্রীচরণ, ২০% 
আজি তুমি মাগিছ বিদায় ! 
ধত কিছু এ জগতে কিছু লাগিত না চিতে, 
তব আগে কিবা কোন ছাব। 
এ জগতে কোন্‌ ধশী, আমা সম আছে ধনী, 
শ্লীচরণ সম্পত্তি আমাব । 
নাথ, গ্হকাক্তে বহি, মমে জাগে বহি রি, 
বিধি দিয়াছেন যেই ধন 
মোর সেনিধির কাছে কিবা এ জগতে জাছে, 
আমার সম্পত্তি লীচরণ ॥ 


নাথ, তৃমি নিদ্রা গেলে, বদি তব পদ তলে, 
হেরিতাম চরণ যুগল 
"অতুল গৌরবে মোঁব, নয়নে বহিত লোব, 


এ সম্পতি আমারি কেবল! " 

প্রভু তুমি নিতি নিতি,  কীর্তনে পোহাও রাতি, 
একা গৃহে আমি ভাবি মনে। 

তব পদ সেব ভার, আমারি ত অধিকার, 
চিরদিন তোমাব চরণে ॥ 

আঁমাবি তজাছে নিধি, দিন যবেদেন বিধি, 
পৃধাইব সাধ সমুদ্দবায ! 

হেরি তব পদ তলে, সবে ভাগ্যবতী বলে, 
অজি তুমি মাঁগিছ বিদায় ! 

কি ভাগ্য করিছি আনম, চরণে রাখিবে তুমি, 
কত জন্ম সাধনের ধন। 

পেয়েছিন্ু অবহেলে, তাই হারাই জেলে, 
তোমার দুখানি শ্রীচরণ ! 


নী 





শ্রী শীলিষুপ্রিয়া-পত্রিকা । 

যেন শতদ্গ দল, অন্কণ ও-পর্দতল, 
কেমনে চলিষে বল পথে, 

কণ্টক বিধিবে পায়ু কত ব্যথ। পাণে তায়, 
কত বা সছিবে মোর চিতে ! 
নাথ, তুমি নাগিছ বিদায়! 

গঠ তুমি, তুমি স্বামী, কিআর বলিব আমি, 
ভিক্ষা মাগি তোমার ও পাঁয়॥ 


যেন ওই শ্রীচরণ, আমার সর্বশ্থ ধন, 
কভু না হারাই শ্রাণেশ্বর 
বলাই দাসের দ্বাসী. তুয়৷ পায় অভিলাষী, 


ছঃখিনীরে আশীর্বাদ কর ॥ ' 


সাল আপ 0 শাপলা শপ 


শ্ীপ্রিয়াজীর আক্ষেপ । 


্ঃখিনীর প্রাপধন নদীয়ার টার । 
দাসী হব তব পার ছিল বড় সাধ । 
দিয়াছিলে রত্ব মোরে অঞ্চলে বান্ধিয়া | 
তয় হতো সদ। পাছে ফেলি হারাই 
তাই নিধি সপিগাম তোমার চরণে । 
চাহ নাথ একবার গ্রসম্ন নয়নে ॥ 
আগে শুনিতাম তব মধুর চবণ 

কত মধু রাজ! পায় জেনেছি এখন ॥ 
চরণ শীতল তব শুনিতাম কাণে' 
এবে পড়ে আছি সেই শীতল চরণে ॥ 
না জবালিতে যদি প্রভূ হৃদয়ে অনল। 
কো পাইতাম তব চরণ শীতল ॥ 
নাহি দিতে যদি বধু দাগ্ণ পিপাসা । 


কেমনে এ সুধা! পালে মিটা?তাম তৃষা ॥ 
ধন লয়ে দিবানিশি কেন বহি ভার। 

তুমি ত রয়েছ মোর অক্ষয় ভাণ্ডাব ॥ 
আগে শুনেছিনু নাথ ৰাশী বাজে বনে। 
এবে সেই বাশী শুনি শয়নে স্বপনে ॥ 
নান! কখ। বলে লোকে আমি গশুনি বাশী। 
ও চরণের গুণ গায়ে বলা'য়ের দাসী ॥ 





খাটী ভুখ। ৯ 





খাটা সুখ । 

মানুষ সুখ চায়! যেখানে থাকুক, যে অবস্থায় থাকুক, যে কার্য 
করুক, বা যাহা ভাবুক --হখ তাহার লক্ষ্য ' মানুষের সমস্ত গুলি বাসন! 
স্থথরূপ কেন্দ্রের দিকে প্রধাবিত; অথচ কি জানি, কেমন মায়ার ঘোরে, 
মোহের আন্ধারে, কুবুদ্ধির কহুকে পড়িয়া” মানুষ বেমালুম অশান্তি ও 
দুঃথের আশার কুলে পতিত হষ, পতিত হইয়া পাছে হান্ৃতাশ করিতে 
থাকে ! সে তধন বুঝিতে পারে যে, সে. লক্ষা ভ্রষ্ট হইয়াছে, 
সে যাহ; জ্ুখকর বলিয়া বুঝিয়াছিল তাহা প্রকৃত সুখকর নছে, ভ্রাস্তি 
মাত্র, তৃষাতুর মুগেব মরিচীকা মাত্র।” এই ভবের বাঞ্জারে মানুষ চির- 
দিনই এইক্ঠপ প্রতাণ্িত হয়,-+গিপ্টি জিনিস সোণ। জমে ক্রেয় করিয়া 
পাছে হা ছতাশে মণ 

কোথায় প্রকৃত শখের উত্পন্থিৎ কোথায় উহার স্থিতি, কি প্রকারে 
উহার বিস্তৃতি, উহার পবিণতিই বা কোথায়, এই তত্ব না জানিয়া 
কেবল স্ুখেব এন ছুটবছুটা কাঁপলে, কোথাও মানুষ সুখ লাভ কধ্তে 
পাপে না ভবের গিণ্টি কৰা সুখের জন্য আমরা অনেকেই পাগল। 
থাটা-স্থখ না চিনিয়া অথ।টাতে মাতযাছি, ঠকিতেছি পদে পদে, ঠকি- 
তেছি যে তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু বুঝিয়াও যে শিখিতেছি না ইহাই আশ্চর্য্য । 

গিপ্টি কয় দিন টিকে? তৈলে জলে তাপে-আজ না হয় দহ দিন 
পরে গিল্টি উঠিয়া যায়; যে “স্বাণার দরে গিপ্টি জিনিস খরিদ করে 
তখন তাহার চৈতন্য হয়। কিছুকালের জন্য ভ্রম ঘুচিয়া বায়, তখন 
আপশোষের আব সীমা থাকে না ভবের বাজারে প্রতি মুহূর্তেই 
এইরূপ ছুঃখ ঘটে। ,ধনে ধান্যে, রাজ্য সম্পদে, ব্যবসায় বাণিজ্জো, স্ত্রী 
পুত্রে, ইহার েখানেই স্ধের আশা সংস্থাপন কর ধায়, সেইথানেই 
নূনাধিক প্রতারিত হুইতে হয়। লাঙ্গের আশায় বাণিজ্য করিতে যাইয়া 
অনেককেই সমূলে হারা হইতে হইয়াছে। তাহাদের নয়নজলে মা বন্ধ- 
স্ধারাও অনেক পরিমাঁণেও গালয়াছেন। রোমের আধার প্রণযিণী, প্রাণের 
অধিক পুত্র, অতি স্ষেহের সহোদর.--ইহাঁর কেহই প্রকৃত সুখ দিতে 
পাবে না, বরং অনেক সময়েই অভাবের প্াডনায় যমের যানায় ইহা- 
দ্রিগের জন্যও বহগ ক্লেশ ভোগ কখিতে হয়। গিণ্টি নখ” এইকপ 


১০০ ্রীঞ্ীবিষুপ্রিয়া-পর্জিক1। 


সপ পলক পদ পানি ২৩ টিপ্স. ৭ পাল পর পা 


অবস্থ!। কিন্তু খা্টা শ্ুথ পাটা সোশার যত খাটী ফোখা আজও 
যেমন দশ দিন পরেও তেমন, ছায়াতে যেমন রৌদ্রেও তেমন, ঘরেও 
যেমন বাহিরেও তেমন, তৈলেও যেমন জলেও তেম্ন। কান অবশ্থা- 
তেই তাঁহার বিকৃতি জন্মে না। কিছুতেই উহার বিকৃতি জন্মাইতে পাবে না! 

এইরূপ ষে সুখ নিতা তাহা সর্বদাই স্থায়ী। অভাবের তাড়নায়, 
যমের যন্ত্রণায়, হিৎসা' ছেষ ক্রোধ লোভ প্রভীতি কুবাসনার উত্তেজনায়, 
লে স্থখের বিকৃতি জন্মে না। প্রেমময়ের প্রেমামুতে তাহার উৎপত্তি, 
বিশুদ্ধ নিষ্পাপ প্রেমিক হৃদয়ে উহার স্থিতি, নিঃস্বার্থতায় উহ র বিস্তৃতি, 
মানুষকে গ্রেমোন্ত্ত করিয়া দেওয়া উহার পরিণতি । এই*ম্ুথ আসস্বা. 
দনে মর-জগতের অশান্ত মানুষ অমর হয়েন, লক্ষপ [তির রাজসুখে তাহার 
তাচ্ছিল্য জন্মে, শোক তাপ জালা যাতনা দুরে যায়, তিনি হিংসা দ্বেষ 
ক্রোধাভিমানেও প্রেমের নিপ্ধ মূর্তি নেবীক্ষণ করিয়া পুলকিত হরেন। 
তিনি শোকে গলেন না, লোঁজে ভলেন না, লান্ভে টলেন না। তিনি 
নির্বাত নিক্ষম্প প্রদীপের ন্যায় সর্ঝাবস্থাতেই স্থির গম্ভীব ভাবে নিত্য 
ম্বখে কাল যাপন কবেন। এহেন মন্ুষা আমাদের এই দগ্ধ সৎসারে 
নন্দন-কাননের আুজন করেন । তাহার কথায় তাপিত প্রাণ শীতল হয়, 
দর্শনে নয়ন চরিতার্থ হয়, উহার চরণ-রেণু-স্পর্শলে দেহ মন পবিপ্র 
হইয়া যায়। ইনিই সুখের মানুষ অথবা ইনিই সুখ । 

এতার্শ মহানুভবগণের সৎমর্গ -াটী সুখের একটী উপায়। উহা 
দের সংসর্গে যে একটী আনন্দ জগ্মে তাহাই খাটী শ্গখ। এই ম্ুথে 
চিত্ত প্রসন্ন হয়। অন্যান্য কোন স্থখেব সহিত ইহার তুলন। হয় ন|। 
ধন ধান্য, বিষয় আশয়ে, পত্র কলত্রে, ছাঁই ভসম্মে খাটী সুখ কোন দিন 
মিলে নাই, কোন দিন মিপিবেও না। তবে ধাহারা সারগ্রাহী তাহারা 
হয়ত মধুমক্ষিকাব ন্যায় সকল পদার্থেই খাটী শ্বখ বাছিয়া লইতে 
পারেন। কিন্তু অসতে সৎ, অখা্টাতে খাটী, বুঝিয়া লওয়া সকলের আয়ত্ত 
নছে। মানুষ আপন অজ্ঞতায় এখানে সেখানে স্থথেব আশায় তৃষাতুর 
মুগের ন্যায় দিবা নিশি কেবল স্থথ খুজিয়। বেড়ায়। মানুষ তখন 
মরুভূমির ভ্রান্ত তৃষাতুর যুগের কার্যযেবই ঠিক অন্নকবণ করে৷ মানুষ 
তখন * দিশেহার! হইয়। যায়__হ্ুখেব আশায় ধাবিত হয়, যাহা স্থ বলিয়! 
পূর্বে বোধ করে, পরে তাই হুঃধঙ্জনক বোধ হস, তখন বুঝে উহ! 








থাটা সুখ । ১০১ 








ও 


স্থথ নহে-ছলনা মাত্র-চক্ষের ধা] মাত্র মনের খেয়াল মাত । আবার 
হয়ত ডাহিনে বামে, সন্মুধে পশ্চাতে, এখানে সেখানে সুখের অন্বেষণ 
করে। কিন্তু মায়িক সংসারে সব্ধত্রই প্রতারণ।--সর্বত্রহ [মছে ধাধা। 
তখন নিরাশায় হৃদয় ভালা যায়, "দহ অবসন্ন হয় এবং অন্বরাস্মা 
নিভৃত বিরগে বিষাদ" চিন্তা লইয়! জক্ত্ারত হইতে থাক্চে। 

এই ঘোর নারকীয় যাতনায়, এই তাত্র বেধপায়। এই নরাশার 
ভীষণ চাপে সহসা [বিষ জীবের রুদ্ধ কণ্ঠে সময়ে সময়ে ভগবানের 
কৃপা-ন্থধা তদীয় মধু শামের আকারে অপিক্সা অবভার্ণ হয়েন। সে 
মধুর নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই শাণের অ+স্ত ভা? নিমিষের মধ্যে 
উড়িয়া যায়, বিষ হদয় প্রধুল হর” মণিন মুখে আশাব হাস কুটিয়া 
উঠে, অঙ্কে অঙ্গে নব নব শান্ত আঞ্চারিত হয, মানুষ তখন মরিতে 
বদসিয়।ও নবজীবন লাভ কবে, পতি দুর্গত ভব-যোহান্ধ জীদগণের 
প্রক্কৃত শখের উপায় এই ভারককব্রক্দগ নাম। দ্ুখা জবর ও 'নরাশ 
জীবের হুদয়ই উহার আক্ষা। শাস্ত্রী উপদেশ উদ্ধার করার শাহ শগুত 
জনের উপর। প্রত্যেকের হদয়কে জিজ্ঞাসা কির জানিণেহ হাব 
অকাট্য সাক্ষ্য পাওয়া ঘায়। 

সেই * সখ-স্বরূপাক লাভ কপার আমসাদেৎ সার একটী স্উপাষ-- 
অনন্ত মর্টন ভক্তি ও প্রেম ভরে তাহার শ্রীঞ্ানাম গ্রহণ | আমরা 
তাহাকে এ অবদ্থায় সহদেে ধরিঠে পারি নাঁ। সেই অধরা? কেবল 
আমাদিগকে নাতে ধর। দিয়াছেশ। দকৃষ্ত। ও ভকুষ্ধজের নাম অভিন্ন) 
বর€ শরীর হইতে? তাহার নাম ভারী--ধত্যভামার ব্রত-্দক্ষিণার সময় 
এই সত্য প্রকটিত হইয়। গিয়াছে । নাম নিত্য, নাম পুর্ণ এবং নামই 
শুদ্ধ। ভক্তিভরে নম করিপেই হবি মূলে, ডাকিলে তাহাকে আসিতে 
হইবে, আমার মুখ পানে চাহিতে হবে । ইহা অতি সত্য। অবিশ্বা- 
সের কারণ নাই--পরীক্ষিত মত্য। স্বর্গ কামন! বাবসায় মাত্র--কিঞ্চিৎ 
লাভ আছে--তাহাও আঁ তুচ্ছ। ক্কন্ত লোকসানের ভয় সর্বদাই বড় 
বেশী--এ লাভের আশা ভাদ নয়, গাদন ন্দপ অমূল্যধন সর্গ প্রাপ্তির 
ব্যবসায় ভাল নহে। যোটিজনের কঠোর সাধনে সকলের অধিকার 
নাই, সুবিধাও বড় অল্প। আমাদের প্রভু বড়" দয়াল। তিনি'দেখিতে ন 
কলির জীবের ভজন-সাধনের প্রক্রিয়। অন্যাপ্য যুগের ন্যায় চলিতে 





১০২ শরীশ্রীবিষুপ্রিয়া-পত্রিক। ৷ 


পাবে না। মে পন্থা! 'অপেক্সাকৃত সগল করা উচিত। €সই সরল উপাধ 
শ্ীভগবানের নাম-জপ। শ্রীভগবানেব মধুব নাম শ্রবণ মঙ্গল, ভ্ুখন মঙ্গল 
ও পন্ব-বিদ্র-বিনাশন। নামে দোহাই দিলে বিদ্ধ বিপত্তি দূরে যায়। 
নামে জদয় সরল হয় শীতল হয় এবং শ্রাণ পুলকিত হয়। ইহাতে 
লোভ-নস্করের ভয় থাকে না, ক্রোধ দস্তাব আশঙ্কা থাকে না, ইক্জিষ- 








লম্পটেগ খলও1 .থাকে না, হিংসা দ্বেষেব ঘাতিক! প্রবুহি নষ্ট হইয়। 
যাষ, সুতরাং নাম হইতেছে মধুর । 
মধুর মধুর মেতন্মঙগ"ৎ মঙগলা নাম্‌। 

বেদ প্রবাণ স্মৃতি তন্ধ, মন্দ সন্ধা গাযতী ধর্মে কাও প্রকাণ্ড শাখা 
পত্রাদি স্ববপ। শ্ীভগনানেব মধুব নামই উহার ফল। নামই ধর্ম, 
নামই কর্ম নামই সাধনা, এই নামেই সাধকের সিদ্ধি 

নাম বাহার সাদনা,, নাঁমেছ ভাহাব প্রাণ আকুল। নামে ক্ষুধা যায়। 
তৃষ্ণ। যায়, নিদ্রা যায়, ভৌতিক দ্রেছের কার্ধ' ক্রমেই অবসব লইতে 
থাকে নামের এক উন্দ্রজালিক শক্তি আছে। সে শক্তি মানুষের দ্বৃণ। 
মান ক, শীল, লজ্জা, সম্ত্রম সব দূন কাঁবয়াঁ আপন প্রভুত্ব প্রচাপ কবে। 
যিনি নামে আকুল তাঁন বাঙী ঘর হলিতে প+বেন, স্ত্রী পুত্র কণ্যা 
ভুলিতে পাবেন, সমস্ত ইন্দিয়-ন্ুখ ভুাদতে পারেন, ভুলিতে পারেন না 
কেবল এ মধুমাখা হরিন ম। সে জীবন নামের সছিত একক্ত্রে গাথ।। 
নাম .ইতে বাবণ কপ তখন ভাঙ্গার প্রাণ *ষ্টাগত হইবে । শ্রীল হবি” 
দাসই ইহার সাক্ষী । দ্বাবিংশতি স্থানে দাকণ প্রহাব সহা করিয়াও হবরি- 
দাস ঠাকুণ নাম লইতে ন্রিত হইতে পার্ধিেন না। যাহার প্রাণের 
মাঝাবে নামে তখঙগ খেপা করে তিনি অন্য হ্বখকে স্ুথ বলিয়াই 
গ্রাহ করেন নঠ-তাহাৰ নিকট নামই মধু। 

আমাদের বৃন্দাবন বিলাসিনা “ঞ্রেমময়ী শ্রীবাধিকা কৃষ্ণ-৩্রোসে উদ্মা 
দিনী। শ্রীকুষ্-প্রেমে তাহাব মান নাই, লত্জা নাই, দ্বণা নাই, তয় নাই, 
এমন কি ধর্ম বলিয়ও জ্ঞান নাই। মিলন কাহার লক্ষ্য। কিন্তু সহস! 
শীভগবানে চপণবেণু মিলে না। বিরহে তথন শ্রীমতী ব্যাকুল 
শ্রীকৃষ্ণ দশন লালসা ক্রমেহ প্রবল হই গাগিল। তখন সখীকে মনেও 
বেদনা 'খুলিয্স। বাঁণলেন। খপিলেন-- 

পহিল শুনিমু যব, শ্তাম দুই আর, তৈখন মন চুরি কেল। 


খাটী আখ এ ১৩৩) 





শ্তামের নামেরই তেমন শক্তি_নামেই মন চুরি করে। সে মন 
মা সংসারে থাকে না--সে মন শ্তাম পানে আকৃষ্ট হয়_-বাহিরের 
সংবাদ রাখবার আর অবকাশ পায় এ]। শ্তামের নামে সাধকের মন 
সংসার হইতে অপহৃত হয়। ভগবানের শামেব শক্তি ঈীমতীর মুখেই বলি। 

সখি কেকা শ্ুনাইল শ্যাম নাম। 

কাণের ভিতর দ্যা,  মরমে পশিল গো" . আকুল করিল মোর গ্রাণ। 
নাজান কতেক মধু, গ্তঠাম নামে আছে গো, রসনা ছাড়িতে নাহি পাবে, 
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো (কমনে হেরিব সই তারে।॥ 
নাম পরতাপে যার, জীছন বিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
ধেধানে বসতি তার, নয়াণে দেখিয়ে গো. যুবতী ধরম কৈছে বয়॥ 

প্রিয়্নের নামটা বড় মধুর সতী স্ত্রী ঘপের কোণে আপন মনে 
গৃহকার্ধা করিতেছেন । পতি প্রবাসে কে কার নাম কররিতেছিল, 
তাঙার মধ্যে তিনি তাহার পতির নামটা শুনিলেন। শুন] মাত্রই প্রাণ 
পুলকিত হইল। এক বারের যায়গায় দশ বাব তাহার মনে এ নামের 
জেতই বহিতে লাগিল__ইহাতে নাহার চেষ্টা নাই--একবারেই স্বাভ।- 
ব্কি তাহার গ্রাণবলভের নাম কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ 
করিয়া একবারেই তাহার প্রাণ আকুল করিয়! তুলিল। 

শ্রারার্ধক] নিজ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন কে 
কোথায় শ্তামনীম কবিল, আব হ্লীমতী শাম-তরঙজে অধীর হইলেন । 
্টাম-লামের শ্ুধারসে শ্রীমতীর হৃদয় খন ভুবিতেছে ও ভাসিতেছে। 
তাই বলিলেন-_ 
না ছানি কতেক মধু, শ্তান নামে ভাছে গো, রসনা ছাড়িতে নাশ্তি পারে। 

নাম সুধাক় শ্রীমতী উন্মাদিনী। সে মধু মক্ষয়। অনন্ত, অশগিনীম। 
তে নামে কত মধু আছে শ্রীমতী তাঙা। সীমা দিতে অক্ষম। 

ফলে হ্রভগবানের আ্রীনাম ভৃধামাধা । যফাহ।পা একবার এই স্ত্রধা পান 
করেন, তাহার! এই জগতে অমর হইমস| থান, ধরাধামে বৈকৃগে সুখ 
উপভোগ করেন, তাহাদের ব্রিতাপ-জালা সহসা ও সহজেই প্রশমিত 
হইয়া যায়, এবং অত্যান্ত দুঃখের নিবৃত্তি হওয়ায় খাটা সুখলাত হয়। 

প্রভু আমার কাশীতে সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে উপস্থিত। প্রত সন্ন্যাস লইয়া 
ছেন, অথচ সন্ল্যাসীর আচার ব্যবহার, মৌনাবলম্বন, বেদপাঠ, ইন্থার 


১০৪ শ্ীশ্রীবিষুপত্পিয়া-পত্রিকা । 





[ক্ছুই প্রভৃতে নাই,_আছে কেবল সঙ্ন্যাসধন্ষ্মর বিরুদ্ধ তাওব-নর্ভন 
ও উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন । ইহাঁঠ সন্রযাপাগণ প্রভৃকে উপহাস 
করিলেন। সরস্বতী প্রকাশানন্দ মায়াবাদী পাণত। ইতি অন্যান্য সন্ন্।সী- 
গণেরও পূজা  প্রভুকে আাশ্রমাচারের বিরুদ্ধ কার্য করার কারণ জিজ্ঞাস 
করিপেন। প্রভু আমার অতি বিনীত। ধারে ধীরে বলিলেন,__্ট্রীপাদ 
আমি মুর্খ, রেদ বুঝিণার অধিকার আমার নাই । আমার ন্যায় জড়- 
বুদ্ধির পক্ষে বিধান।নুযায়ী ভগবদ্ুপাসনা অসম্ভব মনে করিয়া গুরু 
আমাকে হরনাম জপ কক্িতে মাদেশ করেন। সেই হইতে নাম- গ্রহণ 
ও নাম-সংকীর্তন করিতেছি শাস্ম কি, সানি লা, শাস্ত্ের মর্দ্ও বুঝি না। 
গু উপদেশে নাম জপিতে জপিতে বুঝিতে পাঁরিলাম আমি যেন 
আমার আম।তে লহ শানে কখন ভামাপ্ু,। কথন কার্দায়। কখন লাচায়। 
২ক্ষেপে বলিতে গেলে আমি বেন নাম উন্মাদ হইলাম এই অবস্থা 
শ্ীগুকর পাদগদ্দে নিব্দেন করিলাম । ত্রনি বলিলেন, “এ সকলই নাষের 
শক্তি । সত্বরেই সুফল ফলিবে, মিদ্ধি আয়ন হনে ৮ গুরু-বাক্য শ্রন্ধ। 
করিয়। সেট হইতে কেবল নাম ধরিয়াই পড়িয়া রহিয়াছি। শান্ত 
বুঝি না, বুঝিবার ক্ষমতাও মামার না5।” শপ্রভৃর বিনয়ে ও সছুওরে 
প্রকাঁশানন্দ শিশ্মিত হইলেন, ক্রমিক আপাপে চমত্কুত ও মুগ্ধ হইন্বা 
অলশেষে শ্রীঈমন্নাগ্রভুর শ্রধানতম শুক্কে পরিণত হইলেন ' মায়াবাদী 
মহাঁপত্ডিত সন্যাসীগণের শিরোমণি এক নামকীর্ভনীয়া" বাঙ্গালী বালকের 
চরণ যুগলে মায্মপমর্গণ কাখলেন প্রভগবানের তুবনবিজয়ী নামের 
জয় হইল। 

প্রভু আমার নামেতে ছদাসা, নামেতে গন্্যাধী, বিষয়ে বৈরাগী, নামে 
অনুরাগী । ঘরে নাম করিতেছেন, সাধ মিটিল লা। পথের ধুলায়, গিবি- 
গুহায়, জনকোলাহলে, নীরব (নির্জনে, গহন অরণ্যে, সমুদ্রের তরঙ্গে, জগৎ 
সুড়িয়া হরিনাম না করিলে, হবনাম ন ছড়াইলে, প্রশান্ত হৃদয়ের বিশ্বব্যাপি 
উচ্ছাম সঙ্কীর্ণ স্লে সীমাবদ্ধ হুইয়া ষায়। গ্রাতু গৃহ ছাড়িলেন, নামে 
ব্যাকুল হইলেন. পাগল হইয়া! গেলেন _-আকুল প্রাণে, স্থধাময় কণ্ঠে, সুধাময় 
হরিনাম সাগরে ঝাপ দিলেন। প্রভুর গঙ্গে সঙ্গে মহত ক্ষুদ্র ব্রাঙ্গণ শুদ্র 
চণ্ডাল ষবন সকলেই হরিনামে প্রমত্ত হইলেন । হরিনামে দেশ মাতিয়। 
গেল, নাচিরা উঠিল, নাম প্রবাহে দেশ ভাপিয়] গেল । 


খটা ভুখ। ১৫ 


শপপ্প্্পসপপপপজ 


সেই ন্ধামাখা| হরিনাগে প্রভূ আমার জ্ঞানহারা, মালছারা। ক্ষুধা" 
হারা, তৃষ্াহারা, দিশেহারা, অবশেষে আত্মহারা হইয়া গেলেন। কিন্ত 
তবু প্রতুর আকাক্। যিটিল না। প্রভূ কান্দিতে লাগিলেন, নরনজলে 
বক্ষ ভাসিয়া গেল। কান্দিয়া বলিলেন, "সাধ মিটিল ন1। কবে জামার 
এমণ পিন হইবে, ষখন-__ 
নয়নং গলদশ্রধাবয়।, বর্দনৎ গদগদ রুদ্ধয়! গির]। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা, তৃন্নাম গ্রহণে ভবিষাতি ॥ 
হরি, তোমার নাম লইতে লইতে কবে নয়ন গলিতাঁশ্র প্রবাহ 
গণ্গদ স্বরে বাক্যরোধ এস শরীর কণ্টকে পরিপুর্ণ হইবে। 
বধার্থ সেদিন আসিল। আশ্টীরাধার প্রেমে ও মধুমাথা হরিনামে 
প্রভু আনার আয্মৰিসক্জন দ্িলেন। নামের সহিত নিক্গের অস্তিত্ব মিশিয়। 
গেল, ধর্মের খুত-প্রাণে সুধামাখা হরিনাম আপনার মৃত-সঞ্চারিণী শক্তি 
সঞ্চারিত করিল। জগৎ জানিল। ঘঅধর্মের মায়া মোহ হইতে প্রড় 
নাম ৭ প্রেম জগৎ জাগাঁইত্ে আনিয়াছিলেন। জগৎ টৈতন্য পাইল, 
তাই প্রভৃর নাম শ্রীকষ্চ-চৈতন্য। পাষণ্ড, নাস্তিক, তাকিক ও কুপশ্ডতিত- 
গণ হুরিনামে মাতিয়। গেল। আকাশে প্রান্তরে, ভূধরে তুত্তরে, নগরে 
কাননে, ঘ।টে মাঠে, পথে সর্বত্রই বিশ্ববিজয়িহরিনামের তরঙ্গ বিস্তত 
হইয়! গেল। , বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডের বীজ-শক্তি মধুমাগা হরিনাম বিশ্ব ব্যাপিক়। 
স্করিত হইল। নায়ের স্ীবণী-শক্তিতে মৃত-দেহে প্রাণ আসিল, ধর্োর 
মুত-মলিন-বদনমণ্ডলে হাঁসির রেখা দেখা দিল। 
প্রভূ আমার নাম লইয়া, নামের শক্ষিতে তাপিত ধরার তাঁপিত 
প্রাণে, স্থুথের মন্গাকিনী শআ্োত বহাইয়! দিয়া অন্তর্ধান হইলেন--স্থুখের 
পথ দেখাইয়। দিয়! প্রভু আমাদের চর্ম্-চস্ষুর অগোচর হইলেন । 
মোহান্ধ মানব! ভুলিও না, প্রভুর প্রদশিত পথ ভূলিও ন1। নাঁমা- 
মৃতে বিভোর হইয়। দিবানিশি স্ুুধামাথা নামতরঙ্জে দেছ মন আত্মা 
সমর্পণ কর, দেখিবে স্থুখের জন্য আর এখা সেথা ধাবিত হইতে হইবে 
না। দেখিবে খাটী স্থখ আপন] আপনি তোমার করতলস্থ হইয়াছে । 
এখানে একটী গান লিখিয়! উপসংহার করিতেছি । 
স্থধখ বলে মন বেড়াও মিছে, স্থথকি আছে পরের কাছে। 
হয়ে আত্মারীম ভজ নাম, মাড়াও পরাণ নামের পিছে। 
(২) 





১০৪ জীনীবিষুপ্রিয়া-পত্রিক। । 


পা পিপাপিপাী সী পপর র্কপপপাা 


তুমি পাবে আরাম, ছ্রোবে না কাম, বিষময় বিষয় বিছে | 
কত ধনীর ধনী, মহামানী, নামসাগরে সাভার দ্রিছে। 
কত ভবরোগী, বিলামভোগী, মহাযষোগীর ভাব ধরেছে, 
কুড়ে ঘরে খুদের কুড়, তোমার আছে কিন। আছে? 
ত্যজিভে তাই, পার ন1 ভাই, পাবে কি সুখ বিষয় মাঝে। 
ত্যাগে শক্তি, শক্তিতে সুখ, কৃষ্ণের উপদেশ আছে। 

নামে হয়ে রাগী, হওরে ত্যাগী, ছুটিবে ছুধ তোমার পিছে। 
নিগের ঘরেই সখের বসা, বাহিরে কি সুখ সাজে? 
হরিলাম তরঙ্গে, রঙ্গে রঙ্গে, বিরাজে সুখ হাদয় মাথে। 





সেবকাধম সেবারাম-রমিক মোহুন। 


পিপি সপ আক 


বাস্থদেব ঘোষের পদাবলী । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অন্ররাগে, আইল সভাই শাস্তিপুরে। 
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্যাসী বেশ, দেখিয়া সভার প্রাণ ঝরে। 
করষোড় করি আগে, দাড়াইলা মায়ের আগে, পড়িলেন দণ্ডবৎ হঞ্া। 

ছুই হাত তুলি বুকে, চুস্ব দিলা চাদ মুখে, কান্দে শচী গলাটি ধরিঞা। 
ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত, এ কথা কহিব আমি কায়। 
অনাধিনী করে “মারে, যাবে বাছা দেশাস্তবে, বিষুপ্রিয়ার কি ₹ংবে উপায়। 
এ ভোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্তধারী, ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা করি। 
জীয়স্ত থাকিতে মায়, উহ! নাছি দেখা বার, কার বোলে হইলে বৈরাগী । 
গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে, আর তাহে শচীর করুণ! । 
কছে বাহুদেব ঘোষে, গৌরাজের সন্্যাসে, ত্রিজগতে করিল খোষণ1 ॥৯৪ 


ও পে সপ 


পৃরুবে বান্ধিল চূড়া এবে কেশহীন।  নটবর বেশ ছাড়ি পরিলা ফোৌপীন ॥ 


গাতী-দোহন ভাও ছিল বাম করে। করল ধরিলা গোরা সেই অনুসারে ॥ 
ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাশী। কলিযুগে দণ্ড ধরি হইল সন্ন্যাসী । 
বাছ্ছঘোষ কছে গুন নদীয়া নিবাসী । বলরাম অবধৌত কানাই সম্ব্যাসী 1১৪ ॥ 


পাক এ বারা 


বানুদেব ঘেষের পদাবলী । ১০৭ 


_________ "লী শী শশা শশা 
কি লাগিয়া দও ধরে, অরুণ বদন পরে, কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ। 

কি লানিয়। মুখচান্ছে, রাধ! রাধ! বলি কান্দে, কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ ॥ 
শ্রীবাসের উচ্চত্রায়, পাষাণ মিলাঞা। যায়, গদাধর ন| জীয়ে পরাণে ॥ 
সছিছে তপন ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা, মুকুন্দের ও ছই নয়ানে॥ 

সকল মহাস্ত ঘরে, বিধাত। বুঝাইয়! ফেরে, তবু স্থির নাহি হয় কেহ। 

জগস্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন, কি লাগি তেজিল তার লেহছ॥ 
কি কব দুখের কথা, কছিতে মরম ব্যথা, না দেখি বিদরে মোর হিয়া। 
দিবানিশি নাহি জানি, বিরহে অ।কুল প্রাণী, বান্থৃঘোষ পড়ে মৃবছিযঘ্া ॥ ৯৬ ॥ 


কত দিনে হেরব গে।রাচার্দের মুখ । কবে মোর মনের মিটব সব ছখ 
কত দিনে গোরা পু" করবহি কোর । কত দিনে সদদ্ধ হুইবে বিধি মোর ॥ 
কত দিনে শ্রবণে হুইবে শুভ দিন। টা্ধ মুখের বচন শুনিব নিশি দিন॥ 
বাহুঘোষ কহে গে'রা গুণ সঙরিয়া। ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোরা দেখিয়1॥ 
৯৭ | 


গোরা লাগি প্রাণ কাদে কি বুদ্ধি করিব। 
সেছেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥ 
কে আর করিবে দয়! পতিত দেখিয়। । 
দূর্লভ ক্রির নাম কে দিবে যাচিয় ॥ 
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া। 
গোরা বিস্ু হৈল শুন্ত সকল নদীয়া ॥ 
বানুট্দেব ঘোষে কান্দে গুগ মঙরিয়। | 
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়। ॥ ৯৮ ॥ 
আহা মরি কোথা গেল গোরা কাচ। সোপ! । 
কহইতে লাজে নাহি পাসরি জ্ঞাপন! ॥ 
কছইতে বাণীর সনে পরাণ না গেল । 

কি সুখ লাগিয়ে প্রাণ বাহির না হ'ল॥ 
নয়নের তার। গেলে কি কাজ নয়নে। 
আর না হেরিব খ্োরার দে ঠাদ বয়ানে ॥ 


১০৮ শীপ্্ী বিঝুণপ্রিয়-পত্রিক1। 


পপ পন 
হাসি মুখে মৃধামাথা দাণী না শুনিব। 


গৌরাক্দ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবঝ॥ 
বান ঘোষ কছে গোরা গুণ সঙরিয়।। 
মুক্জি কেন সভার আগে নাগেনু মরিয়া ॥৯৯॥ 





না হেরব চাদ মুখ ন। শুনব বাণী। 

হেন মন করি হাম পশিব ধরণী॥ 

মুল কমল পদে না হেরব শোভা। 

তার লাগি মোর মন অতিশয় লোভা ॥ 
ধিক ধিক ধিক মোর এ ছার জীবনে। 
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন স্থানে ॥ 
এগীকে হুধী উর এস সরলা একজি। 

এই শেল সন্দেহ হৃদয়ে রহি গেলি ॥ 
ডাহিনে আছিল বিধি এবে ভেল বাম। 
কছে বাহুদেব ঘোষ নিদরে পরাণ ॥ ১০০ ॥ 


জল শি 


হরি হরি গোরা কোথা গেল। মরমে পশিল শেল বাহির লা হৈল॥ 
কাহারে কহিব ছুধ নাহি সরে বাণী। অন্থক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি ॥ 
মে যদি জানিতাঙ গোরা যাবেরে ছাড়িয়।। 
পরাপে পরাণ দিয়া রাখিতাঁঙ বান্ধিয়া! ॥ 
গদাধর দামোদর কেমনে বাচিবে। 
এত দিনে বান্গঘে!ষ পরাণে মরিবে ॥ ১০১ ॥ 


পা আপস পলা 


জনি কিজানি মোর তেল। ভাবিতে গৌরাঙ্গ গুণ তম্থ মোর গেল। 
গোর! গুণ সোঙারিয়া কান্দে বুক্ষলতা। গুণ সঙ্তণরয়া কান্দে বনের দেব 1 
গৌর গুণ সনিয়া গলয়ে পাথরে । গুণ সঙরিয়া কেহো নাহি রহে তবে । 
বান্ুদেব ঘোষ গুণ মোউরিয়া কান্দে। 
পশ্ড পাখী কান্দে গুণে স্থির নাহি বান্ধে॥ ১*২॥ 


বাসুদেব ঘোষের পদাণলখ | ১৮৪৯ 








রি 





পা শি 


হরি হরি কিনা হৈল নদিয়া নগরে। 
কেশব ারতী আমি, ব্জর পাড়িল গো, রূলব্তীর পরাণের ঘরে। 
গিরি পুরা ভাবতী, আসিয়া করল স্থিতি, আচনলর রতন কাড়ি নিল । 
প্রম্ন সহচগী সঙ্গে, যেসুখ কর€াঙ পঙে, সেসব শ্বপন লম ভেল॥ 
সুরধুনী তীরে তরু, কদস্ব খাত অরু, প্রাণ কাদে কেতকা দেখিয়া । 
অমর] পরের নারী, পরাণ ধরিতে নারি কেমনে বঞ্চিব বিষুপ্রিয়া ॥ 
নদীয়। আনন্দ ছিল, গোকুলের প্রায় হ'ল, বাহুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥১০১ 


++ ০ এও 


হর হার গোর কোথা গেল। কোন নিদ(রুন বিধি এত ছুঃধ দিল ॥ 
ঠিধা মোর জর জর পাজর খসে । পবাণ গেল যন্বি পিরীতি কিসে ॥ 
কুকরি কাণ্দিতে নারে চোবের রমণী । অন্ক্ষণ পড়ে মনে গোরা মুখ খানি ॥ 
ঘরের খাহ্র নাহি কুলের ঝি। পনে নাহয় দেখা করিব কি॥ 


সে রূপ মারুরী শীলা কাহারে কহিব ' গোরা প্ছ বিনে মুগঞ্ি আনলে পশিষ। 
গোরা বিন প্রাণ রহে এই বড় লাঞ্প। বান্থ কে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ ॥ 
ই 1 ১৭০৪ 
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা। 
সভারে সর্দয় হৈয়া, মুখ নার) বঞ্চিয', এ শোক মায়রে ভসাইল।॥ 
এ নব যৌবন কালে, মুড়াইস্তা টাচর চুলে, না জানি সাধিল কোন সিদ্ধি। 
কি ছার পরাণ মে, পশুয়া পণ্ডিত যে, গৌরাঙ্গ সন্যাসে দিপ বিধি! 
সন্যাদী হইয়া গেলা, পুন যন্দি বাছুড়িলা, নাহি আইল! নদীয়। নগরে। 
ছাদয়ে দয় ধরি, নিজ পর এনক্ক করি, টা মুখ দেখিবার তরে॥ 
অক্রর আছিল ভাল, রাক্জ বোলে লৈয়! গেল, হি লয়ে থুল মবুপুরী। 
নিতি লোক আসে যায, তাহাতে সংবাদ পাঁয়, ভারতী করিল দেশাস্তরি॥ 
এহ কহি বিষুণপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়!, ধরণীরে মাগয়ে বিদায়। 
বান্থদেধ ঘোষে কয়, মে! সমান পামর নাই, তব হিয়া বিদরি না যায়॥ ১০৫ ) 


গস শি বর 


কশ্‌ সখি জীবন উপায়। ছাঁড়ি গেল গোরা নটরায় ॥ 
ভাবি ভাবি তনু ভেলখীন, বিচ্ছেদে বাচিব কত দিন ॥ 
নিরমল গৌরাঙ্গ বদন। কোথা গেলে পাব দরশন॥ 


কি বিহি লিখিল মোর ভালে। চিরা দেখিকি আছে কপালে ॥ 


১১৩ শী বিক্রিয়া -পত্রিক1। 





০০১০০০4৫০৭০ 

ছিয়া অর জর অন্থরাগে। এ ছথ কছিবকার আগে॥ 

কছে বান্থঘোষ নিদান। গোরা বিন্থু না রছে পরাণ ॥ ১০৬॥ 
মঝু মনে লাগণ শেল। গৌর বিমুখ ভৈগেল ॥ 
জলম বিফল মোর ভেগ। দরুণ বিহি ছুথ দেল ॥ 
কাহারে কহব ইহ ছুখ। কহুইতে নিদরয়ে বুক ॥ 
আর ন। ছেরব গোরা মুখ । তবে এ জীবনে কিয়ে সুথ ॥ 
বান্থধেব ঘোষ রমগান । গোরা বিনে নারহে পরাণ॥ ১*৭॥ 
অ।জিকার স্বপনের কথা, শুনগে৷ মালিনি সই, 


নিমাই আমিয়াছিল ঘরে। 

আঙ্গিনাতে দাড়াইয়।, গৃহ পালে চাহিত্বা, মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে ॥ 
ঘরেতে শুতিয়াছিলাম, অচেতনে বাহির হৈলাম, নিমাইর গলার সাড়া পাইয়1, 
আমার চরণ ধুলী, নিল নিমাই শিরে তুলি, পুন কান্দে গলায় ধরিয়া 
তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে, রছিতে নারিলাম নীলাচলে। 
তোমাকে দেখিবার তরে, আইলাম নদীয়! পুরে, কান্দিতে কান্দিতে ইছ। বলে 
আইস মোর বাছা বলি, হিয়াব মাঝারে তুলি, হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হল । 
পুন না দেখি! তাবে, পরাণ কেমন করে, কান্দিয়া রজনী! পোহাইল ॥ 
সেই হ'তে প্রাণ কান্দে, হিয়! থির নাহি বান্ধে,কি করিব কহ নাউপায়। 
বান্থদেব ঘোষে কম, গৌরাঙ্গ তোমারি হর, নহিলে কি দশ! দেখ তায় ॥১০৮৪॥ 


সাপ লক শপ 


চিতচোর গৌর মোর, প্রেমে মন্ত মগন ভোর, 
অকিঞ্চন জন করই কোর, পতিত অধম বন্ধুয়] : 

ভুবন তাঁরণ কারণ নাম, জীব লাগিছ্। তেঞ্জল ধাম, 
প্রকট হইলা! নদীয়। নগরে) ধৈছে শারদ ইন্দুয়া॥ 

অনীম মছিম| কে করু ওর, যুবতী জীবন করয়ে চোর, 
বিধি নিরমিল কি দিয়! গৌর, বড়ই রসের সিন্ধু! । 

দেখিতে দেখিতে লাগয়ে মুখ, হরল সকল মনের দুখ, 


বান্ুঘোষ কহে কিব। সে রূপ, নিরখি চিত সানন্দয়া ॥ ১০৯ ॥ 


বাহ্থদেব খ্োষের পদাবলী । ১১১ 





আজ্ুরে কনকাঁচল নীলাচলে গোরা। 
গোবিনের সঙ্গে ফাগুড রঙ্গে ভেল ভোরা ॥ 
কে লোহিত দোলে বকুল কি মাল। 
সাপ ভকতগণ গাঁওয়ে রসাল ॥ 

কত কহ ভাব উঠে বিণরল অঙ্গ! 

নয়ন ঢুলু ঢুলু প্রেম তর | 

গদাধরে হেরিয়ে লু লছ হাসে। 

সে! নাহি সমুঝল বাম্ুদেব ঘোষে॥ ১১০ ॥ 
সিংহুদ্বার ছাড়ি গোরা সমুদ্র পানে ধায়। 
কোথা আমার প্রাণের কৃষ্ণ বারে সধায়। 
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায় । 
মাঝেতে কনকগিরি ধুলার লুটায় ॥ 
আছাড়িয়! পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি ায়। 
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মুরছায় 
উত্তান নয়ন মুখে ফেন বহি যায়। 
বান্থদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়! যায় ॥ ১১১ ॥ 


চেতন পায়! গোরা রায়। ভূমে পড়ি ইতি উতি চার ॥ 


মুখে স্বরূপ রামরায়। দেখি পু" করে হায় হায় ॥ 

কাহ। মোর মুরলীবদন । এখনি পাইনু দরশন। 

ওহে নাথ পরম করুণ। কূপা করি দেহ দরশন ॥ 

এত বিলাপয়ে গোরাচান্দে। দেখয়া কানুঘোষ কান্দে। ১১২॥ 
জয় জয় জগন্নাথ শচীর লন্দন। ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন ॥ 


নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদ-পদ্া ধর, নদীয়া নগরে দণ্ড কুমণ্ডলু কর। 
কেহে! বলে পুরৰে রাবণ বধিলা। গোলোকের বৈভব লীল৷! প্রকাশ করিল|॥ 
শ্রীরধার তাবে এবে গোরা অবতার। হরেক নাম গৌর করিল! প্রচার | 
বাস্থদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেঈ জগরাথ | 


সি ১১৩ ॥ 


১১২ শ্রীহীবিধুওপ্রিয়া-পন্তি ভা । 
িিিরিিএিউিডিিউিউিটিিরিতি টি 


কি কহব শত শততুয়া অবতাব; একল! গৌরাঙগচাদ পরাণ আমার | 
বিষ অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী । শিব শুক নারদ লইয়া জনা চারি ॥ 

সেতুবন্ধ কৈল। তুমি রাম অবতারে। 

এবে সে তোমাৰ যশ ঘষিবে সংসারে ॥ 

কলিযুগে কীর্তন করিল! সেতৃবন্ধ। 

স্বখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ ॥ 

কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী। 

গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশ চারি॥ 

না৷ জানিয়ে জপ তপ এ বেদ বিচার। 

কহে বাস্তু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার ॥ ১১৪ ॥ 


পানা সস শর 


গৌর।ঙগ নাহত। কেমনে হুইত, কেমনে ধরিত দে। 

রাধার মহিমা. প্রেম বসসীমা, জগতে ক্রানাইত কে ॥ 

মধুব বৃন্দা-, বিপিন মাধুবী, প্রবেশ চাতুরী সার। 

বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কাব। 

গাও পুনঃ পুন, গৌরাজের গুণ, সরল হইলাম মন | 

এ ভব সাগরে, এষন দয়াল, না দেখিয়। এক জন॥ 

গৌরাম বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমন ধরিল দে, 

বাসুর হিয়।, পাষাণ দ্ষা, কেমনে গণচিয়াছে ॥ ১১৫ ॥ 
আরে মোর গৌরাঙ্গ সাণ]' পাঞাছি তোমারে কত করিয়া কামন।॥ 


আপন! বলিয়! মোব নাহি কোন জনা। বখহ চবণতলে করিগপ্না আপনা ॥ 
তোমীর বদন চাদের না'হক তুলনা। দেহ প্রেম স্ধারস রক ঘোষণ1॥ 
কমল জিনিয়। তোমার শীতল চরণ! । 
বাস্থঘোষে দেহ পদ এ জাপিত জনা ॥ ১১৬ ॥ 
গৌরাঙ্গ তুমি মোবে দয়া না ছাড়িনে। আপন করিয়ে নিজ চরণে রাখিবে ॥ 
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিন্ত। শীতল চরণ পাঞা শরণ লইন্থু। 
এ কূলে ও কুলে মুঞ্ি দিনু তিলাগ্তলি। বাখিহ চরণে মৌরে আপনার বলি ॥ 
বান্থদেব ঘোষে বলে চরণে ধরিয়া। রূপা করি রাখ মোরে পদছায় দিয়া 8১১৭ 


বিগ্বাপতি ও অন্তবৈত প্রভু। ১১০ 


বিদ্যাপতি ও অৈত প্রত । 


শ্রীমদর্েত প্রভু তীর্থ ভ্রমণে ব্যস্ত; ভ্রমব যেমন এক পুষ্প হইতে 
পুষ্পান্তরে গমন করে, কমলাক্ষ তেমনি তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইতেছেন ; 
নিলাম নাই-বিশ্র/ম নাই, ভারতে যথায় বত তীর্থ অছে--যাইতেছেন। 
এইরূপে ভ্রমণ কণিতে করিতে অদ্বৈত মিথিলায় উপস্থিত হইলেন । ঘথা--. 
“তবে শ্রীঅদ্বৈত প্রত আইলা মিথিলায় | 
সীতার জন্মস্থান দেখি ধুলায় লোটায়।॥ 
প্রেমাবিষ্ট হএঞ করে নশ্তন কার্তন। 
ছেন্কালে শুন এক অপুর্ব কথন ॥” 
একি ? হঠাৎ অদ্বৈত স্তত্তিত হুইলেন। উন্নত-ফণা অহ্রাজ গতি 
স্কগিত করিয়া বংশীনাদে যেমন বিমুগ্ধ হয়, অদ্বৈত তেমনি ভাবে কি 
শুনিতে লাগিলেন। অদৈতের প্রাণ পুলকিত হইল, অদ্বৈতের জ্ঞান- 
গভীর হুদয়-সরোবরে প্রমের তুফান বহিল, তালে তালে তরঙ্গ উঠিতে 
পাণিল। কেন ?1--কেন সে প্রশাস্ত সাগর বিক্ষুব্ধ হইল? কেন তরঙ্গে 
তরঙ্গে কুল প্রাবিত করিল? সন্িক্টে এক বৃদ্ধ-বিপ্র মধুর কৃষ্ণলীল। 
গাইতেছিণেন, তাহারই মাধুরিতে অদ্বৈত মোহিত, তাহারই আকর্ষণে 





সাগরে জোয়ার আরম্ত। খখ।-- 
“সুমধুব সুললিত রুষ্গুণ গান। 
শান প্রত সেই দিকে কা্রলা পয়ান।॥ 
বটবৃক্ষতলে দেখে এক দ্বিজবরাম। 
শন্ধব্ের সম কৃষ্ণগুণামূত গায় ॥ 
আশ্চর্য্য শুনিয়া কৃষ্চ-রূপের বর্ণন। 
প্রেমাবেশে "প্রভু তারে কৈল! আলিঙগন। 
আলিঙ্গন ছলে প্রভু দয়া প্রকাশিয়া। 
প্রেম দান করিলেন শক্তি সঞ্চাইযা | 
স্পর্শমণির পশে যৈছে লৌহ হয় স্বর্ণ। 
তেছে প্রভুর স্পশে ছিজ হৈলা প্রেমে পৃ ॥ 
প্রভুরে ঈশ্বগ জ্ঞানে ছিজ প্রণমিল]। 
আবিফু। স্মরিা গ্রভু তাহারে পুছিল1 0 
এ 


১১৪ শ্রীঞ্ীবিষুণপ্রিয়া-পত্রিক৷ । 
এই দ্বিবর কে? সাক্ষাৎ শঙ্কপ্রূ্পী অদ্বৈঠ ধাহ'র সঙ্গীত প্রভাবে 
প্রমও্ হন-__-তিনি কে? অদ্বৈতগ্রভু জিজ্ঞাসিলেন-_ 
'দ্বিজ তব কিবা নাম শুনিতে মন হয়। 
কাহার রচিত এই গীত হুধাময় ॥ 
রসনার মাধুর্যা এছে নাহি শুনো! আর। 
তাহে তব স্বরালাপ অতি চমত্কার ॥ 
এ হেন সঙ্গীত সুধা মোরে পিয়াইয়। 
মনত করি এস্বানে আনিল! আকবিক়া ॥” 
বুদ্ধ বিনয়ের খশি, এখানে উবু বিনয় নহে, ভক্তি দ্বারা তাহ! 
মাঞজ্িত। অদ্বৈতের প্রশ্নে 
বিপ্র কহে মোর নাম ছিজজ বিদ্যাপতি। 
রাজান্ন ভে'জনে মোর বিষয়েতে মতি ॥ 
বাতুলতা করি মুঞ্ি রচিন্ধ এ গীত। 
সারগ্রাহী সাধু তুহু” তেই ইথে প্রীত। 
তোম।! আকষিতে শক্তি ধরে কোন জনে) 
নির্ঘ গুণে কৈলা যোর উদ্ধার সাধনে ॥৮ 
অইৈত প্রভু তছচিত উত্তরে বলিলেন-_ 
অড়ুত তোমার রচিত পীতামূত। 
জীব কোন ছার কৃষ্ণ হয় আকবিত। 
ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল। 
তেই পদকর্তী বিদ্যাপতির সঙ্গ হৈল॥” 
অতঃপর-_ 
“এত কঙ্ছি প্রতু তারে আলিঙ্গন করি। 
শ্রীঅযোধ্যাধামে চলে স্মরিয়! শ্রীহ্রি ॥” 
€ উদ্ধৃত পয়াবগুলি অদ্বৈতপ্রকাশ হইতে গৃহীত। ) 
এইরূপে অদ্বৈত প্রভুর সহিত কবিকুলশিরে ভূষণ কবিরঞ্জন বিদ্যা. 
পতির মিলন হয়। সে সন্ষিশন কি অপুর্ব কি মধুর, মালস নেত্র 
পাঠক একবার অবলোকন করিয়৷ কৃতার্থ হও। €দ কতকালের কথা! 
কিন্তু তাহ! প্মরণে আজ কে না পুলকিত হইবে? 
১৩৩৭ শকাকে বিদ্যাপতি বিসপী গ্রাম (শিবমিংহ রাজ] হইতে ) 


বিস্তাপতি ও অটম্বত গুভু ১১৫ 








প্রাপ্ত হন। শিহমিংহ রাজ্যাভিযেকের ৪৬ বৎসর পুর্বে উক্ত বিসপী 
গ্রাম দান করেন। বখন বিদ্যাপতির কবি-কার্তি চতুর্দিকে প্রসারিত 
হইয়ছিল, গেই সময়েই রাজপ্রসাদ লাভের সম্ভবনা । এবং তখন কবির 
য়ক্রুম ১৫। ১৬ বর্ষের কম ছিল, অনুমিত হয় না। এমতে (২1৪ 
বর্ষ অগ্র পশ্চাৎ) আন্দাঞ্জ ১৩০৭ শকে বিদাাপতি জন্মগ্রহণ করেন, 
ইহ! বোধহয় বলিলে বলিতে পার! যায়। 
দ্বিতীয়তঃ--চণ্ডাাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক--এ কথ! শ্রসিদ্ধ। চণী- 
দাস কৃত একটী পদে আছে-_ 
“বিধুর নিকটে বসি নেত্র পক্ষ বাপ। 
নব নব্ছ' রস গীত পরমাণ ।” 
অর্থাৎ ১৩২৫ শকে ততকৃত গীত রচিত হয়। 
অপর, নিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত একখানি শ্রীমস্তাগবত আছে, 
তাহাতে প্রতিলিপির তারিখ ১৩৭৯ শকাব্ লিখিত আছে। এতম্বার 
১৩৭৯ শক পর্য্স্ত বিদ্যাপাত্ত্ বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইতেছে। 
শিবদিংহের রাজত্ব কাল সাদ্ধ তিন বৎসর,--১৩৮৩ শকাব্বের পর 
পর্য্যন্ত | হাহর পরে তদীয় মহিযীত্রয়ের সিংহাসনারোহণের কথ! আছে 
! মাহ্ষীন্রয়ের রাজত্বকাল সাঞ্ধ একাদশ বর্ষ )) তৎপর কুমার নরসিংহ- 
দেব রাজা হন (১৩৯৫ শক) ইহার বাদতৃকাল ১৪০১ শক পধ্যস্ত। 
ই্ারই রাজত সময়ে বিদ্যাপতি রাজাদেশে ছুর্গাভক্ষিতরঙ্জিণী নামক 
গ্রন্থ রচনা কয়েন। অতএব ১৪০১ শকাব বা তৎপুর্ব পর্যও্ত বিদ্যা- 
পতির বিদ্যমান নিদ্দিষ্ট হইতেছে । 
এদিকে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম, বাল্যলীল। হৃত্ানূসারে ১৩৫৬ শকান্ধ। 
অই্বিতপ্রকাশেও লিখিত যে, শ্রাগৌরাঙ্গের হুতিকাগুহে গিয়া অদ্বৈত 
প্রন তাহাকে স্ততি করিয়াছিলেন-_ 
“আছে বিভি আজি 1দ্বপঞ্চাশ ন্য হইল। 
তোমার লাগি ধরাধামে এ দাস আইল ॥” 
ইহাতেও অধৈত প্রনু ১৩৫৬ শক্কে অবতীর্ণ হুণ, জানা যাইতেছে। 
অদ্বৈত প্রভু ১২শ বর্ষ বয়সান্তে শাস্তিপুরে গমন করেন; "তাহার 
তীর্থ ভ্রমণ শ্রমহা প্রভু আবির্ভাবের অনেক পুর্বে ঘটিয়াছিল, ইহ! 


সর্বব্দিনম্মত। 


১১৬ শীশ্রীবিষুণপ্রিয়া-পত্রিকা | 


এপরচররসজ্স্স 


পক্ষান্তরে চড়ুরিণ শকাবার প্রারস্ত পর্যন্ত বিদ্বাপতির সহ অচ্ধৈতা- 
চার্ধোর সম্মিলন প্রসঙ্গ একটা শ্রতিহসিক সত্য ঘটনা--.সনোহছ নাই। 

যোগ্যে যোগ্যে মিলন, আমরা মে মধুরাখ্যান কীর্ত" করিয়া! অব- 
সর গ্রহণ কবিলাম। 








শাীব্ষ্ব্দাসস্ত | শীহষ্। 


পপ পা 


শ্রীগৌরাঙ্গ কূপা কর। 


হে গৌরাঙ্গ কপাময় পশিত-পাবন। 

পাতকী নারকী আমি, অপরাধী মহাকামী, 
জগতে আমার মত নাই হেয় জন ॥ ১ ॥ 
আমাব অবস্থা কার্য করিয়া বিচার। 

দেখিয়াছি আমি অতি, দুক্ম্্| পাপমন্তি, 
এ পাপ হঃমহ্া যাতনা আমার ॥২॥ 
নিজের অবস্থা কাজ দেখিলে ভাবিয়া। 

স্বকৃতি ভ্ুষ্কাতি কত, জানা যায় সুম্পট্টতঃ, 
মানবের বুঝা ঈহা। উচিত চিত্তিয়া ॥ ৩॥ 
পঞ্জ্রাণ কর মোবে কৃপা-পারাঁবার | 

হে গৌরাজ্চ দয়াময়, তারিতে কু লোকচয়, 
কলিতে তোমব নবদ্বীপে অবতার ॥ ঘ॥ 
তব অবশার কলিযুগে জন্ম মোর। 

তাহাতে ভরসা অতি, ওহে অগতির গষ্চি, 
অবশ্ঠ করিবে কৃপা গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ ৫ | 
তুমি কৃপাম্‌য় প্রভু আমি মুর্খ দীন। 

আমাকে করুণা করা, শশচীনন্দন গোরা, 
তোমার কর্তব্য গত না করিয়া দিন ॥ ৬ ॥ 
করিতেছি হাহ।কার ব্রিতাপে জলিয়া। 

তব. লীল! গুণ গান, করিয়। জুড়াতে প্রাণ, 
নাহি পারিতেছি কতু যাইব মরিয়া॥ ৭ ॥ 


শ্বীর্তের বলরাম দাস। ১৯৭ 





দিনে দিনে আয়ুঃকাল হইতেছে ক্ষুয়। 
পোগ শোক পরিতাগে, বিলাপ বৃথালাপে, 
যাইতেছে দিন ইহ! পরাণে কি শয়?৮॥ 
পতিত-পামর-বন্ু গেধর-ভগব।ন। 
নিজ গুণে কৃপা কর, জানি মোরে শোচ্যতর, 
বড়ই যাতনা গ্রস্ত আমার পরাণ ॥ ৯ ॥ 
শ্রীরাজীবলোচন দাস। 


প্রীখণ্ডের বলরাম দাস । 


পদকল তরু, পদকল্প-লতিকা প্রভৃতি যে কয়েক খানি পদময় শ্রান্থ বৈষঃন 
জগতে প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর পদকর্ডা বলরাম দাসের রচিত 
শীউ্রাধাকৃঞ্চ লী" রসভাব-গমন্বিত নিম্নোক্ত পদগুলি দেখিতে এবখ 
কীর্তনীগাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। বোধ করি অনেকের 
তাহ] শিক্ষা. নাই । 

যদিও এ সময় উতৎকট উদ্ধশ্বাস, প্রনল বাু ও মস্তিষ্ক পীড়ায় সর্ধদ| 
আস্থির, এবং এক প্রকার মৃত্যু-শষ্যায় শায়িত ও মৃত্যু নিকটস্ক মনের 
স্বিরতা নাই, লিখিবার সামপ্য৪ নাই, অত্যন্ত শ্বাযুদৌর্কল্য, এ 
সময়ে যত শীত হয় পতিতপাবন শ্রী গৌরাঙ্গ নম ম্মরণ পুর্ধাক যার! 
করিতে এবং শ্রীশ্ীমহাপ্রন্ুর ক্লুপাপাত্র ভক্তগত্রে নিকট বিদায় লইতে 
পারিলেই মঙ্গল । পরস্ত মনে কেন ক্ষোভ থাকে, কথায় বলে “য- 
ক্ষণ শ্বাস ততচ্টাণ আশশ নিয়ম ভঙ্গ করিতে নাই। সকলেই নিয়মের 
দাস; যতই রোগ শোক &উক না কেন, অঙ্গীকার পালন করা কর্তব্য । 

সেদিন বৈষ্বের *্প্রাণ-সর্বন্ব দ্বিতীয় সণ্খ্যক শ্রীন্রীবিষুওপ্রিয়া পত্রিকা 
শিররে পাইনা শ্রীগৌরাবতারের পূর্বাভাসে ব্শরাম দাসের কয়েকটা 
পদ পাঠ করিয়া বড়ই ম্থ পাইযান্ি, এবং দেই উৎসাহে পাঠক ও 
গায়কর্দিগের কৌতুহল বা আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত পদসমৃদ্র গ্রন্থ হইতে 
উক্ত পদ কর্তার কয়েকটি পদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 

রাগিণী পঠমঞ্জরী, তাল তেওট ও ছোট দশকোশা। 
একদিন ধনী, নিকুঞ্জে বসিয়া, গাথিল ফুলের হার। 
মল্লিক মালতী, জাতি যুখী দিয়া, করিল শেজ বিথার ॥ 


১১৮ 


কম্তরি চন্দন, 
কু তান্ুল, 
হামের লাগিয়ে) 
গ্রিষামা-রজনী, 
নিশির ভূষণ, 
তাশ্বলের রাগ, 
শ্বামের আশায়, 
বলন। কি করি, 
ছেদে পো সনি, 
তিলে তিন বার, 
আলমিব বলিয়!, 
যাও সহুচবা, 
শঠের সত, 
আহু হাম তথি, 
হাতে লেোতে ধার, 
কহে বলরাম, 


শ্রীরাধা বচনে, 

ঢচরিতে দুঁরিতে, 
গন্ধেতে মাতিয়ে, 
তা দেখিয়া দূতী, 


দড়ায়ে আডেতে, 


চন্দ্বাবপী সনে; 


ধিকি ধিকি জলে বাতি ॥ ধর 


কোকিল জাগিল, 
তা দেখিয়া দৃতী, 


আজু নিশি শেষে, 


শ্ী্ীবিকুণ্রিয়া-পত্রি কা | 





কর ঘরষণ, 
বীটিক! সাজার, 
রহিল জাগিয়ে, 
পূর শুক উজরল, 
থদেযোতিক] তারা-, 
অধরে মিশিল, 
নিরাশ! হুইয়া, 
গুলে! সহচরা, 
সক রঙ্গনী, 
দণ্ডেশতবার, 
এলন। নাগর, 
শাম অন্বেষণে, 
পিরীতি করিয়।, 
গমন করিব, 
তারে সাজ] দিব, 
নিশি শেষ প্রায়, 





দৃতী ত্বরা কবি, 
চক্রাবলী কুঞ্জে, 
পুজ পুঞ্ধ অলি, 
মনে বিচারিল, 
গবাক্ষের পথে, 
বুহম শয়নে, 


কুছ শব্ধ করি, 
ভুরিত গষনে, 
কলহ বাধিবে, 





রাখিল! যতন করি 
রাখিল প(লঞ্চোপরি ॥ 
সখী সহ বিনোদিনী ॥ 
দেখিয়া ব্যাকুল ধনী। 
মণি হল জ্যোতি হীন। 
অলসে বদন ক্ষীণ ॥ 
সথীরে কাহছে র়াই। 
এ রঙ্ধনী পোহায় ॥ 
দাগিয়া €পাহাইনু রাতি 
মন্দির বাহিরে গতি ॥ 
সকল হুইল বৃথ। 
আছে নাগর যথা ॥ 
এতছ- দর্ঠতি মোর। 
যেখনে আছয়ে ০চচোর ॥ 
এ ভেক বদল কার। 
বিলম্ব করো না প্যারি ॥ 


শ্যাম মম্বেষণে যায়। 
কস্তরিকা গন্ধ পায়॥ 
ভ্রমণ করয়ে তথা। 
নাগর আছুয়ে হেথ। ॥ 
কুঞ্জের দিকেতে চায়। 
আচ্ছন লাগর রায়। 
] 

অল্প আছয়ে রাতি। 
চলিল রাইর পশ। 
কে বলরাম দাস ॥ 


হেখ! ধনী বিনোদিনী, বিরলে বনসিঘু। | 
দক্ষিণ নম্বন নাচে থাকিয়। থাকিয়। ॥ 


শ্রথতের বলরাম দাস। ১১৯ 





ময়ূর না করে কোর্টল অমঙ্গল দেখি। 
সাত পাঁচ মনেতে ভাবয়ে চন্ত্রমুখী ॥ 
মুখানি মন্ধিন দৃতী আইল হেন কালে। 
হামের বারতা দূতী ধীরে ধীরে বলে! 
তোমার নাগর বলি জানে সব সধী। 
চক্্রাবলীর কুঞ্জে হাম শুন চলামুখী॥ 
বদনে বদন দিয়া আছয়ে শয়নে। 
স্থধের অবধি নাই বলরাম ভপে॥ 





সখি আজ্ঞুকি শুনাওলি রে। 
পাজর জর জ্বর, অন্তর কাতর, 
ত| সহ কঠিন পিরীতি রে। গ্র॥ 
একে কুলবতী করি বিড়ন্মিলা বিধি। 
আর তাছে দিলা হেন পিয়ীতির ব্যাধি ॥ 
কি হলকিহল সইকিবাদে কারলু'। 
কানুর কথায় কেন শেজ পাজাইল্ল ॥ 
জাগিলে স্বপনে মনে নাহি জানি আন। 
সে নবনাগব বিনে কাদযে পরাণ। 
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি। 
কহিতে নাহিক ঠা ছাব পরাধিনী ॥ 
ধার লাগি যেবা জন জাতিকুল ত্যজে। 
বলরাম বলে তার কি করিবে লাজে॥ 
( ধনি ) এতেক চিস্তিয়া মনে, আজ্ঞা দিল! সখীগণে, বলরাম বেশ সাজাইতে | 
শ্বেত চন্দন আনি, অঙ্গেতে মাখায়ে দেহ, শিঙ্গ।টী আনিয়া দেই হাতে। 
ভেক বদল করি, যথা আছয়ে বৈরী, যাব আমি তাহার নিকটে । 
দেখিব লম্পট চোরে, কে তারে রাখিতে পারে, ধরিয়া আনিব তারে বাটে ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে সখীগণে, শিঙ্গ। আনি ততক্ষণে, বলরাম বেশ সাঙ্জাইল। 
চন্বনে চাকিল গোরি; না ঢাকিল কুচ'্গরি, বলরাম তাবিত হল । 


১২ শীশ্রীবিছুঃপ্রিয়া-পত্রিকা । 


এ পপি 


ললিত! বলেন শুন, ভাবনা করহক্ষেঞ্জা তবে সথী বৃথা নাম ধরি। 
কদম্বের ফুল আনি, গলায় গাধিয়! দিল, ঢাকিল /স কুচযুগ-গিরি॥ 
জয় জয় বলিয়!, শিঙ্গায় নিশান দিয়া, দক্ষিণ চরণ বাড়াইল]। 

কি কব রূপের ছটা, জিনিয়। বিজরি ঘটা বলরাম দেখে সখী হৈলা ॥ 


পি 








শিঙগাটা লইয়া হাতে বলর!ম বেশে । চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাই করিল! প্রবেশে ॥ 
বলরাম দেখি চক্দ্রাবলী লুকাইল। (ধনি) শ্যামের করেতে ধরি বাহির হইল ॥ 
মনে মনে ভাবে শাম বলরাম দেখি ।' অঙ্গ গন্ধে জানিলেন রাধা চন্ত্রমুখী॥ 
মুখেতে বসন দিয়। সধীগণ হাসে । এবে সে মিলন রস বলরাম ভাষে। 


মত পাস 


নব অনুরাগে মিলল দৌহ কুণ্জে। 

আবেশে কহয়ে প্যারী রস পরিপুপ্রে ॥ 

বন্ধু কি আর বলিব তোরে। 

তোমা বিন! দেখি মুর্চ সব অঙ্গকারে | প্র | 
পেয়েছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর। 
যে বলু দে বলু মোবে লোক ছুরাঁচার ॥ 
এক তিল তোমা বন্ধু না দেখিলে মরি 
শেজ বিছাইয়া কাদি জাগিয়া সর্ধরী। 

হিয়ার মাঝারে খুব বদন ঝাঁপায়ে। 

বলরাম কহে রাই দু করু হিয়ে। 


মিলন । 
নব অন্ুরাগিণী, নব অন্রাগে। মিলল দেহ তনু গলে গলে জাগে ॥ 
রাধামাধৰ রমণ রতি বিরামে |. বৈঠল রাধা মাধব বামে ॥ 


হেরি সব সহচরী, চামর খীঙ্ইই। নয়ান পাথালি কোই বদনে মুছই ॥ 
কেই সখী দেওত তাম্ুল বদণে। আনন্দে হেরই ঢর ঢর নয়নে! 
কেই সখী দেওত গন্ধ অধিবাসে। চরণ সেবন কঞ্চ ধলবাম দ[সে॥ 





নিবেদন। 
বু আর কি বলিব আন। যে লু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ। 
তোমার কলঙ্ক প্রভু গায় সর্বলোকে | লাজে মুখ নাহি তুলি সতীর সশ্ুথে ॥ 


প্রীথত্ডের বলরাম দাস। ১২১ 





চি 


এ বড় দাঁরুণ শেল সহিতে না পারি। মমঞ্জসা সহ প্রেম, এই হঃখে হরি ॥ 


“শুনি কন্ছে, নাগর কান। তোমা বিন্ু নাহি জানি আন ॥ঞ্জ॥ 
শ্যাম অঙ্গ লুকাবে বখন। খণ শেষ হইব তখন ॥ 
গুকরূপ ধরিয়াছ তুমি। এই ছৃঃথে মর্দাহত আমি? 


বলবাম দাস কে ভাঙ্গিল বিবাদ। সকল নিছিয়া নিলু তব পরিবাঙ্গ। 
ইহার পরে অন্ত পদে এইরূপ আভাস আছে। যথা_- 


শ্রী উদ্জি। 


পজীনইতে রাই, বচন অধরামৃত, বিদগধ রসময়্ কান। 
আগনক ভাবে, ভাব প্রকাশিত, ধনি অনুমতি ডেল জান ॥ 
“সুন্দরি কি কহুব তোমার স্বরূপ । 
কছি নাহি জানয়ে, কেবল তোমা বিস্থ। মোছে করাধ হেন রূপ! 
কৈছন তুয়া প্রেমা, টৈছন মধুরীম।, টকছন সুখে তৃহা তোর । 
এ তিন বাক্ছিত ধন, ব্রজে পিক পূরণ, কি কহুব নাপাইয়া ওর ॥ 
ভাবিয়া দেখিত্রু মনে, তোৌহারি স্বরূপ বিনে, এন্ুখ আহ্বাদ কত নয়। 
তুয়! ভাব কাত্তি ধরি, তয়! প্রেম-গুরু করি, নবন্বীপে হইব উদয় ॥ 
মাধব মনের সীধা, খ্চাব মনের বাধা, জগতে বিলাব গ্রেমধন। 
বলরাম দাস কষ, প্রভু মোর দয়াময়, না ভাঁজনু মুঞি নরাধষ। 


পশ্চাছৃক্ত পদ সমূহে পদকর্ত! শীবান্থদেব ঘোব গৌব্চঞ্জিকায় বলিয়াছেন-__ 


পূরন জ্ঞাবে নয়নে ধারা বহে। অবনত মাধে গোরা রছে॥ 
নিতাই দেখি চমকিত মনে। ভূমে পড়ি করয়ে রোদনে ॥ 
কমল পল্লব বিছাইয়। । রাইরূপ ধ্যান করিয়া ॥ 
বিরলে বসিয়া একেস্করে। বাসর সজ্জার ভাব করে। 
বান্ুদেব ঘোব তা দেখিয়।। বলে কিছু চরণে ধরিয়া ॥ 


বৈষ্ণব সংন্িতার মতে পূর্বকার পদকর্ত। সহাজনগণ এই পৃথিবীতে 
অঙ্গর কবি। তাহাদের কবিত।-কামিনীর কোন কালে ক্ষয় নাই। 
স্রগৌরাঙ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পুর্বে বঙ্গের আদিকবি সাধক- 
শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদান নিজক্কৃত পদে ব্যক্ত করিপ্লাছেন-_ 

“জর্জ কে গো মুক্ধলী বাজার়। এত নহে শ্যামরার 8” ইত্যাছি। 

মহাজনগণ সিদ্ধ দেহে কীত্রীরীধা-কৃষ্। এবং শ্রী্ীগৌরাঙ্গ রূপ ছাধু- 


১২২ শ্ীত্ীবিষুপ্রিয়া-পন্লিক। | 





ধর্যাদি যখন যাহ। কিছু হৃদয়পটে দেখিক্েন, তখনই তাহ। চিত্র তৃলিকার় 
জআঁকিতেন এবং বিচিজ্র রঙ্গে রং ফলাইতেন। তাই তাহাদের কীতিত 
কীর্তন গানে ষে আনন্দ সে আনন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ স্থথ অতি তুচ্ছ 

দাস বলরাম গ্রন্থকার ও পদকর্তী উভয়বিধ পত্তিত হ্মিলেন। 
শীশীনিবাস আচ্ধ্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে বৈদ্যকুলসত্ভৃত 
বিখ্যাত কবিরাজ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তোমার কালেই 
বৈরাগ্য ধর্ম অবলম্বন করেন৷ শ্রীবৈঝব দাসের পর্দে আছে-_ 

“কবি নৃপ ৰংশজ, ভুবনে বিদিত ষশঃ, ঘনশ্যাম বলরাম । 

ধছন তুই'ঞজন, নিকূপম গুণগণ,ত গৌর প্রেমময়-ধ।ম। ইত্যাি 

দাস বলরাম শ্রীমন্িত্যানন্দ মহাপ্রতুর হৃদয় বিলাদিনী শ্রীঞ্ীজাক্বী 
দেবী ঠাকুরাণীর শিষ্য । তাহার আদি নাম নিতাই, নিত্যানন্দ গুরুর 
নাম বলিয়। শিষ্য হইবার কালে উঁ নাম পরিবর্তিত করিয়া দেবী কর্তৃক 
বলরাহ নাম প্রদত্ত হয়। 

বলরাম শ্ত্রীঘথণ্ডে থাকিয়। বৃদ্ধ নরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট 
বু উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহথাশযরর তীহথাকে বড় 
প্নেছ করিতেন। শেষে ইঞ্টপ্বেবীব সহিত শ্রীবুন্দাবন ধামে গমন এবং 
শত্রীরারা-ক্ুষণের যাবতীয় লীলাম্থান দর্শন করিয়! সিদ্ধ দেহ, প্রাপ্ত কন। 

এই সিদ্ধ দেহেই তিনি শ্রীগুরুব আজ্ঞায় প্রেমবিলাস গ্রন্থ ও বল- 
রাম গ্নান ভণিত। দিয়া বিস্তর পদ পদ্দাবলী লিখিয়াছিলেন। “বসরা 
নামক”? একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহ। বিদিত আছে। 

বড়ই স্থথের কথা; অনেক দিন গুনিয়াছি ও চক্ষেও দেখিয়াছি 
তাহার কৃত প্রেমবিলাস বিশুদ্ধ গ্রন্থখানি মুদ্রাধস্ত্রে প্রকাশের নিষিত্ত 
ট্রীমক্লিত্যানন্দ প্রভৃবংশীয় বৈষুবের প্রাণসর্বন্ধ, অপূর্ব লঘু ভাগবতা- 
মৃত গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীত্রীপ্রভু বতুলচন্দ্র গোস্বামী এবং শঞ্জীপ্রতু বলাই 
চাদ গোম্বামী এবং ভূতপুর্ধব বৈষ্ণবপত্রিকার সম্পাদক ( এক্ষণে শ্রী্ীবিষুং, 
প্রিয়া পত্রিকার ততাবধায়ক ) বৈষ্ব-ছিতৈষা পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
কালিদাস নাথ মছাশয় সকল আয়োজন করিয়াছেন) এবং আমার 
প্রাণ-প্রি়তম শ্চত্তীদাস ও জ্ঞানদাসেব সমস্ত পদাবলী প্রকাশক 
বৈষ্ঞব জগতে পরিচিত মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাঁধু রঙ্গণীমোহন 
মর্সিক বলরাঙগ দাসের সমগ্ক পদ বিস্তারিত জীবনধর সহিত প্রকাশের 


“টৈফষধর্ধ মুর্ের ধর্শা।” ১২৩ 





বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছেন | ভগবদিচ্ছায় এ গ্রন্থ ছইখানি প্রকাশন 
হইলে সাহিত্য লগতে কীর্তি ও পুণ্য হুই থাকিবে । 

আমি বড়ই হতভাগ! ; জগতে আসিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। 
বর্তমান জীবনে পুর্বপুরুষের সঞ্চিত “পদ সমুদ্র” গ্রন্থধানি মুক্্রাযস্ত্রের সাহায্যে 
প্রকাশ করিবার ব্ছ ইচ্ছ/ ছিল। কিন্তু ভাষা! কথায় আছে-_ 

মমে করি, করি করি, হয় হয় হয় না।” 

এমন পোড়া অদৃ্উ ষে, ভাগ্যলক্ষ্মী একদিনও প্রসন্ম নহেন। এ অবস্থায় 
কখন কি দরিদ্রের মনোরণ পূর্ণ হয়? “উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে” ইতাদি। 

তবে এই এক তরস। যে, বাক্য দ্বার! ধাঙ্কাদিগকে গ্রন্থ প্রকাশের ভার 
দিয়াছি, তাহার! সকলেই উপযুক্ত ও ক্ষমতাপর্র এবং আমার গ্রাণতুল্য। 
আমার অবর্তমানে তাহারা এ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন । 
উপস্থিত ছুঃসময় দেখিয়া তাহাদিগকে ভারগ্রহণ করিবার নিমিত্ত পত্র 
লিধিয়া এক গ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি। 

ষাহার স্বপলিত গীতা পাঠে অরসিকে রসিক হয়, যাহার ইংরাজী, 
হিন্দি ও বঙ্গ এই জ্রিবিধ ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ চঞ্চিত পাঠে মুর্খ ব্যক্তিও 
দিত হয়, এই বুদ্ধাবস্থায় তাহার শীতল তক্ুর ছায়ায় থাকিয়া বড়ই স্থথে 
ছিলাম! এথন তাহার হাত এড়াইয়া বহুদরে নির্দয় কালের হাতে 
পড়িব এই একটা বড় হুঃখ। 

বৈষ্ব-পদরজ-আকাজঙ্্ী 
শ্রীহারাধন দত্ব ভক্তিনিধি। বদলগঞ্জ। 


€ 59 
“বৈষ্ঃবধর্মবমৃর্ধের ধর্ম । 
আমার জনৈক বন্ধুর পিতা পরম বৈষণব এবং সেই প্রকার নুপত্ডিত। 
ই্ার নিবান বীরভূম জেপাস্থ কোন গ্রামে। ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং 
সেই জেলাস্থ কোন ব্রাঙ্মপরাজের বৈদ্য । রাজার কোন কার্য উপলক্ষে 
বৈদ্যরাজ পূর্ব অঞ্চলের অপর এক রাজবা্টাতে গিয়াছিলেন। 


সেখানকার প্রধান কার্যাকারকের সহিত তাহার পরিচয় হুয়। 
এই প্রধান কাধ্যকারক-দেওয়ান ইংরাজি ও সংস্কৃত তাবায় পণ্ডিত 


১২৪ শ্রীপ্ীরিক্ুপ্রিয়।-পর্সিক1। 


এসপি 


এবং বাগ্রলা সাহিতযজগ্রতেও ইহার বিশেষ সুখ্যাতি আছে। কথায় কথার 
বৈষ্ণব ধর্মের কথ! উঠে। তাহাতে দেওয়ান মহাশস্ব ব্লিলেন,_-“'ষুহা- 
শয়্! আমার ধারণা ক্সাপনাদিগের মহাপ্রভুর ধর্ধ্রট। তেলী মালীর ধর্ম ।?) 
বাঞ্জবৈদ্য ইহার অর্থ লিজ্ঞাস। করিলে দেওয়ান বলেন যে, “আপনা- 
দিগের সম্প্রদায়ের মধ্যে পণ্ডিত কেহু নাই । যাহারা লেখাপড়া জানে 
না বা যাহাদিগের বুদ্ধি নাই, তাহারাই আপনাদের মত |বশ্বাম করে।” 
রাঞ্রবৈদ্য তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে,--বোধহয্ দেওয়ান মছাশয়ের 
বৈষ্ণব গ্রন্থ ক্ষিছু দেখা লাই, ক্লারগ মহাপ্রভুর পার্ধদগণ সকলেই পরম 
পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহারা সংস্কৃত ভাষার যে সমুদয় গ্রস্থ লিখিয়াছেন 
তাহ। পাঠ করিয়া! বৈষ্বগণের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন কি না, তাহা বল! 
উচিত। দেওঞান মহাশয় শাহার পর হইতে যে কোন কারণেই হউক 
বৈষ্ব শাস্ত্রের আলোচনা! করিতে আরস্ত করেন এবং পবস্পর শুনি- 
যাছি তিনি এখন গৌরপ্রেমে ঢল ঢল। তিনি একথানি ভক্তজীবনী 
পুস্তক লিখিয়াছেন। অনেকেরই ধারণা আছে যে, বৈষ্ণব সম্প্রদাের 
সকঞেহই নির্কোধ। ধাহাদেব একপ ধাবন। তাহারা! যেন অন্ততঃ “প্রবেোধা- 
নন্দ সরস্বতীব জীবনী” একবার পাঠ করেন। 
শ্রীরঞ্নবিলাস রায় চৌধুবী। 


উডিয়া ভাষায় গৌরসনীত। 


শ্রীরাধার উক্তি। 


সাকেরি | 
শ্যামবন্ধুছে! মনোহাক্ধ গৌররূপ পসিক ইন্দু হে। 


কেউ" ভাগো “স্বপ্রধোগে এজ, ফেখিলি সখীর নটরাজ । 

কিবা কন্কিবই তাক তেজ, রঙ্গে চলি ঢলি নাচে সথা সমাজ ॥ ১॥ 
বৃন্মাবন সম সেই স্থান, নান! বুক্ষলত। বিহ্ঙঈগম॥ 
মুবে তি" কাঞ্চন বরণ । দেখি ধৈর্য হুহে মোর হৃদয় মন কে 1২1 
বিষু আদি নান] কেতে মূর্তি। দেখি অছিমুহি নেএ সতি। 
ভিত মোর না ছোই এ রীতি । সেভি গৌর-ছৰি মোরে দেখা পতি হে ॥৩ 
এহ। কহি রাধা বিহবলিত ( দেখি শাস্তি করস্তি অট্রাত॥ 
বোধ দেই অতি তোষ চিত । কহে বলরাম এহি মাধুর্য মত হে॥৪॥ 


পৌন্াাণিক গৌরলীল!। ১২৫ 





অীকফের উক্তি। 
প্রিয় সথি গে! ! ভাগ্যষোগে গৌরবূপ তু দেখি গো। 
গুন প্রাণপ্রিয় মো উত্তর । তোর ভাব রসে মুছি ভোর॥ 
তেণু তোর ভাব কান্তি সাব; এছি হাম দেছে নাছি সে ভাব মোর গো ॥১ 
তেণু গৌররূপ রসময়। নবদ্বীপ ধামরে উদয় | 
সেহি স্থান আটই চিন্ময়। মহামাধুর্ধ্য রস জ্যোতির্ময় গো ॥ ২ ॥ 
গৌর-তত্ব কৃষ্ণচন্দ্র কহি। রাধা মুখে স্সেহে চুম্ব দেই ॥ 


কৌন্তভমণি জ্যোতি রহি। তছি নিজে মিলি গৌব স্বরূপ দেখাই ॥ ৩৪ 

পৌর প্রেমে রমি কৃষ্ণ রাধা । মুদ্র ভরে গাই প্রেম বাধা । 

ভাব রসে মন প্রাণ বাধা? কছে বলরাম সেহ পাদে শরধা ॥ ৪ ॥ 
শীবলরাম বছিদংব 1 সম্মলপুর । 


শপ স্্- সা 


পৌরাণিক গৌরলীলা। 


কলিযুগ পাঝ্নাবতার শ্রঈক্কফচৈতন্য দেব যে পূর্ণব্রঙ্মদনাতন, প্ীগৌর. 
গণের এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থার্চিতে পারে না। তবে তীহারা 
প্রমাণাস্তরের অপেক্ষা করেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, সই গৌব- 
গত-প্রাণ ভক্তগণ এ সকল প্রমাণ দ্বার আপামর সাধারণের ভ্রম অপ- 
নোদন করিয়৷ তাহাদিগকে গৌর-বসে নিমজ্জিত করেন এবং সেই 
সকল প্রমাণাদি পাঠে ভক্তগণেব গৌব-কীর্তন করণক আনন্দ সন্দোহ 
'সন্কু-তরজ্জের ন্যাষ উদ্বেলিত হুইয়া হুদয়কে €্রমানন্দরসে আপ্লত কৰে। 

আমিও অদ্য গৌরভক্তগণেব সন্নিকটে প্র/চীন পৌরাণিক ইতিহাস 
দ্বারা গৌর গুপানুববর্দ কণর্তন কবিতে প্রস্তত হুইরাছি। এই ইতিহাসটী 
অষ্টাদশ পুরাপান্তর্গত ভবিষ্য মহাপুবাপ হইতে সমুদ্কত। 

একাল পরধ্যত্ত ভবিষা মহাপুরাণ বড়ই ছুল্পভ ছিল। কিন্ত এক্ষণে 
€বাস্বাই নিবাসী পরুমত্তক্ত শ্রীগামান্জ সম্প্রদ্ধারী বৈধব শেঠ ক্ষেরাজ 
ক্দ্যস ব্হ উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়া বোম্বাই প্রদেশের অতি প্রাহীন 
প্রাচীন পুস্তকালয় হইতে অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সকল সংগ্রহ 
করতঃ এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ .করিয়াছেন। অতএব প্রকাশক মহাশয় 


১২৬ ইঞ্বিষুপ্রয়া-প্জিকা । 





ভারতবধস্থ সর্ব সম্প্রদায় ও সকল সামাজিক লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন। 
যেহেতু এই মহাপুরাণে সকল বর্ধ্ণ অঙ্ট্রদায়ের পৃর্ব্বাচারধ্যগণেব ও সকল 
সামাজিক লোকের পূর্ব পুরুষগণের ইতিহাস অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত 
হইগ্সাছে। এখানে ইছাঁও বলা আবহাক যে, পুরাণ সকলের কথা! বুঝি- 
বার জন্য ও তাহার একবাক্যতা করিবাঁর জন্য একটা বিশেষ বুদ্ধি ও 
মস্তক্র আবশ্তকতা। অল্প শিক্ষা ও বিরুত মস্তি কিম্বা তর্কনিষ্ঠ বুদ্ধি 
দ্বাং। তাহা হইতে পারে না উদ্দাহরণ স্বরূপ এথানে ইহাই বলিলে 
যথেষ্ট হইবে যে, শ্ীমহাভাঁরত, শ্রীহরিবংশ এবহ শ্রীমন্তাগবত গ্রভৃতিতে 
যে সমস্ত কৃষ্ণলীল। বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণ লোকের! তাহার পার্থক্য 
ও বিরোধ দেখিতে পায়, কিন্তু ভক্ঞগণ্েব হৃদয়ে কি প্রকার নসামঞজস্ত 
হয় তাহ তক্জগণেরাই বুঝিতে পারেন । 
ভবিষ্যপুরাণ হইতে যে শ্ীগৌরাঙলীল] নংগহ করাহইতেছে, জমি 
তাহার সামঞ্জন্তের চেষ্টা করিব না, যদি হয় তবে তাহা স্ময়ান্তবে 
করিব, কিন্বা প্রত যাহাকে প্রেরণ ছ।বা করাইবেন তিিনিই।তাহার কার্য সম্পল্প 
করিবেন। আমি সম্প্রতি কেবল সংক্ষেপে তাহ! প্রকাশ করিলাম মাত। 
ভবিষ্য মহাপুরাণ চতুষুগথগ্ডমপর পর্ধ্যায় চতুর্থ খণ্ডে কলিঘুগেতি- 
হাসে ভবিষ্য কথা সকল বর্ণিত হইয়াছে । তাহার প্রথমাধ্যাপনের এক- 
দশ অঙ্কে শৌনকাদি মুনিগণ সত মহ্াশগ়কে জিজ্ঞাস। করিলেন-_. 
শ্রুতং কৃষ্ণন্য চরিতং ভগবন্‌ ভবতোদিতম্। 
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি রাজ্কাৎ তেষাং ক্রমাৎ কুলম্‌ । 
চতুর্ণাং বহ্ছিজাতানাৎ পরং কৌতৃহলং হি নঃ। 
প হরি স্ত্রিধুগী প্রোক্তঃ কথং প্রাতঃ কলৌবুগে ॥ 
গুনিগণের এই প্রশ্নে স্পষ্ট বুঝা যায় খে প্রশ্নটা মহা প্রভুর অবতার বিষয়ে । 
কারণ কলিষুগে আর কেহ অবতীর্ণ হয়েন নাই, বুদ্ধ অবতার কলি- 
যুগের সন্ধ্যায় হুইয়াছেন এবং কন্কী কলিধুগের সন্ধ্যংশে হইবেন। বুদ্ধ 
এবং কন্বীকে ষুগাবতাঁর বলিয়া গণন| করা হয়নাই কলিধুগ পাবন1- 
বার শ্রীকৃষণচৈতন্ত দেবই এই প্রশ্মের বিষয় বুঝিতে হইবে । 
এই প্রশ্ত্রেব পরে সত মহাশয় ইহার উত্তর আরম্ভ করিলেন। সে উত্তরে 
কলিষুগের ভবিষ্যৎ বাজগণের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ন্মধো 
ছে পঁয়ভালিশ অক্কে তিমিরলিঙ্গ € ₹তমূরলজ ) বাদসান্ধের বর্ণন। 


পৌরাপিক গৌরঙল্ীল! | ১২৭ 





বথা--লায়া তিমিরলিঙশ্চ মধাদেশ মুপায়েযুঃ 
মুকুলাম্বয় সত.তো শ্নেচ্ছভৃপঃ পিশাচকঠ । 
আর্ধা।ন্‌ ম্নেচ্ছাং স্তদাতৃপান্‌ গ্রিত্বা কালম্বরূপওঃ 
দেহলী নগরী মধ্যে মহদ্ধমকারয়ৎ | 


ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া শ্লেচ্ছ রাজ্যের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে । 
ভাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, এই তিমিরলিঙ্গ দেবমুতি সকল ভগ্ন করিয়া 
অরিতে নিক্ষেপ করিবে এবৎ শালগ্রাম শিলাসকল লইয়া উদ্ পৃষ্ঠে 
স্থাপনপূর্বক তৈত্তির দেশে গমন করিবে। তাতার দেশই তৈত্বির দেশ 
বলিয়া অভিহিত হইয়া! থাকিবে । তিমিরলিজ ততপ্রদেশে একটি দূর্গ 
নির্শীণ করিয়া ও সকল শালগ্রামশিলা দ্বারা নিজ উপবেশনার্থ 
সিংহাসন শ্রস্তত করিবে। 

এই সকল অবৈদিক কার্ধ্য দর্শন করিয়! দেবগণ হছঃখিতাশ্রঃকরণে 
দেবরাজ ইন্ত্রকে নিবেদন,_-করিলেন হে দেবরাজ আমরা শ্রীরুধণাজ্ঞায 
শালগ্রাম শিলায় বাঁস করিয়া থাকি, কিন্তু ব্লেচ্ছরাজ তিমিরলিজ সেই 
শিলা সকল লইয়! আসন প্রস্বত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছে, 
এজন্ত আমর! শ্লেচ্ছাক্তান্ত হইয়া! বড়ই ছুঃখতোগ করিতেছি । দেবগণের 
এই সকল শোকস্চক বাক্য শ্রবণ করিয়! ইন্ত্র কুপিত হইয়া সেই 
রাঞার উদ্দেশে বজ্জনিক্ষেপ করিলেন ৷ সেই বজ অলক্ষ্যভাবে গিয়া যনেচ্ছ- 
রাজকে সংহাঁর করিল। তখন দেবগণ সকল শালগ্রামশিল! গণ্ডকী নদীতে 
নিক্ষেপ করিয়া শ্বর্পে গমন করিলেন । 

তখন দেবরাজ কলির প্রভাবে খিন হইয়! স্থুরগুরু বৃহস্পতির নিকটে 
এই প্রার্থনা করিলেন-- 


মহেন্তরত্ত সুরৈার্ধৎ দেব পৃজ্যমুবাচ হু! 

মহীতলে কলৌ' প্রাপ্ডে তগবন্‌ দানবোত্তমাঃ ॥ 

বেদধন্্ম সমুষ্লজ্্য মমনাশন তৎপর । 

অতো! মাৎ রক্ষ ভগবন্‌ দেবৈঃসার্ধং কলৌষুগে ॥ 
জীব উবাচ-_ 


মহেশ তব বা পত্বী শ্ীনায়া! মহো ?ম1। 
দদদৌ তক্তৈ বরংবিষুঃঃ ভবিতান্মি স্থতঃকলো ॥ 


১২৮ শ্রী শীবিষুঃক্রিয়া-পাত্রি কা | 





তদাত্রয়াচ সা দেবা পুরীৎ শান্তিময়ীং শুভম্‌। 
গোৌঁড়দেশে চ গঙ্গায়াঃ কূলে লোকনিবাধিনীষ্‌ ॥ 
প্রত্যাগত্য দ্বিজোতৃত্ব! কার্ধ্যসিদ্ধিৎ করিষ্যতি । 
ভবান্‌ বৈ ব্রাহ্মণোভূত্ব! দেবকার্ধ্য গ্রসাধয় । 
ইতি শ্রুত্ব। গুরোর্বাকাৎ রুদ্রেবৈকাদটৈহসহ । 
অষ্টাভির মুভিঃ সার্দমশ্বিভ্যাং সচ বাসব ॥ 
তীর্থঘরাজমুপাগম্য প্রপ্নাগঞ্চ রবি প্রিয়ম্‌। 
মাথেতৃ মকরে সুধ্যে হৃর্যাদেবমতোষয়ৎ ॥ 
বুছুস্পতিস্তদ্রাগত্য স্থর্ধা মাহাত্মা মুত্তমম্। 
ইন্দ্াদীন্‌ কথয়ামাস দ্বাদশাধায়ম।পঠন্‌ ॥ ।ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ॥ 
ইহাতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, শচীর্দেবীব গর্ভে শ্রীভগবান্‌ ব্রাঙ্মণৰ 
গঞ্গাকৃলে শাস্তিপুরে “অবতীর্ণ হইবেন। স্থৃতরাং ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভি 
আব ৫কছই হইতে পাবেন না'। আমাদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সকলের 
মধ্যেও অনেকস্থলে শ্ঈীজগমাধ মিশ্রকে মিশ্র-পুরন্দর বলা হইয়াছে। 
তিনি যে ইন্জর ইহা এখানেও স্পই্ইরূপে বণিত হইয়াছে। 
তবে আীনবন্বীপে না বলিক্গ! ষে শাগ্তিপুর বলা হইয়াছে, ইহাতেশু 
কোন সংশর উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ শ্রীনবন্বীপ ও শাস্তিপুর 
এগ্তই সম্বিহিত যে একই মণ্ডল বলিতে পারা যায়। 
ইজ্জ হখন প্রয়াগে শীসুর্য্যের আরাধনা করিতেছিলেন, তখন বৃহস্পতি 
সেখানে আসিয়। শুর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন । সপ্তমাধ্যায়ের 
আরম্ভ হইতে আীহ্র্যোর মচিমা বর্ন । এখানে ইহ্াও না বলিয়া 
খাকিতে পারিলাম না যে, শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের জনা জীহধ্যেব আবরাধন 
কেন? তাহার কাঁবণ এই যে, শীহর্ধযমণ্ডল বেদত্রয়ীম় আব সর্বদেৰ 
সার ঝ্ীগৌরাছদেব হৃর্য্যমণ্ডুলে অবস্থিত । 
জীনুর্যদেবের ধ্যানে এই প্রকার লেখা আছে-- 
ধ্যেয়ঃ সদ! সবিভূমণ্ডল মধ্যবস্তী নারায়ণঃ সরসিক্ডাপন সব্রিবিষ্টং ৷ 
কেয়ুরবান্‌ মকরকুগুলবান্‌ কিরীটী হারী হিরগ্নয় বপুর্ধত শঙ্খচক্রেঃ ॥ 
এই হিরগ্নয় মুর্তিই শ্রীগৌরাঙ্গ তুৃতরাং অগ্রকটলীল! লময়ে কূর্য্যমণ্ডল 
ভিন্ন কনক-কাত্তি শ্রীপৌৌরাজদেবকে আব কোথাও পাওযা স্থকঠিন। 
গ্বর-গুর বৃহস্পতি সর্বশান্ত্র পারদশশ সেই পন্য তিনি এীগৌরাঙ।বতা- 


পৌরাণিক গৌরলীলা । ১২৬ 








সপ্তমাধ্যায়ের আরম্ভ হইতে আবার বৃহম্পন্তি এবং ইজ্রের সংবাদ । 
বৃহুম্পতি হৃর্যোর মহিষ! বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহ।তে হূর্যযা-ঘ্ড- 
লের সাধুজ্য প্র!গ্ড হুইয়! পরে ভূষগ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত 
অধিকারি জীবগণ ভগনৎ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কণিযুগে শ্ীহরি 
ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন তাহাদের বুত্তাস্ত বর্ণন করিয়াছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীরামানন্? স্বামী ও নিশার্কস্বামীর পূর্ব জন্ম ও ইহ 
জন্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে মাধবাচার্ধয, শ্রীধরস্বামী, বিজু 
স্বামী বাণীতূষণ, ভট্টজী দীক্ষিত ও বরাহ মিহির আছচার্য্ের ্ষন্ম বৃত্তান্ত 
বর্ণিত হইয়াছে । নবমাধ্যায়ে ধন্বস্তরি, স্ুশ্রত ও জয়দেব গোস্বামীর বৃত্তান্ত 
বর্ণিত হইয়াছে । 

তৎপরে দ্শমাধ্যায়ে শরীমন্মহা প্রভৃর জন্ম বৃত্তান্ত, ভাতার সংক্ষেপ বিব- 
রণ এইরপঃ--বিষুশম্। নামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার পত্বী 
নিজ গৃহে বসিঘ্া শাছেন এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী আগমন করিয়া 
তাহাদের দারিদ্র ছুঃখ দেখিয়া কৃপাযুক্ত হইলেন, এবং একটী ম্পর্শমণি 
প্রদান করিয়া বলিলেন, “তুমি তিন দিনের মধো যভ স্বর্ণ করিতে 
পারিবে তাহা তোমারই হইবে। ব্রাঙ্গদীইহা শ্রবণ করিয়া গৃহস্থিত 
কতক গুলি লৌছতাওগ্ডকে স্বর্ণ করিয়া পরমানন্দে পতির প্রতীক্ষায় 
বমি! আছেন । এই সমন্ধে বিষুশর্খব। গৃহে গ্রত্যাগমন করিয়া! দেখিলেন 
তাহার পত্ধী কতক গুলি স্বর্ণতাও্ড লইন্া বসিয়া আছেন। ত্বাঙ্গণ নিজ 
পত্বীকে মুবর্ণের সহিত দর্শন করিয়! অতিশঘ ভতসন| করিতে লাগিলেন। 
স্রাহ্মণী অত্ান্ত ভীত! হই] মণিজাত স্থবর্ণ ও স্পর্শিমণি বিষুঃশর্্াকে 
প্রধান করিলেন! বিষুশর্দা সেই সকল স্বর্ণ ও স্প্শমণি গ্রহণ করত 
তন্নিকটবর্তিনী ঘর্থরা 'নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যার 
সময়ে যখন সেই ব্রহ্মচারী ফিরিয়া আলিলেন, তখন দেখিলেন সেই 
হরিদ্। ব্রাঙ্গণী অগ্িতে পাক করিতেছেন! ত্রঙ্গগারী তাহ। দেখিয়া বড়ই 
আশ্চর্যাত্বিত হইলেন । ব্রাহ্গণী ব্রহ্ষচারী সমীপে পুর্ববৃত্তাস্ত সকল সবি- 
স্তার বর্ণন করিলেন। ইতি মধ্যে বিষুশর্দাও গৃছে আসিদা উপস্থিত 
হইলেন। তখন ব্রঙ্গচারী ভতসন। করিয়া সেই ত্রাক্গণকে বলিলেন, 
“আমি দ্বাদশ বৎসর ঘাবৎ শিবের উপাসনা করিয়া এই স্পর্শমণি লাভ 
ফরিযুছিলাম, তাহ! তুমি নষ্ট ঝরিলে কেন ?”” বিষুঃশশ্মা ইহা শ্রবণ করিয়া 

€ 
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পপশটাঁি 


সেই ব্রহ্চারীর সহিত ঘর্ধসা নদী তীবে গমন করিষ! তওরন্ক পাষাণ থও 
গ্রঙ্ণ করিয়া কতকগাল লৌহকে শ্ববর্ণে পরিণত করিয়া বলিলেন, “এই 
শিলাখণ্ডের মধ্যে কোনটা তোমার ম্পশমণি তাহা বাছিধ! ল” ব্রহ্মচারী 
ইহা দর্শনে অতীব আশ্তর্য্যান্সিত হইব বিনীত ভাবে ব্রাঙ্মণকে নিবেদন 
করিলেন, “আমার স্পর্শমণিতে আর কোন প্রয়োজন নাই, আপনার দর্শনে 
স্পর্শমশি লাভ হইয়াছে :১ 

এই বিষুশন্দম। হুর্ষ্যমগুলান্তর্যামী ভ্ভগবানকে আর।ধনা করত কৃর্য্য- 


মণ্ডলের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিচবণ করিতেছেন। ক্রমশঃ -- 
5 গোস্বামী । বুদাবন। 


শ্রী শরমহাপ্রভূর ভূর জন্মোৎসব । 


বিগত ২৫ শে ফাল্তন এ বাসস্তী-পুণিমান্ে শীপাট শ্রী 
শ্রীহ্ট৬ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব মহাঁপমাধে”্হ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই 
জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীথগুবাসী শ্রীশ্ীনগ্হরি সবকার ঠাকুর প্রভৃর পারি- 
ধদ্‌ স্ত্রী, পুকুষ, বালক, যুবা, সকলেই নিরম্ু ব্রত করিয়া থাকেন। দিবা 
২টা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাভুর অভিষেকের পুর্ব পর্যযস্ত চিন্তসস্তা প- 
হারী হরিলাম সংকীর্তন হুইয়াভিল। খগবাসী প্রভুদেব তাৎকালিক 
নামোম্বন্ততা দেখিয়া কোন পাষগুই 'আঞশ্গজগণ সম্বরণ ঞবিতে পাবে নাই: 
ঝার্রতে শান্্রমত অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। অভিষেকানস্তএ 
শ্ীপাট স্থিত কয়েকজন বিবজ্ত-বৈষ্ব ও প্রভপাদগণ সকলে ঞানাট মন্দিবে 
একজ্ডিত হইয়া, চৈতন্য চক্ত্র/মৃত ব্যাখ্যা, চৈতন্য ভাগবত, পাঠ এবং ধর্ম 
সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দ্বার। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন। পণ্ডিত শ্রযুক্ত 
রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়েব ওজস্বিনা বক্তৃতায় সকলেই অতিশয় বিস্বো- 
হিত হইয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতে নগর সংকীর্তন বাহির হইয়াছিল। 
রস গান হইতে উদ্দণ্ড কীর্তনে সাধারণেব চিত্ত সংযোগ সমধিক হয়) 
রসপান শ্রব্ণে শ্রোতার আত্মসংযমন চাই, কিঝ্ড উদ্দণ্ড কীর্তনের এমনি 
মোহিনী শক্তি যে তাহাতে কি শ্রোতা কি বক্তা, সকলেই জদয় মিলাইতে 
চায়, যে অন্নত্তঙ্গী ক্ষেত্র বিশেষে হান্তরসের পরিপোষক, আবার নাম 
সংকীর্তনে তাহাই জীবের রুচিকর, 'আপনা ভুলিয়া জগত ভুলিখা হুরি- 
নামের মপুররোলে গণপা মিশাইয়া, পরিণামের সার হরিকে ডাকিতে কে 


চি 
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না চায়? হরিনামের তৃঙ্য জীবের প্রাণঢালা সামগ্রী আর কিছুই নাই। 
এ হেন নাম সৎকীর্তুনে খগুবাসী ইতর ভদ্র সকলেই একত্রিত হইয়া 


নাম-ন্থধ! পানে আপনাদ্িগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। 
মধ্যাহ্ে গোস্বামী, মহান্ত ও বৈষ্ণবমণ্লীকে মহ।প্রপাদ বিতরণ 


করিয়। উত্সব সমাধা করা হয় । 
শ্রীগৌরগোপাপ মুখোপাধ্যায় । শ্রীধণ্ড চতুষ্পাঠী | 
গত ২৫শে ফান্তন তারিখে দক্ষিণথণ্ড ঠাকুরব(টাতে কলিধুগ-পাবন।- 
বতার আশ্ীকঞ্চচৈতন্য দেবের অন্মেত্সব 'অভিষেক!দি, ভাহারই মন্ত্র 
ধ্যানাদি দ্বারা শ্ীশ্রীকঞ্ণজন্মামীবঙ ফ্ান্মন পৌর্ণমানীর ব্রতোপবাপাদি 
হইয়াছিল । শ্রশ্রীসন্মহা প্রভুর প্রেমে বিহ্বল হইস্জা যে শ্রীথগুবাপী নরহরি 
ঠাকুরের অঙ্গে লঙ্গ দিয়া অপস্থান কারতেন,,এবং শ্রীক্ষেত্ে রী শ্রীখগ্বাপীর 
ভ্রাহুদ্পুত্র সর্বধধান মহাগ্ শ্রীবঘুনন্দন ঠাকুরকে নিদ্দের পুত্র বলিষা 
সর্প[গ্রে নিজের গলার মাপা ও চন্দনাদি দ্ধবার। বিভুষিত করতঃ ক্রোড়ে লইয়। 
নৃত্যা্দি করিয়াছিলেন, সেই পুজ্যপাদ শ্রীনরহরি ঠাকুর ও শ্রীগৌরপুত্র 
শ্রঘুনন্দন ঠাকুর যেন্ধূপ পৃথক শ্রী তীগৌরন্ত্াদি দ্বার! অর্চনব্রতোপবাসাদি 
করিতেন, ঠিক সেইক্পই শ্রশ্রীরঘুনন্দন বংশধরগণ জগতবিখ্যাত শ্রী শ্রীগৌর- 
প্রেমের ভাগারী আই্ীন্রহরি ঠাকুরের বিশুদ্ধ বৃহ বৈষ্ব্ধিগের পুজা 


পদ্ধতি অনুদারে করিতেছেন । 
পূর্ধ্বে ২৪শে তারিখে আপনাঙ্ত ৪ ঘটিকার সময় অভ্রত্য শ্রীীহরি- 


তক্তি প্রদায়িনী সভার এক অধিবেশন হয়। এ সভায় হ্রীশ্রীমম্মহাপ্রভুর 
ব্রতোপবাসাদি তষ শব শ্রীজন্মাষ্টমীবত অবস্তা কর্তব্য এবং অকরণে নরক প্রাপণ্ডি, 
তদ্ধিষয্ক শৃস্ত্রী্ বচন বটিঠ এক হ্বদীর্ঘ প্রবন্ধদ্বরা প্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
রাঁধানন্দ ঠাঁকুর বিদাাবনোদ বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 

২৬শে উপবাসী বাক্তিগণের ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের ভোজন 


প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল । 
২৫শে তারিখে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাঁধানন্দ ঠাকুর বিদ্যাবিনোদ ও 


শ্রীযুক্ত নবহ্ীপবাদ প্রসিদ্ধ গান্ক শ্রগরিধারি দস বাবাীর গান, এবং 
মৃদগ্গ-নাদ্যার্ণব গ্রন্থ প্রণেত] শ্রীযুক্ত গোকুলানন্দ ঠাকুর ভাগবতভূষণের 
মধুর মৃদর্জের বাদ্যে শ্রোতৃবর্গের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। জন্মোৎসব 
গান প্রভৃতি এবং পরদিন ফোঁবা গান হুইয়াছিল। 


১১৭২ 
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২৫ণে পুর্বে পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সকলানশ ঠাকুব মহাশয় শত্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতের শ্রী জন্মলীলা এবং শ্র”চতন্য ভাগবত ও প্রাগীরভাবাম্ৃত 
পাঠ করিধা সকলকে মাননত করিয়াছিলেন | যথা, শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতঃ-_ 


নদীয়! উদয়-গিরি, 
পাপ-তম হৈল নাশ. 
হেনকালে নিজালয়, 
হরিদাসে লৈয়। সঙ্গে, 
দেখি উপরাগ রাশি, 
পাইয়া! উপবাগ ছলে, 
ভগত আনন্দমন্ত, 
চোমার শ্রছন বঙ্গ, 
আচার্যা বতু শ্ীবাস, 
আনন্দ বিহ্বশ মন, 
এইমত ভক্ত তি, 
নাচে করে সংঙ্গীর্তন, 


পৃর্চক্ত্র গৌরহরি, রুপা করি করিল! উ্য। 
ক্িজগতে উল্লাস, জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥ 
উঠিয়া! অই্ৈত বায়, নৃত্য করে আনন্দিত মনে। 
হস্কার গাওন রে, কেন নাচে কেহ নাহি জানে। 
শীঘ্র গঙ্গ। ঘাটে ভাসি, আনন্দে করিল! গঙ্গান্নান ॥ 
মাপণাব মন বলে, বান্ধণেরে কবে নানা দান। 


দেখি মনে বিশ্বয় ঠারে ঠোরে কছে হরিদাস। 
মোর মন পরদন, ভূমি কিছু কাজে আছে তাস? 
তৈল মলে জুখোলাস, দাই জান কৈল গঙ্গাজলে। 

টৈকল হরি সন্কীর্ভন, নানা দান কৈল মনোবলে। 


যাব যেই দেশে স্থিত, তাহা তা! পাই মনোবলে। 
আনন্দে বিহবপ মল, দান কবে গ্রহণের ছলে ॥ 


জীবিগৌবদাসানুদাস-__শ্ীনিকুজবিজ্বাবী গোস্বামী । দক্ষিণখণ্ড চতৃপ্পাঠী । 


২৫২৬ ফন্তুন সকল ও বুধবার মালঞ্চী হরিসভায় শ্রীগেব-পুর্ণিমায় 
উৎ্সবানন্দ সযাবেতে হটয়াছে। পূর্ণিমার বক্ষনশতে জন্মলীল] গান এবং 


অচ্চনাদি হইয়ানছে। 


পবদিন “জগন্নাথ উৎসন “ঠিক নন্দোৎসবের ন্যায় 


দধি হরিদ্রা পঙ্গে শিক্ত হইয়া গগনভেদি স্বরে হবিনাম কীর্ভন হুইয়াছে ৷ হথ।, 
শিব নাচে ব্রহ্ম। নাচে ইন্দ্রচজ্। নবদ্ীপে চক্তনামে পেয়ে গৌরাঙ্গ ॥ 
হবিনামেব জর পতাকা উঠিল অন্ববেধ 


দেখ, শচীব কোলে গৌরশশী জগৎ আলো! কবে ॥ 
বাঞর্জিল মুদঙ্গ, ধোল করতালধবনি। 
স্ব স্োতে পুষ্পবৃষ্টি করে সুরমণি । 
আয়রে আয় নদেবাসী দেখবি যদি আযঘ। 
শচীর ঘরে পূর্ণবন্ধ এক হোল হে উায়॥ 
আমে নরনানি ব্মনেকে উপবাদ করিয়া উতৎসবাস্তে পায় করি. 
ছিলেন যাহারা উপবাসে অক্ষম তাহারাও জস্ুমোদন করিয়। উৎ্নাকে 


শ্রীশ্ীণমহা প্রভৃর জন্মেৎদ্ব | ১৩ 
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যেগগান করিয়াছিলেন । বাহার নাঙষে আনন্দ হয়, উহার সেই বালশশি 
রূপ শচিমার কোলে স্মরণ করিলে যে কি প্রকার ভাব হয় তাহা গৌর 
রূপাপাত্র ভক্তমাত্রেই বুঝিতে পারেন। খিশ্বাসীগণের পক্ষে গোলযোগ 
য়, তাই আঙ্গ শ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়া ষুগল-রূপ প্রকাশিত হইয়া গৌর- 
স্তক্তের নয়ন মন শীতল করিতেছেন । 

ফাছার আরাধন! রদের, যাহার নবূপ রসময় মূর্তি তাহাকে রূপক 
ভাবিলে কিছুই স্থধোদয় হয় না। আমরি! কি মধুর মূর্তি! গৃহন্ত 
বৈষ্চবজনের নয়নানন্দকর, প্রিগ্লাজীর সঙ্গে বিবা্ধিত। প্রেমময়ের সহ্যাসী 
বেশ আমরা চাই না। বেশ চুড়াটা ব্বাধা, তৃভঙ্গ ভাবে সুগলরূপে চাই । 
তবেত যুগলমন্ত্রে শীগৌরাঙ্গ পুঁজ] হইবে । বড়ই গুঢ়ভাব, আমার এ ক্ষীণ 
লেখনী তাহা! বর্ণন। করিতে অস্ত। এ বুঝাইবার দ্রিনিস নহে. এ সাধ- 
নের ধন প্রেমরতন, প্রত্যক্ষ প্রেমমন্ন ও প্রেমমধীর সন্দীণন। যদ্দি 
অবতার পৃথক হইল, তবে শ্রীগোৌ।-বিষুপ্রিয়া কলির একমাত্র আরাধ্য, 
এবং ইন্থাদের জন্মোৎমব আব আর অবতঙারের ন্যায় অবশ্য করণীয়। 
বৈষ্বধর্শী বড় সরল । কেন সচ্ছদর্পণে মগাবুত কর? হন্তেব কম্কণ 
কি আর্শি দিয় দেখিতে হয়? বল জয় গৌরাঙ্গ জয়, শ্রীবিষুপ্রিয। 
একবার দাসের জদয়ে প্রকাশিত হও; প্রাণ ভরিয়া এ মধুররূপ দেখি। 
তাঞারাই ধলা, যে তোমার এ মুর্তি জদয়ে গাথিয়াছে। 

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে পরম ভক্তবর শ্রীল হুরলল প্লায় 
মহাশয় নিয়লিখিন্, পদ্দগুলে রচনা করিয়] হী'পত্রিকার পাঠকগণকে উপহার 


দিয়াছেন ১-- 

ফাস্তণ-পুর্ণিমা যামিনী আইল । 

কষ প্রেমে দশদ্দিক শোভিল।॥ 
কিশোত। গগনে, চন্ত্রে কিরণে, কৃষ্ণ-প্রেমে সমুজ্দল। 
মধুর কোলে, হুরধুনী চলে, রুষ্ণ-প্রেমে ঢল ঢল ॥ 
মলয়-অনিল, শুমন্দ বছিল,  কৃষ্+-প্রেষে হুশীতল। 
স্বরাগ-রভিত, পুষ্প স্থবাসিত, কঙ্ক-প্রেমে বিকাশিল ॥ 
পঞ্চেল। প্রহরে, পূর্ণ শশধবে, রাছ আসি পরশিল।' 


নদীয়া নগরে, প্রতি ঘর) ঘরে, শঙ্খ ঝাঝরি বাজিল॥ 


১৩৪ শী্বিষ্ণপ্রিয়া-পত্রিকা। 





যত নারীনরে, হরিধবনি করে, পাপ তাপ পাসরিল। 
হেন মহাক্ষণে, এ মর্ত্য ভৃবনে, গৌরচজ্ উদ্দিল॥ 

ধন্য কলিকাল, ধন্য ধরাতল, পতিত-পাবনে পাইল । 
জীবে উদ্ধারিতে, হরিনাম সাথে, গোরা গুণমণি এল ॥ 
ুর্দিন দুচিল, নুদ্দিন আইল, কৃষ্জের কূপা হইল। 
হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি হরি বল। 


শপ তি পা 


হরিবে'ল বল সবে নদেবাপীগণ। ফাল্তুণ-পুর্ণিম। রাত্রে হইল গ্রহণ | 
বৈষ্ণব শাকত শৈব হরিনাম লয়। লইতে লইতে হয় ভাবের উদয় ॥ 
সহস্র সহজ লোক শত শত ঘাটে । সহজ সহত্র লোক গৃহে পথে মাঠে।॥ 
সহম্র সহঅ লোক প্রাসাদ উপরে , মহম্র মহস্ম লোক প্রাঙ্গন চবরে ॥. 
একদুষ্টি চষে সবে হেবিয়া গ্রন্থণ। মনের আনন্দে কৰে গোবিন্দ স্মরণ ॥ 
কেহ অদ্ধন্ব,ট ভাষে নামন্গপ করে। কহ তরি হরি বলে পদগ স্বরে ॥ 
কেহ মহোল্লাপে হরি বলে উত্তরায় । তুলিয়। দক্ষিণ হস্ত তজ্ডরনী ুরায় ॥ 
উচ্ছানে উচ্ছধানে উঠে মহ! হরিধ্বনি। পবিত্র হইল নদে পনিত্র ধরণী ॥ 
সলিল অনিল ব্যোম পবিত্র হইল। হেন মছ] শুভক্ষণে গৌরাঙ্গ আইল ॥ 


0 সপ 


কি হরিধ্বনি উঠিতে লংশিল রে- 


মহানাদে--গণণ তেদ করি, ভুবন শীতল করি, 
হন শুভক্ষণে মোর গৌরাঙ্গ আইল রে-_ 
কৃষ্ণের কিবা লীলা, ভীবে কি বুঝিবে রে! 
াকাশে রাহ গ্রাসিল চক্র! ভূতলে প্রকাশ গৌরচন্দর । 
কলি-তম যবে প্রগাঢ় ভেল। সে তম নাশিতে গৌর এল । 
ঘাগ যজ্ঞ তপ ঘুচিল এবে। গোর এল হৈল তারিতে জীবে ॥ 
কষে পাসরিষে জীব ডুবিল।  রুষ্ণ দিতে জীবে গৌর এল ॥ 


কষে ভুলি ত্রীন আছিল মরি। চেচ্ভাইতে তারে এল গেৌরহরি ॥ 
সংমারে মজিয়। হিয়া শুকাল। প্রেম দিতে জীবে গৌর এল ॥ 
জীবে বুঝাইতে রাধা-কষ্ণলীলা। গৌর ্ন্দর দেহ ধরিল। ॥ 
পাষাণ গলাতে হরিনাম বলে। প্রেমে ভাসাইতে মহীষওলে ॥ 
করিতে সমগ্র বিশ্ব হরিময়।  হরিময় গৌর ভেল রে উদয় | 


শ্রীশ্রীঞমহাপ্রভূর জন্মোৎসব । ১৩৫ 





অপার আনন্দে শচী পুত্র কোলে নিল। অপূর্ব বাৎসল্যে হিয়! উথলি উঠিল॥ 


শীতল হইল তন্থু ঝরিল নয়ন। স্পন্দহণন হয়ে শচী রহে কতক্ষণ ॥ 
কিছু নাহি বলে কিছু বলিতে ন| পারে। অনিমিখে অপরূপ শিশুয়ে নেহারে। 
পরম সুন্দর শিশু কি দিবভুলনা | কনক-কমল যেন !দের জোত্মা। 
অমানুষী ভাব পুর্ণ শিশুর নদন। যেই দেখে তারে শিশু করে আকর্ষণ। 


চৌদিকে ঝাঝরি শঙ বাজিছে সঘন। উঠিতেছে হরিধ্বনি ভেঙ্দিয় গগন 
দেই হুরিধ্বনি ষেন শুনিতে শুনিতে । হাসিল কাদিল গোর! মায়ের কোলেতো। 
ণচী ভাবে হেন পুত্র কাবোহ্য় নাই। জন্ম জন্মাস্তরে যেন এই পুত্র পাই ॥ 
দঢ় করি নিবস্তর বুকেতে ধরিব। জাগ্রত নিদ্রাতে হেন রত্ব না ছাড়িব।॥ 
এনিধি মিলেছে তোরে বহু পুণ্যফলে। জগতের সারবস্ত শে।ভে তোর কোলে॥ 
ভোর পণ্যে বন্ুদ্ধরা হ'ল ভাগ্যবতী । হাব পুণ্যে অগতি জনার হলগতি॥ 
এই শিশু হরিনামে মাতাবে সংসার । ধরণী গোলোক হবে কপাতে ইহার ॥ 
হরি হরি বল সবে আনন্দিত মনে। হরিনাম মহোৎসব গৌর জন্ম দ্িনে॥ 


সু সপ 


প্রতিবাসী নারী আসি কহিছে শচীরে। তোর সম ভাগ্যবতী নাহি ভ্রিসংসারে ॥ 
বহু পুণ্যে পাইয়াছ হেন পুত্রধন । এ নহে সামান্ত বস্ত পরম রতন । 

যেই মাত্র তোর পুতে নয়নে হেরিন্তু। মনে হ'ল মোরা যেন নিষ্পাপ হইন্ু & 
আলো করিয়াছে শিশু সুভিক1 আগার। আলো ফুটিয়াছে ষেন বসনে ইহার 
মনে লয় এই শিশু আমাদের ধন। তোর পুত্র পুত্রৰতী মোরা সর্বজন । 
তোর কোলে তোৰ পুত্রে হেরি হয় মনে। দেবকীর কোলে কুষে হেরিনু নয়নে ॥ 


পাপী? ছি লিপ 


শচীর পুত্রেরে হেরি কুষে। পড়ে মনে । ইহাব নিগুঢ় মন্দ বলিব কেমনে ॥ 
অতিন্ন গৌরাগগ কৃষ্ণ বলে ভক্তজন।  »্নুমানি এই হবে ইছাব কারণ ॥ 
গৌরে হেরি কেশব ভারতী বলেছিল । 'তোম! দেখি কষে মোর চৈতন্য হইল 
দেখিলে স্মত্িলে গৌরে নিলে গৌরনাম। রু্ণ পদ লি জীব হয় পূর্ণকাম॥ 
যে দেখেছে শিশু গৌরে বড় ভাগ্য তার। তার পদে করি আমি কোটা নমস্কার ॥ 
গৌরাঙ্গের জন্ম ্মরি বলহ্রিহরি। গৌর এল ভয় ঘুচিল ভীব গেল তরি।॥ 
মহাত্োর অন্ধকাব ঘেরেছে সংসার কলির ভীষণ রাত্রে গৌর পদ সার ॥ 


সপ টি শ্পশ 


১৩৬ জী্রীবিধুপ্রিরা-পণ্তিকা। 


পরী সপ পীশাসিপাদ পা 


পদদকপ্পতক ॥ 


এই গ্রন্তখানি সংগ্রহ গ্রন্থ । শ্রীমন্মহাপ্রভৃর সময়ের পর্ব হইতে সংগ্রনথ- 
কারের সমকাল পর্যন্ত যে সকল পদকর্তা। সমুদ্ধত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
কৃত পদাণলী সংগ্রহ করতঃ বৈষ্ণবদাস নামক কোন মাতম ইহ? গ্রন্থিত 
করেন) সঙ্কলছ্ছিভূ বৈষ্ণবর্দাসের প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, তাহার 
বাসস্থান কাটোয়ার নিকটবন্তী টেঞ্! বৈদ্যপুর। গোকুলানন্দ সে সময়ে 
একজন প্রধান গাঙ্গক ছিলেন, তিনি যে স্বরে গান করিতেন তাছ- 
কেই এখন টেঞার ছপ কছে গ্রন্থ খানিব প্রকৃত নাম "গীত কলর” 
ভবে সাধারপ গীত হইতে পৃথক বাঁধিবার জনাই গ্রন্থের দি মুদ্রাকধ 
হছার পপদকলতক? লাম দিষ! থাকিবেন! গোকুলানন্দ বা বৈষ্নদাস 
কত দিনের লোক, তাহার বংশের মধ্যে কেহ বর্তমান আছেন 1 না, 
তাহা! আমর! আলি না, তবে তাহার স্ময় নির্ণর করিবার একটী সহ্ঞর 
উপান্ন যাহ! আমরা স্থির করিয়াছি, তাহাই আপত্তিকার পাঠক পাঠিক'. 
দিগকে অবগত করিতেছি । বৈষ্ব্দাস গ্রন্থ শেষে অনুবাদ প্রক্রণে 
তাহার গ্রন্থ করণের একটী করণ নির্দেশ করিয়াছেন । তাড। এই-_ 
অবোধ দরশী তোমরা গৌর-ওক্তগণ । অপরাধ ক্ষমি শুন মোর নিবেদন । 
আ[চাধ্য প্রভুর বংশ ঈরাধামোহন) কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥ 
বাহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলাস। বেন শ্রী আচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় গ্রাকাশ ॥ 
গ্রন্থ কৈল! পদামৃত সমুদ্র আখান। জশ্মিল আমার লোশ্ তাহ! করি গান ॥ 

জ্রীরাধামোহুন “ঠাকুর পদামূত সমৃদু* নামক গ্রন্থ পঙ্কলন করেন, তাছাও 
তিনি পুর্ব মহাজনদিগের পদ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা 
কক্িযাছিলেন। কিন্তু যে সকল বদের পদ্ম তিলি সংগ্রহ করিতে পারেন 
নাই, সে সকল স্থানে নিজে পঙ্গ রচনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলেন। এই 
গ্রন্থ খানি দেখিকাই বৈষ্ণবগাস “গীতকল্সতরু? গ্রন্থ সঙ্কলন করেন৷ ভিনিও 
আবার যে সকল রসের পদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই তা! তিনি 
নিজে রচন! করিয়া গ্রন্থ মধ্যে শ্রবি্ করিয়াছেন | ইঞছাতে জান। ধায় 
যে, জীরাধামোহনের অল্প কাল পরে বা স্তিনি জীবিত থাকতেই এই 
গীতকল্গতর সংগৃষ্ীত হইয়াছে শিবাজী ও গ্রঙাঁপাদিভোর চরিতাখ্)- 
গ্ুক শ্ীছুক্ত পশ্তিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় রাজ) ননাকুষারের জীবনী 








পদকল্ধাতর | ১৩৫ 





সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন ষে, 
রাধামোহ্ন ঠাকুর রাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। রাজা নন্দকুমার 
ইংরাজাধিঞারের প্রপমে বর্তমানছিলেন। এই সকল কারণে জানা যায় 
বে ১৬৪৯ বা ১২৪৫ শগান্বায় বৈষ্বদ।ম জীবিতছিলেন এবং এই কালের 
[কিঞ্চিৎ অগ্র বা পম্চাৎ গীতকজতর গ্রস্থর সংগ্রহ কাল বাঁলতে পারা যায়। 

মাহ! হউক এই গ্রন্থখনি গৌরণত-প্রাণ বৈষ্ঞবমগ্ডলীব বড়ই আদঘ- 
রের গ্রপ্থ ইহা একখ।নি উপাসনা গ্রন্থ বলিলেও মত্যুক্কি হয় না। গোঁড়ীয় 
পৈঞব সন্প্রদ।য়ি আচতর্ধাগণ যে সকল ভুরি ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা 
করিয়। তক্তদ্দগের কঞ্চভজনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, আমাদের বৈষৰর 
দস ব। গোকুলানশ্দ সেন মহ।)শয়ও অপুর্ন অপুর্ব রস ভাব্ময় পদসমুহ 
সংগ্রহ করিয়া সেই সকল উপাসন। গ্রন্থ সমুছেৎই অঙ্গ পুর্ণ করিয়াছেন। 
ই» আমর। ক্রম”ঃ দেখাইবার চেষ্টা করিন। কয়েক বর্ষ পুর্বে এীমহা- 
প্রহুব মন্জাদি লইয়া একটা মহান গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্ত 
এই দেড়ণঠ বর্ষের পূর্বের সংগ্রহ গ্রন্থও সেই গৌঁড়মন্ত্র গ্রহণের সাক্ষ্য 
গ্রনান করি:তছে | 

তৈঝবদাদ মঙ্গলাচরণের গ্রথঘেই নিজকৃত যে পদদ্বারা গুরুদেবকে 
বন্দনা করিয়াছেন, তাহাতে জানা ধায় যে বৈষু দাসের সময়েও গৌর 
মন্ত্র লওয়ার প্রথ' তিবোহিত হয় নই বা তাভার পুনেবও প্রবর্তিত হইয়াছিল । 

ইহ" লোটন আনন্দখাম। 

অধ চত এহেন পঠিত হেবি যে! পন যাচঠি দেঅপ হরিনাম ॥ 

পর্দে। এই আপ দ্বারা জানা যায় যে বৈধ দাস গুরুদেবের নিকট 
প্রথগে হরিনাম গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে-_- 

চরগতি অগতি অপতমর্তি যো জন নাহি স্থুরৃতি লব-জেশ। 

শরীবুন্দাবন যুগল ভজন ধন তাহে করল উপদেশ ॥ 

এই অংশ দ্বার] গ্রস্থকারেব গুরুদেব-নিকটে শ্রীশ্রাধা-কৃষ্ের যুগল- 
মন্ত্র গ্রহণ প্রমাণিত হইল। ইহার পরে-_ 

নিরমল গৌর, প্রেমরল স্ঞ্চনে, পুবল সব মন আশ। 

পদেেন এই অংশ দ্বারা জালা যাষ যে বৈষ্বদ।স প্রথমে হরিনাম 
ত্পর যুগলমন্ত্র লাভ করিয়াও মনের আশা মিট1ইতে পারেন নাই। 
পরে যখন তাহার গুরুদেব নিম্মল গৌর-প্রেমরস সিঞ্চন করিলেন, তখন 

০ 


১৩৮ শীশ্রাবিষুপ্রিম-পণ্রিকা। 


মি শি শপশীরীি শপ শা 
ম্প্ীশাপিিশ ৩ পা শা 
০ 


শিধোর মন আশা পূর্ণ হইল। ই দ্বারা গৌব-মন্ত্র গ্রহণ প্রীথাব ক 





প্রাচীন প্রতিপন্ন হইল না? 
ইহার পরে গৌর-তত্ নিরূপণ । প্রথম এ|খার প্রথম পল্লবের পঞ্চধ 
সংখ্যক পদে শ্রীমন্দ-নন্দন ও প্রশচীননদন যে একবস্ত তাহাই প্রতিপাদন 
করিতেছেন এটী গোবিন্দ কবিরাজ কৃত পদ। যথ1-- 
“নন্দ নন্দন, গোপীজন বলভ, বাদানায়ক নাগর শ্যাম । 
সো! শচীনন্দন, নদীয়া পুবন্দব,। ম্থর-নরগণ-মনমোহন ধাম |” ইত্যাধি। 
এই পদের অন্য অংশে ভীনিত্যানন্দ তত্ব কণিত হইয়াছে । তৎপরে 
জীবন্দারনদাস ঠাকুর কৃত পদ দ্বারা গৌবাবতারের একটা সাধারণ রণ 
নির্দেশ করিয়াছেন । সে কাবণ্টী এই-_- 
অদ্বৈত জগ্কারে,  স্ত্রধুনী তীরে, আইলা নাগরবাজ | 
তাহার পিরীতে, হইয়। তৃ্তি, উদয় নদীয়া মাঝ ॥? ইত্যাি। 
অদ্বৈত এভূ কলি-জীবের দুর্গাত দেখিয়। কলিযুগে নগদ নন্দন আীকৃষণকে 
ব্ক্ত করিলেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে এন" শ্রীমদ্বৈত প্রভুর ভামীম কারুণ্য 
তাহ!ও দেখান হইল । 


শ্রীশৌরমন্ত্রের স্বতন্ত্রতা । 


শ্মন্মহাপ্রভৃক ব্রত-মন্ত্রদি অবৈধ বলিফ় শ্রীধাম ব্রন্দমাবন হইতে এক 
থাঁনি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে । এ কথা গত সংখ্যা শ্পত্রিকা 
পাঠে মকলেই জ্ঞাত হইয়াছেন । সেই দেশব্যাপী আন্দোলনের পর বিরুদ্ধ- 
পক্ষীমগণের পুনঃ ওবপ চেষ্ট। কর] বৃথা ; স্থবুদ্ধির পরচার কি না, 
তাহ! আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির না বলাই ভাল। 

শ্ীমহাপ্রভ গয়া হইতে 'আলিয়াছেন ; পুর্ধের উদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন, ভক্তির খেলা খেলিতেছেন, ক্চতক্তের নাম শুনিলেই দৌড়িয়া 
ধাইতেছেন। দেই সময়ে অদ্বৈত প্রভু ভক্তিরাজ্যের রাজ1; অদ্বৈত ভক্কি- 
বলে জানিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ আিয়াছেন। এ স্ময়েই একদা শ্রীমহা- 
প্র গদাধর সহ অদ্ৈতালক়ে উপস্থিত হন। তক্তডাবে অদ্বৈতের সহিত 
প্রভুর ইহাই প্রথম মিলন। তখন কি হইল? চৈতন্য ভাগবত বলেন-_ 
“অদ্বৈত দেথিবামাত্র প্রভু বিশ্বস্তর। পড়িল মুচ্ছিত হই পৃথিবী উপর॥ 


শীগৌরমদ্ষের স্বতম্তরতা। ১৩৯ 





ভক্তিযোগ প্রভ'বে অদ্বৈত মহাবল। এই মোর শ্রাণনাথ জানিল সকল ॥ 
কন্তি যাঁসে চে।র আজি বলে মনে মনে । এতদিন চুরি করি বুল এই খানে॥ 
অদ্বৈতের ঠাঞ্জ তে র না লাগে চোরাই | চোবেৰ উপব চুরি করিব এথাই।” 
এঠকপ মনে কবিয়াই_- 
পাগ্ অর্থা আচমনি লই দেই ঠার্জি । চৈতনা চরণ পৃজে আচার্যা গোসাঞ্ি ॥ 
চৈতন) ভাগবতে লিখিত আছে, 
নমে! বঙ্গণা দেবায় গো ব্রাহ্ছন-হিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্গায় গোবিন্থায় নমো নমঃ ॥ 
এইট শোক উচ্চাবণপৃন্বক অদ্বৈতপ্রউ শী; ন্মহাপ্রভুকে অর্চনা করিয়াভিলেন। 
এইটা কৃপ্ঃপ্রণামের প্রদিদ্ধ শ্রেক এই স্থাত্রেই কেহ কেহ বলেন 
যে, ফ্ষ্ঃমন্থাদিতেই গৌবাচ্চন সিদ্ধা। এততস্ম্বঞ্জে আমব। কোনও মতা 
পক্চাণ না কবিযা আরও ঢঈটী ঘঈনার উর করিব। 
ভীমহ প্রভ ল্যান গ্রহণ!গ্ঘব নীগচলে ব'স কবিতে লাগিলেন। প্রক্ব 
এই দৃষ্টান্তে সন্নাসাশ্রামব গ্ঠি অনেকেব5 আসাক্ত জন্মল। স্বয়ং প্রত 
প্্যাপী উহার প্রধান প্রপান পারকব, যথা শ্ীনিত।ই, স্ববপ দামোদর 
প্রন্ভনত সন্ন্যাশী; কাছেই সন্ধযাপের দিকে, লোকের কঝেৌক পড়িগ। 
কিন্ত ধর্শা 'বে গৃহতাাগেক গণ্তীতেই মাত আরন্ধ *£ে, এ থা বৃঝান তখন 
আপশ্বক হইয়া উঠ্ভিল। তাই নীলাচলে একদ! প্রভু নিতাইয়ের মঠ্তি 
গোপনে পরামশ করিতে লাগিলেন। প্রভু নিতাইকে বলিলেন-- 
তুমি যাহ গৌডদেশে, করছ সংসার । ভবে এই সব লোকের হইব নিস্তার ॥ 
নিত্যানন্দ বংশ বিশ্তার । 
পরিবত! বমনীকে গতি পরিত্যাগ করিতে বল! যে কথ, একজন 
উদ্াসীনকে সন্্যালধন্দ্ব ক্ঘাগ করিতে অন্গরোধ করাও তদ্রপ। প্রভুব এই 
নিদাকণ মাদেশে সদানন্দ নিত্যানন্দের আনন্দ তিরোহি৩ হইল; কিন্ত 
প্রভুর আদেশ মলজ্ব্য। নিতাই কাতনকগ্ে বলিতে লাগিলেন-_- 
“ইমি যন্ত্রী হও, যন্ত্র তুল্য হই আমি। 
যখণ যে ++1ও ফির[ও যথা যথ।) কে ম'ছে স্বতন্ত্র তাঁহে চালিবেক ম'থা ॥ 
বিশেষ আমাব তুমি হও হর্ত। কর্তা ভর্তী।। 
বিকর্্ম সুকর্্রকবাও ভাঁমাতেই সন! ॥ 
অবধূৃত করিয়া সংসার নুমাইলা। *  স্* ঈ 
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এ সপ আস 


পুন মোগে কাহুতেছ করিত নংসার 





অ/পনাতে ততিধন্ত কবিশে সাকার ! 
এমন নিগ্রহ কেনে করিছ গোল।ই । 
তুমি সে অনন্য মোর ভার নাই। 
আল্ঞাকারী দাস ভাজ্ঞ! লজ্বিতে ন: পাবি। 
যথন যে আজ্ঞা তাহা বহি শ্রীবে ধরি ॥* 
নিঠ্য'নন্দ পথে পথে প্রেসের বন্য! ছুট ইত্র! গেৌড়ে-মন্সিকা নগতে 
উপনীত হইলেন। শ্ান্দিকাতে কর্ধাদাস পণ্ডিতের সঠিত প্রথমেই তাহার 
মিলন ছইল। অস্বিকাতে স্র্যাদাম শিত্যাপন্দেব তেজঃগ্রভ-কান্তি দর্শনে ও 
প্রেমভাবে ন্িমোহিত হইলেন। স্ুর্যদাস নিতাইয়েব অনুলক্গী উদ্ধাতুণ 
দত্তক পরিচয় জিজ্ঞাস করিতলন। উত্ত্ররে__ 
উদ্ভারন কে ইহ] বন্গন উম | রাটীশ্রেণী পর্দাশাস্থে অতি শ্রেষ্ঠতম ॥ 
রাষ চড় ঘণিইহ'ব শান্সে আ.যাতি। নিক্গানন্দ নাম হঘ প্রেষপু-র স্থিতি ॥ 
নিতাযানন্দকে হুর্যাদাস নিমন্্ণ কবিলেন। নিচাঈ ূর্ণাদাম গৃহে উপ- 
শ্থিত হইয়া আাঁপন্দ গক!লে ভোজন করিলেন । ন্র্য্যদাদ পণ্ডিতের 
বিবাহযোগা! দুই কন্যা--লম্রধা ও জাজ 71 হ্ুর্ধাদাস নিচাইকে কন্যা- 
দ্বযন সমর্গপ করিলেন। এইবূপে শর্যাদাস পরিবারের মহছিত গ্রন্থিবিহ্থীন 
নিতাইয়ের সম্বন্ধ বন্ধন সস্থাপিত হইল | 
সুর্য্যদাদেব ল্লোর্টভ্রত1 ছুই জন-_দামোদব ও জগন্নাথ; এবং কনিষ্ঠ 
তিন ভন-গোৌলীদাস, কুষ্দাস ও নুমিংহটচৈতন্য। তন্মধো গৌরীদাস 
নিতাইছে নেপিয়া একশ মু হইশেন যে ভাঙ্গার সহজ জ্ঞান লোঁপ 
হয়! গেল; গৌবীদাস নিনাইষের প্রোম পাগল হইলেন ইহার পর 
নিমাই সন্ধান গ্রণ কবিতে ইচ্ছা কতিলেন। গৌবীদাস ঘখন এ কপ] 
শুনিতে পাইলেন, খন হার €ে অনন্তা ঘটল, 1১1 বর্ণনার আনত্ীী। 
সেই ভাব্বিচ্ছেদান্ুভবেধ কালে একদা! পৌরীদাস প্রকূকে পাইয়! তদীয় 
শ্রীচবণে পতিত হইলেন; মার ভাড়িয়। দিতে চান না। প্রত প্রেম-পাশে 
বাবা পড়িলেন, কাজেই গৌবনিতাই গৌবীদাস গৃহে চিরতরে রহিয়] 
গেলেন। মে অপবূপ--রোমাঞ্চনস কাহিনী কিছু পূর্বে শ্রীপত্রিক্ষায় «“গৌবী- 
দাস পণ্ডিত” শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিত হইমাতে, এনস্থলে পুনরুয়পেখ অনা- 
বশ্কাক। যাহা হউক, গৌরীদাস ধেছৃই মুর্তি 'পাপ্ত হইলেন, শাজ্ানুসারে 


লীগৌরমান্ত্রর স্বহন্বত। ১৪১ 
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লেই বিগ্রহযুগলে। প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। প্রভু বা তৎ্পরিক্রগণ যন্দ শান্তর 





সন্মান রক্ষ! ন।করেন, তবে কে করিবে? 
এই প্রতিষ্ঠা উত্গবে ছৌরীদাস শ্রীমংগটদ 5 ঞভুকে আহ্বান করি 
লেন । গৌরবিগ্রহ মংস্থাপূন তখন এক নূন ব্যাপার, আব জটদ্বৈত 
তথনকার সময়ে মন্মনে ও ভক্তিগোৌলবে সকলের শীর্ষদ্থানাম) কাজেই 
গৌবাদাস তীাভ!কে লাহ্বান কবিলেন 
মঙ্গিকায় হনৈত প্রভু যাইতে উদ্যোগ করিতেছেন, তখন অদ্বৈত তনয় 
বিচ তানন্ন প্রত কহিলেন 
"মারে আজ্ঞা কর প্রভু যাঙ মশ্বিকীতে। 
কিণাধ্য।ন মন্ত্রে পুজা হৈব নির্বা পণ। দয়! করি কহ সত্য ন! কর গোপন ॥ 
হৎমি সীহানাপ কহে জানিযা না জান । স্বয়ং কুঞ্ নদীয়া হৈলা হবতীর্ণ। 
রাধা অঙ্গ কাজে ক] চনূব কলেবন। যৈছে বস্ত্র আবরণে দৃশা রূপান্তর ॥ 
(উক গোপালেস দশাফরী মন্ত্র ধ্যানে মহাপ়র পুজা হৈব কহিনু সন্ধানে ॥” 
আটবৰত গ্রকাঁশ। 
গৌবগত-্রাণ অচ্যুতের এ কথা ভাল লাগিল না, তিনি শিহাব 
সংমায়ক উদ্দেহ্ত-গন্পীর আশয় অনুধালন করিলেন না। প্রীতির ভাল 
এইরূপই--প্ীতি দুবদর্শনে অশক্ত। পিভুভন্ত চ্যানের মনোমত কথ! 
হইল না বলমা তিনিস্পষ্ট পন্িবাদ করিলেন না, জিজ্ঞা মলেন-- 
“কিন খণ্ডশপী স্থপ্ডিত নরহরি। সরকার ঠাকুর ধেহ প্রেমের গাঁগরি ॥ 
জীচৈতন্য মস্তধ্জ ভক্তেতে গণন  ধারেকুষ্র নিত্য সখী কছে সাধুগণ ॥ 
তহ মে'রে কহে গেইরেব পুজা মতাস্তরে। ইনার কারণ কিবা কহ প্রন মোরে ॥ 
প্রভ (অদ্বৈত) কহে শ্ররুনচৈতন্ত প্রোমার্ণবে | 
ভক্ত মন্রসারে পুজা সক্ষলি সম্তবে॥ 
কষে; প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে ভক্ত মাঝে। 
ধৈ ধৈছে ভঙ্গয়ে কম তারে তৈছে ভঙ্গে ॥৮ জদ্বৈত প্রকাশ । 
তন মনোমত উত্তর পাইয়া আচ্যুত পরমানন্দিত হইলেন । যথা 
শুনি শী গড হানন্দ অ'নন্দে মাতিলা গোৌরাদাস সঙ্গে ভিহ মঙন্গিকাতে গেল ॥ 
এখানে একটা কথা পশ্বি। যখন হীমহাপ্রভু শবন্ধার্ণ হইলেন, বৈষব- 
গণ যখন তাহাকে স্বয়ং তিনি বলি] পরিচদ্ধ পাইলেন, তধন তীহ্া- 
দের আনন্দের আর সীমা থাকিল না), থকা অপন্ভব। একান্ত ভক্তগণ 


ছি 


১৪২ রী শীবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। 


কি পাপপপাপীতি পেশ 


একথ! প্রচার কবিন্ওে কু্টিত হইঙেন না দুর্জনগণ এট কথ। লইয়া 
ঠট্টা তাম'স! আবন্ত করিশ। মনে রাখিত্তে হ্হবে, ভগবানের অপতাব 
কথা লোকেব নিকট তখন এ"কবাবে নূতন ৪ অসম্ভ।বনীয় খ্যাপাব ছিশ ) 
একপ ঠ ট্। তামানায় ভক্তগণ মর্্াহত হইতেন। তখন শ্মহাপ্রভাক শ্রীকৃষ 
প্রতিদ্ন করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ হ-ল। তাহারা শাস্ত্র হইতে ভণবষা- 
দ্বণী সকল সংগ্রহ কবিষা পরচাৰ করিলন, শান্সে অবভাবেব যে যে লক্ষণ 
কথিত আছে ভ্রীগৌবাঙ্গে তাহ! প্রযুজা কবিয়া লোকেব মোহ বিদুরিত 
করিতে লাগিলেন। এই ভক্ত-দলের অগ্রণী ছিলেন শ্রীমৎ অই্বিতাচার্যা। 
উাহাঁরই লাধনে গোবাবিধূর উপায় ঘট ॥ অশেষ ষত্র ও বিবিধ পবীক্ষ।য় 
তিনি আপন আনিত ধনের মহিমা দেথাত (দখিতে প্রচাব করিয়া 
ফেলিলেন। জন সাধারণ শ্ীগগীর[গ্গকে ক ধশিয়া গ্রহণ করিল, বঝিল 
যেতিনই টৌবফপে ভুলন আল] করিতোছন 

শ্ীমদ্ৈত গ্রভৃ কেন গৌবাঙ্গকে পথামেই নমো বঙ্গণ্য" ইতি শোতুক 
প্রণ।ম কবিয়াছ্িলন, এবং কি জন্য শগোপাল মন্ত্রে পূদ্ন' কন্ত্ে 
বশেন, এগক্ষণে বোঁধকধ পাঠক তাহ! বুঝিতে পারিয়াছেন | হুধীজনের 
অনুধাবন কৰা কর্তবা ষে কাশজ্ঞ ৭ দৃব্দশী অদ্বৈত প্রভূ খন ধীৰপ 
না করিলে ক্লৃতক্কার্ধ্য হইতে পাবিতেন না) কিন্তু তাই ধলিমা তিনি 
যে, “মতান্তরে (অর্থাৎ গৌর মন্ব) শ্রগৌবাঙ্গের পুজা কাঁবতে বিবোধি 
ছিলেন, তাহ! নগে। এই জন্যই তিনি অচাতের প্রশ্রে স্বীকার করিয়াছেন 
সবকাব ঠাকুর গৌরমন্ত্রে যেবপ গৌর[চ্চনা কবেন, তাহাই সঙ্গত ও সিদ্ধ 

যখন শ্রীমহাপ্রভ শকঞ্জচৰপে জগতে গৃহীত হইলেন, ক্মদ্বৈত প্রকারা- 
স্তবে তখন আপন চিশপোধষেত মনোিল।ব প্রকাশ করিজ্েনে। ইহা 
অদ্বৈত প্রনধর অগাধ বিজ্ঞতাব সামান্য একটী নিদর্শন। আদ্বত তখন 
সলিতে জাগিলেন থে অড্ভানত মতই তাহার মত, অড্লাতেখ মতে 
সকশে চলিলেই তাহার অভিপ্রায়নুরূপ কর্ধা কণা হয। কেবল 
অদ্বৈহপ্রকাশে নাহ, চৈতন্য ১পিতামৃন গ্রন্থে অদ্বৈত গ্রাতৃর বাক্যের 
প্রতিধবনি জাছে। হ'কঞ্জণাস কর্তন গোস্বামী লিখিযাছেন _ 
“ীমচ্যতান্দেব মত সেই সন মার। আনব ধত মৃত সব হৈল ছারখার | 
দেই সেই স্সাচর্ষ্যব কপা? ভ জন। অনাযাসে পাইল সেই চৈনন্য চবণ ॥ 

চৈতন্যটরি তামুত। 


শঈীগোৌরমত্রের শ্বতন্্ব 9) ১৪৩ 


পাপীগলি শালী আএ শাশাশাপী  পাশাাশিস্পাপা শা শীশীিশা তত পিপিপি 





পিপাপীশিটি শাচ পিপি শি 


গৌরাঙ্গের পৃথক মন্ত্রেইে গেৌরাঞ্চন হওয়া কর্তব্য, ইহাই আচুযুতের 
মত; ইতিপুর্ষে পাঠক তাহা জানিয়াছেন। অচ্যুতেব মতকে আপন 
মত বলায় শআচার্য্য প্রতৃও পরিশেষে তাহাই স্বীকার করিলেন, তাহা- 
বই প্রাধান্য দিলেন। 
রূপা পূর্বক পাঠক মহে।দয় আব একট! কথা শুনন। কৃষ্ণমিশ্র 
অচাতের অন্ুক্ত;-অচ্যতেব প্রাণতুলা। ছাচাতের মতেই ভীাঠাব মত। 
স্ুতণাৎ কৃষ্ণমিশ্রের মত যাহা, অচ্াতেব তাহাই মত, ইহা দিদ্ধ হইল। 
এই কষ্চমিশ্র আীগোৌরাঙের উদ্দেশ চাপাক্লা নিবেদন করেন | এছ 
সম্বন্ধে অদ্ৈতপ্রকাশে লিশিত আছে; দ্থ!- 
“আগে প্রণব মহামন্ত্র করি উচ্চারণ । গোৌধায় গম? বলি কৈলা সমর্পণ ॥” 
ইহাই গৌর-মন্ত্র' অদ্বৈত পরেব ব্যবহারে চমকিত হইয়। ভিজ্ঞাম। 
কবিজেন | যথ! 


পাশাপাশি 


(ভু কহে কিবা মন্দে কৈলা নিপেধন। শিশু কহে সপ্রণব গৌখায় নম ॥” 
শিশুর মন পরীক্ষার্থ- 
প্রভূ কহে গৌরার স্থলে কুষ্ণায় কহা যুক্ত । শি কহে গৌরনামে কৃষ্ণনাম তুক্ত॥ 
ভখন-- 
«আশ্চর্য্য মানিলা প্রভু তাগার বচনে। পপ্রমাবিষ্ট হঞা চুষ্বে শির বদনে ॥ 
পুত্রের “সদ্ধান্ত শুনি সীতাব পিল্ময়। মনে ভাবে ধন্য ধন্য আমার তনয় ॥* 
অদ্বৈত প্রকাশ। 

এখন মনে ভাবুন, যদি নৌবমন্ত্রে গৌরার্চনা অদ্বৈত প্রভুর অমন 
হইত, তবে কি তিনি প্রীতিভবে কৃষ্ণমিশ্রের মুখচুম্বন করিয়া! অস্থমোদন 
করিতেন? গৌরমন্ত্রে গৌরার্চনা অসিদ্ধ হইলে সীত! দেবীই কি পুত্রের 
“দদ্ধাস্ত শুনিয়া “ধন্য ধন্য' করিতেন? কখনই না। আর কঞ্চমিশ্রেরই 
বা কি অপরূপ সিদ্ধান্ত--“গৌরনামে কৃষ্ণনাম ভুক্ত ॥) এস্থলেই গৌর- 
মন্ত্রের স্বতন্ত্রত। ৷ 

স্টগৌবাঙ্গ কেবল মাত্র রুষ্ট নহেন, কিন্তু একীতত তন্থ রাধা-কৃ্ণ | 
অদ্বৈত প্রভু কি জালিতেন না যে তিনি রাধা-কৃষণের মিলিত অবতার ? 
জানিতেন বলিয়াই তিনি অচ্যুতানন্দ ও কৃষ্ণমিশ্রের মতকেই প্রবল রাখিয়- 
ছেন, মে মতকেই আপন মত বলিয়াছেন। 

যদি শ্ীগৌগাঙ্গকে কৃষ্ণ'মন্ত্রে পুজা করাই কর্তব্য বল, তবে বলিব, 
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কপ» কী 


তাহাঁকে রাধা-মষ্ত্রে পুরা করিতেই বা দোষ কি? তিনি ত উভয়ের 
সন্মিলিত অবতাব? এই জন্যই আগৌথান্বের পৃথক মঙ্থের আবশ্তক, 
এইট জনাই গোৌরমন্ত্রে গৌরার্চনা দিদ্ধ। এই জন্যই উদ্ধয়ায় সংহিতা, 
উদ্ধীয়াধ তন্ত্র, সনতবুমাব গংভিতা, ঈশান সংহিতা প্রভৃতি গ্রচ্থে গৌর- 
মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই । 

ভাল কথা মনে হইল। আঅনস্তসংহিশ গ্রন্থ অতি প্রাচীন প্রামাণ্য । 
চৈতন্য ভাগবতে ত্ী গ্রন্থ হইতে ভূব ভুরি প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে: 
এই আনস্ত সংহিতাতে গৌবাঙ্গের ধ্যান মন্বাদি কি হইয়াছে। অদ্বৈত 
প্রভু তীর্ঘত্রমণ কালে শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুবীর নিকট এই গ্রন্থখানি পাইয়া] 
শ্ীগৌরাঙ্গের জন্মেং পুন্বে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ও গ্রস্থখানিব 
নকল লিখিয়া লন। একথা পুর্বে “€প্রম প্রনঙ্গ” শ্রাস্তাবে ঞপন্রিকায় 
লিখিয়াছি এস্থলে উল্লেখ পুনরুক্তি মাত্র অদ্ধৈতপ্র্ন পৃথক শন্ত্রে গৌবান্- 
নার অপক্ষপাতী হিলেন না) এ সকল বথ! আলোচনা কবিলে স্পষ্তঃ 
বুঝা যায়। তবে বিজ্ঞ শিবো"পি অদ্বৈত প্র কালের গতি লক্ষ 
কবিদা শ্রীগৌগাঙ্গকে আরুক্ প্রতিণাদন কর্িরিতে যাঁতা করিয়াছিলেন, 
তাং! তখনকার পক্ষে উপযোগ)ই ছিল। হ্িনি এীকপ কবিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন 

এতক্ষণ স মরা যাহা বলিলাম, তাহা”ত একটু শন্থবাধন কণিলেই বিকুদ্ধা- 
বাদিগণ মহাজনের আ'ভপ্রায় কি, এবং মহাজন সিদ্ধ বাবহাঞই বা! কি. 


বুঝিতে পারিবেন। আর বাধতে পাবি ক ভাই! ম্বন্গ গুক উপদেশা- 
ুদ্ূশচল কেকি করিতেছে না করিতেছে, তাহার খোজ লইয়। তোমার 
তি? বিশেষতঃ, তুমি ত সর্ধজ্ঞ নহে )-কোন মন্ধ সিদ্ধ, কি অপিদ্ধ, 
তাহাবই বাকি জান? “ভাবে লা” একথা জ্রীলোকেও বলে । হায়, হয়, 
অভিমানই আমাদিগকে ছাবেখাবে পিল !! ভায় হায়) ষে প্রতিবাদের 
বিষয স্বয়ং শ্ীগৌবাগ- _ভজ্জনীয় বস্ত্র) সেবিষয়ে ভেদ ধরা কে সঙ্গর্তাৰ 
কাধ্য ? দেশে এখনও গঙ্গা] ও যমুনা আছেন, দড়ী ও কলসী আছে, 
এরূপ কলহে গ্রবৃন্ত হওয়ার পুর্বে আমাদের মরিয়। যাওয়াই চিত । 
আবৈষ্ুব দাসত্তা। শ্রী-্। 
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আজ, বদিলেন গোৌরচক্জ টা চে 


বিঝুগ্রিয়। ধনী মোর বসিলেন বামে ॥ 
প্রিয়াজীর মুখ যেন পূিমার শশী । 
হৃদয়ে না ধরে হাখ মুখে মৃছ্হাসি ॥ 
তক্তগণ থেরি ঘেরি গোরাগুণ গায়। 
গদাধর নরহরি চামর ঢুলায় ॥ 
স্মগন্ধি চন্দন কেহ দেয় দু" অঙ্গে । 
ভামিলেন ভক্তগণ সুখের তরে ॥ 
মালতীর মালা কেহ দুহ' গলে দেয়। 
নিত্যানন্দ শ্রত ছত্র ধরিল। মাথায় ॥ 
শচীমাত ভাসিলেন স্থথের সাগরে । 
ধান্ ছূর্র্বা দেন পুত্র বধূমার শীরে ॥ 
একে ত গৌরাঙ্গ রূপের নাহিক তুলনা । 
তাছে বামে বিষুপ্পিয়া কি দিব তুলন] ॥ 
আল, বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাজ্জেব যুগল-মিলন । 
জনম সফল কর হের রে নয়ন! 


6০ 


শ্নেচ্ছের হিন্দৃত্ব প্রীপ্তি। 


জেল ময়মনসিংহের ঝস্তর্গত সেরপুর পরগণার উত্তর ভ্ভাগে শৈল- 
মলা বিরাজিত। তহৃপরিজ্ঞাগে অলভ্য গারে! হাজঞ প্রভৃতি প্নেচ্ছ 
জাতির বাসম্থান। তন্মধ্যে হ্রষ্ট পুষ্ট বলি পাথর হাজঙ্গ লামক এক 
ব্যক্তি বাদ ক্করিত্। দৈবনির্বন্ধ বশত: পাথরের আত্মকলহু উপস্থিত 
হয়। পাথর নিজে শাস্তপ্রকৃতির লোক ছিল। সে মনে কিল, 
আত্মবর্গের ছ্ুখের ভন লৌকে কত অকার্ধয করে এবং সুদৃফর ক্েশ- 
ভার বহন করিয়! থাকে। সেই শুহদবর্গই যদি শত্রুতা সাধন করে, 
তবে এজীধন রাখাই বিফল। এক্ষণে প্রাণত্যাগের সহৃপা্ধ জিজ্ঞাস 
স্থল দৃষ্ঠী হয় না। তবে দেও (দেবতা) পুজা তদভিগ্রারাক্ছসায়ে 
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তে পপ ইটা শা শীট শা টার 
কার্য ক্র উর্ব্য। এই যৃক্তি স্থিক কার$া, সে পুর দাও 
দিও পৃর্জিল। দেও আদেশ করিলেন যে, দক্ষিণ উড়ি রবের মধ্যে 
শীপুকযোন্ত মস সমুদ্র তীরে পৌছিলেই তোমার প্রাকৃত দেহত্য।গের। 
শ্থযোগগ হইবে। আদ্যাপি পার্বভীগ প্রদেশে দেও পুঞ্জাব অনেকট। 
প্রত্যক্ষফপ দৃথ্ হয়। অনস্তব পারব ত্তীর্থরাজ সপুদ্রতীবাভি মুখে 
গুছধাত্র। করিল। সে দ্বিভাষী ছিল, অর্থাৎ জাতীয় ভাষা ভিন্ন বালা 
ভাষাও কিছু কিছু বুৰিত ও বলিতে পারিত। এই বিদা!খলেই সে 
পার্ধভীয় লোকের সম্মানিত স্থিল। পাথব প্রথমতঃ ব্রহ্গপূন্ধ নদের তীরে 
উপস্থিত হইয়। দেখিল নদ অপ্যন্ত বেগবান্‌ এবং বৃহৎ পরিসর, অপর 
পারের গ্রামাদি মেঘের নায় দৃত্ত হয়। তৎপর নাবিকের সমীপে 
জানিল দশ কাহুন কডি না দিলে কর্দাচ অপব পাবেষাইতে পারিস্ে 
না। তাহার নিকট এক কপন্দিকও ছিল না, সে নিকপায় ভাবিয়। 
স্মাশীনস্ছিত সুশ্মায়ী কলসী অবলগ্ন পূর্বক অপীম সাহসে সেই বৃহ নদে 
সম্তরণ করিতে করিতে বহু ক্লেশে সমস্ত দিবাবলানে ভাগ্যক্রমে অপর 
পারে উত্তীর্ণ হছুইল। এই সময়ে শগ্লাপিধ স্ুসঙগের মারা তীর্থ ভ্রমণে 
নৌকাষোগে যাইতে ছিলেন। তিনি পাথরের ভাুশী লোকবিম্মকারিপী 
শোচনীর অবস্থা দেখিয়া তাছাকে সত্বরে নৌকান্ উঠাইলেন এবং 
আকৃতি গশনে অনায়াসে তাহাকে স্বাজঙ্গ বলিষা! চিনিতে পারিয়া ৰছ্‌- 
ভাষাবিৎ নৃপতি পার্ধতীয় ভাষায় পাথরের সমস্ত বিবরণ অবগত ৬ইয়া 
দয়! বশতঃ সঙ্গে লইয়া উৎকলে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনা ১৪৪০ 
শকাবার সংঘটিত হর। তৎকাতল কলিবুখ্পাবনীবতার শ্রচৈতন্য 
দেব শপুক্ষো ক্ষেত্রে বিক্াজিত এবং রথযাত্রায় ঈমাগত গোঁড়ীয় 
ভ্তপ্বণসহ সঅবেত। উক্ত মহারাজ শ্ত্রীক্ষেঅধামদে পৌঁছিলেই পাথর 
তঙ্সক ন্যাথ কন্মতঃ সমুদ্র তীরে ভ্রদণ করিতে লাগিল। যে দিবস 
জগরাধ-. দেবের রথযাত্র। হয় তৎসহতয় চকা-জগন্লাথ আসন্মহা গ্রড় 
মহা সন্ভীত্প আন্ত করিজেন। চতুর্দিকে সহজ সুত্র পাক উড়িতে 
লাঞ্থি্ শত শত €খাল করক্জাল ,বাদন দ্বার? ন্বগায় গন্ধর্গথকে ত্ভিত 
করিল অঞ্চ্যে মধ্যে, ফেণী গুড় বাদ্যযন্ত্রের ফুৎকার ম্বারা ভ্রিলোকে 
করিঙগস হইতে- লাঞ্জিল অগ্রে মংঙ্থীর্তনের মূল- শৃত্রধার আ্বৈতচজ্) 
মে? প্রীরীরন্ইগ্না, তনদক্ষি€ণ গুভূ নিত্যানজ) বামে হক্তশন্তি-গবাধক এব 
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চকুষ্পাঙ্থে হম । অকে!! কি বজপুর্নব লোভ] । প্রে'দইতানাধ ছরি- 
নাহ-সংশি্ট আত স্ষরালাপ 'করিতে লাগিলেন। তীর হফধুক'জচস 
ঙ্গাণ্ড প্রিয়া গেল গৌর-দিত্যানদ ভাল প্তাল ববির! তদসহজ 
গন্জীর শ্বব লংষোগ কক্সিলেন। আছে! -াছাতে,কি সুমধুর, মধূরস্হরিঞত 
প্মধুর,। ধ্বনি অগ্ুক্টাছ ভেল কবিয়া বৈকৃথদ্থ ক্রয়ে -অমৃদ্ধানর- 
শক্ষিবিশি্ট অবুমদধ চক্র নির্্াণ পর্বক মহাষেপীর. থোগ ছক কক্রিয়- 
ছিল ! অন! সর্ধচিন্ত। কর্ষণী সব্বচিতমোহিলী সর্ধবভয়বারিপী 'ভক্ি- 
দ্বাক্িনী হন্সিনাম সংকীর্তন গ্েেবতা! ক্রষে. দেই প্রেমাসবে প্ীগোক্াজ 
দিজগণের সহিত বিছ্বল হই! উদ্দণ্ড নৃভ্য করিতে লাগিলেন । ভ্থাগ্যক্রম 
সেই নামাসবের কণ। পাথরেব কর্ণকুছুরে প্রব্্ মাত্র অমনি তাহ।র 
জদয়ভূগ নচ্িয| উঠিল। সংকীর্ভন-দিব্য-অযস্ক/তেব অমোঘ আকর্মণে 
পাথর-কৌোছ তথায় উপস্থিত হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। 
কার্তনাননো শ্রীগোৌরধঙ্গ নিগণের বন্ধল পরিশ্রম আন্গুভব করিয়া সংকট 
ধন নিরত্তি পূর্বক বিশ্লামার্থ উপবেশন কবিজেন। কিন্ত পাথরের নৃত্য 
ভঙ্গ হুইল না। তদর্পনে উ্টলারদাবতাব শীবাস পঞ্ডিত কহিবেন, এ 
বান্তি কি ঞমভাবে নৃত্য করিতেছে? লা উন্মাদ? না মতের 
নৃত্যেব পদ্জিগ্াস কবিক্চ্ছে? শআদ্বৈডইহার। কিছুই লয়। শ্রীন্াদ-- 
তলে কি? "স্ট্বত--প্রাককৃতানন্দে । তা গুনিয়। মহ্থাপ্রহথ ঈষৎ ছার 
পুর্ধক নিত্যানন্দের গ্রাতি ইজ্জত কবিলেন। অর্থাৎ রাঁনলন, ভুমি 
ভিন্ন এমন দফ্লাল আর কে আছে যে ভনিহীন য়ে উছাদছে প্রস্তুত 
ছইবে। প্রভু নিত্যানন্দ, পাথহের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের ক্কপালেশ ক্ষঃরিত 
চটখাঞ্ডে বুবিতে পাতিয়া প্রেখাবেশে তঙ্কাব পূর্ব ক 
“ক্ষ আজ্ঞা! মহাবেদে লঙ্বে শক্তি কাব।?” 

এই বপিতে 'বপিতে নালা রঙ্গনা করতঃ পাথরের জহি ত. নু 
করিতে 'াগিলেন। প খরও'তবসুকারণ করিতে লাগিল। ঈয়াল নিতটিনক 
আর স্থির থাকিতে প।রিশেন না, তাহাকে গা আলিজন কর্ণবঞ্েন ৷ 
প্রভু আীভন্গ ক্ষীরলাগব হইতে কিথ্যব্ঞাকের জোকার ছুটির গা থকে 
দদয়-অক্ষভৃষি আরীভিত হইল, প্রবধ দেখিতে দেখিতে, "চন্য 
ভদ্ষিস্টী্জ ক্ন্ুত্িত হুইল । পাখন ' গন ভুলো চলে * গাডৃতিক সকরছিজ স্াগি+ 
লাক) 1াজাদিলদয়, তুঙ্গিই জহদদেও পরদ দলাহকতার ) আবজান বদ্ধ 
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'জ্বাতিকে তবরোগ হইতে পরিমুদ্ত করণ জন্য কুতসন্বর হইরাছ। ধন্য, 
তোথার নবসঙ্কর্ের ধন্য। পর্বজ্ প্রভূ তদ্বাক্যে রোঙগাকিত হই] 
শার্ধিতীয় ভাষায় কছিলেন,-পাথর ! ত্র তীর্থরা্দগ সমুদ্রে ক্জান করিয়া 
জাইস; এখনি তোমার ম্েচ্ছুত্বরূপ মলাপকর্ষণ হইনে। শুবেই ভবব্যাধি 
শাস্তির মহৌহধি পান করিতে পারিবে। প্রভুর আন্গেশে পাথর স্কানাস্তর| 
শ্ীতুলসীব্দ সমীপে উপবিষ্ট হইল। দয়াল শ্রনিত্যানন্দ পাখরকে 
তৃসনীকাষ্ঠ-হাল! এবং ছাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করাইয়। হক্সিনাম মহামন্র 
প্রদান করিলেন। পাথর নাম-ব্রঙ্গ-দিব্য-চিস্ত।মণি ধারণ মাত্র কাম্বফুন্ু- 
মের ন্যায় রোমাঞ্চিত হুইয়৷ প্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডাকার প্রপতি পূর্বক 
ঠাছার চরণযুগল অশ্রু-গঙ্জায় গ্রক্ষালন করতঃ প্রেমগদগ্স্বরে ক্ছিতে 
লাগিল,_প্রভো!! তুমিই বিধাতার বিধাত।) তুমিই সবর্বজীবের পর- 
মাত্বঁ পরাৎপর। পূর্বে ভ্রেভাঘুগে তুমি যে দয়া দ্বারা বনপঞ্ড উদ্ধার 
করিয়া! অহ) মরহুম] প্রকাশ করিক়াছ, তাহ! প্রাকৃত জীব মরীচিকাতে 
জল ভ্রমের ন্যার গ্বার্থ বিমিশিত! দর] বলিয়া ঘোষণ। করে। কিন্তু অন্মৎ 
মহাপগুকে যে উদ্ধারোনুখ করিয়াছ ইছ। সব্দসন্মত অহৈভুকী মুলত! । 
বোধ হয় এতদপেক্ষায় বিশুদ্ধা দয়া আর নাই। ধন্য, তোমার কলিঘুগে 
দয়াময়ী শ্রীমূর্তি ধন্য ধন্য। তৃভ্ত ক্রন্দনে দয়াল নিত্যানদ্দ আর কি 
স্মিঞ্জ থাকিতে পারেন? দরদরধারায় অশ্র বিমোচন পুর্বফ কছিলেন, 
করে! তারক-ত্রক্ম হরিনামে তোর যনেচ্ছত্ব অপসারিত হইয়াছে; এক্ষণে 
তুই 'আর্ধ্যজাতিতে গণলীর়) অদ্যাবধি তোর নাম জগক্সাপদাম হইল; 
তোর বংশ পরম্পর] হিন্দুজাতিতে প্লাতিটিত হুইপ] পাথর উপাধি প্রাপ্ত 
হছুইবে এবং বৈফাবত! লাভ করিয়া পাব্বতীক় প্রদেশ পবিত্র করিবে। 
শ্রীপাদ নিতানন্দের নিকটে পাপর অপূর্ব বর প্রাপ্ত হইয়! প্রেমাবেশে নৃত্য 
করিতে লাগিল। তৎপর প্রভুর আদেশে শ্রমন্মহাপ্রতুর চরণাদুজে সা 
প্রশিপাত পুবর্ধক অনন্ত অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থন। করতঃ কহিতে লাগিলেন) 
হে" জগাগ.রে। ! তুমিই যুলদীপ, আত্ম আত্মা, মনের মন, জগছিত্তা- 
রে জন্ত ভুমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া । দর়ামহাসিন্কে!! এই জজ্ঞান 
ম্নেঙ্ছাথমের প্রতি একবার কগ্পামূতের পরমাণু বর্ষণ করত ন্িিতাগে 
উত্তাপিত ব্য স্শ্বীতল কর। এই বলির! প্রেমাশ্র শাস্তি ঙিলে তাছার 
চদণন্ন অদ্িবকত করিতে লাগিল। ক্ষছে!! লেই জিলোকসংন্বারিশী 
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ক শি স্পা 


গৌরপদরজোবাছিনী সর্ধতীর্থ জননী বিশ্ুদ্ধাশাস্তি-গঞ্জ। পাঁন করিয়। 
পৃথীদেবীর অনস্ত পিপাসা! বিনিবৃত্ত হইঘাছিল। ধন্ত। বনুত্ধর! পরম! 
তাগ্য'তী। ভক্কবৎলল শ্রীগৌরা্জ পাঁধরের তা'দৃশী অবস্থান গলদস্র 
লোচনে কহিলেন,অরে অগরাথগাস ! তোর আর ভয় নাই। শ্রীপা্দ 
নিত্যানন্দের বাক্য অমোঘ। তাছাব শ্রলাদে তোব দেহেজিয় বিশুদ্ধ 
হইয়াছে। এক্ষণে শ্ীমছ্বৈতাঁচার্য্য প্রভৃতি মহাভাগবভগণের চরণরেণু 
ধারণ করিয়া কৃতার্থ হও। অগন্নাথদ্াস অবিলগ্ষে প্রভূ সীতানাথের 
শ্রচরণে পতিত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করতঃ ক্ষম| প্রার্থনা! করিতে লাগিল। 
পরম কারুণিক প্রভূ দ্বৈত উর্ধবাহু হইয়া গম্ভীরম্বরে কহিলেন, 
এই জগরাধদাসের জয়ে অবধোত শ্রানিত্যানন্দ স্বণক্কি সঞ্চার কর।তে 
ইছার দেহেজ্দ্ির গঙ্গাসলিলবৎ পরম পবিঞর। মঞাপ্রস্থ এবং প্রতৃত্বধয়ের 
সকরুণ আদেশ শ্রবণে ভক্তমণ্ডলী হরি হরি ধরনি করিতে লাগিল। 
তৎপর নবসংস্কার প্রাণ্ড শ্রীজগন্নাথদাঁদ সর্ধ্বতক্তচরণরেণু ম্তূকে ধারণ পূর্ব্বক 
প্রেমবিহবল হইয়।-_ 

শ্ত্রীচৈতন্য সীতানাথ গুক নিত্যানন্দ। হবে রাম রাপে কৃষ্ণ গৌরভক্তবুন্দ ॥” 
এই পদ গান কর: উদ্দ্ড নুহ করিতে কবিতে মুচ্ছিত হইয়া! পড়িল। 
ভক্তগণ-_"অছো! প্রভু নিত্যানন্দের চিম্ববী দয়াব বলিহারি যাই। 
এই বলিয্পা! প্রেমাবেশে উক্ত পদ কীর্ভন করতঃ তাহার চৈতন্য সম্প- 
দন করিলেন। ক্রমে সেই নষতক্ত প্রভূ শিত্যানন্দের সঙ্গ-মহাশক্কিতে 
নিত্যস্থায়িনী শুদ্ধ! ভক্তি লান্ভ করিল। বস্বতঃ তাহাব সিদ্ধ দেহ লাভ 


হইযাছিল। এক দিবস জগন্াধদাস প্রভুর সঙ্গে শ্রীলগবন্ধু দর্শনে পুরীমধ্যে 
গঙ্জন করিয়! শ্রীবলদেব-বিগ্রহথ স্থলে উীনিত্যানন্দকে দেখিয়া পরমাশ্চ্য্য হইয়] 


কহিলেন, _প্রভো! একি? শ্রী ষোগপীঠে তবদীয় প্রকাঁশরপ উত্তাপিভ। 
ইঁ শ্রমূর্তি ধূপ।নে মত্তের ভার খল খল হাসিতেছেন। 
নিত্যানন্দ।-_বৎস! ভক্তবাঞ্ছাকতরু শ্টবলদেব তোমাকে গুরুরূপে 
দর্শন দিয়! কৃতার্থ করিলেন। হান্ত বিস্বুরছলে শ্রীবিগ্রহের চৈতন্য" 
প্রমাণীকত হুইল; জগনাথদ।স প্রমাষেশে কহিলেন, ভগবন্‌ ! আর দিব্য- 
চাতূর্ধ্যঘাধ্বিক দ্বারা আমাকে বিমোছিত করিতেছেন কেন? বুবিদ্নান্ছি 
ভূষিই সাক্ষাৎ বলদেব মৃসন্কর্ষণ, ম্লেচ্ছাদি পাষণ্ড উদ্ধারের জন্য ভৃমস্তুলে 
আবীর ভইয়াছছ। নিত্যাদনদ লঈবন্ধাত্ত পূর্র্বক কছিলেন,-_বৎদ ! ককুমি 


১৫৭ অশ্রবিষুত্রিকা-প(জহ1। 





পপ এব 


জীবৈকবের কৃপায় ভক্তি-চক্ষু ল'ভ কিক ) 'তরিবন্ধন আলেৌফিক ব্বাগণর 
তোর গোঁ্টগীভূত হইল। জগযাধদাদ-জগদগ,রেো! গঙ্ণে বুঝিলাম 
হী মহন্ত সঙলগোপন করা তোমার এই নরলীলার স্বাতাবিস্কী বুর্তি। 

অন্প্তর এক'দ্িবস প্রভু নিত্যানন্দ জগমাখ দাপঞক্চে কহিলেন) -ঘতল ! 
তোমার “জন্মভূমি পার্ধতীর় প্রদেশে হরিনাম এবং চৈন্তন্য সান্প্রদান্িক 
ধর্দ প্রচার'থ প্রর্থাণ কর। হদ্ধাধা তোমাতে অনস্তকালের জন্য গৌর- 
কপাকজলত। ফলবভী হইবে । সীগুকু-মুখপ্দ্ম বিনিগচ্থত) ত্রহ্াঙ্গির লুছু- 
ল্ভ বরেখ্য বর প্রাপ্থমাত্র জগক্লাথদাস বিশুদ্ধ প্রেমে বিহ্বগ হই! 
হা! জগচ্চৈতন্যকারি শ্রীচৈতন্য। হু! প্রেমদাতা নিত্যানন্দ ' হ1 দয়াসিনু 
দীতানাথ ! ম্নেচ্ছোদ্ধার পতাক! লইয়া] আমার হদয়-বোম্যানে আরো, 
হু কর। অপভ্য শ্লেচ্ছ পূর্ণ পার্ববতীয় প্রদেশে ৪ক্তি-বীজ রোপণ করতঃ 
দিব্যলোকের চিত্তচমতকারিণী লীল। প্রকটন কর। এই বলিদা প্রেমা- 
মৃতে সর্ব গোঁরগণকে অভিষিক্ত পূর্বক স্বদেশে যাত্রা করিলেন, 
ভক্তবর স্বগৃহে উপস্থিত ছইয়। তুল্সীন্দী সমীপে সপ্তাহ পর্য্যন্ত 'ন- 
শনে উচ্চৈঃম্ববে হরিনাম করিয়াছিলেন; সেই অলৌকিক ব্যাপার 
সন্দশনে পার্বভীয় হাঞ্জঙ্গের তাছাকে দেবত্ব প্রা মহাপুরুষ জ্ঞানে 
অচলা ভত্তি-শ্রদ্ধ/ করিতে 'লাগিল। ক্রেমে ভক্ত-লিংছের হরিসাবসংত্রিষ্ট 
গভীর গর্জনে পার্বতীয় অদতাত। ভ্র্টাচার প্রভৃতি অজ্ঞানরূপ ছৃষ্ট পশুগণ 
দুরে পপায়ন করিতে লাগিল তীর দর্ামৃত বধণে হাগ-জুধয় মরুভূমিতে 
্রশ্থীভক্তি-বীজ অঞ্চুরিত হইতে লাগিল। ক্রুমে তাহারা জীবহছিংন! মহাপাপ, 
কর্তধ্যাকর্ততব্যত1 বিবেচনা ও স্দ।চাই আজ্ম।র উন্নতিজনক বলিয়া অস্পুভব 
করিতে লাপিল। বস্তবতঃ মভ্যম দিনের মধ্যে হান্গঙ্গ জাত পরম বৈঞ্ৰ 
হইল। অঠেো! ধন্য প্রন নিত্যানন্দের দ্র ধন্য 

মেচ্ছ হালছ্গেব হিন্দু প্রাপ্ত হহয়াচে। এক্ষণে তাহাদের গৃংছ গৃছে, 
তগবৎ শ্রীমুস্তির সেবা প্রতিষ্টিঠ, হরিদকীত্ঁনে আবাল বুদ্ধ ঘুবক প্রেমে 
মাতোয়ারা! বন মব্িত হুছুলে তাহাদের মধ্যে পরার অনেকেই মছো সব, 
করতঃ মহাপ্রভু এবং ধ্রত্বদ্বয়েব ভোগ সনাইয়। সহ সহম্র দীন- 
দুঃখীজনগণকে অহাপ্রমাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। উক্ত ভক্তবর জগক্লাথদালের 
বংশখরের! পাথর উপাধি বিশি্ট। তাছার] আন্যাগা হাজকেদ গুরু। 
এক্ষাণপেও তন্বংশে হরিতর়ণ পার্চর .বর্জমান সছে। জধ্যারি গুছ; 


অংগ কিক । ১৫ 





( সক ওগা্শীর ) শ্রীন্দিত্যানন্দ বংশীয় প্রতুঙ্িগের শিষ্য । আশ্চর্যের রিষয় 
এই হাজজ্জাতি মাত্র নিত্যানন্ম-পরিবার ভিন্ন দৃশ্য হয় না। পাঠক”! 
শ্লেচ্ছ হাজন্ষ আর্ধাঙজাতি রূলে পরিগণিত হুইপ বলিয়! বিশ্মিত হইবেন না। 
ধে প্রহর কপালে জীব অনায়াসে পিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহার কৃপায় ষে 
শ্রে্ছ আর্ধাঙগাতি হইৰে উহাতে আর আশ্চর্ষের বিষয় কি? এই গুপ্ত 
রহুল্ত উহারাই পুঁরুধপবর্পধ। শত । 
শ্রীগৌবাজ মহাপ্রভোর্দাম দামাভান 
হী শ্রী ণ গোস্ব'মী--উধলী । 


০৮:৮৪ 


অলৌকিক ঘটনা । 


আছ পঁচিশ বতপখের কথা, কলিকাতা স্থকিয্াস্রীট ৩৭ং বাড়িতে বাবু 
নবীনচন্ত্র খন্থ নামক জনৈক ভদ্রলোক সপরিবাঁরে বাস করিতেছিলেন। 
তাহার সন্তান সম্ভতির মধ্যে একটী কন্যা ও একটী পুত্র। কন্যাটাৰ 
বয়দ বার ও পুত্রটার ছুই বতসর। অল্প দ্রিবস হইল কন্যাটীকে 
সৎপাত্রস্থ করিয়াছেন, আর দেই জন্য তীহারা ঝড় মনের সুখে আছেন 


কিন্ত এ সুখ তাহাদের সহধিল না, বিধি বাদ সাধিলেন,_বিবা- 
হের পর ছুয় মাস গত ন। হইতেই দোণাব লতিকাটি হুযর়ণ করিয়া 


লইয়া গেলেন। কন্যাটার পোকে পরিবারস্থ সকলেই) বিশেষত; তাহার 
পিতা মাতা, শোকে অভিভূত হইয়া আছেন | শোকেব প্রথম বেগ এখ- 
নও কাটাইতে পারেন নাই, এমন পময় হঠাৎ শিশু সন্ভানষী পীড়িত 
হইয়। পড়িল। "দেখিতে দেখিতে ন্যারাম কিছু বৃদ্ধি হইল। সম্প্রতি 
একটি নিদারুণ শোক পাইয়া জদয ভাজয়া গিখাছে, সুতরাং পুত্রের 
পীড়। দেখিয়া তাহারা বড় ভীত হইলেন। তখন কন্যার শোক 
দশ বাখিগা, পুণত্রব উত্তমন্ধপ চির্কিৎস| ও মন প্রাণ দিপা সেব। ও যত্ব 
করিতে লাগিলেন। 

পুত্রটি পীড়িত হইবার পর ৫৭ দিন গত হুইয়। গিক্াছে, খ্যারাম 
কিছু কমে নাই, সমভাবেই আছে। এক দিন রাত্রে নবীন বাবুর স্ত্রী 
ছেলেটির কাছে বসিয়া বাতান্‌ করিক্েছেন, আর মধ্যে মধ্যে -ওধধ ও 
পথ্য দ্রিতেছেন। নবীন বাবু অপর বিছানায় নিদ্র। যাইতেছেন। রাত্ি 


১৫২ শ্রী বিঞ্ুপ্রিয়া-পজ্জিকা । 





পাশপাশি 


তখন ই প্রহর গত হুইয়। গিক্সাছে। সমপ্ত নিস্তন্ধা হঠাৎ তাঞছার 
বোধ হইল নিচে পাতকুয়া হইতে কে জল তুলিতেছে। এত রাঝ্রে 
পাতকুয়। তলাদ্দ» কে গেল? মনে এইরূপ বিগ্ষয়-জনক ভাব উদয় হওয়ার, 
তিনি আন্তে আস্তে উঠিয়া! জানাল! খুলিলেন শুরুপক্ষ, আকাশ 
বেশ (পরিক্ষার, সুতরাং সমস্ত বস্তই স্পট দেখা যাইতেছে। তিনি 
জানাল! খুলিয়া নিচের দিকে তাকাইলেন। দেখেন, ০ক একটি বালিক। 
কুষ। হইতে জল তুলিতেছে! দেখিতে অনেকটা তাহার কন্যার মতন। 
প্রথমে, চোখের ভ্রম তাবিয়া তাল করিল ঠানহুরিয়] দেখিতে লাগিলেন। 
বাপিক!টী তবাড় ছেট করিয়া জল তুলিতেছে, সুতরাং মুখ দেখ! যাই- 
তেছে না। তবে অন্যানা অঙ্গ প্রত্ঙ্গ তাহার কন্যার মতনই বটে। 
“সত্য সভ্য কি সেই? সেকি তবে মরে নাই? এই কথ! মনে 
উদ্দযন হওয়ায়, যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু তখনই আবার 
মনে কইল), “সে ত আমার নাই, আমার কোলেই ত সর্বনাশ করিল ।” 
সেই সঙ্গে সঙ্গে আশাও চলিয়া গেল। তখন ভাবিপেন, তবে কিসে 
পেতিনী হই! আছে।” অমনি শরীর রোমাঞ্চ হইল। | 
রসিকশেখরের, কি খেলা দেখ! যাহাকে এত ভালবাসি, যাহার মৃত্যুতে 
শোকে আকুলি হইয়াছি, হঠাৎ যদি তাহাকে সশরীরে দেখিতে পাই, তবে 
অমনি আমর ভয়ে জড়সড় হইয়। যাই! ভূত পেতিনী করিয়! যে একটা 
ভদ্র, ই্ছা আমরা ₹শশব হইতেই শিক্ষা করি। কিস্তৃষাহারা এই ওত্বের 
অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই পৃথিবীতে যাহার যেক্ধপ 
স্বভাব থাকে, মৃত্যুর পরে প্রথমে তাহার সে শ্বপ্তাবের কোন পরিবর্তন হয় ন1 
ক্রমে যত আত্মার ,উন্নতি হইতে ধাকে ততই তাহার স্বভ!ব ভাল হয়। 
বালিকাটার জল তোলা শেষ হইল, সে সমান হইয়া ঠাড়াইল। 
তখন আর কোন সন্দেহ থাকিল না, নবীন বাবুব স্ত্রী তাহার সেই 
কন্যা বলিয়া বেশ চিনিতে পারিলেন। কিন্তু ইঞ্াতে তিনি সুখ পাই- 
লেন না, ভয় আসির। ত.হ!কে অভিভূত করিয়। ফেলিল। ভিনি সেখানে 
আর ড়াইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বামীকে ডাকিলেন। 
নরীন বাবু ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ডাকাঁয়, তিনি ধড়ফড় 
করিয়া উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়াই জিন্তাস। করিলেন, প্হয়েছে কি? 
খোক1 ত ভাল আছে?” তাহার কথা শেষ না হইতেই রমণী বলিলেন, 
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“থোকা ত ভাল আছে, এখন শীঘ্র দেখবে.এদ।” ইহাই বলিয়া! তাহার 
হাত ধরিয়। জ।নপার কাছে একরূপ টানিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া 
বলিলেন, “কুয়াতলার দিকে চাহিয়া দেখ।” নবীন বাবু চাহিলেন, বেশ 
করিয়! ঠাছুরিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, 
“টৈ, কিছুত দেখিতে পাইতেছি না?” রমণী ইহাতে কিছু আশ্চর্যা।স্বিত 
হইয়া নিক্জেই তাকাইলেন, কিন্তু তিনিও আর কিছু দেখিতে পাইলেন না । 
তথন স্বামীসহ বিছানার কাছে আসিয়। বমণী সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। 
আঁরও বলিলেন “এই জ্যোৎনার আলোতে আমি তাহাকে বেশ স্পট 
দেখিতে পাইয়ছি।” নবীন বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাহার মনে 
বিস্ময় জন্মিল। কিন্ত মনের ভাব গোপন করিয়া স্ত্রীকে সাহস দিবার জন্য 
বিরক্ত ভাবে বলিলেন, “ও কিছু না, তোমার চোখের ভ্রম” 

কি আশ্চর্ধ।! সেই রাত্রি হইতে ছেলেটিব পীড়া বুদ্ধি হইল। পরদিবস 
রাত্রে নবীনবাবু ও তীহাব স্ত্রী সম্তানটীব পার্খে বসিয়া রহিয়াছেন, 
রাত্রিও অধিক হইয়াছে, থরে প্রদীপ জ্লিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দোর খুলিয়া 
গেল। উভয়েই দোরের দিকে চাভিলেন। চাহিয়া যাহা দেখিলেন, 
তাহাতে ত[হার! চমক ইয়া উঠিলেন। দেখেন যে, তাহাদের দেই কন্যা। 
তাহার ষ্বে বারামের চেহারা আর নাহ , 'শখন বেশ মুস্থ, রং 
যেন থণ্ডে খণ্ডে ফাটি! পড়িতেছে, পরিধান এক খানি পরিষ্কার কাপড়, 
কিন্তু মুখ খানি অতিশয় মলিন। বালিকাটী আমিয়াই কান্দ কান্দ ম্বরে 
বলিয়। উঠিল, “মা বাবা! আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি ধোকাকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পাপিতেছি না।” নবীন বাবুব মুখে প্রথমে কোন কথা 
সরিল না, তিনি কন্যার মুখ পানে চাহিয়া! রহিলেন। বাপলিকাটী আবার 
মেইরূপ কাতর স্ববে বলিল, “বাবা! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি 
তোমাদের লেই হতভাগিনী--,”তখন নবীন বাবু একটু সামলাইয়া, তাহার 
কথায় বাধ! দিয়া বলিলেন, “তুমি এখন কোথা কাহার কাছে আছ?” 

বালিক।'-আমি এই বাটিতেই আছি। থোকাকে ছাড়িয়া যাইতে 
পারিতেছি না, খোকাকে আমায় দাও। 

নবীন বাবু ।-_ছি! ও কথা বলিতে নাই। 

ইহাতে বালিক1 কান্দিতে লাগিপ | তাহু।র ক্রদদন দেখিয়। তাহারাও 
ধৈর্ধযচ্যুত হছইলেন। তখন চাহিঘ। দেখেন বাপিকাটী সেখানে নাই। 

২ 
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ক প্রন্ষ্ন 


হিন্বুরপক্ষে ধরূপ ভুত পেতিনী হইয়1 থাকা বড় দোষের কথা৷ স্থতরাং 
নবীন বাবু প্রথষে এ কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তাঙ্ার 
পর হইতে বালিকার্টকে বাড়ির প্রায় দকলেই যখন তখন দেখিতে 
লাগিলেন। কেহ বারাত্রে উপরে ধাইতেছেন, হঠাৎ দেখেন বালিকাটি পাশ 
কাটাইয়। নিচে নামি] গেল ; কিন্তু নিচের ঘরে যাহারা ছিলেন তাহার! 
কিছুই দেখিতে পাচশেন না। কেহ বা সন্ধার পর দেখিতে পাইলেন যে, 
মেয্নেটী, ছাদের উপর বেড্াইভেছে, কিন্তু ছাদে উঠ্ঠিষ্া অব ভাহাকে দেখ! 
গেল ন।। কেহ বা বারান্দা! দিয়া ধাইতেছেন, হঠাৎ দেখেন, মেযেটী বারান্দার 
অপর পার্শ্ব দেয়া একটী ঘরে গ্রবেশ করিল । তখনই সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন 
করিয়। খুঁজিয়। দেখা গেল, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাওয়া গেল না। 
ক্রমে বাড়ীর চাকর চাকরাণী পর্য্যস্তও তাহাকে দেখিতে লাগিল। 

এদ্দিকে ছেলেটার অন্গথও ক্রমে বাড়িতেছে। স্থৃতরাৎ নবীন বাবু আর চুপ 
করিস থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। তখন কয়েকজন বন্ধুর নিকট এই 
কথা প্রকাশ করিলেন । 'প্রথমে, দুই একজন “চক্রে” বমিবার প্রস্তাব করি- 
লেন। চক্রে বসাও হইল, কিন্তু তাহাতে কৌন ফল হইল না। তখন সকলে 
পরামর্শ করিয়া গয়য় পিও দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ষখন ইহ] সাব্যস্ত 
হয় তন আমরাও সেখানে ছিলাম । সাব্যস্ত হইল, সেই দিন রাজ্রের 
গাড়িতে নৰীন ধাবুর একটা আত্মীয় গলার যাইবেন। 

ইহার পর তিন দিন কাটিয়। গিয়াছে। চতুর্থ দিবম সন্ধ্যার পর 
আসনা নবীন বাবুর তল্লাস লইতে গেলাম। যাইয়া দেখি, তিনি একক 
বৈঠকখান1 ঘরে বসিয়া রহিয়ছেন। আমাদিগকে দেখিঘাই বলিলেন, 
“এসেছ, বেশ হয়েছে । কাল ঘষে বড় একটা আশ্র্ধয ঘটন। হয়ে 
গিষ্পেছে। আমর উপবেশন করিয়া উৎ্ম্থকের সহিত জিজ্ঞাসা 
করিলাম. “কি?” নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন, “কাল ছুপুরের সময় 
হঠাৎ একটা গে! সে শক আমাদের কানে গেল, বোধ হইল যেন 
ঝড় আমিতেছে। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম, কিন্তু ঝড়ের আর 
কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না, কেধল একটা মাত্র শব্ধ কাণে শুনিতে 
লাগিলাম। তখনই এক জন বলিয়া উঠিল, “3 থে শেপার! গাছটণ 
ঝড়ে নড়িতেছে।' তখন আমাদের সকলের দৃষ্টি সেই পেয়ারা গাছের 
উপর পড়িল। দেখি, প্রচণ্ড ঝড়ে ধেন উহাকে নড়াইতেছে। কিন্ত 
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আশ্র্ষের বিষয় এ গাছটা ভিন্ন, আর কিছুই নড়িতেছে না। এইরূপ 
কয়েক মিনিট কাল নড়িক্! একটী মোট! ডাল ভাঙ্জিয়। পড়িল, অর 
গ্লাছটী স্থির হইল। সেই হইতে আর মেয়েটাকে দেখিতে পাইতেছি না।” 

নবীন বাবুর কথা শেষ হইলে, আমরা এই বিষয় লই আন্দো. 
লন করিতেছি, এমন সময় সেই গবার লোকটা ফিরিয়। আহিল। 
তাহাকে দেখিগ্জাই নবীন বাবু গিজ্ঞানা করিলেন, ''কি গো, পিও দেওয়! 
ত হয়েছে?” প্রত্যুত্তরে লোকটী "বলিল, আজ্ঞা হা, পি দিয়াছি ; 
কিন্ত যে দিন দিবার কথ ছিল, সে দিন দেওয়া! হয় নাই।” ইহাই“বলিয়। 
দে বলিতে লাগিল, “মহাশয় সে দিন রাত্রে বাকিপুরে পৌছিলাম। 
শুলিলাম গয়ার গাড়ি পর দিবস ১০টার সময় ছাড়িবে। তাই ভাবিলাম 
থগেলে আমার একজন আত্মীয় আছেন, বাত্রে দেখানে যাইয়া 
থাকিব, এবং পরদিন সকালের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া গয়াব গাড়ি ধরিব। 
ইছাই ঠিক করিয়া আমি গাড়ির মধ্যে বসিয়া আছি, গাড়ির আর 
সকলে নামিয়া গিয়াছে, হঠাৎ কে যেন মাসিয়! গভীরম্ববে আমকে 
বলিল, “তুমি আসিয়া গয়ার পি দিতে, এখন চলিলে কোথায় ?' 
এই আওয়াজ কাণে যাইব। মাত্র, আমি চমকাইয়া উঠিলাম ও তাড়া- 
তাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। রাত্রে ষ্টেসনেই কাট।ইলাম। 
পর দিন গাড়িতে গয়ায় গেলাম। সেখানে পৌছিতে অনেক বেলা হুইয়! 
গেল। শ্তরতরাং সেদিন মাব পিগ্ দেওয়া হইল ন1। পরদিবস পিও 
দিয়া বৈকালের "গাড়িতে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়াছি।* 

ছেলেটার পীড়া! অতিশয় বুদ্ধি হইয়াছিল, এমনকি ডাক্ত।রেরাঙ ভয় 


পাইয়াছিপেন। কিন্তু গয়ার় পিও দিবার পর হইতে বালকটা ক্রমে সুস্থ 
হইয়া! উঠিল। 

হন্দুশান্ত্রে মৃত ব্যক্তির মায্মার মুক্তির গন্য গয়ার পিও দিবার 
যে ব্যবস্থা আছে, ইহার তাতপর্য্য কি? ইহাতে প্রকৃতই কি আত্মার 
মুক্তলাভ হর? কেছ কেহ বলেন, এ পৃথিবীতে ধাহার যেরূপ সংস্কার 
থাকে, মৃত্যুর পরেও কিছুকাল তাহা থাকিয়া ঘায়। স্থতরাং এ জগতে 
থাকিবার সময় যাহাদের মনে ফ্রব বিশ্বাস ছিল যে, গয়াযর় পিগু গিলে 
তাহাবা উদ্ধার হইবে, অর্থাৎ এ পৃথিনীস্থ লোকের নিকট হইতে তাহ!- 
দের শ্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হইবে, মৃত্যুর পরেও তাহাদের আত্মার সেই সংস্কার 
থাঁকিষ| যাওয়ায়, গদ্ধায় পিও দিলেই আত্মা অন্যত্র চলিয় যাইতে বাধ্য হুয়। 


শ্ঃ-_ 








১৫৬ শী শী বিষক্রিয়া -পত্রিকা [ 
] 


পূ্বরাগ । 
১ শক ও সখী! ৪ 
নল হে গোকুল চাদ, কিম্বা! কহ ছাঁড়ি ছল, 
অবল! বধিতে, তব আখিবাণ, 
নিঠুর চিতেতে, বি'ধেনি পরাণ 
পাতিলে কেমন ফাদ! বেয়ীধি করেছে বল। 
কেন সাধ বাদ, কিন্তু ব্যাধি তার, 
কিবা অপরাধ, নিরূপিত ভাব) 
ভ'য়েছে তোমার পা, (যদি) তুনু নাম কাঁণে পশে, 
কেন বধ অব্লায়! তবহি' উঠিথ! বসে। 
চু ৫ 
যবছি তে মনোহর, তাই আমি দাধি তোয়, 
হেরল কিশোরী, চঙ্গ 'মার সনে, 
আপন! পাপরি, নিকুগ্তী কাননে 
মূুতছি গড়ল ধর । ধাহ! তে পিয়ারী রো 
মৃদু মু থাম, যদ্দ ব্যাধি তার, 
মুখে তুভ' নাম, পার বুঝিবার, 
ষেন হে পাগল পাবা, করিও 'ওষধি দন, 
আতঙ্কে হইনু সাঁর|। বাঁচাতে ধনীর 'প্রাণ। 
তত ১4 
ক্ষণে কাদে ক্ষণে হাসঃ- শুপিয়া সবীকে। ভাষ - 
ক্ষণেক নীরব, বঙ্িম চাহিয়।, 
দেখি যেন শব, কহিছে কালিয়।- 
দুরে গেল নিশোয়াঁস। ঢালি মধুরিম হ!স। 
আধ বোল মুখে পীরিতী বিকার, 
আধ রছে বুকে- ভেল র।ধিকার, 
(বপিষ্াকি ছেন বাণ, বহি” সারিতে পারে - 


ৰধিদ্ব ধনী কো জান! €(যঙ্গি ) দেখিবারে পাই তারে। 


ব্রজবিলাস। ১৫৭ 





দি 


কিন্তু তা ফেমন হয়? 


ধন পরনারী, মিলনে হামাবি 
কেমনে ধরম রয়,! 
ঘি 'ব। যাইব, কেমনে সহিব, 


উপহান ব্রজ ময। 


বলিহ ধনীতে, নাবিব যাইতে, 


১১১১ ১১১১ 


(ষেন) ধৈব্ষ ধরিয়া খয়। 
বালা ভবে চিতে, সথ পরধিতে, 
(হেন) এত চতুরালী চঘ। 
সখীর উত্তব। 
১ ৩ 
কিনা তু? কলি হাম পাগল হণ্ল বাধনী- 
হযে তোর তবে, চাঠি নীলাকাশ, 
নিতি ঝুরে মরে, ছাঁড়ে নিশোয়াম, 
তাহারে হওুলি বাম! পরি ০1” পীরিতি -ডোর । 
বাঁজাইয় বেণু । ঘি) ডাকিলে না ভাষে 
তুমি রাখ ধেনু কত কাদেহাসে, 


সেষে হ রাজার বাল!,- 
তবু তোর তরে, 
সদ হাহ] করে, 
এমনি পীরিতী জ্বাল! 
ন্‌ 
শাখায় কে।কিল ডাকে, 
তাবি তুয়। বাঁশী, 
হুইয়। উদ্দাসী, 
জন মনে চেয়ে থাকে। 
ধবে নব ঘন, 
করে গরজ্ন,- 
তোমার নৃপুর বলি, 
ইতি উত্তি চায়, 
দেখিতে ন! পায়,- 
আবেশে পড় ঢলি। 


কি তাছে করিলি কালা, 
পীরিতের বাণ, 
কবেছে সঙ্গান 
বুঝেছে নগেন্‌ বালা। 
৪ 
নিতি ঢলে অ।খি লোর, 
সেকনক কীাতি, 
ভেল হীন ভাতি 
পরি তো? পীরিত ভোর । 
এত নিঠুবালি, 
সেন বা দেখালি, 
কদ্দন্ব তলেতে মুখ! 
রাজার নন্দিনী, 
তুয়। কাঙ্গালিনী- 
স্মরিতে ছপজ্জে ছুখ। 


১৪৮ উশিবিকুক্রিযা-পর্ভিকা 


৫ ৬ 
মরমে কাটলি সিধ, মান ভরে এত বলি,- 
ভাবি নিব্বধি, অবনত শিরে, 
কি দিব ওধধি, সতী ধীরে ধীরে, 
স্রি ভুয়া নীলমণি। বাই পাশে গেল চলি। 
তুমিত রাধাল, পাইয়] বতন, 
রাখ ধেনু পাল,- করি অবতন, 
কি ঞ্জান পণরিতি বীতি। হাঁরাইনু ভাবি মনে,- 
সুপুকুথ জন, তুবিতে কানাই, 
করে না! এমন, বিনোদিনী ঠাই, 
বুঝেলে পিরীতি নীতি। ভেজল এ দাসী জনে। 
শ্রীমতী নগেন্বাল৷ দ্ানী। বড়াল পাড়। লেন, হুগলী । (ক্রমশঃ) 
(০8০৯) 


বান্ুদেব ঘোষের পদাবলী । 


সকল ভক্ত মেলি আন আইল! গৌর দবশলে 
গৌরাঙ্গ শোভিয়া আছে, কেহুত নাঞ্িক কা্ে, 
নিশি জাগি মপিন বদনে॥ 
ইহ খড় কাদভুত রঙ্গ । 


উঠিয়। গৌরাঙ্গ ছুরি, ভূমেতে বসিয়া! ফেকি, 
না নৈসক্ে কাহুক সঙ্গ ॥ঞ্র॥ 

দেখিয়া! ভকতঙগণ, চমকিত হৈধা হন, 
বিরস ব্দন কি কারণে। 

সবে কছে হায় হায়, কিছুই না বুঝ! যায, 
কি তাব উঠিল আঞ্জি মনে 

কেন ০কছ লন করে, মুখানি পাথালে নীরে, 
কেছে! করে কেশ মন্বরণ। 

কিছু ন জানিয়ে মোরা, ভাবের যুবতি তারা, 


বাহধেধ মলিন বদন 1১২২1 


রা শর এ 





বাসুদেধ ঘোষের পদাবলী । ৯৫৯ 


পপ পপ পপ পাপা 


সংকীর্তনে নিত্যানন্দ না, প্রিয় পারিষদগণ কাছে ॥ 
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান। শুনি কেবা ধরয়ে,.পরাণ ॥ 
গতিতের গলায় ধরিয়া। কান্দে পহ' সকরুণ হেয়! ॥ 
গদগদ কছে পতিতেরে। শুনি যাঁভ1 পাষাণ বিদরে ॥ 

ত সভার ধরি বাছ ধাএ। ধর ধর প্রেমের পসার॥ 

তা সভার ছুর্গতি নাশিব। ব্যাজের সহিত প্রেম দিব 
তারা প্রেমে চাছ্ে মুখচান্দে গলায় ধরিয়া তাক্জ কান্দে ॥ 

সে হেন কণা সোঙরিয়া। বান্ুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥ ১১৮ ॥ 


আআ রাগ 4৪৮৫ 


মাওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। 
আননে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥ 
চিরদিনে গোরা্টাদ বদন দেখিয়] | 

ভূখিল চকোর আখি রহযে মাতিয়া ॥ 
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোক্স। 

জননী ধাইয়া গোরাটাদ্দে করে কোর 

মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ । 

গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাস্থঘোষে গান ॥ ১১৯ ॥ 


শপ এরা ৬ 


এঠ দিনে ম্দয় হয়ল মোরে বিধি। মিলাদ গোরা গুগনিধি ॥ 

এত দিন মিটল দারুণ দ্ুধ। নয়ন সফল তেল দেখি চাদ মুখ॥ 
চির উপবাসী ছিল লোচন যো । চাদ পাও যেন তৃষিত চকোর ॥ 
বাস্ছদেব ঘোষ বলে গোরা পরবন্ধ। পোচন পাওল ধেন জনমের অন্ধ ॥ ১২০ 


নবদ্বীীপে উদয় করিলা 'দ্বিজ্ঞরাঞ্জ। 
কলি তিমির ঘোর, গোরাচাদ্দের উন্সোর, পারিষদ তারাগণ মাঝ ॥ 


কীর্তনে ঢর চর, অঙ্গ ধূলি ধু,  হানত ভাৰ তরঙ্গে । 
করে করতাল ধরি, বোলত হরি হরি, ক্ষণে ক্ণে রহই তিভজে ॥ 
বামে শ্রি্ পঞ্গাধর,। কান্ধষের উপরে তার, শুবলিত বানু আজানে। 
দোওঙরি বৃন্দাবন, আকুল অনুক্ষণ, ধারা বছে অরুণ নয়ালে॥ 
আখি যুগ ঝর ঝর” যেন নথ আলধর, দশন বিভ্ভুয়ী জিনি ছট।। 


বান্থদেব খেষ পীতে, কলি জীব উদ্ধাত্িতে, বরিখ্ল। হবিলাম হট ॥ ১২২ 


পে কতক 





১৬০ ্ীপ্রীবিষ্ুপ্রিয়া-পজিক! | 





কি আনন্দ থগুপুরে, ঠাকুর নরহ্ল্সির ঘরে, 
মহোতসবের কি কহ গানন্দ। 


সকল মহাস্ত আসি, (প্রমানন্দ বাস ভা 
নিরথয়ে গো মুখচন্দ্র ॥ 

দ্বাদশ গোপাল আব. চৌষটি মহাস্ত সা, 
আব ক্রমে ছয়টা গোর্পাই। 

শাখা উপশাথ। যন, আইল নকল ভক্ত, 
আনন্দে গোৌক গুণ গায়। 

নিবাস জনে জনে, বস।ইল স্থানে স্থানে, 
সিল মহান্ত সাবি সাবি। 

যার যৈছ্বে অন্ুমানে, বসাইল স্থানে স্তানে, 
ঢই প্রভূ মাধা গৌরহরি ॥ 

দক্ষিণেতে নিত্যা নন্দ, বামেতে আদ্বৈতচন্ত্র, 
তার বামে গদাধত আচার্য্য 

ভোঞ্জনে বসিলা সভে, রথুনন্দন আদি "হাব 


করে পরিবেশনের কার্য ॥ 

মহাগভু শ্ইখোল্লাসে, করে লয়ে এক গ্রাসে, 
দিছেন প্রভু নিঠ্যানন্দের মুখে। 

এইব্ূপ পরস্পর, নরহবি 5দাঁধর 
ভোজন করযে প্রেম সুখে । 

ভোজনাস্তে জয়ধ্বনি, জয় গৌব দ্বিজমণি, 
সভে মেলি কৈল আচমন । 


শ্রীনিবাস সখোল্লাসে, করে লয়ে মুখ বাসে, 
সভে দিল মালা চনান॥ 


নরহরি ঠাকুর ধন্, যার গৃহে শ্রীতৈতস্ত, 
নিত্যানন্দ সহিত আপনি। 


তা দেখি বৈষ্ঃবগণ, হবি বলে ঘনে খন, 
বান্থ মাগে চরণ ভুখানি॥ ১২২॥ 





ত্বভূধু য। ১৮১ 
শুনিয়া ভকত দুখ, বিদরিয়া যায় বুক, 
চলে গোর। ধহচর সাথে। 
তুরিত গমনে যায়, নিমিখে যোজন পাস, 
ভক্ত মিলল নবদীয়াতে ॥ 
গদাধর পড়ি আছে, নরহরি তার কাছে, 
আর কার মুখে নাই বাণী। 
দেখিয়া ভকত দশা, কছে গদ গদ ভাষা, 
ধরণী লোটায় ন্যাসিমণি ॥ 
হায় কি করিলাম কাজ, সন্নাসে পড়ক বাজ, 
মোর বড় হুদর পাষাণ। 
নাহি যান নীলা-চলে, থকিব ভকত কোলে, 
ইহ! বলি হরল গেয়!ন॥ 
মঙ্গে নহচর সিল, ধাই গৌরাঙ্গ নিল, 
রাখিলেন গদাধর কোলে । 
পরশ পাইচা দৌহ, কথ! কছে লছ লহ, 
ভামিলেন অ'নন্দ-পাথারে ॥ 
গৌঁরাঙ্থ-উ্রীমুখ দেখি, শীতল হইল আথি, 
ৃ পরশেতে হিয়! জুড়াইল। 
আর নাহি ছাঁড়িব, থিযার মাঝারে থোব, 


ষাহুঘোষের আনন্দ বাড়িল ॥ ১২৩ ॥ 





স্বায়ভব মনু । 


৩ 


ধর্ম-শাস্ত্রের মধ্যে স্মৃতিই গ্রধান। স্থৃতিশান্ম ভিন্ন ধর্মের কোন শীমাং- 
সাই হইতে পারে না। এখানে ধর্ম শান লৌকিকধর্ণ্ গ্রহণ কর] হয়; 
কারণ স্মৃতি গ্রভৃ-ধর্মশান্্র লৌকিকধন্্ন লইয়াই প্রবৃত্ব হুইয়াছে। যদিও 
তাহার মধ্যে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়| স্বর্গপি গমনের বিধান দেখিতে 
পাওয়া যাস, তথাপি বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ইহাও লৌকিকধর্ম, কেন না 


১২২। ১২৩ সংখ্যক পদ হুইটীতে বাহৃদেব ঘোষের নামের ভণিভ1 আছে 
দত, কিন্ত এপ অদঙ্গত কথ!তাহার লেখ! বলিয়! বোধ হয় না । 


১৬২ শ্ীপীবিষুঃপ্রিয়া-পত্রিক]। 








তাহারা কেবল বিষুণপদদ প্রার্থিই পরলোক বলিয়া! মনে করেন। সুতরাহ 
বৈষ্ণব্ধর্্ই পারলৌকিক ধর্ম । 

লৌকিক পারলৌকিক ধদ্মনের আর একটী মীম।ংসা করা যাইতে পারে। 
শারী'রক ধর্ম লৌকিক, আর আত্মঘর ধর্ম পারলৌকিক। মন 
করুন, যে জীব আজ ব্রাঙ্মণ-শরীরপারী, ধর্ম্মশান্সো সন্ধ্যা-বন্দনদি 
তাছার পক্ষে ধর্ম; আবার মেই যদি কর্ানুসারে স্পণর জন্মে ক্্েব্ছ 
হয়, তাহ! হইলে চেই সন্গ্যা-বন্গনাদি তাহার পক্ষে অধর, অগাৎ তাহ! 
করিলে পে নিরয্বগাঁমী হইবে । হৃতরাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম মকল লৌকিক ধর্ম, 
শরীরের সঙ্গেই ভাহার সংশ্রব, আত্মার সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব নাই। 
বৈষ্ঞব-ধন্খু আআরই নিত্য ধর্ম, অতএব ইহ'কেই পারলৌকিক ধর্ম 
বল্‌। যায়। 

স্তিশান্্র সকলের মধ্যে যে কেবল লৌকিক ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে 
তাহ! নহে, মধ্যে মধ্যে পারলৌকিক ধর্ৃ দর্ণিত হইয়াছে ; তবে সে মকলে 
লৌকিক ধর্ম্েরই প্রাধান্ত দেখা যায়। 

স্মৃতিশাক্স সকলের মধ্যে মন্ু-স্মৃতি প্রধান, ইহ! শান্ত নিণাত হইয়াচ্ছে__ 

মন্বর্থ বিপরীতা৷ য!ঃ সা শ্মৃতি নঁ প্রশস্যতি | 
অর্থাৎ, -যে স্থৃতি মন্ু-স্থতির বিরুদ্ধ, কিংবা মে অর্থ মন্ধ-স্থৃতির অর্থের 
বিপরীত, সে স্ৃতি প্রামাণ্য নহে । স্মৃতি সকলের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ 
বিষয় সকল দেখিতে পাইলে মন্ু-স্বৃতিরই জয় হয়, ব্যবস্থা স্থানে 
অপর স্মৃতির অর্থ অবহেলা করিতে হয়। যজ্রেদের শতপথ-এাক্ষণে একটী 
শ্রতি দেখা যায়-_ 
বদ্বৈ কিঞিৎ মন্থরবদং তড়েষজম্‌। 

ইহার অর্থ এই যে,মন্তু যাহ] কিছু বলিয়াছেন তাছা সকল ওষধি। 
এই শ্রুতির অর্থ লইয়া প্র/চীন 'সন্েক শ্মার্ত পণ্ডিতেরা এইকুপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন যে, মনু যাহ কিছু বলিয়াছেন তাহা! সকলই গ্রহ, মন্ু-ম্মৃতির 
মধ্য কোন অংশকেই অমান্য করিতে পারা যাঞ্জ না, বরং যদ কোন 
বিষন্ধ শ্রুতি শাস্ত্রে না দ্বেখ যাঁর, আর মনু স্মৃতিতে পাও যায়, তা 
হইলে মে স্থলে তদর্থে শ্রুতি আছে এরূপ কঙ্টীনা করিতে হইবে & 

কর্নার অর্থ এই যে, যদি স্মৃত্যুন্ত বিষয় এখন শ্রতিতে না দেখিতে 
পাওয়। যায়, তবে বিশ্বান করিতে হইবে যে, ধর্মশন্রের অধ্যাচা ধ্যও 


গাায়র্ীব মনু ১৬৩ 





সর্ক-বেদ-দরশা মন্ুবেদের কোন শাখায় এই শ্রুতি দেখিয়া তাহার 
আপনার স্থৃতিতে গ্রহণ করিয়।ছেন। আমর! দিও সম্প্রতি সেই শ্রুতি দেখিতে 
পাই না, তবু তাহ! কোন শাখাস্তরে পবশ্য ছিল, এক্ষণে হয়ত লু হইয়াছে। 

মূল কগা এই যে, মন্থুকে সর্বতোভাবে সমাদর করিতে হইবে, ন! 
করিলেই নয়। মন্থর এত গৌরবের কারণ কি তাহা! একবার মনু-স্থৃতি 
মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলেই বুঝতে পারা যায়। আমরা যেলধপ 
পরমানন্দে উংফুর হইয়া ষে কথা পিধিব, বোধ হয় ভক্তগণ তাহা হইতেও 
শতগুণ আনন্দে উৎকুল্ল হইয়া উহ! প'ঠ করিবেন। সে কথাটী এই যে, স্থায়- 
ভব মনু শ্াগৌরভক্ত,-তাহার এত সমাদরের ইছাই কারণ। 

মন্থু আপনার গ্রন্থে দ্বাদশধ্যায়ের শেষে শ্রীগৌরানের উপাস্যত। বর্ণন 
করিয়াছেন, অর ইহাও বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙই মৃলতত্ব, বৈদিক ও 
তান্ত্রিক এই উভয়বিধ দেবতা রূপে শ্রীগৌরাজই পৃজিত হন, প্রীগোরুঃঙ্জ ভিন্ন 


অপর কোন পরত নাই, মমন্ত গ্ষিশণ বিবিধ নামে বিবিধ পে আীগৌরা- 
কেই সমর্থন। করিয়া! থাহকন। 

প্রশামিতারৎ সব্বেষ।মণীয়াংসমণোরপি। 

বকাভং স্বপ্রধীগম্যং বিৰ্যাত্তং পুকষং পরম্‌ ৪ ১২২॥ 
ইহার অর্থ এই ঘে,ও খিনি মকলের প্রশাসন কর্তা অর্থাৎ সর্ব্বভ্র্যামী-- 


সর্বনিয়স্তা,* ঘিনি অণু হইনেও অণু, হৃবর্ণের ন্যায় কান্তি (আদি কাস্তি), 
যিনি স্বপ্ন ও বুদ্ধ দ্বার] গম্য হন, ত্াহাকেই পরম পুরুষ জালিবেন। মন্ু 
এই সিদ্ধান্তে পূর্ণ রূপে শ্রীগৌর।ঙ্গকেই বর্ণনা! করেন, যদি কেহ ছুরাগ্রহ 
করিয়! পরমস্সাকে ইহাতে টানিয়া আনেন) তাহা হইলে বড়ই শান 
বিরুদ্ধ হয়) তকননা প্রকাভং স্বপ্রধীগম্য” এই ছুইটী বিশেষণ পরমাম্মাকে 
লক্ষ্য করিতে পারে না। কারণ পরমাগ্মা তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ নছেন, আর 
যদি বা বড়ই টানাটানি করিয়া কোন প্রকারে মুলতত্ব মহা পুরুষের সঙ্গে 
এক্য করিয়া পরমাআ্মাকে রকা।ভ বলিতেও পারেন, কিন্ত তিনি স্বপ্রধীগন্য 
কোন প্রকারেই হইতে পারেন না। যেধেছু পরমাত্ম। জাগ্রাৎ স্বপ্নও ন্বযুণ্তি 
এই তিনটী অবস্থার অতীত । পরমাত্মা যদি স্বপ্নগমা হন তাহা হইলে 
তিনি অবন্থাত্রয়ের সাক্ষী ও অবস্থাত্রয়ের অতীত হইতে পারেন না| যখন 
শান্তে তাহাকে অবস্থাপ্রয়ের অতীত বল। হইস্জাছে, তখন তিনি স্বপ্রতীগম্য 
কোন প্রঞ্কারেই হইতে পারেন না, অতএব মণ্ুর এই বাক্যের বাচ্য 
আমার শ্রীগৌরা্। 


১৬৪ ট্রনরীবিষুপ্রিরা-পজজি কা। 





অগ্লজ্জ লোকের মনে একটা সংশয় হইতে পারে যে, পরমাস্মা শ্রীগৌর 
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তিনি যখন স্বপ্রধীগমা নহেন, তধন পরতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্ষ স্বপ্নবীগম্য কি 
প্রকারে হইতে পারেন।কিন্ত যে স্বপ্নের দ্বারা শ্রগোরাঙ্গকে প্রাপ্ত 
হইয়াছি, ইহা! অবস্থাত্রয়ান্তর্গত, মলিমস রাজস্‌ স্বপ্রান্তর্গত নহে । ইহা 
লীলাশক্কির বিশুদ্ধ বিলাসময় আহল।দিনী শক্তির ম্বপী এই ল্বপ্লের তত্ব 
জানিবার জন্য একবার শ্রীবিস্নাথ চক্রবন্গী মহাশয়ের ্প্রবিলীসামূত 
গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। সেই স্বগ্নদীগমা পরত মন্নুর আরধা, হুতরাং 
মধ যে সর্বজগংমান্য হইবেন তাহার আঁর অ*শ্চর্যয কি? 
এই পরত্তত্ব শ্রীগোরাঙ্জকেই বিবিধ রূপ নামে বর্ণনা করা হয়, ইহ 
মন্ধ পর শ্রোকে বর্ণন করিয়াছেন, ঘথ1-- 
এতমেকে বদন্তাগ্রং মন্থমন্তে গ্র্াপতিম্‌। 
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে তরঙ্গ শাখীতম্‌ | ১২৩ ॥ 
ইহ'ীকেই কেহ অগ্মি বলেন, কেহ মনু বলেন, ফ্েেহ প্রজাপতি বলেন, কেহ 
ইন্দ্র বলেন, কেহ প্রাণ বলেন, কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন। শ্রাচৈতন্য ভাগবতে 
ইহার সমগ্বপন এই ভাবে করা হইয়াছে যথ।__- 
যে মন্ত্রেতে যে বৈষব ইষ্ট ধ্যান করে। সেই মন্ত্রে সেই মুর্তি দেখ।ন বিশ্বস্তরে ॥ 
আরও লেখা অ।ছে-_. 
গৌরাঙ্গের ভক্ত সন মহামন্ত্রবিৎ। ঘগ্র পড়ি জল ঢালে হয়ে হরবিত ॥ 
স্বায়ভভূব মনু শ্রীগৌরতত্বকে আরও একটু প্রকাঁশ করিয়া বন করিয়াছেন। 
পঞ্চতত্ব প্রঞ্চমূর্তি ইগৌরাঙ্গ-গরিকর ভিন্ন আর কোন পরিকরে দেখ! যায় 
না। মনু সেই পঞ্চতত্ব পঞ্চমুর্তির বর্ণনা করিম্জছেল ষথ1_- 
এষ সর্বাণি ভূতানি পঞ্চতি ব্যাপ্য মূর্তিভিঃ 
জঙ্বৃ্ধিক্ষটমনর্নিতাৎ সংসারয়তি চক্রবৎ ॥ 
এই পঞ্চমূর্তির সঙ্গে শ্রীচরিতামৃতের এই শ্লোকের একব।ক্যত। কক্ষন)-_ 
পঞ্চতত্বাত্মকং কৃষ্তৎ ভক্করূপ শ্ববূপকম্‌। 
ভক্ত।বতা রং ভক্তাথ্যৎ নমামি ভক্তশক্তিকং ॥ 
অনু এইরূপে সপরিকরে শ্রীগৌরাঙ্গতত্বকে বর্ণন করিয়া স্বকীয় স্মৃতি 
সাঙ্গ করিগাছেন। স্বাযভূব মনু শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত বলিয়াই শ্রী'াগবতে চতুরা- 
দন তাছাকে পরম যৈষৰ কোটিতে বর্ণন করিয়াছেন যথা-. 


আকফের নাপিতক্ষপে অ।কবর-খ।ছের সেব1। ১৬৫ 





বেদাহুমাদি পরমন্যহি যোগমায়াম্‌ 

যুপ্ং ভবশ্চ ভগবন্‌ অথ দৈত্য বর্ধ্যঃ। 

পত্বামনোঃ মচ মন্ুশ্চ তদাআবজঃশ্চ 

প্রাচীনবর্ি ধভৃরা'দ উতঃ ঞ্রবশ্চ ॥ 

এই শ্রোকে দেখিতে পাওছা যায় মনু, তাহার পত়ী, এবং তীহার পুত্র 
সকল পরম বৈষব। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা ভিন্ন কি কেহ এমন সকুটু্ঘ বৈষ্ণব 
হইতে পারেন? কিংব এমন সমুজ্জল বর্ণাশ্রমধর্ম ও রীতিনীতিময় 
সর্বমান্য শান্তর প্রচার করিতে পারেন? যখন আমর] বিচার করি যে, মনু 
গৌরভক্ত, মনু-স্থৃতি গৌরভক্তের লেখ! গ্রন্থ, তথন যে অদীম আনন্দ-ত্রোত 
হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, তাহা এই সংকীর্ণ প্রস্তাবে পুর্ণ কর! যায় না। 
অবনত শ্রীমধুক্দন গোস্বামী ।-- -তীন্রীবৃন্দাবন। 





ঈ-_-শিশি 


প্রীরুষ্চের নাপিতব্ূপে আকবর-শাছের সেবা । 

আকবর-শাহ মুসলসানধন্মে বিশ্বাসী ছিঙ্গেন না. ইহার এতিহাদিক 
গ্রমাণ আছে। তাহার উদ্দারহৃদয়ে ধর্মান্ধত| স্থ'ন পায় নাই; তিনি 
দ্বধর্্মীবনন্ধীদ্গের বিরাঁগভাজন হইয়াও ইস্লাম-ধর্মেব মতবাদ গুলি 
পুজ্ঘানুপুঙ্খরূপে অন্ুমক্ধানে গ্রাবৃদ্ত হন, এবং নানা ধন্মাবলম্মী যাজক- 
দিগকে পধ্ম্পরে ধম্ম বিষয়ে তর্কযুদ্ধে আহবান করেন। এই সঞ্চল 
উপায়ে মুসলমান-ধন্মের প্রতি তাহার আস্থা চলিয়া যায় ও হিন্দুধর্শের 
প্রত অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। 

মানুষের ধন্মবিশ্বাদ যত কেন ভ্রমাতক না হউক, ধর্দি সে আখ. 
লোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তবে ধন্মান্ধত।র পরিবত্তে স্বত্তঃই তাহার মনে জদ্ধ- 
শের উদ্রেক হয়। আকবরেরও তাহাই হইয়াছিল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত! 
উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুচগিত্রের শ্রে্তাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
এবং দেবী, পুরুষোত্তম ও বীরবর এই বঙ্গসত্রয়কে পরম ভক্তি করিতেন। 
দেবী ও পুরষোতমের পরিচয় আমরা বিশেষ জানি না) কিন্ত বীরবর 
ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের নিকটই পরিচিত। গুণগ্রাহী বাক্তি বীরবরকে 
শ্রদ্ধা ন! করিয়া থাকিতে শরেন না। বাঁদশাহের অনুগ্রন্থে বছধনের 
অধিপতি হুইয়াও বীরবর পুর্বাবস্থা স্মরণ রাধিবার জন্ত যত রক্ষিত 
পূর্বের জীর্ণবন্ত্ প্রতিদিন অবসর পাইলেই পরিধান করিতেন। 


১৬৬ প্র ইঈবিষু্রিয়া-পত্রিকা | 
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এক দিন আঁকবর-শাহ সকন্মাৎ বীরধরের তান্দুতে উপস্থিত হইয়! তাহার 
পরধানে জীর্ণ-ন্ত্র দেখিয়! ইহার করণ জিজ্ঞস! করিলেন । বীরবর বলি- 
লেন, বাদশাহ! এরর্থর্যো মানুষের মনে অহঙ্গ'র জন্মে" কিন্তু আমি যখন 
এই জীর্ণবন্ধু পরিধান করি, তখন, এশ্বধ্যভাব মণ হইতে দুর ছয়) দীন. 
ভাব আসিয়া আশ্রয় করে, এসং ভতত্মঙ্গে অকিঞ্চনের প্রাপ্য ভগ- 
বপ্তক্কিরও উদয় হয় । আকবরের ন্যার ব্যক্তি এইরূপ মহাস্ম(কে ভক্তি 
ন।করিয়। ক থাকিতে পারেন? 

আকবর-শাহ যে ভক্তকেই ভক্তি করিতেন হাহ! নহে, ভিনি নিজেও 
ভক্ত ছিলেন। প্রত্যুত ভক্তই ভক্তকে ভর্জি করিতে জানেন, ভন্তই 
ভক্তি মর্ম বুঝিতে পারেন। ভক্ত ঘেমন ভগবানের সেবায় জীবন অতি- 
বাহত করেন, ভগবান্ও কত ভাবে, কত ছলে, ভক্কের চেব! করিয়া 
ফন। এইটি ভক্কি-রহম্ত । আকবরের জীবনেও তাহা ঘটিয়াছিল। নিম্ন 
লিখিত ঘটনাটি মহারাস্ত্রীয় কবি পূর্ণানন্দ স্বামী তীহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন।-- 

সেনা নামে আকবরের এক প্রি নাপিত ছিশ। সেনা কৃষ্কঃ-তন্তু। 
এক দিন গেনা কোন দ্েবাঁলয়ে যাইয়া জীকষণের অচ্চনা করিতে করিতে 
এত তদগতচিন্ত হইয়া যায় যে বাদখাহের ক্ষৌরকন্মের সময় অতিবাহিত 
হইলেও তাহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। এদিকে সেনকে ডক্িয়া আনি- 
বার জন্য আকবর পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতে লাগিলেন। সকলেই 
আসিয়া! বলিল, সেনা বাড়ী নাই। আকবর তুদ্ধ হইলেন ও সেনকে 
গিরেফতাঁর করিয়া আনিবার জন্ত আদেশ করিলেন। সেনার পত্ঠীও বিষু- 
তক্তিতে মূর্তিমতী ) বাঁদশাহের কোপে স্বামীর সববনাশ হইবে, ইহ] 
জানিয়ও তহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিল না, মনে মনে তখন 
কেবল বিপদ-ভঞ্জন হুরির পাদপদ্ ম্মরণ করিতে লাপিণ। ভণবান্‌ তক্ত- 
বসল, ভক্তাস্গুরোধেই তিনি লীলাময়। এই সমঘ্বেও শ্রীকূষ্ণ লীলা-প্রকাশে 
তক্তের উদ্ধার সাধন করিলেন। অরুন দেনার রূপ ধারণ করিয়া অক- 
বর-শাছের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিলম্ব হইয়াছে বলিয়! ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন। আকবর সেনাকে ভাল বাদসিতেন। সেনারপ শ্রিকৃষেের 
মুখ-কাঁস্তি দর্শনে তাহার ক্রোধ অন্তথিত হইয় ভালবামার উদ্রেক হইল) 
আকবর সেনকে ক্ষমা করিলেন। তখন পেনারূগী কৃন্ও ক্ষোরকার্ধে 
প্রবৃত্ত হুইলেন। সে কালে ক্ষৌরকর্ধের সঙ্গে নাপিতকে তৈলমদ্দিনও 


ঈ্কষ্ের নাপিতরূপে আকবর-শ(ছের সেবা। ১৬৭ 


১১১ 


করিতে হইভ) শীকৃষণ তাহাও করিলেন। ভীকৃষ্টের অঙ্গ স্পর্শে আঁক- 
বরের মনে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হুইল, এই অঙ্ৌোকিক আনন্দে 
তছার মন নির্কিষয় করিয়া দ্রিল তিনি কেন, কি জানি কি তাবে, তঠৈল- 
পাত্রের দ্বিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া বরহিলেন। পাত্রের তৈলে কৃষ্ঃ- 
রূপ প্রতিবিস্বিত হইয়াছিল, সেই বূপ দর্শনে তাহার মলে আরও মৃখোদয় 
হইল। এদিকে দেনারূপী কৃষ্ণ ক্ষৌরকর্্ম সমাপন করিয়। বাদশাহের 
নিকট বিদায় প্রাথনা করিলেন, হাদশাহও কতিপয় স্বর্ণথণ্ড পারিতোধিক 
দানে তাহাকে ব্দায় করিলেন সেনাকে বিদায় দিলেন সত্য, কিন্ত সেই 
স্রখভোগের লিপ্া। তাহার মন হইতে চলিয় যায় নাই, তিনি আবার 
মেনার জন্য লোক পাঠাইলেন। এদিকে প্রকৃত মেন! বাড়ী ফিরিয়া 
আসিয়! স্ত্রীর মুখে বাদশাহর লোক প্রেরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতি ব্যস্ত 
হইয়] ক্ষোরকঙ্শের হাতিয়ার আঁনিতে গেল। দেখিল, সেখানে কতক 
গগি স্বর্ণধণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ যে হাতিয়ারের সঙ্গে বাদশাহের 
পুরস্কার স্বর্থথণ্ড গুলি রাখিয়। গিয়াছেন তাহ। সেনা জানিত না, সুতরাং 
তাহার ব্ল্সিয়ের তাবধি রছিল না। মেন! বাড়ী হইতে বাহির হইলে 
শাদশাহের লোকের! দেখিতে পাইয়। তাহাকে মারিতে মারিতে সম্রাটের 
কাছে জইয়। গেল। দেনা আকবরের নিকট উপস্থিত হইয়। কাঁল- 
বিলম্বের জন্য মাপ চাহিল। আকবর ইহাতে আশ্চর্য্য হইযা ইতিপূর্বে 
মেনার ক্ষৌরকর্ম, ঠৈলমর্দন ও পুওস্কার লাভের বিষয় মনে করিয়। 
দিলেন। পেন! কিছুই জানিত না, তাহার ঘরে যে কতকগুণি স্বর্ণধ্ড 
পড়িয়া রহিয়াছে কবল তাহাই সে বাদশাহের নিকট নিবেদন করিল। 
সেই স্বর্ণথগড গুলি বাদশাহ ভননে আনিত হইল। তখন তৈললাটিতে 
কুষ্ণরূপ দর্শ,নর কথা বাদশাহের মনে পড়িল, এবৎ এই সকল ষে 
ভক্তবাস্থ। লীলামঞ্জ শ্রীকঞ্ধের কাণ্ড তদ্বিষষ়ে আর চন্দেছ রহিল না। 
যাহাদের ধর্মে আস্থা! নাট, ভক্তি রছন্ত যাহাদিগের নি*ঈট সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহার শ্রীকষ্ণের ঘেনারূপ ধারণ ও যঝন আকবরের 
সেবা প্রভৃতি ঘটন। বিশ্বাম না করিতে প'রেন। তাহাদের বিশ্বাদের 
জন্য আমর! তাহাদিগকে শান্ত উদঘাটন করিতে অন্থুরোধ করি 
দ্বাপরষুগে শ্রীককষ্ণ।বতারে শ্রীকৃঞ্ অনেক ব্রাঙ্গণের পদসেব। করিয়াছেন 
ইহা মহ/ভানতাদি পাঠে জান! যায়। কিন্তু কশিষুগে ব্হ্ষণ বন ও কাহাকে 





১৬৮ রী ইবিষ্টপ্রিগা-পত্তি ক1। 








বলে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত । গারজী-তম্ত্র লিখিত আছে $-. 

গায়জ্রীনির্মিতো। দেহে ঘহ্য জীবন্ত পার্বতি। 

ব্রাহ্মণ কথ্যতে হেন মুনিভিস্ত ত্ুূর্শিভিঃ | 

গায়তীষঘপ্যবিশ্ব।সো! যস্তা বিপ্রশ্ত জায়তে। 

গ এব যবনে! দেবি গায়ভ্রীং স কথং জপেৎ। 

স পাপী ষংনে! দেবি যদ্দেশে বিদ্যতে সদা । 

তদ্দেখং পতিঙং মন্যে রাঙ্গা পাতক সংযুতঃ। 

গায়লীরহিতশ্ত।ননৎ যবনাম্লাধমৎ স্মৃতৎ | 

যঝনানৎ বরং ভুঙ্*ক্ত ন জলং তম্ত পার্বাতি। 
অর্থ।ং-যীহার দেহ গায়ত্রী নিশ্মিতি তিনিই ব্রাঙ্গণ। যে বিপ্রের গায় 
ত্রীতে অবিশ্বান হুইয়াছে, দে যবন-ভ।ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যবন- 
ভাব।পন্ন ব্যক্তি যে দেশে সদাকাল বাস করে, সে দেশ পতিত ও সে 
দেশের রাজা পাতকভ(গী হয়। গায়ত্রী রহিত ব্যক্তির অন যবনামের অধম 71 
বরং প্রকৃত যবনের অন্ন খাওয়া যায়, কিন্ধ গায়তী রহিত বান্গণের জল 
পর্ধাগও পান করা বায় লা! 
পুনশ্চ, স চ শুদ্রময়ে। বিপ্রঃ কলিকালে চ ভারতে। 

রাঙ্গণাঃ শদ্রকঙ্্মীণ অতএন কলে যুগে। 

নাপিতোহপি ছিজং ত্যক্ত। নানাজাতি মুপান্মহে। 
অর্থাৎ,_ভারতে কলিকালে বিপ্রগণ শূদ্রময়;) অতএব কলিসুগে ব্রাঙ্গণগণ শুদ্র- 
কর্ম নাপিতের1ও দ্বিজগণকে পরিত্যাগ করিয়া নানা জাতির উপাসনা করে। 

এন্রাদৃশ জাতিব্রা্গণের সেন করিয়। শ্রুক্কষ্ণ কখনও ভক্কির অব- 

মানন। করিবেন 511 এত্রদ্ম জানাতী।তি ব্রহ্ষণঃ” অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ৰ ব্যক্তিই 
ব্রাহ্মণ । ভক্ত ভিন্ন বক্ষকে জানিবার অধিকার আর কাহারও নাই) 
ন্ুতরাং প্রকৃত ভক্তই ত্রাঙ্ষণ। এই ভক্ত,-চগ্ডাল শে যবন,--ষে 
জাতি বলিয়াই কেন গণ্য হউন না, ভগবানের দৃষ্টিতে তিনিই প্রকৃত 
ব্রাঙ্মণ। অন্তর্ধ্যাযী, মানুষের মনের ভাব সমুদয়ই জানেন, সে স্থানে মেকি 
চালাইব!র ঘো। নাই, ধর্মাধব রর আদ্র নাই। আকবর-শাহ সাংস।রিক 
লোকদিগের নিকট ববন বলিয়া! গৃহীত হইয়াও, তক্তির আতিশয্য 
বশতঃ কার্যত ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করেন; পদিরীশ্বরো বা জগবীশ্বরোবা” এইরূপ 
বাক্য আকবর-শাহ সন্বন্ষে কালের ব্রাঙ্গণেরাই কহিয়। গিয়াছেন। শ্রীকৃষঃ 
নাপিভবেশে তাহার মেব। ও স্বকীয় রূপ দেখাইয়। তাহাকে কৃতার্থ করিয়। 
যান। অপরদিকে পরম ভক্ত সেনা-নাপিতের কার্য্যোদ্ধার করিয়া আপনার 


ভক্তবৎসল নামের সার্থকত। সম্পাদন করেন। 
শ্রীরদিকলাল যোধ 





সঞ্চার 


পদকম়তরু-সলীত রহ । ১৬৪ 


পদকস্পতক-সঙ্গীত রহস্য। 

প্রথম শাখায় প্রথম পল্লব অষ্টম পদে বৈষব্দাস পঞ্চচত্ব বন্দন! 
করিতেছেন । পঞ্চতত্ব কি? তাহা কবিরা গোসম্বামী চরিতামুতের মঙ্গলাচরণে 
দেখাইয়াছেন যগা--পঞ্চতত্বাআ্মকৎ কৃঞ্কং ভক্তবূপ স্বরূপকং। ভক্তাবতারং 
ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তিশক্তিকং॥ অর্থাৎ শ্রীকৃঞ্চই পঞ্চতত্বাত্মক, ভকরূপ 
__ছ্লীকষ্জচৈতন্য, ভক্তশ্ববূপ শ্রীনিত্যানন্দ, তক্তাবতার--ই্ীমহ্বৈত, ভক্তাখ্য 
--হ্লীবাসপত্ডিতাদি, এবং ভক্তশক্তি--ভ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি। ইহাই পঞ্চত্দ্ব। 

ইহার পরে গৌরভক্তের বন্দনা, পরে দশম পর্ে আ্নিবাদ আচার্য 
গ্রতৃর বন্দন1। এই ক্ধপে প্রাচীন পদ কর্তাদিগের বর্ণন করিয়া পরে 
দ্বাদশ গোপাল চৌধ্্রী মহাস্ত প্রভৃতি গৌরগণের ব্নান। করিয়াছেন, পদগুপি 
বড়ই মধুর রচনা । ইহার মধ্যে একটা পদে ছিজ হ্রাসের €ুত্ শ্রীদান ও 
গোকুলাৰন্দের বিবরণ, এই পদ্দটী পাঠ করিলে বোধহয় গ্রন্থকার এই 
দ্বিপ্ধ হরিদাপেব বংশীয় কোন মহাতআ্বার নিকট দীক্ষিত হুইয়! থ|কিবেন। 

এই পন্নবের ত্রয়োবিংশতি পদ্দ হইতে বড়বিংশ পদ পধ্যন্ত চারিটা 
পদে শ্রীকীর্তনের অধিবধান বর্ণন। শ্রীরধামোহন ঠাকুর অধিবাস সম্বন্ধে 
কেন পদ সুংগ্রহ করেন নই, কিন্তু টৈষ্বদাস প্রাচীন প্রথা অনুস।রে 
অধিবাসের পৃৰ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অধিবাসের প্রথা পৌরাণিক 
কালেও বর্তমান ছিল। 





পদ্পপুরাণাস্তর্গত শ্রমস্ভাগবত মাহ!ম্মে ভাগবতের অধিব।সের কথ! 
এইরূপ লিখিত আছে যথা দেশে দেশে তথ। স্থেয়ং বার্তা প্রেধ্য। প্রধস্বভঃ | 
ভবিষ্যতি কথা চাত্র আগন্ত্য কুটুক্সিভিঃ। দেশে দেশে বিরক্ত যে বৈষ্ঃবাঃ 
কীর্তনোত্স্থকাঃ। তেঘেব পত্রৎ প্রেষাঞ্চধ তল্লেখনমিতীরিতং॥ ভগবৎ 
সন্বপ্ধে কথ! যাহাতে আছে তাহাকেই ভাগবত কহে, এই ন্যায় হেতু এই 
্রস্থখানিগড ভগবৎ কথ! পূর্ণ, ইহা! ভাগন্ত ম্বব্ূপ। ইহার অধিবাসেও 
সেইরূপ বৈষ্ণব আমন্ত্রধ করার কথা লিখিত হইয়াছে। যধা ত্রয়েবিংশ 
পদদে--গুন ঠাকুরাণী সীতা) বৈষণব আনিয়া এখা, আমন্ত্রণ করিয়া যতনে। 
থে বা গার, ধে বা বায়, আমন্ত্রণ করি তায়, পৃথক্‌ পৃথক জনে জনে ॥ ইত্যার্দি। 

অধিবাদের চারিটী পদের মধ্যে ছুইটা পদ বেদব্যাসাবতার শ্রীবৃক্স(বন 
দস ঠাকুরের লিখিত। 


45 প্রীঈীবিষুত্রিয়াপৃত্িক। । 








সঙ্গীত রহদা।__দ্বিতীয় পল্পবেই গ্রন্থারস্ত| ভ্রীকুষণলী+] গানই গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য বিষয় । পূর্ব পূর্বব সঙ্গীত।চাধ্যগণ ই কৃফঈীলা গানেরই প্রাধান্ত স্বীবার 
করিয়া গিয়ছেন। সঙ্গীত-পারিজাত নামক সঙ্গী ভগ্রস্থপ্রণেক্। অহোবল আচার্ষ্য 
শ্রীমস্তাগহতীয় প্লেক দ্বার! শ্রীকৃষ্ণলীলা গানেরই প্রধান দেখাইয়াছেন যথা 
গায়ন্‌ সুভত্রাণি রথাঙ্গ পাশে জরন্ম।নি কর্মাণি চ যানি লোকে । 
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্‌ বিলজ্জো বিচরেদগঙ্গঃ॥ 
এবং হীীভগবান স্বয়ং শ্রীনারদ্কে বলিরছেন__ 
নাহৎ বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিন!ং জুদয়ে ন চ। 
মন্তুক্তা! যত্র গাযস্তি তত্র হিষ্টতমি নারদ | 
সংগীঠ শাস্ধ প্রণেতৃণণ অকলেই একবাক্যে সঙ্গীতের বেদমূপত্ব 
স্বীকার করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক সকল সংগ্রহ পূর্বক জগতকে সঙ্গীত 
শান্্রীলেচনায় প্রবৃত্ত করিধার চেষ্টা জন্িষাছেন-_-. 
পুরা চত্র্ণাং বেদানা: নারমাকৃদ্য পল্মভুঃ | 
ইদন্ত পঞ্চগত় বেদং মঙ্সীতাখ্যম কল্পমু | 
পূর্বে ত্ঙ্গা চারি বেদের সার আকর্ষণ করিম। এই পঙ্গীত নামক 
পঞ্চম' নদে কল্প" করিলেন । 
খগ্ত্যঃ পাঠ্য মভুদ্গীতৎ সামত্যাঃ লমপন্ত ত। 
যজ্র্ডাহভিনয়া জাতা রসাশ্চার্বরণঃস্থৃতাঃ ॥ 
খগ্বেদ হইতে পাঠা, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্পেদ হইতে অভিনয় 
এবং অপর্বধেদ হইতে রস উদ ভুত হইয়াছিল। মহাকপি হনুমান, শাল, 
কোহল। হাহাহুহ গন্ধর্ব, রাবণ, রস্তা, বাশন্ৃতা উব।, এবং বায়ু প্রভৃতি 
সঙ্গীত শান্দের প্রবর্তক। পূর্ববচা্যগণের সঙ্গীত শাস্ত্রে সঙ্গীত প্রভাব 
এইরূপ বনিত হইয়াছে ; যথা 
শ্রতি স্থৃত্যাদি সাহিত্য নান।শান্ত্র বিদেপি চ। 
সঙ্গীতং যেন জানস্তি তে দ্বিপাদে। মৃগাস্থৃত!ঃ॥ 
রতি, স্থৃতি ও সাহিত্য শান্ত্রাভিজ্ঞ হইয়াও হৃদি সঙ্গীতশ।ন্ত্রে অন- 
ভিজ হয়, তবে সেই ব্যক্তি দ্বিপাদ নিশিষ্ট পশ্ড বলিয়া কখিত। 
সঙ্গীত-দামোদর নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে__ 
গীতেন হরিণাবন্ধং গ্রাগ্,বস্ত্যপি পক্ষিণঃ | 
বলাদায়[স্তি ফণিনঃ শিখবে! ন রদত্তি চ। 
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শীত শ্রধথ করিলে হরিণ ও পর্ষিগণ আবদ্ধ ছয়) সর্প 'আগখন 
কবে এহং শিশুগণ রোদন করে না। 
সঙ্গীত শানে সঙ্গাত মাহাম্া চক এইরূপ ভূরি তূরি শ্লোক দেখিতে 
পাওয়। যায়, বাহুল্য ভত্ষে পরিত্যক্ত হইল। তবে আর এবটী গ্েক 
দেধাইগ়াই বিশিবৃত্ত হইল। শ্লেকটী এই-- 
পবমানন্দ বিবদ্ধিনমভিমত ফলদং বশীকরণং | 
মকল-জরন-চিন্তহর%ৎ লিমুক্তণী্ধৎ পরং গীতম্ ॥ 
এই লঙ্গীত পরমানন্দের বদ্ধনঞারী, অভিমত ফলদাতা, বশীকরণ; সফলের 
চিভহারী এবং মুক্তির আদি কারণ। 
সঙ্গীত শব্দের ছুইটী অর্থ, গীত ও বাদ্যকে সঙ্গীত কছে, কেহ 
কেহ গীত, বাদ্য ও নূত্যকে সঙ্গীত বলেন। সেই গান মার্গ ও দেশী 
তেনে ছুই প্রকার। যাহা ব্রহ্ধা ভরত মুলিকে উপদেশ ববেন, তাঞা- 
কেই মার্গ কহে এনৎ দেশভেদে যে গান তাহাকে দেশী কহে। এই 
গানের মুল নাদ, নাই জগতের অতসস্ম। শ্ববপ,--নাদই গ্যোতির্শাজ ওন্ধ 
এস আাদই ছুয়ুং ভগবান্। শান্ক্কারগণ এইন্বণ নির্দেশ ক€রয়াছেন-_- 
ন্‌ নার্দেন বিনা গীতৎ ন নাদেন বিন] শ্বরঃ। 
ননাদেন বিন! বাগঃ ভশ্মানাদা্কং জগৎ ॥ 
ল নাদেন বিন1 জ্ঞান ন নাদেন বিনা শিবঃ। 
নাদরূপৎ পরৎ জ্যোতি নাদকপী স্বয়ং হরিঃ। 
কোন কবি বলিযাছেন সরস্বতীদেবীও নাদ-সমুদ্রেরর পরপার পরি- 
জাত নহেন, সেই, জন্যই তিনি মজ্জন ভয়ে ভীত হইয়া বীণারূপ তুঙ্বী 
সর্ব্।ই বক্ষংস্থলে ধারণ করিয়। আছেন । 
এই নাদের জন্ম সম্বন্ধে প্রাচীন খষগণ নানাবিধ মত প্রকাশ 
করেক/ছেন, কেহ বলেন অগ্নি ও প্রাণবাযু হইতে নাদে? উৎপত্তি, কেহ 
বলেন আকাশ, অগ্নি এ+ং বাঁযু হইতে নাদের উৎপত্তি; সকলের 
কথাই সমগীচিন বশিযা সোধ হয়! সঙ্গীত মুক্তাবলীকাঁর বলেন হৃদয়ান্থিত 
আকাশ আগ্ন ও বাযু হইতে জন্মগ্রহণ কিয়া নাভীর উর্ধভাগ হইসে 
উচ্চারিত হইয়া যে শব যুখে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকেই নাদ বলে। 
এই নান্ধ প্রাণীতব, অপ্রাণীভব এবং এই উ্ভদ্ন-ভব ভেদে তিন প্রকার । 
যে নাদ প্র(নীগণের মুখ হইতে উচ্চারিত হয় তাহাকে প্রাণীর 


১৭২ শ্রীবিদুপ্রিয়া-পত্রিকা। 








নাদ কহে, বীণা আদি তশ্ব বিশিই্ মন্ত্োত্তব লাধকে অপ্র/পিতব বলে 
এবং বংশী প্রভৃতি ছিদ্রযুক্ত যন্তরগাত নাদকে প্রাণী-অপ্রাণীভব না 
কছে। নাদ পুনঃ ভ্রিবিধ, যথা--মন্্র, মধ্য ও তার। হদদিস্থিত নাদকে 
মন্ত্র, কস্থিত নাদকে মধ্য এবং মুদ্ধোত্তন নাদকে তাঁর কছে। 
নান্দ বাযু কর্তৃক আহত হুইরা শ্রুতি উৎপাদন করে, মনুষ্য জয়ে 
উদ্ধপ ও বক্র ভাবে দ্বাবিংশতি সংখ্যক নাড়ী অবাস্থৃতি করে, এই নাড়ী 
সংখ হইতেই শ্রুতির সংখ্য।ও দ্বা্বংখতি কথিত হইয়া, "এই শ্রুতি 
কফ-ছুষ্টকঠে পরিব্যক ছয় না। গ্রুতি হইতেই স্ববের উৎপাত্ত, শাস্ত্রে 
আ(ছে-- 
শদ[চ্চ শ্রুতয়োল[তাজ্ত[ভ্যঃ ফড়জাদয়ঃ স্বর12। 
অর্থৎ নাদ হইতে শ্রুতি সকল জন্মে এবং সেই শ্রুতি হইতেই 
সবরের উৎপন্তি। 
দ্বাবিংশতি শ্রুতির নাম যথান।ন্দী, দিশাল।, স্ুমুখী, বিচিত্রা, চিত্ত, 
ঘন1, কন্দলিক], মরঘ|, মাপা, মানবী, শিনা, ম।ত'ঈ্গকা, মৈত্রেয়ী, বালা, 
কলা, কনরবা, শঙ্গ রবী, যাতা, রস") অমৃতা, বিজয়া ও মধুকরী। 
নান্দী হইতে বিচিত্ত। পর্যন্ত চাঁরিটী শ্রুতি হইতে ষড়জ, এইরূপ 
চিত্রা, ঘন] এবং কন্দলিকা হইতে খষভ, সরঘা ও মাগ! হইতে গম্ধার, 
মাগধী, শিবা, মাতঙ্গী এবং মৈত্রী হইতে মধ্যম। বালা কলা, কলরব! 
এবং শাঙ্গরবী হইতে পঞ্চম। যাতা, রসা ও অমৃতা এই তিনটা হইতে 
ধৈবত। বিজয়! ও মধুকরী এই ছইটী শ্রুতি হইতে নিষ!দে উৎপত্তি 
জানিতে হইবে। 
শ্রুতি ও ম্বরের নির্ণর কর! বড়ই কঠিন বাপাব। আচার্য্যগণ 
এ মন্বন্ধে শিয়লিখিত ব্চনটী গ্রহণ করিয়াছেন যথা 
শ্রুতস্থানে স্বরান্‌ বক্ত,ত নালং ব্রন্ধাপি তত্বতঃ। 
জলেষু চরতাং মার্গে। মীনানা" নোপলভ্যতে ॥ 
যেমন জলচর মতস্তগণ জলের ভিতর কথন কোন্‌ পথে গমনাগমন 
করে তাহা মচ্গয্যের অগোচর, তদ্রপ শ্রুতি স্থানে স্বরের গতি কেহই 
বুঝিতে সঙ্গম নহেন, অধিক কি রক্ধাও তত্বের ছার! বুঝিতে অক্ষ । 
ইহ দ্বারা বুঝ! যান যে শ্রুতি গুলি শ্বরের জননী। কেম না সঙ্গীত 
শানে এইরূপ লিখিত হইয়।ছে__ 


পদকল্পভরু-সঙ্গীত রহম্য। ১৭৩ 








ইতি শ্বরাণাং শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতি রুদীরিত1। 
ইহার টীকা! এইরূপ যথা__স্বরাপাম্‌ ইত্যত্র পুত্রাশাং পিতা ইতি-ৎ। 
সবয়ীপ।ং জনিক ইস্থ্যর্থ£। 
স্বর বা সুরের নাম যথ।-- 
ঘড়জর্যভৌ চ গান্ধ!রে। মধ্যমঃ পঞ্চম স্তথ| | 
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ মণ্তাত্র কীর্ভিতাঃ॥ 
সরিগমপধশিশ্চেত্যেতেষ।মপরাভিধাঃ ॥ 
ষড়ঞ, খধভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম।। ধৈবত এবং নিষাঁদ। ইহার 
নামাস্তর স, রি, গ, ম, প, ধ ও নি। ষড়জাদি সাতটা সুরের প্রথম 
. অক্ষর লইয়াই সরিগম্)দির নামকরণ হুইয়ছে। 
স্বর সমুছ্ের উৎপত্তি স্থান-_বঙ্গঃ নাসা, ক, আলু, গিহবা ও দস্থ 
এই ছয়টী স্থানকে আশ্রয় করিয়! উচ্চারিত হয় বপিয় প্রথম স্বরের 
ষড়জ এই নাম হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য ত্বরের বিষয় শাস্ত্রে আত 
সৃপ্ানুনুক্্ রূপে কথিত হইয়াছে, বিস্তার ভয়ে লিখিত হইল ন|। 
সাধারণকে স্বর বোধ করাইবার জন্য সঙ্গীহ গ্রস্থে অর একটা উপায় 
অবলন্বিত হইয়াছে । যথা-- 
মযূরঃ ষড়জমাধ্যাতি খষনভং ব্যক্তি চাতকঃ। 
ছাগো গান্ধার মাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যম ॥ 
কোকিলঃ পঞ্চমং তে ভেকে বদতি ধৈবত্ম্‌। 
নিষাদং ভাষতে হস্তীতেতদ্ ছ্গাদি সম্মতম্। 
ময়ুরের শব্দ, যড়জ, চাতকের শব খাযভ, ছাগশব্ গান্ধার, ক্রৌঞ্চ- 
শব ধৈবত, কোকিলশব্খ পঞ্চম, ভেকের শব্দ ধৈবত এবং হস্তীর শবধই 
নিষাদ। কিন্তু সঙ্গীত-দাযোদর গ্রপ্বকার অন্যপ্রকার শব্ধ নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন মযুর, বৃষ, ছাগ, ত্রৌঞ্চ, কোকিল, গশ্খ এবং হস্তী 
এই সান্টী জদ্ডর ন্বরই ফড়জ প্রভৃতি সাতটা স্বর বুঝিঠে হইবে। 
এই স্বর পুনঃ চারি ভ।গে বিভক্ত, যথ।-_বাঁদী, সম্বাদী, বিবাদী ও 
অনুবাদী। ইহার মধ্যে বাদী-_রাজা, মন্বাদী-_পাত্র, বিবাদী--শত্র, 
অন্বাদী--পাত্রের ভৃত্য। এই সাত সুরের আবার কুল নির্ণী হুই- 
হইরাছে বথা--স, গ ও ম এই তিনটা স্বর দেবকুল-জাত, প' পিতৃ- 
কুল মত, রি ও ধা মুনিবংশীদ। নি দৈত্যকুল-জাত ব্রুঝিতে হইবে |. 


১৭৪ গ্ী্ীবি্ুপ্রিয়া-পত্রিক। 


০০ পপ পলাশ টি 


স্বরদীগের গতি নির্ণ্ যধ1-পা)+ য, প ব্রা? রি, ধ ক্ষত্রিয় । গ, 
নি বৈশ্ত এবং বিক্কৃত স্বরকেই শুর াতি বলা স্কা্া। 

এইরূপ আবার সেই সকল স্বরের বর্ণ কখিত হইয়াছে সা-কম- 
লাভ, রি--পিঙ্গ লবর্ণ, গ:_ন্বনবর্ণ, ম-কুন্দাত, প-শ্যাহ, ধা-শীত, 
নি-কর্ব,র বর্ণ। ইহার পরে কোন স্বর কোন দ্বীপঞ্স, তাহাও বর্ণিত 
আছে-_সা--গম্ু, রি--শাঁক' গর কুশ। ম___ক্রোঞ্ প-ুশ.ললী, ধ-শ্বেত 
এবং নি-পুষ্ধর ছ্বীপ-জাত। অগ্নি, বদ্ধ) চণ্র। বিষ নারদ, কু 
এবং কুবেক এই সাত দেবড়া সা, রি, গ। ম" ৭) ও নি ম্বরের 
দর্শক জানিছে হইবে । আপ্র, বন্ধ, সবস্বতী, শিব, বিষু্। গণেশ এবং 
সূর্য্য এই সীতটা স্বরের দেবতা । অনুষ্ট,প্‌. গায়ত্রী, তরি প্‌, বৃহতী, পহক্ষি, 
উষ্চিক এবং জগভী এই মাতটী সাত স্বরের ছন্দ বুঝিডে হইনে। 

সঙ্গীত শান্ত প্রপ্তেনণ এইনপ সবরের ব্বিধ বিভাগ কনিয। 
শ্বরের পারিপাট্য প্রদর্শন করিষাছেন, গে সকল অনাবশ্ঠক বোধে 
পরিত্যক্ত হইল। 

এই সাত স্বরের তিনটা গ্রাম। শ্বর সকলের অতি স্ুক্ম ভারকে 
পরম বলে। ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন্টী গ্রাম ভ্রয়ের নামধেছ। 
ইহাকেই মন্ত্র, মধ্য ও তার অথবা উদারা, মুদীরা ও তারা কহে। ইহার 
মধ্যে ষড়জ গ্রাম মুচ্ছনার আধারতৃত বলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ । সা, পি, গণ, আম 
প. ধ, নি, ইহা দের মুচ্ছনা। ম'প' নি, সা, রি, গ ইহা! মধ গের 
ঙ্ছনা। গ, ম, প, ধ, শি, সা, রি ইহ! গান্ধারের মুচ্ছন]। 

সঙ্গীত রত্রাকর কৃত শ্রোক যথা _ 

ক্রমাহ স্বরণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্‌। 
সামুচ্ছেত্যচ্যতে গ্রামন্থা এত: সপ্ত সঃ 

এই গ্র।ম জয়ের প্রত্যেকের সাচটী করিয়। মুচ্ছরনী বলিয়া একবিংশতি 
সংখ্যক মুক্ছন। কল্পিত হইয়াছে । এবং উহার পদে গুহ8, অংশংস্বর, 
ন্যাসন্থর প্রভৃতি নানাবিধ স্বপতেদ বর্ণ হইয়াছে, তাহা বাছল্য ভয়ে 


পরিত্যক্ত হইল । 

ইহাপ্প পরে রাগের বিষয় কিছু বল! ধাইতেছে। 'কেছ কেছ মনে করিয়া 
থাকেন" ফীর্তভনের পদে যে সকল রাগ রাগিণীর কথা লিখিত হইযাছে, 
ইছার কোন মুল নাই। এ কথা গুলি নিতান্ত ভ্রমস্মক, লাধারণের 


পর্মক্পীতরু দক্কীত রহদ্য। ১4 





সেই সকল ভ্রমাপমোদন করিবার জন্যই শান্তীয় রাগ রাগিণীন্ব কথ! কিছু 
বলা বাইতেছে। 
বৈস্ত চেতাংস রজাত্তে জগৎন্িরিতয় বর্তিন।ম্‌। 
তে রাগ! ইত কণ্ান্তে যুনিভি ভর্নভাদিতিঃ ॥ 
বাহ] দ্বার ত্রিজ্গত্বর্তি জীবগণের চিত্ত রঞ্লিত হয়, ভরতাদি মুনিগণ তাহা- 
কেই রাগ কহিয়াছেন। 
ভগব(নের র।সপীল] কালে শ্রীক্ৃষ্ণনমীপে যোড়শনহম্র গোপীগণ এতোকে 
এক একটা রাগ দ্বার গান কদেন, সেই নিমিত্ত রাগের সংখ্যা ষোড়শ সহত্র। 
এষু রাগেধু ষট্‌ ত্রিশৎ রাগালগতি বশ্রুতাঃ। 
এই ষেড়শ সহজ বাগের মধ্যে ঘট এংং ত্রিংশৎ রাগই জগতে বিখ্যাত 
ষে হেতু সঙ্গীত দ'মে!দরে কথিত হইয়াছে__ 
বাঁগাঃ ষড়েন তু প্রোক্ত। রাগিণ্য স্রংশদেবহি । 
পাঁগ ছয়টা এবং রাগিণী ভ্রিশটা । কিন্তু মতাস্তরে নাগ ছড়টা এবং রাগিণী 
ছত্রিশটা, এখানে শেষ পঙ্গই আমাদের অব্লশ্বনীয়। কেন ন| ছয় রাগ 
ছত্রিশ রাগিশীই অন্মর্দেশে প্রচলিত। ছয় রাগ থা-- 
মালবশ্চৈব মনললারঃ শ্রীবাগশ্চ বসন্ত কঃ। 
হিন্দোজশ্চাখ কর্ণাটঃ ঘট পুংরাগাঃ প্রকীর্ভিঠাঃ॥ 
বালব, মলস।র, শ্ররাগ, বসস্ত, ছিন্দোল এবং কর্ণ ট এই ছয়টাকে রাগ বলে। 
ধানম্শী মালনী রামকেশি চ সিন্ধুড। তথা । 
আ।সাবণী ভৈরবী চ মালবস্তপ্রিয়া ইম1 | 
ধানশ্রী, মাঁলপী, ব্রামকেরি, সিন্ধুড়া, আপাবরী এনং তৈরবী এই 
ছয়টী রাগিণী মালব রাগের প্রিয়া। 
বেগাবলী চ প্রবর1 কানড়ী মধনী তথ, 
কোড়ী কেদারিকা চৈব মল্লারস্াপ্রিয়া ইমা ॥ 
বেলাবলী, প্রবর1, কানড়ী, মাধবী, কোড়ী, এবং কেদারিকা এই 
ছয়টা রাগিণী মল্লার রাগের প্রিয় । 
বেলাপারী চ গৌরী চ গনন্ধাণী সুভগা তথ। 
কৌছগারী চৈব বৈরাটী জীরাগন্ত প্রিয়া ইম'ঃ | 
*বেলাপারী, গোৌদী, গান্ধারী, হভগাঁ, কোৌমারী ও ,বৈরাটা এই 
ছছটি, রগিণা শ্রীরাগের পত্বী। 


রিডার লে রিলের রানি 
তোড়ী6 পঞ্চমীচৈ ললিতা পঠমঞরী। 
গুজ্জরীচ বিভ।ষ।চ বসস্তস্ত প্রি্া ইমাঃ ॥ 
"তো।ড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুজ্জরী এবং বিভ।ষ। এই ছয়টি 
রাগিপী বসস্তরাগের পত্বী। 
ময়ূরী দীপিক! চৈব দেশকারী চ পাহিড়া। 
বরাড়ী মারহন্টা চ এতা হিন্দেল যোষিতঃ ॥ 
ময়ূরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়।, বরাড়ী এবং মারহট্রা ইহারা 
হিন্দোলের স্ত্রী। 
নাটিক] চাথ ভূপালী রামকেরী গড়া তথাঃ। 
কামেদী চাখ কল্যাণী কর্ণাটান্ত প্রিয়া ইমাঃ ॥ 
নাটি ক। ভূপাগী, রামকেরী, গড়া, কামোদী এবং কল্যাণী ইহার] কর্ণাট 
রাগের দন্নিতা। 
যেসকল রাগ রাগিণীর নাম উল্লেখ করা হইল দেশভেদে ও মতভেদে 
ইহাদ্িগের নামেরও তেদ দেখা য'য়। 
এই রাগ সম্পূর্ণ, ষড়ব ও ওঁড়ব ভেদে জিবিবধ। যাহাতে সাতটা স্বরই 
গীত-হয় তাহাকে সম্পূর্ণ, যাহাতে ছয়টী স্বর গীত হয় তাহ।কে যাড়ব এবং যে 
রাগে পাঁচটা স্বর গীত হয় তাহাকে ওুঁড়ব কহে। 
শ্লীরাগ, নটনারায়ণ, কর্ণট, বসন্ত, তৈরব, বঙ্গাল, পঞ্চম, কাদোদ, 
মেঘ, দ্রাবিড়, গৌড়, বরাটা, গুজ্জরী, তোড়ী, মালসী, গি্ধুড়া, দেবক্রী, 
রামক্রী এবং বেলাবলী প্রভৃতি কতকগুলি রাগ রাগিণী সম্পূর্ণ শ্রেণী: 
ভূক্ত। গৌড়, কর্ণাট, ধানশী প্রভৃতি কতিপদ্গ রাগ যাড়ব শ্রেণীকৃক্ত। 
মল্লার, দেশপাল, মালব, হিন্দোল প্রভৃতিকে ওড়ব কহে। 
এই সকল রাগ-গানের ফলাফলও শাস্ত্রকীরগণ নির্ণধ করিছাছেন। 
পর্ণর।গের ফগ-_ আয়ুধন্মে। যশঃ কীর্তি বুদ্ধি সৌখ্যঘলানি চ। 
রাজ্য তি বৃদ্ধি স্তানঃ পৃর্ণরাগেষু জাতে ॥ 
যাঁড়বরাগের ফল--- সংগ্র।মে বীরতা রূপ লাবণ্য গুধকীর্তনং। 
গানে ষাড়বরাগ!ণ।ৎ গদিতং পূর্ব হুরিভিঃ ॥ 
ওঁড়বের ফল--- ব্য।ধিনাশে শত্রনাশে ভয় শোক বিনাশনে। 
ওড়ৰাস্ত প্রগাতব্য। গ্রহশাস্ত্যর্থ কর্ম্মণি | 
এই রাগ রাগিণী গুলি আবার ছুই তিনটা রাগ একত্রিত হই্য! 


১৭৬ শী ঈবিঞুশ্রিঃ1-পত্রিক1। 


মহাপ্রভুর জন্মেৎসব। ১৭৭ 





সংস্কীর্ণ নাম ধারণ করে সন্ধীর্ঘ রাগের সংখা কর! যায় না, দৃষ্টান্ত শ্বরূপ 
এখানে হই একটা সংস্কীর্ণ রাগের কথা বলা যাইতেছে-_ 

দেশাধ্যা য়াশ্চাঁথ ষল্ল[রিকায়াঃ শ্তাদংশাভ]াং পৌরবীয়ং প্রদি্টা। 
অর্থাৎ দেশ ও মল্লারী একব্রিত হুইয়া পৌরবী নামে কথিভ হয়। 

বারাট্যা খ্য| নাট কর্ণাটকেভ্যঃ সম্ভ.তেয়ং মঞ্জু কল্যাণিকাথ্যা। 

অর্থাৎ বরাটী ও নাট-কর্ণাট মিলিত হওয়ায় কল্যাণী নামে কীর্তিত! 
হইয়াছে। “সারল্গস্তত্বোড়ী ধন্নাসিকাভ্যাং অর্থাৎ তোড়ী ও ধন্নামী 
লা ধানশী হইতে সারজের উৎপত্তি এবং শ্রীরাগ ও গৌড় হইতে গৌরী । 
এই প্রকার রাগের অদংখা ভেদ পরিলক্ষিত হয়। 

পূর্বে যে সকল রাগ রাগিণীর উল্লেখ করা হইর়[ছে, দেই সকল গাঁনে- 
রও একটী সময় নিদ্ধারিত আছে। মেই নির্ধারিত সময় উন্পজ্বন 
করিলে সর্বনাশ হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তবে *শ্রেণীবদ্ধে নৃপাঁ- 
জ্ঞাঘাং রঙ্গতৃষৌ লন পোষন,” আবার এরপও বিধি আছে বে, ঘন্দ 
কেহ লোভ বা মোহ বশতঃ অসময়োচিত গান করে, গুবে গুজ্জনী 
রাগিণী গানে সেই সঞ্ল দে'ষ নষ্ট হয়। কতকগুলি রাগ আছে তাহ! 
সকল সময়েই গীত হইয়া থাকে, যথা-_বসন্ত, রামকেরী, গুজ্জবী প্রভৃতি। 
দেবর্ধি নার বলেন, “্দশদণ্ডাৎ পরে রাত্রৌ সর্কেষাং গানমীরিতং, অর্থাৎ 
রাত্রি দশ দণ্ডের পরে সকল রাগই গীত হইতে পারে। 


মহাপ্রভুর জন্মোৎসব । 


[১] 
গত ফান্তুনী-পুণিমা তিথিতে অত্রস্থ শ্রীস্রামহাপ্রতুবিগ্রহের অঙ্গরাগ 


ক্রিমা সমাপনাস্তে অভিষেককার্ধ্য সম্পন্ন হইয়। গিয়াছে । প্র দিবস 
স্থানীয় বাবসায়ী মহাজনগণের বিশেষ যত্বে হরিনাম সংকীর্ভন, পদ।বল' 
গান ও মহোৎসব হয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ বনবাড়িয়া 
গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ডনীয়। শ্রীল ক্ষুদীরাম পে!দ্দার মহাশয় প্রীবাস 
অঙ্গনের অভিষেক লীল! ও গোবদ্ধন পৃজ। বিষয়ক মহাজনী পদাবলী 
কীর্তন করেন। তিনি যের প্রেমপুর্ণ ভাবে পদ্দাবলী গান করিয়াছিলেন, 
তাহা গুনিয়া সমাগত বৈষ্ণবমগ্ডলী বিশেষ আনন্দ প্রার্ড হন, এবং ভাবে 
বিভোর হইয়া কোন কোন মহাত্মা এ, কম্প, পুপকার্দি অষ্ট 
৫ 
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সাত্বিক ভবের কোন কোন তাসের অধিকারী হইয়াছিলেন। গ্গে 
প্রেমোচ্ছাস হৃদয়ে ধারণ করিতে ন। পারিয়। বেলকুচী নিবাসী শ্রীষুক্ক 
আননচন্ত্র পোদ্দার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শ্তাম!চরগ মজুমদার মহাশয় 
ভাব-প্রাবল্যে দশা প্রাপ্ত .হইয়াছিলেন। আঙা! ধন্য শ্রীবৈষ্বগণ ! ধন্ত 
শীগ্রাতৃুর নাম! ধন্য শ্রীগৌরভক্কমণ্ডলী! ধাহার! শ্রীগৌর-প্রেমে এত 
উম্মাদিত হয়েন। নুছুল্লত শ্রীরাধা-প্রেম প্রাপ্তি জীবের পক্ষে পরম অধি- 
কার বটে। কিন্তু তাহা কি জীবে পাইত, যদি শ্রীগৌরগুণমণি ও 
দয়াল নিতাই যারে, তাঁরে শযাঁচক হইয়া .না বিলাইতেন?  গৌরভক্ত- 
গণ! একবার প্রাণভরিয়া বল ণশ্রীগৌরনিত্যানন্দের জয়,” “সীতান।থ 
শীঅস্বৈতের জয় ।” 

গত হ্বাদশী তিথিতেও এখানকার মহাজন শীসুক্ত উদয়টাদ-চন্্রশেখর 
সাহ! মহাশয়দের গদিতে তাহ!দের প্রধান কাধ্যকারক শ্রীযুক্ত ব্র্জনন্দন 
সাহ। মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে এক হরিবাদরের অধিবেশন হয়। 
তাহাতে শ্রীল ব্রজবাদী পাল মহাশয় পদকীর্্ন করেন। উক্ত সভায় 
মকিমপুর নিবাপী প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শ্রীগ গে।পালচন্দ্ অধিকারী প্রভৃপাদও 
উপস্থিত ছিলেন । ভাবুক প্রধান ইল শ্যামাচরণ মজুমদার মহাশয়ের 
এই সভাঁতেও ভাবাবেশ হয়, তিনি প্রেমভাবোচ্ছাসে অনেকক্ষণ পর্ম্যস্ত 
ক্রন্দন করেন। ধন্য শ্রীপ্রভুর নামকীর্তন ধন্য! ধন্য শ্রীগৌরভত্ত- 
মণ্ডলী ধন্য ! 

আজ আহ্লাদের সহিত শ্রীবৈষবমণ্ডলীর নিকট জ্ঞাপন করিতেছি, 
যে, দ্রিন দ্রিন শ্রীগৌরভক্তের সংখ্যা লর্বদেশেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। 
আরও আনন্দের সমাচার এই যে, নব্য সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষা! প্রাপ্ত 
অনেক যুবক, যাহারা শ্ীগৌরাক্গ প্রভূকে মহাপুকষের বেশী বলিতে 
চাহিতেন না, তাহারা এখন অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রক্গ সনাতন 
ধলিয়া একমাত্র আশ্রয় স্থল করিতেছেন । আমরাও শ্রীল গোবিন্দ দাসের 
সঙ্গে একবাক্যে প্রার্থনা করি যে,-- 

“এই পরিবার বুদ্ধি কর কিশোর কিশোরী |” 
প্রীগৌরাঙগুগত দাপাধম শ্রীরামচন্দ্র দাস। 
“সিরাজগঞ্জ--বণিকপটী। 
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প্রীগৌর-পুর্ণিমার প্রাতে আমরা গ্রামস্থ নকলে আমাদিগের শ্রীহরি সভায় 
একত্র হলাম। পুষ্প দ্বার সভগৃহ সুসজ্জিত হইতে লাগিল । কিয়ৎ- 
ক্ষণ পরেই সভার অন্যভম আচাধ্য বড়গাছির ঠাকুর রুষ্ণদাস বংশ্য শ্রীগৌর- 
ভূষণ গোস্বামী মহাশয় অল্পক্ষণ-স্থায়িনী একটি বক্ততা করিলেন। বক্ত- 
তাটি একটি সাময়িক প্রার্থনা । গ্রার্থনার পরেই আমর] নিশান, কাসর, 
খোল, করতাঁপ, প্রভৃতি লইয়া নগর মন্কীর্তনে বহির্গত হইলাম। গ্রামের 
প্রধান প্রধান পথগুলি ভ্রমণ করিপ্পা! মধ্যান্নে পুনরায় শ্রীহরি সভায় উপ- 
স্থিত হুইলাম। সংকীর্তনকারী আগর! সভাপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলে, এ 
প্রদেশের প্রণিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত বটক্কষদ(স মহাশন্ন পদ গাঁন করিয়া! সভাস্থ 
মক্লেরই মনে বিশুদ্ধ আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিলেন। 

মন্ধ্! হইলেই আবার সকলে মভায় উপস্থিত হইলেন। সভার 
অধিবেশন আপাততঃ পক্ষান্তে নিমমিত ভাবে হুইয়া থাকে বটে, কিন্ত 
এ মময়ে সভাগৃহকে শোভাসৌন্দধ্যে বিভূষিত ও অন্য দিন অপেক্ষ। 
আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গিত দেখিয়। সভাস্থিত সকলের মনে এক অপূর্ব 
ভাবের উদ হইতে লাগিল। বিখাত গায়ক শ্রীযুক্ত বটরুষ্* দাস 
প্রভুর জন্মবিষয়ক পদ গান করি! সকলকে মারও অনির্ব্চনীয় ভাবে 
আবিষ্ট করিতে লাগিলেন। অনস্তর প্রভূ কৃষ্দাদ ঠাকুরের বংশজাত 
রুকুণণর নিবাসী পরম বৈষ্ঞব পৃজ্যপাদ শীযুক্ত বক্ষবিহারা গোস্বামী 
মহাশয় একখানি আধুনিক সরল ভাষায় লিখিত গ্রন্থের জন্মবর্ণন 
কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করিলেন। তাহাতে দর্বশ্রেণীর শ্রোতাই প্রভুর 
.অবভারের প্রয়োজন ও অন্যন্য মনোহর বিবরণ অনেক পরিমাণে 
জানিতে পারিয়া আনন্দিত চিত্ত হইলেন। তদনস্তর. আচার্য কুকুণপুর 
নিবনী অধুন। আলুকদিয়! প্রবাদী শ্রীগৌরভূষণ গোস্বামী মহাশয় উপ- 
স্থিত উৎসবের হেতু ও অবহারের প্রয়োজনাদি অবলন্গন করিয়! বক্তত1 
করিতে আরস্ত করিলেন। উপশাসের জন্য ইহার শরীর বলশূন্য হইয়। 
পড়িলেও ইহার মন উত্সবজনিত উৎসাহে এতই পুর্ণ হইয়াছিল যে ইনি 
অধিকক্ষণই বক্তু্ত। করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাষ! ও ভাব উৎকৃষ্ট বলিয়!' 
ইহার বক্তৃতাটি শ্রোভৃবৃন্দের এমনই হ্ৃদয়গ্রাহিণী হইল ষে, তাহার! উহা 
স্থির ভাবে শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং সমম্ছে সময়ে সভাস্থ সকলে 
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আনন্দে বিভোর হুইয়া হরিধ্বনিতে সন্ত প্রাতিধ্বলিত করিতে লাপ্গি- 
লেন। ইহাতে শ্রীমন্মহা প্রস্তর অবতীর্ণ হইবার সময়ে চক্দরগ্রহণ দর্শনে 
রস্কুল্িত অন্তঃকরণ ্ীনবন্ধীপবাপিগণের হরিধ্বনির কথা মনে পড়িভে 
লাগিল । আচার্য্য মঙ্াখখের বক্তুত। সমাপ্ত হুইলে প্রাচীন বহুশাস্্রদর্শী 
স্থবিজ্ঞ সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্ত্র সরকার মহাশয় দণ্ডায়মান 
হইয়। বলিতে আরম্ত করিলেন। ইহার বতুতা শ্রবণেও আমরা রঞ্িত- 
চিত্ত ও উপকৃত হইয়াছিলাম। তদনস্তর পূর্ধ্ে!ক্ত গায়ক বটবৃষ্টদ।স অনেক- 
ক্ষণ গান করিয়াছিলেন। এইরূপে সর্বজনবন্দনীয়া পর্মাননদাক্গিনী 
শ্রিগৌর-পুণিযা আমাদিগের উৎসবানন্দেই প্রায় অতিবাহিত হইয়াছিল। 
হে গৌরভক্তগণ! শ্রীগৌরহ্বন্দরের শক্কিতে অনুপ্রাণিত আপনার! 
রুপ কবিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করুন, আগামী শ্রীগৌর-পুর্ণিষায় 
আমর! ছুঃখি তাপী সকলে একত্র হুইয়! যেন অধিকতর সমারোহ সহকারে 
উত্দমৰ কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া! আমাঁদিগেধ এই তাপিত দেহ মন জুড়াইতে 
পারি-_-অবশ্তঠ কর্তবা কর্মের সম্পাদন করিয়া আমর যেন কুভার্থ 
হইতে পারি। 
হীগৌরাঙ্গরামাভাস শ্রীবীরচ্জ দাস বৈরাগী । 
আলুকদিয়া শ্রীহরিসভার সহণ্সম্পাদক। 


বৈশাখী পূর্ণ মা। 


অঞ বৈশাখ পূর্ণিমা । সন্ধ্যার পর নীলাচলের ভক্তগণ "প্রভুর বাটীতে, 
মিলিত হুইয্াছেন। এই যে ভক্তগণ আসিয়াছেন, প্রর্ভর সে জ্ঞান নাই । 
তিনি গৃছের এক কোণে বসিয়া আছেন। মুখখানি অতিশধ মলিন, 
কাহার সহিত কথাবার্ত। বলিতেছেন না, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি- 
তেছেন, আর চক্ষের জলে মুখ ও বুক ভাসিয়। যাইতেছে । সরূপ 
নিকটে বসিয়া আছেন, গুভুব অবস্থা দ্রেখিয়! তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়] 
বাইতেছে। প্রভূকে একটু মজীব ও অন্যমনন্ধ করিবার জন্য, কত 
প্রবোধ দিতেছেন, কত কথা কছিতেছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত হুই- 
তেছে, গ্রভুর আবেগ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। শেষে বলিলেন, «প্রভু, 
ভক্কগণ আসিয়াছেন, তাহাদের লইয়া কীর্তন করিবেন চলুন” প্রত্বুর 
এ সন ভাল লাগিতেছে না, কিন্ত সরূপ ছাঁড়েন না, কাছেই উঠিতে 


বৈশাখী পুর্ণিম! | ১৮১ 





হইল। সরূপ তাহাকে ধরিয়। আঙ্গিনায় আনিলেন। তখন সকলে প্রস্ুকে 
ঘিপিয়। বছিলেন, এবং - কীর্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ গাহিতেছেন, 
আর প্রতু স্থির. হুইয়! মধ্যস্থানে বসিয়। আছেন। কীর্তন ঘে হইতেছে 
তাহ! যেন তিনি শুনিতে পাইতেছেন না1। তীছার ভাব দেখিয়। ভক্কগণ 
কীর্তনে কোন রস পাইতেছেন না। তীছারা মুপে গাইতেছেন সত্য, 
কিন্তু তাহাদের মন পড়িয়। রহিয়াছে প্রভুর দিকে। 


হঠাৎ প্র উঠি দড়াইলেন। প্রভু যদি উঠিলেন, ভক্তগণও সেই সঙ্গে 
উঠিলেন, আর কীর্তন থামিয়া গেল। প্রন ছই এক পদ চলিলেন, 
ক্রমে বাড়ীর বাহির হইলেন, শেষে রাস্তা বাহিয়! যাইতে লাগ্গিলেন। 

প্রভূ যান কোথা? কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন ন1, কাহার 
কিছু দিজ্ঞসা করিতেও সাহস হইল না,__ছায়ার ন্তায় সকলেই তাহার 
পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। খানিক যাইয়া প্রন দাড়াইলেন, পার্খে একটা 
উদ্যানের দিকে চাছিলেন, এবং দ্রতপদ্দে তাহার ধ্যে প্রধেশ করিলেন ।] 

এই উদ্যান্টীর নাম জঙ্রশ্নাথবল্পভ.। সে সময় ইনার ম্যায় 
বিস্তৃত্ত ও মনোরম বাগান নীল।চলে আর ছিল না। দেখিলেই বোধ 
হইত বিধি যেন গেলোকের বস্্ব মানিয়! বাগানটা সাজাইয়! রাখিয়াছেন। 
বৈশাখমাঁন, পূর্ণিমার রাত্রি, মৃছ্মন্দ বাতাস বহিতেছে, সুতরাং আজ বাগানটার 
শোভা আরও মনোহর হইয়ছে। শ্রীল কঞ্চদর[স কবিরাঞজ মহাশয় তাহার 
শ্রীঢৈতনাচরিতামূতে বাগানটীর শোভা! এইরূপ বর্ণন করিতেছেন, ষথ।-_ 


প্রফুল্পিত বৃক্ষ-বললী যেন বৃন্দাবন । শুক শাবী পিক ভূঙ্গ করে আলাপন ॥ 
পুষ্প-গন্ধ লঞ| ধহে মলয় পবন। গুরু হঞ|] তরু লত!1 শিখায় নাচন।॥ 
পূর্ণচন্্র চন্দিকায় পরম উজ্জ্ল। তরুলতাদি জোত্মায় করে ঝানমল ॥ 


ছয় খতুগণ ধাহ। বুসস্ত প্রধান । 


বাগানের এই. অপূর্ব শোভ1 দেখিয়ই গ্রতৃর ভাবের পরিবর্তন 
হই) গেল। তিনি যেন নবজীবন পাইয়া নব উল্লামে মাতিয়া উঠ্ঠি- 
লেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, শ্রীমতী আশাপথ চাহিয়া! চাহিয়া 
একবূপ হতাঁপ হইমাছেন। হঠাৎ শুনলেন শ্রীকৃষ আদিতেছেন। এই 
ত্বাদ্দ বিছ্যতের ন্যায় সমস্ত বৃন্দাবনে প্রচার হই! পড়িল। সফলেই 
আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন, শুক শারী তান 'ধরিয়! দিল, বৃক্ষ- 





১ শীহীবিষুজিক।-পতি ক্ষ 





লত! মুক্ুলিত হইল, ধীর সমীরধ রহিতে লাগিল। ক্সনেক দিন পরে 
বধুকে দেখিবেন এই উল্লাসে শ্রীমতী গাহিতে লাগিলেন-_ 
আদ্ভুহরি আওব নিকুঞ্জবন। আজু হেরব সো চাদবদম॥ 


আলিপন] দেওব মোতিম হার। বসাইব প্রাণপ্রিয় হিঘ্ার মাঝার ॥ 

উপহার দেওব যৌবন ভার। আজু এ নিকুপ্ত বনে সৃথেব পাথার। 

শ্রীকষের প্রতি শ্রীমতীর এই যে অকৈতব প্রেম, ইভ। মন্থয্যের পক্ষে 
সম্ভবপর নহে, কাছ্জেই মনুষ্যের তাহা অন্ুতব করাও কঠিন। রাধার 
সেই কৃষ্ণপ্রেম যে কিরূপ, তাহাতে যে মলিনতা নাই, প্রভূ তাহাই 
জীবকে পরিষ্বারক্ধপে বুঝাইবার জন্য সেই বাধারুষ্জের মধুর লীলা 
সকল নিজে যজিয়। জীবকে দেখাইয়া শিয়াছেন। তিনি দেথাইয়। গিয়াছেন, 
থে ধখন পুরুষ মানুষেরও শ্রীমতীর ন্যায় কৃষ্ণপ্রেম হইতে পারে, তখন ইছাতে 
কামগন্ধ থাকতে পারে না। প্রভুর রুপার এখন রাধাকফের লালা 


সকল জীবের নিকট জীবন্ত হইয়াছে, এখন সাধনা করিলেই জীব মেই 
লখল! সকল ঢোকে ঢোকে আস্বাদন করিতে পাঁরেন। 
বু দিন পরে বধুর সঙ্গে মিলন আশীন্ব শ্রীমতীর মনে কিরূপ ভাবের 


উদয় হইয়াছিল, অ।জ প্রত জীবকে তাহাই পরিদ্ধার রূপে দেখাইততেছেন। 
তিনি ইহা অভিনয় করিয়া দেখাইতেছেন না, নিজে প্রকৃতই রাধাভাবে 
বিভাবিত হইয়াছেন! শ্রীমতীর ন্যায় তিনিও রুষ্জ-বিরহে ড্বিয়াছিলেন, 
এবং আ্রীকষ্চের আগমন আশীয় শ্ীমতীর ন্যায় তাহারও ভাবের পরিবর্তন 
হুইল। অমনি মলিন বদন গ্রফুদ্িত হুইল, আ|হলাদে হৃদয় নাচিদ্না 


উঠিল, আর অমনি তিনি জয়দেবের এই মধুর পদটী ধরিয়। দিলেন-_ 
ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে ॥১ 


মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কৃজিত কুপ্ত কুটীরে। 
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে । 

হৃত্যতি যুবতিজনেন দমৎ সি বিরহিজনস্ত হ্রস্তে ॥ঞ্র॥ 
উদ্মদ্দ মদন মনোরথ পথিক বধূৃজ্গনজনিত্ত বিলাপে। 
অলিকুল সঙ্গুল কুন্থমসমূহ নিরাকুপ বকুল কলাপে॥ 
সুগমদ সৌরভ রভস বশহম্বদ নবদলমাল তমালে। 

যুবজন হৃদয় বিদারণ মন্সিজ নখরুচি কিংশুক জালে! 
মদন মহীপৃতি কনকদগুরুচি কেশর কুম্ধুম ধিকাশে। 
মিলিত শিলীমুখ পাটলি পটল কৃত শ্মবতৃণ বিলাদে ॥ 


5৮৩ শীপ্ীবিষ্বক্তিযাপতিকা ।' 





বিগলিত লঙ্জিত অগদবলোিন তরুণ করুণ কত হামে। 
বিরহি নিক্ম্তম কওমুখাকৃতি কেতকি দত্তরিতাঁশৈ £ 
মাধবিকা পরিমলললিতে নবমন্লিকাতি সুগন্ধ । 
মুমিমনসাঁমপিমোহনকারিণি তরুণা কারণ বন্ধো ॥ 
স্করদূতি মুকতলতা! পরিরভণ মুকুলিত পুলফিত চুতে 
বুন্দাবন.বিপিনে পরিসর গরিগত যমুন[জলপুতে ॥ 
শ্ীজয়দেব ভণিত মিদ মুদয়তি হরিচরণ স্মৃতিলারম্। 
সরস বসন্ত সময় বনবর্ণন মনুগত মদন বিকারম্। 
প্রহর এই আনন্দময় মূর্ত, যু মধুর হাস্য, গদগদ ভাব, ভক্তগণ 
অনেক দিন দেখেন নাই। সুতরাং প্রভুর এই অপূর্ধবভাব ও উদ্যালের 
অপরূপ শোড। দেখিয়া, তাহ।রাও প্রফুল্লিত হইলেন | উ!হারাও আপনা, 
দ্রিগকে ভুলিয়া, প্রকৃতই নিকুগ্জবনে আসিয়াছেন এই ভাবে আনন্দে মতিয়া 
উঠিলেন, এবং প্রভুর সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন । 
প্রভুর আজ আননোর সীমা নাঁই। কৃষ্ণ আসিতেছেন, এখনই তাহার 
বনুকাঁলের হারানিধি পাইবেন, এই কণা যতই মনে উদয় হইতেছে, 
ততই তাঁহার মন আহলার্দে ডগমগ হুইতেছে। কিন্তু তাহার দেরী 
সহিতেছে না। এই আদেন, এই আসেন, করিয়া সময় কাটিতে লাগিল। 
কিন্তু কৈ কৃষ্ণ ত এখনও আমিতেছেন না? কতকাল প্প্রানাথ হার! 
হইয়। আছেন! কতকাল তাহার সেই মধুর হাস্যমাখা চন্দবদন দর্শন করেম 
নাই! প্রতি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? যতই সময় ধইতেছে, 
ততই অশীর হইয়া পড়িতেছেন। 'এমন সময় ভঠাৎ দেখেন তম।ল তলে 
শ্রীকৃষ্ণ ভূবনমোহন বেশে ন্রিভঙ্গ হইয়। দাড়াইয়। আছেন! অমনি প্রত 
আনন্দে উন্মত্ত হইয়। 
“এই ত আমার প্রাণবল্লত ছে। 
অংমি পেয়েছি আমি পেয়েছি, হারান রতন ছে ॥+ 
এই পদ গাহিতে গ্রাছিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়িয়। গেলেন। রুপিক 
শেখরও অমনি প্রভুর দিকে 61হিয়! সত মধুর হাসা করিয়া অদর্শন হইখেন। 
“পাইয়। হারাইলাম!” ইহাই বলি! প্রভূ সেখানে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়! গেলেন। 
প্রনুর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও এতক্ষণ আননে বিতোর হইক্জাছিলেন। 
তাহার! ভুলিয়া গিষ়্াছিলেন যে ঞ প্রকৃত ব্রজপুরী নহে, আর তাহার! 


বৈশাখী গুর্ণিম।। ১৮৪ 





বরজনারী নকেন। €যই প্রভু, "এই যে আমায় প্রাণবলল” বলিয়। দৌড়িক। 

গিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, অমনি যেন তাহাদের চষক ভাঙ্গিল এবং 

সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্রক্গের ভাবও চলিয়া গেল। তাহার ব্যন্ত- 

সমধ্ত হইয়! প্রভুর নিকট গেলেন। | 
কিন্তু প্রভূর মুচ্ছা ভঙ্গ কতবার জন্য তছাদ্দের বেশী চেষ্টা করিতে 

হইল না। প্রভুর আকর্ষণে শ্রুকুষ্ণ যে প্রকৃতই আসিয়াছিলেন, তাহ। 

তক্তগণ, তীহার দর্শনল।তভ ন1 করিলেও, বেশ বুঝিতে পারিলেন। 

কারণ শ্্রীককষ্ের অঙ্গগন্ধে উদ্যান ভরিয়া গেল। এই অঙ্গগন্ধ পাইয়া 

প্রভুর মুচ্ছ আপনিই ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিঝাই শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের 

অঙ্গগন্ধ পাইয়া বিশাখাকে যে শ্রোকটী বলিয়াছিলেন, শ্ীগো বিন্দ লীলা- 

মুতের সেই শ্লোকটী গদগদ ভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্লোকটার ভাব 

শ্রীরুষ্জদাস কবিরাজ মহাশয় অপূর্ব পয়ারছন্দে এইবপ ব্যক্ত করিয়াছেন-- 

“কন্ত,রিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ? অঙ্গ গণ্ধ। 

ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব আকর্ষণে, নান্নীগণের আখি ক্করে অন্ধ | 

সথিহে কৃষ্ণ গন্ধে জগত মাতায়। 

নারীর নাসাতে পেশে, সর্বকাল তাহ টৈসে, কৃষ্ণ পাশে ধরি লৈঞা। যার ॥ 

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ, এই অষ্ট পদ্ম কৃষ অঙ্গে। 

কর্পুর লিণ্ড কমল, তার যৈছে পরিমল, সেই অন্ধ অষ্ট পদ সঙ্গে । 

হেম কীলিত চন্দন, তাহা করে তর্ষণ, তাছে অগুরু কুদ্ছুম কল্ত,রী। 

কপ্পুর সনে চচ্চ অঙ্গে, পূর্বব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে, মিলি তাকে যেন কৈল চুরি। 

হরে নারীর তন্ুষন, নাসা করে ঘূর্ণন, খসাপন নীণী ছুটায় কেশবন্ধ। 

করি আগে বাউরী, ন।চায় জগত নারী, ছেন ডাকাইত অঙ্গগন্ধ ॥ 

সেই গন্ধবশ নাসা, সদ! করে গন্ধের আশ|, কভু পায় কভু নাহি পায়। 

পাইলে পীয়া পেট ভরে, পী্ড পীঙ ততৃ করে, ন1 পাইলে তৃষ্ায় মরি যায়? 

মদনমোহন নাট, পসারিার্দের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভাযন। 

বিনে মুলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, খর যাইতে পথ নাহি পায়॥ 
প্লোকটী পাঠ করিতে করিতে প্রভুর হৃদয়ের বেগ উলিয় উঠ্ভিল। 

সেই সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গগন্ধে তিনি পাগলের ন্যায় মাতিয়! উঠিলেন। প্রন 

তাবিতেছেন, যখন তাহার অঙ্গগন্ধ পাওয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চন্প কৃষঃ 

এখানে আছেন। এই জাশায় তিনি একটা বৃক্ষের নিকট গেলেন, 


ক।!মযবন ও শ্ীমগ্মহাগ্রভুর মহত্ব | ১৮৫ 


০৯ ৯ ৯৯+-৯০পপ . -প ল . ছ এস ০৯০ স্পা অজ 


সভৃষ। নয়নে ইরত্তি উত্তি চাহিলেন, কিন্তু তীহারঞ্চবধুধাকে দেখিতে 
পাইলেন না। খন ক্ষুণ মনে অন্য বৃক্ষের নিকট খেলেন। সেখানেও 
কৃষ্ণের অলগন্ধ পাইয়া হৃদয় ভবিহ্া গেল। ভাদিলেন, এইবার ভ্বাহাকে 
ধরিয়াছি। মনে অমনি আশার সঞ্চাব ইইল। গাছের উপর নিচে 
চারিদিকে বেশ করিনা খঁজিলেন। কিন্ত মেখানেও তাহ র চিস্তচে'রকে 
পাইলেন না। এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিরা শেষে হতাশ হইয়! 
বলিতেছেন ) “সখি! এ আমার কি হইল? আদ ত তাহার আশায় 
জঙাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছিলাম। তিনি কেন ম্মাধার আাঁমাকে দেখা দিলেন, 
আর চকিতের মতন দেখা দিঘা কেনই বা 'আঁবাণ আদর্শন হইলেন । 
সধি! এখন কি করি, আমর উপার পুদ্ধ বলিয়া দাও, আমি যে 
আর বীচি না, আমার নিভা অনল মে ধিকি ধিকি জর্ণয়! উঠ্ঠিল, 
এখন নেই অনলে যে গড়িয়া সরি!” প্রন চুপ করিলেন, করিয়। 
আবার বলিতেছেন, “তিনি কি নিঠুর! গিঠবাণা করিয়। কি ত্তাহার 
তৃপ্ত হয় না? এরূপ ভাবে নারাবধ করিয়া তিনি ক সুখ পান?” 
এঈ বলিতে ব'লতে প্রভুর জদয়ে পেগ আমল, তিনি বসির! পড়িলেন, 
নয়ূনদ্বয় ছগ ছল করিয়া উঠিল, শেষে নয়নজলে বুক ভামিয়া যাইতে 
লাগিল। রূপ ও রামর্য় তখন আপ উপায় না দেখির। প্রভুর 
ভাবোচিত শীত ধরিয়া “্লেন। প্রভু শথন শ্মির হইলেন, ক্রমে 
উহার বাক্যস্ষভি হইল এদিকে বারি শেষ হইছা আস্ল। তখন 
প্রত ভক্তগণসহ সমৃদ্রে নান করিয়া জগন্নাথ দশন করিতে গেগেন। 





কাম্যবন ও শ্রীমন্মহা প্রভূর মাহাত্ব্য। 


কাম্যবন উব্রজমণ্ডলের মব্যবন্ী-শীমথুবাধাম হইতে পশ্চিমাভি- 
মুখে ১৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ' স্থানটা আও মনোরম ও চারিদিকে পাহাড়- 
শ্রেণী বিরাজিত থাকায় ইহার প্রাকৃতিক শোভাও অন্থপম ও চিত্ত 
মু্ধকর। কাম্যবন একটি বৃহণ্জ প্রাচীন নগর । জয়পুরের মহারাজ! 
জয়মিংহের রাজত্বকালে এই নগরী মহাসমুদ্ধিশাশী ছিল। উত্ত মহা- 
রাজার একটি প্রাচীন ছূর্গ ও হুগমধ্যস্থ আুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ অন্যাবধি 


৩ 


১৮৬ হীহ্ইবিষ্কুপ্ররা-পত্রিকা। 


পপি 


এখানে বিরাঁজিতঞ-কিন্তু এবন'উহার ভঙ্গাবস্থা। সমস্ত নগরটী প্র।চিরে 
বেত, উহাতে ৭টা প্রবেশ দ্বার প্রত্যেক দরজাধ ভিন্ন ভিন্ন নাম ধথ1- 
মথুরাদরক্গা, দীগদরজা, লক্কাদরজা, আামেরিদহজা, দেবীধর জা, দিল্লিদর পর), 
এবং রামলীদরজ)| ফটকগ্চলি অভ্যচ্চ--প্রস্তরনির্ঘিত ; নগরমধ্যে যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকে কেবল বৃগৎ বুহৎ ব্কারুকর্-খচিত 
প্রাচীন অট্টালিকা কোন্টি দ্বিতল কোনটি ত্িতল কোন্টী বা চারিতল, 
এক্ষণে মকলেরই ভগ্রাবস্থা। 

এই নগরীর পুর্ধপ্রান্তে-_বীগদবজাব বাহিরে এটি ম্বুছৎ সরোবর 
বছু প্রাচীনকাল হইতে স্তঃপিত, এই সরোবরের নাম বিমলকৃণ্ড। জয়ং 
শীকষ্চ কর্তৃক এই কুণ্ড স্থাপিত। ইহাৰ শোভা অতিশয় মনোহর: 
ইহার প্রিমাণ দীর্ঘে ,০হাতের উপর ও প্রাস্থে ২৫ হাতের উপর 
হইবে। কুগ্ডের চাবিধার প্রস্তর নিন্মিত দোপানরাজীতে এমন করিয়া 
বাধান বে, কোন শ্টানে৪ও একটু মাটি বাছির হয লাঁই। কুগুটী উত্তর 
দাক্ষণে লশ্বা,_কুণ্ডের উপরিভাগে চারিধারে ক্ষুদ্রবৃহৎ ২৫২৬টা দেব 
দেবীর মন্দির । দক্ষিশদিকের ঘাটের উপরে বাত্রিগণ পাকিবার জন্য একটি 
বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী। ইহা ছাড়া কুণ্ডের চারি ধারে পাহাড়ের উপর 
বৃহ বুহত বক্ষ ও নিশিড় লতা-মণ্ডপ থাকাষ় কুণ্ডের পোভা আরও 
মনোরম হইয়াছে--প্রতি লতামণ্ডপে, প্রতি বুক্ষডালে মযুব মমুরী শুক 
শরী, কপে'ত কপোতী আরও যে কতবকম পক্ষী ভাহার নম জানি 
না, সর্বদাই গান করিতেছে ও বৃক্ষ হইতে বুক্ষান্তবে, কুপ্ত হইতে কুঞ্জী- 
স্তরে উড়িয়া বেড়াইতেছে; মে সকল শোভা না দেখিলে বুঝান যায় 
ন! | যথা শ্রুবুন্দীবন পরিক্রমায়-_ 

কাগ্যক কানন, হইছে বৃন্দাবন, অষ্টাদশ ক্রোশ হয় 

কুণ্ড ষে বিমল, ভাতে নিরমল, জল অতি সুধাময়। 

বঙন সেপান, কাঞ্চন লিশ্বাণ। চারিদিকে বুক্ষগণ। 





যত তরুতগ। বুতলে বান্ধি। তাঁছে নানা পক্ষগণ | 

নাল1 পুষ্পলত।, চৌপাশে বেগ্টিতা, মগুপ আকার হৈর1। 
ফাঞ্চনভবন, অঙ্গন প্রাঙ্গন, আছে স্থান আচ্ছাদির়।॥ 

পক্গীগণধবনি, সধাসারঞিনি, কর্ণ রসায়ন করে। 


পাধাকৃফাগুপ, গায় অনুক্ষণ, নি জগমনঙ্গরে ॥ 


কামযবন ও জীমস্মহ প্রভুর মাহা । ১৮ 


৯ পপি পা 


প্রবাদ যে এই কুণগ্ডে স্নান করিলে অপুন্বকের পুল্র হয়, কুষ্ঠরোগীর 
কুষ্ঠব্যাধি নাশ হয় এন চন্ুহীনের দেত্রশান্ত হয়। এই কুণ্ডে হক? 
ষোড়শপহত্র গ্বোপীর সহিত স্নান করিগাতিলেন। কুণ্েন জল শনি 
বল ( কুণ্ডের গভীরত।ও কম নহে, এক্ষণে উহাতে ১০১২ হাত 
পল আছে। প্রতি বত্সর ভাদ্র মাসে বনযাত্রাব মময় এই কুণে ব্চ 
গংধ্যক যাত্রি আগমন করেন, তখন ছুই দিল এখানে মেশা হুয়। 
কামাবনে দশন দোগ্য পন্বার্থ অসহখ্য। তন্মধ্যে নিয়লিখিত গুলি গ্রধান। 
যণ।--শ্টনিতা ইগৌর, শ্বীবন্দাদবী, শী গোবিন্দ, আটগোপীনাথ, শ্রীসদ্নমোহন, 
শরীক্কামেশ্বর মহাদেব, শ্রীচন্দ্রঘাজিউ, শ্রীপঞ্চপাণ্ডব, অনতিদূরে ইচরণপাহাড়ি 
ও জ্রীভোজনথালি শ্রীকৃণ্ড, শ্রীলুক্‌ লুক্‌ কুণ্ড, শ্রীরামনীতা, শ্রীরামেশ্বর, 
নেতৃবন্ধ, শ্রীচক্রতীর্ঘ এবং চৌরাশী খান্সা। 
১।| শ্রীনিতাইগৌর | 
১৭৪৪ সন্বৎ অর্থৎ ২১১বৎসব পৃর্ন্রে কাম্যবনে শ্রীনিতাই গৌরের 
সেল তধাক্ার কোন ধনা আমিদ'ৰ কর্তৃক গ্রাকাশিত হন। উক্ত ধনী 
ব্যক্তি এন্তদেশবাদী হই.লও ডীহার শ্ীগৌরনিত্যানন্দে বড়ই প্রীতি ছিল। 
তিনি বশত অর্থব্যয় করি শ্রীনিতাইগৌরের একটি স্ুবৃহৎ বাটী লির্মমাগ 
করিয়া দিয়ার্ছন, এই বাঁটীতে নিচে উপরে ৬০১৫টী প্রকোষ্ঠ, শুধু ষে 
তিনি মন্দির নির্্মাণার্থ বচ অর্থব্যর করিষ।ছিলেন তাহা নছে। ছই প্রভুর 
সেবা স্থামীরপে পরিচালপনের জন্য তাহার জমিদারির অন্তর্গত ৩টী গ্রাম 
শ্লীনিতাই পৌরকে তিনি সমর্পণ কবিঘা যান। তিনি অপুলক ছিলেন; 
তাহার পবলো!ক গ্ামনের পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজে 
প্ত হইয়। ষয়, বল! বাহুল্য নেইসঙ্গে উল্লিখিত তটা গ্রাম৪ বাজে 
আগত হয়; পূর্বে বগা হইয়াছে এ গ্রামত্রয় তাহার জমিদারীর অন্তর্গত 
ছিল। তখনকার রাজ] ছিলেন জয়পুরাধিপতি মহারাঙা1 জন্গমিংহ। 
পরে ভক্ত পুবাধিপতি এই নগরী যুদ্ধে ভয় করিয়া লয়েন--তাহার 
নিকটি হইছে দিল্লির বাদসাহ--বাদদাছের নিকট হইতে পুনরায় ভরত- 
পুরের অন্য রা জয় করিরা জয়েন, পে যাহ! হউক এই সকল গোপ- 
যোগে উল্জ গ্রামত্রপ্ধ একেবারে হস্তাস্তরিত ছইয়। যায়। বর্তমান সমক্নে 
এখানকার অধিবানীগথের অবস্থা তত ভাল নহে ছ্থতরাং গ্নেব। অতি 
কষ্টে চলিতেছেন। এখানকার বর্তমান মছান্তের জন্মস্থল বদেশে, কিনি 





১৮৮ শী বিষুঃপ্রিয়া-পতিক|। 
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৩৪ নতগর এই পেবা চালাইয়। 'আসিয়াছেন_-তীাহার বয়ন ৮*বৎসরের 
উপর ছইয়ছে। 
২1 আরন্দাদেবী | 

শীবুন্দাদর টন পরিচগের পূর্বে তার বাড়ীতে যে শ্রীমহাপ্রভু আছেন, 
তাহার বিষয় অগ্রে পিছু বশিন। এই হীমহাগ্রভূর সেনা ৩০০ বৎপর 
পৃর্ষে প্রকাশহকিদ্ধ কোন্‌ মহাত্মা কর্তৃক এই সেবা প্রকাশিত হয় 
তাহা এখন নির্ণপন কলা কঠিন_ তবে ইহ! যে বভ প্র।চীন সেবা তাহার 
অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩০০ বত্সর পূর্বে আবুন্দাদেবী এখানে 
প্রকট হন-উাঙই মন্িরাদি জরপুরের রাজা নির্মাণ করিয়া দেন--অন্যা- 
বধি তাহার সনদ বর্ভ॥ান অ'ছে। সে যাহা হউক এদেশের লোকের 
ভীগৌরনিত্যানন্দে যেন্ধপ ভীতি দেখলাম তাহা বড়ই আংশ্চর্ধ্যজনক, 





অভূতপূর্ব ও লোকাল! 

কাম্াবনে ৩জন মাত বাঙগগাণী বাস কারন--্বুন্দাদেবীর বাড়ীতে 
আরভির যয গ্রশ্যঙহ্গ পেকে লোঙ্গারণ্য হয়--পাশাপাশি ৩টী মন্দর। 
সদর দরগায় ঢুকিয়াই অংগ ইঠমবাহাপ্রভুর মন্দির, পরে শ্রারাধাগোবিন্দ 
ও শ্রীবন্াদেবী। দশক্রুনদ আসিয়া আগ্রেই মহাপ্রভূকে দণ্ডবৎৎ প্রণাম 
করেন, পরে শ্রীবন্দাদো শ্রীগে'বিন্দজিউ দশন করেন। *নলা বাল্য 
দশকগণ প্রার জাস্তউ এুদেশসানী। আরাজিকের অময় বড় আনন্দ । 
এক বাঙালী নৈষর হিনি প্রভা করহাল লইয়। আরতি কীর্তন করেন 
আর নুত্য করেন-এদে সঙ্গে বিতর বালক বুদ্ধ যুবক যুবতী গাহিতে 
ও নাচিতে থাকেন বাবাজী মহাশর প্রথমে এই প্দটী ধরেন যপ।-- 
ভালি গোরার্টদের আরতি বনি। কাছে সঙ্গীতন মধুর পবন । ইত্যাদি 

ভিনি উচ্চস্বরে যেমন এই পদটী ধরেন আতর সেই সঙ্গে বালক 
বুদ্ধ ঘুবক যুপন্ী মকল্টে একার গাহিন্ছে পাকেন পাঠক! সে আনন্দ-_ 
সে গগনভেদী সুমনপ ধ্বৰ্ন আর নেই প্রাঙ্গন মধ্যস্থ মনোমুগ্ধকর দশা 
আনি বুঝাঈতে পানিপাস আালবুদ্ধেব কণ্ঠম্রে বালকের কণম্বর মিশি- 
যছে, বালকের কগ্ঠন্বসে ঘুখকেন কগূতর, আবার যুনকের কঠম্বরে যুধ- 
তীর কন্বর মিশযাছে-চারি নগ্বন্বর একরে মিশিয়া ধেন কর্ণে শ্ধা 
ঢালিয়া দিতে থাকে, শ্ুরটী শাস্তবকই হৎকর্ণরসয়ন--যিনি একবার 
গুনিয়।ছেন ঠিনি ইভ জন্ম আর ভূলিতে পারেন না-তীাহার কর্ণেষেন 





কামাবন ও শরমন্সছ প্রভুর মাহাত্বা। ১৮৯ 
মি 


সদাই লাগিয়া থাকে। আর দেই ষে দৃশ্য মে অতি চমৎকার-_-সে 
যেকি চমতকার তাহা! এক “অতি? বিশেষণের দ্বার কি ব্যক্ত করিব, 
ন। দেখিলে সে দৃশ্য বিশেষণে ব্যক্ত হইবার নছে। গাহিতেছেন আর 
সকলেই ঘুরিয়! ুরিয়! নাচিতেছেন--বালক বৃদ্ধ যুবক যুবনী সকঞেই 
এক ঠাই-বৃদ্ধের মাথার পাগড়ী, গায়ে চপকান,। মুবকের মাথায় টুপি 
গায়ে কোর্ড। আর রমণীগণের চিত্র বিচিত্র ঘাঘর কচি ওড়ন। পরি- 
ধানে' বালক বৃদ্ধ যুব গাছিতে গ|ছিতে ঘুরিতেছেন আর তাহাদের 
মাঝে মাঝে রমণীগণ ঈষৎ অবগ্ুঠনে করতালি দিয়! মধুর ভঙ্গিতে ঘুরি- 
তেছেন। দে ঘাহাহউক শ্রীগৌরাঙ্গে যে তাহাদের প্রীতি তাহা আরও 
একপ্দিন দেখিলাম ' 

প্রতি বৎসর চৈত্রম'মে শুরু । সপ্তনীতে এখানে আশ্রীসিদ্ধ জয়কষ 
দাস বাঁবাজীর তিরোতভাৰ উপলক্ষে একটি সঙ্ছো্সব হয়, এই মছোতসবে ব্রজের 
নান! স্তান হইতে আনেক বৈষ্ণব আগমন করেন। নবাঁজী মহারাজ ল'লা- 
বাবৃব পরম গুক। বহুকাল ধরিয়া শ্রবিমলকুণ্ডের তীরে ভজন করিয়া- 
ছিলেন__ঙালাবাবু ছয়মাস তাহার কুটারে বাপ করেন। এখানে ৩দিন শজায়- 
গায় তাহার উৎসব হয়; ১মদিন তাহার ভজন কুটারে, ২য় দিন শ্রীবৃন্দাদেবী 
গোবিন্দ8জীউর মন্দিরে, ৩য় দ্রিন জীগোপীনাথের বাড়ীতে । ২য় দিনে 
মহাসমারোহে নগরকীন্চন বাহিব হয়। শ্রীবিমলকুণ্ডের তীর হইতে 
নগরকীর্তনের দল বাহির হইয়া সমস্ত নগরটী পরিক্রমা দেওয়া হয়| 
আমি এসারকার শ্রীসংস্কী্নোৎদব শন করিলাম। যখন শ্রীমংকীর্ত- 
নের দল নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন মল ট্বষ্ণবেরই উন্মন্ত- 
ভাব-নকলেই উদ্দণ্ড নুভ্য করিতেছেন_-মণিপুরবাপী কতিপয় বৈষ্ণব 
এই সঙ্গে ছিলেন তঁহাহাদের মধ্যে একপ্রন অতি অপূর্ব যুগ বাঁজা- 
উলেন। বৈকাল পাঁচটার সময় দল নগরীর পুষ্ন্ব প্রাস্তস্ত দীগদরজ! দিয়] 
প্রধেশ করিলেন। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইল। রাস্তার উদ্য় পার্খে 
অক্টালিকাঁর বারগার উপব ও ছাদের উপর রমণীগণ স্থচিত্র বেশ ভূষায় 
ভূষিত হইয়। সারি সাগি দাড়াইলেন। রমণীগণ অদ্ধাবগ্ডঠনবভী, অধরে 
ম্বদুমন্দ হাস্তচ্ছটা, মকপে অনিমিষনেত্রে পরম ওৎস্বকোর সহিত দিক 
আলো! করিয়। দীড়াইম্] রহিলেন, আর করছ্োঁড়ে হেটমুণ্ডে প্রণাম করিতে 
লাগিলেন । এই সময় সকল বৈষবের মুসে কেবল এই ধ্বনি বখা-_ 


১৪৯ উবীবিকু্রিয-পজি$1। 








গৌর হে ওছে গৌর । 
তখন আসলগান সকলে ভুলিফাঁছেন, সকলেরই মুখে কেবল এ ধ্বনি 
“গৌর ছে ওহে গৌর” মধ্যে মধ্যে কেহ কেহবা বর্লতেছেন “ওকে 
আমার প্রাণ গৌর" এই ধ্বনি পরিশেষে বালক বালিকা নর নারী মক- 
লেরই মুখে । অনন্তর রাস্তায় রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে এত পোক চলিল যে 


ভিড় দেখিয়া আবশেষে পুজিষ আমিয় উপস্থিত হইল । 
পাঠক, এখন ভাবুন ।ইহাঁ কতদুূব আশ্চর্যোর বিষয়। কাম্যবন 
পৌরণিক প্রথানুনারে শ্রীরক্ষমগুপের মধ্যবর্ভীহইলে৪ বহুকাল হইতে এ নগরা 


রাজপুতনারই অন্তর্গত ও তথাকার িন্দুরাঁজগণেন রাক্যতৃস্ত অনদ্যাপিও 
কাম্যবন ইংরাজসাশনের বঠিভ্ত-ভরতপ্রাধিপতির শাসনাধীন। এমন 
স্থলে ২১১ বৎগব পূর্ব হইতে কাম্যবননাসীগণ কর্ভঞ্ক শ্রীনিতাইগৌর পরম 
প্রীতি, অকপট ভক্তি ও দুঢ় বিশ্বানের মহিন সেবিত, পূজিত এব, 
উপাঁগিত হইয়া মপিতেছেন ! ইহা কি জাশ্চর্যোর ক্ষিষ নহে? গোঁড়- 
দেশে হ্রীগৌরাঙ্গ ত্বয়ং 'আবভ ত হইয়াছেন, বিনা শশ্বর্ষযে কত কত 
অলৌকিক কার্য করিয়াছেন, এমনকি ব্রহ্মা দেবগগণের অত্যন্ত ছুল্পভি 
যে প্রেমভক্তি” যাহা কোন যুগে কোন 'মবভাবে কেহ কাহাকেও প্রদান 
করেন নাই, আমাদের দয়ার সাগর শ্নীগৌরাঙ্গ জীবের প্র অসীম দয়া 
করিয়! েই প্রেমভক্তি অকাতবে আচগ্াালে বিতরণ করিযাছেন ॥ 

পাঠক বঙ্গুন দেখি--শ্লীগৌরাঙ্গের এতাধিক মাহাম্ব্য জানিয় শুনিয়াও 
গৌড় দেশের নগরের কথ! দূরে থাকুছ কোন গ্রামে প্রীতি ভক্তি তে। 
দ্ররেয় কথা সামান্য বিশ্বামের সহিত ভদ্যাঁবধি সমগ্র গ্রামবাসীকে এক 
মতানলম্বী হুইয়া শ্রীগৌরাঙ্কে স্বয়ং ভগবান বলিয়া! মানিতে দেখিয়াছেন কি? 

আর দেখুন, প্রবল প্রতাপান্িত সাধীন হিন্দুমহারাজগণের রাঙত্বকাল 
হইতে. বিদ্বজ্রন সমাকীর্ণ এই কাম্যবনে যে আমাদের ঘবের ঠাকুর 
তক্তালতার রশ্বর্য্যগন্ধহীন ভী,খীগৌরনিত্যানন্দ সর্ধ সাধারণের নিকট স্বয়ং 
তগবান বলিয়া পরম ভক্তির মহিত পূজিত, অকপট প্রেমে সহিত 
আদুত এবং দৃঢ় শিশ্বাসের সহিত উপাসিভ হইয়া আসিগ়াছেন এবং 
হইতেছেন ইছ! কি অতিশয় আশ্চর্য্যেব বিষয় নহে? 

শ্রীবুন্নাদেবী ও শ্রীচবণ পাহাড়ী প্রভৃতির ব্ষঘ ক্রমশঃ প্রক্শ করিবার 
উচ্ছ1 রছিঙ্কা। 

বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থা উসাশুতেয বনু দাস। 
মোং কাম্যবন-পোঃ ভরতপুক় রাঁজ্য। 


নব বরবের, 
কি এক ভাবন!, 
প্রভ।তেব পাখী, 
কল কল নাদে, 
পূরব গগনে, 
হদয় মাঝারে, 
মধু-রসালসে, 
নয়ন মুদিয়া, 
তিব| রসময়, 
সহসা আসিয়া, 
আকুল পরাণে, 
খুঁজিয়ে খুজিয়ে, 
সেদিন উষায়, 
ুবুত বন্ধুষাঃ 
এমনি করিয়।, 
অযাচিত ভাবে, 
আমাব বধুন, 
ভবের বৈভবে, 
ক।ম ক্রোধ লোভ, 
দিন রাত স্থধু, » 


প্রভৃত্ব যাইয়া, 
সেবাবাম কনে, 


চরণ সধ। । 


চর্ণ সুধা? 


মধুর উষায়, 
হৃদয়ে জড়ায়ে, 
মধুব ডাকিল, 
মুল তর, 
কনক কিরণে, 
স£স! জাগিল, 
বিয়া পড়িস্ট, 
হেরিনু ভিতরে, 
ধুম আমার, 
ঘ!টে পথে মোর, 
ডাঁকি বন্ধুয়ারে, 
বেড়াই যখন, 
তাবে কি ডেকেছি, 
মনসা আনিয়া, 
বধুয়া আমার, 
বাঁচিয়ে বাচিয়ে, 
দেখা যদি পাও, 


মন নাহি রবে, 
বৈর নির্যাতান, 


প্রেমেতে মাতিবে, 
দাসত্ব আসিবে, 
চবণ স্ধায়, 


১৬৮ 





শ্যামল তটিনী তীরে। 
গিয়েছিনু ধীরে ধীরে ) 
মধুর বতিল বায়। 
মধুর বহিরা যায়॥ 
হাসিল উবার জ্যোতি । 
কি এক'মধুর ভাতি॥ 
নবীন তরুর ছায়। 
এসেছে গৌরাঙ্গ রায় | 
নময় নাহিক মানে । 
পবাণ ধবিয়া টানে ॥ 
সাড়া নাহি পাই তার। 
দেখাটি পাওয়াও ভার ॥ 
গেস্ুকি খ'জিতে তারে ? 
দেখ! দিয়! গেল মোরে ॥ 
ছড়ার ব্রজের মধু। 
দিয়ে বায় দেখা বধু ॥ 
পড়িবে বিষম ফেরে। 
লইবে পরাণ কেড়ে ॥ 
পালাবে ছদয় ছাঁড়ি। 
বেড়াবে জগত ঘুরি ॥ 
সেবায় রহিবে ভোর। 
গলিবে মায়ার ডোর ॥ 


সেবকাধ্ম সেবাবাম--বসিকমোহন 


-_ +2৯০%-_ 


গুৰক ও শিষ্য । 


গধবগপুরের বাজাবে বাজপেক্ী উপাধিধারী একটি খোট্টা ব্রাঙ্গণ বাম 


করেন। ইনি ধনে-মানে, স্বভাব-প্রক্কতিতে একরূপ এখানে থাত্যাপন্ন, অর্থাৎ 
সদরে প্রায় সকল লোঁকেই ইর্াকে জানে। ইহার সম্পকাঁয় খুড়া একটি 
ত্রাঙ্গণ ইহার আশ্রয়ে বাস করিতেন। ইনি আকুম।র ব্রঙ্গচারী। সর্বদ। 


১৪ জী ইবিষুঞ্রিগা-পল্লিকা। 














দেঁষসেবা ও জাধন-তঙ্গন হই খাকিতেন, গত অগ্রথায়ণ মালে 
দেই ব্রন্গগানী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইগাছেন। ইহার” প্রাপ্তিকালে একটি অভূত 
ঘটনা! জব তাহাই আগ পাঠক পাঠিকার্দিগরকোবিদিত করিব। 

, ব্রহ্মচারী গুরুপটট শ্রীধাম কাশী। ইনিশ্পিবার কিছু কাল অগ্রে 
পীড়িত হন ও মেই অবস্থায় গুরুদেবের নিকট পাঁচটি টাকা পাঠাইয়। 
সাহার নিকট ।অস্তিমকালের বিদায় প্রার্থন] করেন। গুরুদেব তাহার 
উত্তরে লেখেন, বম! ভূমি ভীত হইও না! তোমার আগে আমি 
যাইন, তুমি আমার পশ্চা আমিবে) এই পত্র লেখার পাঁচ দিন পরে, 
অর্থাৎ ৬ই অগ্রহায়ণ শননবার এঞাদশার দিনে, রাত্রি চারিটার সময় 
গুক্ষদেব সিদ্ধি প্রাপ্তি হন, দ্বাদশীর দিন বেলা আটটার সময় শিষ্য দেহত্যা। 
করেন। দেই সময়েই কাশীধাঁম হইতে গুরুদেবের সিদ্ধি-প্রার্ি সংবাদ 
আইল। এই হ্বউনয় সদরের সমস্ত লোক যার পর নাঁই আশ্চর্ধ্যান্থিত হুইয়। 
বহু ধুমধাঁমের ফুহিত ব্রহ্মচারীকে নর্খ্রদা নদীতে লইয়া গিয়া তাহার সমাধি 
'দিদ্লাহ্িলেন। বাজপেয়ী বাবু ব্রহ্মচারীর প্রীত্যর্থে ষথেষ্ট অর্থব্যয় করি- 
ঝ্াছেন। আজ্মকাপকার দিনে গুক শিষ্ এরূপ অনুরাগ দেখা য'য় 
না, এবং ব্রন্মগাবীর গুরু প্রকৃত লিন পুরুষ তাহার আর সন্দেহ নাই । 
নচেৎ তিনি কিকপে পূর্ত্ব হইতে আপনার মৃত্যুর বিষয় অবগত হুইলেন। 


সস্পি 0 5 ৯৩ ০০ ।--- 


বিজ্ঞাপন । 


এখানে ইঘুগ্ধ রায় বাহাছুর রাধাবল্পভ চৌশুরা জামদার মহাশয়েএ 
বাড়ীতে শু শীরাধ।-গোবিন্দের সেবার জন্য এক জন পৃজারিব প্রয়োজন 
তাহার সাশ্রদারীক এবং ভক্তিমন ও বাঁজনশীল হওয়! চাই । শ্রীবিগ্রহেধ 
স্যঙ্গার কশ্মে দক্ষতা বিশেষ গনণীয্প ; বেঙন মালিক ৭২ সান টাকা; খোরাক 
ও পোষ।ক সরকারে পাওয়! যায়, শীঘ্ব আমার নিকট আবেদন করুন 
শ্রঅল্নদদা প্রসন্ন দত্ত পু 
সুন্সী-- 
রায় বাহাছুরের কাছাপী। 
সেরপুর টাউন- ময়মনসিংহ 


৬১৯2৯ 


৮ম বর্ষ মীীরিকুপ্রিয়াশপাত্বিকা | ৫ম সংখক্সএ/ 
১ 
£:7//  রীক্টৌর়াঙ্গের প্রতি । 4০ 
€ 


কি করিবস্কাঁধ। যাচ্ধা কি কতব্য মোর। 

ন। জানিযয.দ মান চাই মুখ তোর ॥ 5255 
এক বছর গেল পঙ্তু' আশার বছর এলে । 

অশ। পথ চেয়ে চেয়ে আখি আনা হলে! । 

নব অনুরাগ কালে পানু কিছু স্থখ। 

পে সব শ্মরিয়া এবে বিদরয়ে বুক ॥ 

এই তফাগুনে তোম! সনে পরিচয় । 

তুলিলাম দেহ গেছ তোমা চিত্তায়॥ 

চুরণী নদীর ধারে-াউুড়। তর | 
নুশোভ্ধিত “সই বৃক্ষ রাঙ্গা বাজ রত 

কি দেখছ কি শুনিনু মলে না ি | 

সেই হতে প্রাণ পভ" পিছু তো পায় 
পান্থু নব জন্ম, দ্বেখি সব সুখময় । * . 
রষেতে পুরিল চির নীগস ভুদয়॥ 

এক! ছিনু ভব মাঝে না! ছিপ দোশর। 

রস্বে ডগ মগ তনু আনন্দে বিভোব ॥ 

হিয়া মাশাশুন্য হিল ভুবন আম্কার। 

পছ্থিলা জানিন্ তুমি আছছু আমার ॥ 
তা1ম। কথ। শুনি শুনি ভাবিয়া ভাবিয়া । 
ইখের তরঙ্গে চলি ভাপিয়া ভামিয়। ॥ 

এবে কোথা গেলে, কেন গেলে গ্রাণনাথ। 
আমারে ন! নিয়া গেলে করি তোমা সাথ ॥ 
তোমার বিহনে কাল কাটাহতে নার। 
শেবকালে ছঃথ কেন দরে গৌএফার € 
কেৰ। সে ভুখ-মাণক ভাজল আমার । 
আর (ক সে দিন হবে সুখের পাখার 
ত্য গীত কি উঠসব ভাল নাহি লংগে। 
সুধু ইচ্ছ। করে ০কেবল কান্দি তোষা জাগে ॥ 






১৯ শী বিফুপ্রি(-পঙ্জি ক! 





কিমি নাহি প্রারুনাথ কালি কার টা ছে। 
মরমী সঙ্জিনী এক নাহি জগমাকে ॥ 
গক্জিনী পাইতাম বদি ব্যথার ব্যধিত ূ 
গল! ধরে কাঁদি জুড়াতাম তপ্ত চিত। 
তোমারে ভকতগণে রেখেছে ধরিয়া। 
আমি দুর হতে দেখি চাহিয়! চাহিয়|॥ 
ডুবন-পাবন ভক্ত ঘেরিয়! তোমারে । 
কেমনে বলাই যাবে তাহার মাঝারে ॥ 


সপ ঈসা 


পদকস্পতৰ । 


£& ইছার পরে গীততেদ কথিত হুইতেছে। প্রথমত: অনিবন্ধ ও নিবদ্ধ 
সেক্সে গীত কুই.এগ্রকব। আ-তা-ন$-রি প্রভৃতিব আলাপ এবং স্!, 
ভি, গ, মূ, প, ধ নি প্রভৃতির আগাপকে অনিবন্ধ গীত কছে। কোন 
বিষ জবলগ্বন করিয়া রচিত অবয়ব বিশিষ্ট গীতকে নিবন্ধ কছে। সেই নিবন্ধ 
আবার গুদ্ধা, ছার়ানগ ও ক্ষুদ্রা এই তিন নামে অভিছ্িত। কেহ কেহ 
বা শুদ্ধ, শালগ ও বক্কীর্ণ এবং মতান্তরে ইহাকেই প্রবন্ধ, বসত ও রূপক 
কছে। শুদ্ধ গীতকে প্রবন্ধ কহে, শুদ্ধ গীতে চারিটী ধাতু"ও ছয়টা 
অন্ধ থাকে। তিন ধাতু ও পঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট গানকে বদ্ধ বলে, এবং 
ছুই ধাড্ঠু ও ছুই জঙ্গবিশিষ্ট গানকে রূপক কছে। 
ধাতু কি ইহা অনেকেরই অিজ্ঞান্ত হইতে পারে; তাই আমর! 
শান্জবাক্য এবং উদাহরণ সহ এই স্থানে ধাতুর বিষয় প্রকাশ করিতেছি-_ 
প্রবন্ধাবয়বে। ধাতুঃ স চতৃর্ধ। প্রকীর্তিতঃ। 
উদ্নগ্রাহকে। মেলাপকে। ঞ্রবাভোগ ইত্তিক্রমাৎ ॥ 
প্রবন্ধ অর্থাৎ নিবদ্ধগীতের অবয়বকে ধাতু বলে, সেই ধাতু উত্প্রাহ, 
'মেলাপ;) গ্রৰ এবং জাভোগ ভেদে চতৃর্ব্বিধ | 
উদ্গ্রাহঃ প্রথমোভাগ স্তভোষেলাপকঃ স্ববতঃ। 
গ্রত্ভান্চ গ্রুবঃ পশ্চাদাভোগ স্বস্তিমোমতঃ' 
গানের প্রথমভাগ উদৃগ্রাহ, দ্বিতীয় মেলপাপক, তৃতীয় 'ফ্রৰ এবং শেহ 
শ্ঠীগক্ষে বআআন্োগ* কছে। 


পঙ্বকলপতক। ১০৫ 








মতান্তরে প্রথম ভাগুঁকে উদ্ূগ্রাহ' বৃধ্যতাগকে ফ্রব এবং জিম 
ভাগকফে আভোগ কছে। 


উদাহরণ--- 
নিরমল গ্লোরাতন্ত। কবিত কাঞ্চন জু, হেরইতে পড়ি গেলু ভোগ 
ভা ভূজন্মে, দংশল মঞ্জু মন, অন্তর কাপরে মোর ॥ 


পূর্বরাগের এই প্রথম পদটার এই অংশটুকু উদৃগ্রাহ বুঝিতে ছইযে 

সজনি বব হাম পেখলু' গোব!1। 

আকুল দিগ, বিদিগ না পাওই, মদন লালসে মন ভোরারঞ 

পদেব এই অংশষ্টীকে গ্রুব বলে এবং ইহার শেষ চরণটী অশাং-. 

মন্ মহোৌষধি) তু জানসি বদি মঝু লাগি করবি উপাঘ। 

বান্থদেব ঘোষে কছে, শুন গুন হ্ন্দরি, গোর! লাগি প্রাণ মোর যায় ॥ 

এই অংশকে আডভোগ বলে। পদকল্পতরুশ্থিত পদের যে স্থলে, - 
এই চিহ্চ আছে সেই অংশটী ফ্রবগপ্প বুঝিতে হইবে । 

“ঞ্রুবত্বাচ্চ গ্রবোমধ্যঃ” এই বচনাস্তসারে ধ্রুব পদকে নিত্যপদ বল! যয়। 
ষেহেতু এই আংশের সহিত গানের সকল অংশেরই মিল থাকে এবং সবল 
অংশের সহিতই গীত হইয়া থাকে । শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ব1 শ্রীকুষ্মজল. গঠনে 
যাছাকে ধুর! বা! ঘষা বলে, শাস্থ্ে তাহাকেই ফ্রুব বলে। আত্বোগেব পূর্ষে 
ধ্বের পত্র যদি আরও কোন গ্গংশ থাকে, তবে তাহাকে অন্ধর] বল! বায়। 

ফ্রবাভোগান্তরে জাতে! ধাতুরন্যোহন্ত রাতিধঠ । 

অর্থাৎ রব ও আভোগ্ের মধ্যস্থিত ধাতুকে অন্তর! বলে। যেমন আস 
বের উদান্ধত নিরমল ইত্যাদি গানটার ফ্রুব ও আভোগের হধ্যে। 


অকরুপণিত নয়নে, তেড়ছ অবলোকনে, 
বরিখে কুম্ম শব সাধে। 
জীবইতে জীবনে, থেছ নাহি পাঅলু, 


ডবল গঙ্গ! অগাধে। 
এই অংশটীকে অন্তরা বলে। মেলাপক, ফ্ষ, অন্তরা ও আাতোশ খই 
গুলিকেই নিবন্ধ গীতের ধাতু বলে। এই বিশুদ্ধ গীতের ছয়টা অগ্র লজীত- 
শান্ত্ে কখিত হইয়াছে । সেই অঙ্গ ছবটার নাম, বথা-ন্থর, বিক্কদ, পু) 
ত্েনক, পাঠ ও তাল। 
সা,রি, গ, ম গ্রভৃতিকে গ্বর, গুণ বর্ণনাদিকে বির, মালাবিখ* শা 


৯ শ্ীলীবিষুজয়া পাজি কা । 


সক 


এমছিজ্যানটক €পদ, তা! না নানা গ্রস্ঠুতিিক্ষে তেন ক, খ! ধাপগ, হজ * প্রভৃতি 
বাদ্যোঞ্ুব অক্ষরকে পাঠ এবং ধতি, একতালী “্কাছিকে উল ফলে। 
যে প্রবন্থগীন্ে ছুয়টী অঙ্গই বর্তমান থকে, হাকাকে মেদিনী, এাচ অঙ্গ 
ধাঁকপে নদিনী, চারি" আঙ্গ থাকিলে দীপনী, তিন অঙ্গ পাঁক্ষিলে পাবনী 
এবং ছুই অঙ্গ থাকিলে তাহাকে তারাবলী কহে । কোন গীতে এঁক অঙ্গ 
খাঁকিলে “তাহাকে গীত বল! যা না। এই রূপ প্রপদ্ধ 'গীতের অসংখ্া- 
তেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা গঙ্গত-খাস্ত্রজ্ঞ গণই দ্বীকার করিয়াছেন । 
ন রাগাপাং ন তালানাং ন বদ্যান।ৎ বিশেষতঃ । 
ন।পি প্রবন্ধ গীতানামস্তো জগতি বিদ্যতে ॥ 
যাহ! হউক এই গীত আবার তালের সহিত যুক্ত ন1 হইলে বিশুদ্ধ হয় না, 
প্রাসীন সঙ্গীতজ্ঞগণ বলেন যে, যেমন কর্ণধাব বিনা নৌকা শুদ্বর রূপে, 
চলেনা, তেমনি তাল ব্যতীত গীত্ও বিশুদ্ধ হয় না) ইহার প্রমাণ বথ।_ 
বিন! তালেন গীতাদে গাঁত শুদ্ধি নযায়তে। 
কর্ণধারং বিন! লাব ইবাতস্তান্‌ প্রচক্মহে 
তাল শবেব অর্থকি এ কথা সকলেরই জানিতে বাসন! হইতে পারে, 
সাই শাস্ত্র বচন দ্বার! সেই অর্থ দেখান যাইতেছে 
ভালয়ত্যেষ সঙ্গীতং যত্বত্তালে! নিগদ্যতে। 
শ্বীত ধাঁছাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহ'কেই তাল বলে, ইছাবপ্টীকাকার ও 
রূপ ব্যাখ্যা করিকাছেন-_ 
“তালয়তি গ্মতি্।পয়তি । তল প্রতিষ্ঠান্সাৎ খাত । 
এহ ন্তালস্বন্বের অর্থ নানা মুনির নানা মত দেখা থার। কেহ জংলন 
তত কার শিৰ,গধং ল ক্ষার গিরিজ1, এই শিষ-শত্িষ্থ জ্ঞান্ল নামে কথিত। 
কেছ বলেন তকার শরজন্ম! (কার্থিক ), আকার বিষু। এবং লকার পবন, 
এই দেবগণ নরিঙ্গিকাই তাল শব্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি ফিনি ঘাহ$ বলুন সকলের 
কথাই সমীচীন, কিন্তু বাচস্পতি বলেন__ 
হস্তাঙ্ুলি প্রসাৎণাকুঞ্চনাদি ক্রয়! ছি বা । 
তয়! কাঁলস্ মানং যত স তাল হতি কথ্যতে ॥ 
হুস্তাঙ্কুলির প্রসারণ ও আকুঞ্চন আদি ক্রিয়] দ্বারা যে কালের পরিমাণ 
ও?ছাই বাল বলিয়া কথিত। 


"খই তালেব সংখ্য! চঞ্চৎপুট, চাচপুট, চর্চরী, সিংনীল ও কন্দর্প গ্রতৃতি 
শশ্তেগে পরনাধিক একশত। 








'পঙ্ কন্টাতকা । শ্রষ্জণ 





সেই তালের পাঁচটা "অঙ্গ বখা-এতকুত, জাত, লব্বু-গুক্ষ এবং প্ুত। 

এক মাআকে লু দুই'মাজ্ঞাকে কু) তিন সাত্রাকে' প্লত, অর্ধদারাকে 
ক্রুত এবং সিকি মাত্রাকে অন্ুস্রষ্ত'কহে। এই'শ্রকার নানাবিধ ভেদ থাকি- 
লেও বিস্তা রয়ে সে পকল পরিত্যক্ত হইল। পপূর্ব্বে'কহিত হইয়াছে গীত, 
বাগ দুতাকেতজীত বিলে, অভবাখো গীতের বিষ বখাশশান্তর বর্ণিত ইইল।" 
ইঞছণর পক্ষে কাজা দ্দিধয় বলা যাইতেছে । 

বাদা গ্রকরণ--তত, আলদ্ধ, শুধির ও ঘন ভেদে "বাদ্য ভারি 'ভাঁকায়। 
গীত দামোদর শ্স্থকার"'খলেন 

তত তষ্্রীরগতং 'বাদ্যং বংগার্দং শুধিরং তখ। 
চ্্মাবনদ্ধ মা'ণন্ধং খনং তালাদি"' মতম্‌। 

বীণ! প্রভৃতি তক্ত্রোত্তব বাদ্যকে তত; বংশাদি 'বাদ্যকে ভীতি? চনত 
ইপ্বর্দিঞে'আনন্ধ।এবং কাংশ্ট কভালাদিকে ঘন বলে। 

গুন্ত্রধিশিষ্ট ধন্ত্রের নামাবলী যথা দামেদরে__-অলাবলী, খ্রহ্গকীণা, "কিগ্র়ী, 
জাুকিন্নরী, বিপঞ্ধী, বল্পকী (জ্যষ্ট।। চিরা, ঘোবধভী, জয়া, হাত্তিকা, “কান্িকা, 
কৃর্দা, সাঁরঙ্গী, পরিবাদিনী, প্রিশরী, শততন্ত্রী, নকুলোষ্ঠা, কহশরা, ও্গ্বরী, 
পিনাকী, নিবন্ধ, পুক্ষশ, গদাবাঞ্ণন্থস্ত রুপ্র বীপা, শ্বরমণ্ডল, কেধিগাল, 
মধুসন্দী এবং ঘোণা। এই গুঁলি ধীপা। বিশেষের আসাম হুঁথিতে 'হইবৈ। 
পদকল্পতক্ষর " রাসশ্রকহণে এই সকলের মধ্যে ফোন কোকত্বীপার শষ 
উল্লিখিত হুইয়াছে' দেখিতে পাওয়া যায়। 

আনদ্ধ-__মর্দীল, মুরজ, ঢক্কা, পটহ এবং পণব প্রভতিকে আনন কহে, 
তন্মধ্যে মর্দলই শ্রেঠ। মৃত্তিকা ঘাধা নিশ্শিত মরী্গকে 'খুদঙগ বলে, এই 
ধর্খগই দস্বীর্তনে খোল নামে অঠিহিত। 

শুধিব--বংশী, পাবী, মাধুরা, তিন্ডিরী ও অঙ্যজাছি ত্ভিদে সধিরবাধ্য 
বহপবধ । শুশ্মধ্যে বংশীই প্রধান। বেণু, খদির ও রঞ্তচসাস 'ধাজঠ বংশী 
পিরিত হয। বেদু অর্থাৎ বাশ বৃক্ষ হইতে যে বংশী+জনে "্তাহাক্ষেই 
পীধারপতঃ বংশা বলে। ইছার পবিমাণ ভেদে জ্জাকীর নাম*তেন "হইয়া 
থাকে । 'দশ অঙ্গুলি পরিমিত বংশীকে মহানক্দা, একা পিশাক্ষুলী পারিজিত 
বশীকে নর্দা, ছাদশছুলিকে বিজয়, ৮তুর্দশাঙ্গুলিকে জয় খলে। 

ঘন-করতাল, ঘণ্ট। প্রভৃতিকে ঘন বাদ্য বলে। এরই "ছন বঝাঙ্যের 
ষংগ্য। হ্ীদশ। শীগ্্রে'এই রূপ ছে। 


১৪৮ হী ঈবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা । 





করতালং কংসবলে! জন ঘণ্টাথ স্ক্ষিকঃ । 
কম্পক। ঘটবাদাঞ্চ ঘন্টতোগ্গাঞ্চ ঘর্ধরম্॥ 
বঞ্াতালস্চ মঞ্জীরঃ কর্ত, ধর্জুর এব চ। 
স্বাদশৈতে মুনীক্রেণ কিতা ঘন সংজ্ঞকাঃ ॥ 
এই. চতুর্বরিধ বাদ্নের অধিকার ভেদ এইরূপ বর্ণিত আছে, যখ।-_-তত বাদ্য 
দেবতাধিগের, শুধির বাদ্য গন্ধব্বগণের, আনদ্ধ রাক্ষপরুন্দ্ের এবং মানব- 
মণ্ডলীর বাদ্য ত্বন অর্থাৎ করতালাদি। 
নৃত্য-_-নাটা, নৃত্য এসং নৃত্য ভেদে নিত্য তিন প্রকার। অঙ্গের অভি- 
নয়কে নাটা কছে। দেশ রীত্যন্ধসারে তালকে আশ্রস্ম করিয়। বিলাসের 
সঙ্িত অঙ্গের বিক্ষেপকে নৃত্য বলে। অন্য প্রকার অভিনয় বর্জিত 
হই কেবল মাত্র গাত্রবিক্ষেপকে নৃতা কে। এই নৃত্য পুনর্র্বার দেশী 
ও মার ছেদে দুই ছুই প্রক"র, সুতরাং নৃত্য ছয় প্রকার । যে নৃত্য শন্ভুর নিকট 
হইতে ব্রন্। প্রার্থনা করেন এবং ভরতমুনি কর্তৃক প্রচারিত হয়, তাহাকে 
মার্গনৃতায বলে, এবং দেশে দেশে রাজাদিগের আহলাদকর যে নৃত্য, 
'জঁকাকে দেশী কছে। সেই মার্গনাট্য নাটক, শ্রকবণ ভাপ প্রভৃতি তেদে 
.ঝিংশতি প্রকার । কেহ কেহ বলেন উহ! দশ প্রকার। যাহাহুউক পুর্বে 
যে নৃত্য, নৃত্য, এইব্ূপ ঠইকার বলা হইয়ছে ; তাহার অর্থ কাণ্ডব ও লান্ত 
বুঝিত্বে হইবে। পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হুইয়। যে নৃত্য “হয়, তাহাকে 
লাসা বা তাগুবলাস্য বলে ' 
নারদ সংহছিতায লিখিত আছে-- 
পুং নৃত্যং তাণবং প্রোজং স্ত্রী নৃত্যুৎ লাস্যমূচ্যতে। 
অর্থাৎ পুরুষের নৃত্যকে তাগুব এবং স্ত্রী নৃতাকে লাদ্য কছে। তাগুব- 
নৃত্য প্রেরশী ও বহুবূপ ভেদে ছই প্রাকার। 
কজজিকেপেজ বলত এবং অন্য অভিনঘ-শূন্যতাকে প্রেরণী বলে। 
খাঞ্যগত . ওদ্ধছ্য গ্রক'শ পূর্বক তাগুবকে বহরূপ কছে। লাসাও 
কঃবার স্করিত ও যৌবত ভেদে ছুই প্রকার। নাক নায়িকা উরে 
মিলিত হুইঝা নানাবিধ আদিরদ জনিত চেষ্টার সহিত আলিঙ্গন ও চূল্গন 
পূর্বক নৃত্যকে, স্ফরিত এরং অত্যন্ত মধুর ও লালাযুক্ত নৃত্যকী কর্তৃক 
₹ত/কে যৌবত কহে। 
নৃত্য-_-এই নৃত্য তিন গুকার বথা--বিষম। বিকট ও লদ্দু। ব্জ্ছুর উপরে 


পদ বন্পুতয় | ১৯৯ 





ভ্রমণ পূর্র্ষক নৃত্যকে বিষষ নৃত্য, বেশ ও আবরবের বৈল্নপ্য সম্পা্গন 
পূর্বক নৃত্তাকে বিকট এবং ভাপিকা-উক্ত নৃত্য বিশেষকে লঘু নৃত্য কছে। 
সাধারণ নৃত্যের বিষয় শাস্ত্রে ষে রূপ বর্ণিত হুইয়াছে তাহাই লিখিত 
হইল । এক্ষণে অঙ্গাতিনয় পূর্ববক নৃত্যের ভেদ বলা বাই তেছে-- 
তত্রাঙ্গানামুপাঙ্গা নাং প্রত্যঙ্গ নাং নিরূপণ । 
বখামতীহ ক্রিয়তে শাঙ্গ দেখাদি সম্মতম্। 

শাঙ্গদেব সম্মত অঙ্গাভিনয়, উপাঙ্জাভিনয় এবং প্রত্যঙ্গান্ডিনয় বথামতি 
বর্ণিত হুইতেছে-- 

“লপাঙ্জানি শিরোংসোরঃ গার্্ব হম্তকটী” পদম্। শিরঃ, স্বন্ধ, বঙ্গ, পার্থ, 
হস্ত, কটি ও পদ এই সাত স্থানের অভিনয়কে অঙ্জাতিনর কছে। গ্রীবা 
বাছ, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠ, উদ্দর, উরু, জঙ্া, জান্থু এবং ভূষণ এই নয় স্যালেয় 
অভিনয়কে প্রত্যঙজাভিনয় কছে। মস্তক, দৃক্‌, তারা, ভ্রকুটী, মুখ, নাসা, নিশ্বাস, 
চিবুক, জিহব।, গপ্ডস্থল, দত্ত এবং অধর এই স্বাদশ স্কানের অভিনয়কে 
উপার্জাভিনর় বলে। কেহ কেহ বলেন অঙ্গ ছয়টী, প্রত্যঙ্গ দশটী এবং 
উপাঙ্জগ তেইশটা। যাহাউক নৃত্য-শান্ত্র অপার সমুদ্র তাহার ইয়ত্তা কর! 
বায় না। তথাপি পূর্বোক্ত অঙ্গ প্রতাঙ্জের মধ্যে কোন কোন স্থানের 
নৃত্যের বিষয় বর্ণিত হইতেছে-- 

ধৃত, বিধৃত, আধুত, অবধূত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাছিত, পরিৰাহিত, 
অঞ্চিত, নিকুষ্চিত, পরা বৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ এবং লোজিত এই চতুর্দশ 
প্রকার শিরোনৃত্য । অংম অর্থাৎ স্বন্ধনৃত্য পচ শ্রকার, বখা--একোচ্চ: ল্জকণ, 
উচ্ছিত, অস্ত ও লোলিত। বক্ষোনৃত্য- দম, আতৃগ্ন, নিতৃণ্ন, কম্পিত ও 
উদ্ধাহিত ভেঙ্গে পাঁচ প্রকার। পার্খ-নৃত্যও পাঁচপ্রকার ধথ1--বিবর্তিত, 
অপস্ত, প্রসারিত, নত এবং উদ্নত। হন্তার্তিনয় তিন প্রাকার যথ। -. 
“জসংঘূত। সংযৃতাশ্চ নৃত্যহত্ত|! ইতি ত্রিধা।” অর্থাৎ অসংযুত1% সংযুত! 
ও [নৃত্যতত্তাঁ, ইহাকে হস্তকনৃত্যও বলে। এক হন্তে নৃত্যক্রিয্ুকে 
অসংযুতহস্তক, ছুই হন্তে নৃত্যকে পংযুতহস্তক এব ছুই ন্তই স্থির. 
ভাবে রাখিয়া কেবল মাঝ ছাব প্রকাশ করাকে বৃত্য-হস্ত কহে। 
সেই গ্ৃত্তের খ্বাবার তিন প্রকার সঞ্চার। যথা-্টগ্তান, পার্স . এবং 
অধোমুখ। পুর্বে যে অদংযুতহত্তক-নৃত্য বলা হইয়াছে, তাহার চবি. 
প্রকাক ভেদ পরিলক্ষিত হয়্। করেছ বা আরও চারিটী অধিক কছি- 


২2%. ইছিবিকুপ্রিয়াবারিক । 


রাছেন। সংগীক- ছামোদরে, আস হত কতা কিং প্রজার; কিক, হু 

রাঞে। দেই অসংমুজহন্তক নৃড়্ের খাম. বখ।-_ | 
পতাক।ক্্িপতাকো! হর্ঘচন্্রখ্যঃ কর্তরী মুখ্ঃ 
অরালম্ুটিঃ-শিখর.কপিখ খটক] মুখাঃ ॥ 
গুকষ্ঠুর কাজুরক্ষ পরকোযোইথ পল্পর:। 
সুচীমুগ্গ+-সর্থশির শ্চতুরো মৃগলীর্য রঃ 
হংসাস্কো। হংসপক্ষশ্চভ্রমরে। মুকুল স্তখ।। 
উর্ণনাভশ্চ সংদংশ স্তাুড়োইপরকবিঃ। 

কোঞ্ মতে; এই. চব্রিপ্. প্রকর হর্তক্র এবং. অব/যত আক.9 চারি 


প্ররুঃর দুই হয়। যথা 
উপধানঃ গিংহ মুখঃ কদম্থশ্চ নিকুঞ্জকঃ:। 


এই থে অষ্টাবিংশতি প্রকার হস্তকনূত্যের কথা বল! হইল, তাঁহার মধ্যে 
ছুই একটার কথা এখানে বিশেষ রূপে বলা যাইঠতছ্ে__ 
অন্গষ্ঠো যন্ত বক্রঃসন্‌ তর্জনীমূলসংশ্রিতঃ । 
খজবোহঙুলয়ঃ প্রিষ্টাঃ ন পতাক ইতি স্থৃতঃ ॥ 
অকুষ্ট বক্র করিয়। ভর্জনী-গঙ্গুলির় মুলে বিন্যাস পুর্বক অন্য অঙ্গুলি 
গুলি সরলভাবে রাখিলে, তাহাকে পতাক-অসংযুতহস্তক কছে। এই 
পতাক-হস্তক-নৃত্য কালে উহা! বক্ষঃস্থলে উদর প্রভৃতিতে পরশ করিবার 
বিধি আছ্ে। এই প্রকার সর্পশিরঃ, গুকতুও ও হংস্তান্ত প্রভৃতি তদা- 
কার হত্ত তঙগী দ্বারা নৃত্য বুঝিতে হইসে! সংযুতহ্ত্তক-নৃত্যের অঞ্জলি, 
কপোত্_ও কর্কট প্রভৃতি ত্রয়োদশ গ্রকার ভেদ আছে 
পতাকহন্ডৌ.তলয়োং সংশ্লিষ্ট শ্েত্তদন্লিঃ 
অর্থাৎ পৃর্ধেক্ত পতাক-হন্তকের মত ছুইহস্ত একক্র করিলেই অঞ্জলি 
হইল, দেবতাদিকে নমস্কার কালে যেরূপ হস্ততঙ্গী করিবা্ধ বিধি স্সাছে, 


| তাহাকেই" অঞ্জলি বলে। 
 হন্তকে নৃতোর-উ পধোগী করাকেই নৃত/হ। একছে, চতুক্জ উদ্ধত -প্রদ্তি- 


ভাঙারও-ভিশ প্রক্ষার ভেদ ক্জাচ্ছে, মতাভচর 'হত্রি শল্প্রকার। 
কটি বৃ পচ প্রক্ষা৫--ক ম্পিন-উদ্।হিন্ত, কথা, বিবৃক।:ও €রকিজধ | 
পদ নৃষ্য- সহ; আঞ্চিত), কুষ্চিত, প্রভৃতি: পদ নৃত্য অনেদশ, প্ক্কার/, 
স্বভা্িত: গদশ্ান পৃর্ব্ষ সৃত্যকে সম'কলে। 


এাানুরগঞ্গুরি 





সাধু-গোরদাস,। ২৪১ 


জেল ময়মন্লিংহছ সহধর সেরপুরেব সন্নিকটে লছমপুর গ্রামে হত 
কুগোর্পন্ন গৌরদাস নামে এক বালক ছিল। থে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
এমন্ধ্য। শ্ীভূশমী মমীপে নয়ন মু্দিরা বসিয়। থাকিত), এবং হরি হরি ধ্বনি 


পূর্বক নৃত্য করিত। তদ্দশনে লোকে অন্থমান করিত ইহা বৃদ্ধ জনের 
অভ্ুকরণ মাত্র, ফলত এই সপ্ভান তাহার স্বভাবিদ্ধ। 
এক দিন সায়ংকাগ্গে সেই ভন্বালক একান্তিক চিত্তে “গৌর আত 


আয়” বলিয়! গান করিতে কবিতে ভ্ঠ'ৎ হলপী দেবীকে স্বর্ণবর্ণা দেখিল, 
দেশিয় মনে ভাবিন, কি আশ্চর্ধা! সোণ|র ভুলদীগাছ কোথ! হইতে আদিল? 
এই বাঁশতে না বলিতেই দেখিল তুলপীর নিয়ভাগে সবংশীব্দন গৌব- 
গেবিন্দ-সুর্তি, ত্রিভঙ্গ ভর্গমন্ূপ ও ন্মেরাগ্ত, তাহার শ্রীমঙ্গ হইতে অত্যু- 
আসল সর্ণবর্ণ জো[ংয়। পক্ছধক্‌ রূপে বহির্গত হইয়া বেদীসহ তুলসীকে 
অ।লাকিত করিতেছে । তন্িবন্ধন বুন্দাদেবা বর্ণ প্রতিমা সদৃশী লক্ষিত! 
হইছেছেন। দেখিতে দেখিতে দেই প্রেমামৃত-সিম্ধুব জোয়ার ছুটিয়া বাল- 
কে হৃদয়-ঘবোবর পুনিয়া গেল। বালক অভূতপূর্ব প্রেমমাথা কৌ হ্হল- 
রসে পুলকিত হউগা সেই ম্দন-মনো মোহিনী শ্রীদুর্তিকে ক্রোড়ে ধারণ করিতে 
ধাবিত হইল" মহ কৌতুকী গোরাটাদ ক্ষণ-প্রভার স্তায় অন্তহিতি হইপলেন। 
বাপক অন্ধকারমনন দেখিষা, হায়! হায়! কোথায় সে হিরগুম নবচঞ্মা, হায় ! 
হায়! কোপধান তে নিখিল জগতের প্রাতির বস্তু, হার! হায়! কোথায় মে 
মহা মাণূর্য্যমত মুর্তি! এগ বলিতে বলিতে ভক্তজগতের শীর্ষস্থানীয় প্রেমা- 
মবে বিহ্বল হই গ্রলাপোদগার করিতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ-মধুরিমা- 
[নে যে, তাহার ত।দূশ অবস্থা ঘটিয়াছে, তদ্ধিষয়ে তর্দীয় বন্ধুগণ সংপুর্ণ 
অপরিজ্ঞাত বলিয়া তাহাকে বায়ু বেগের চিকিৎসা করিয়াছিল। | 
অহ]! গৌরমাধুর্য-ম্ধাকরের আলোক যাহ'র চিত্তফ্লকে প্রতিবিদ্বিত 
হনয়াছে, মেই মীত্র তচ্চিন্ঘ সুধার স্বাদ অন্ুভর করিতে পারে। তাহা 
দৈনধাজ্যের উচ্চামনে অ লীন, বিদ্ব রাজের লেখনী-কল্পবৃক্ষের ফলেও 
গ্রতিফলিত হয় না। শ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপ,-বস্ত-শক্কেযে ভ্রেমে কৌমার 
বৈরাগ্যপ্রাপ্ত বাপকের সংপার বিষয়ে নিষ্পৃহী, আমিষ দ্রব্য ভোজনে 
বিমুখতা, গৌরহরি নামে রুচি, শ্রীভুলপীতে তক্তি, হরিবাপরে নিষ্ঠা, বৈষবে 
দ্ধ! ও নদাচার প্রভৃতি সন্বর্ধিত হইতে লাগিল। 





২২ শঞ্টবিষুপ্রিা-পাব্জিকা। 





অনস্তর গৌরদাসের বয়দ যখন প্রায় চতুর্দশ বর্ষ, ত২কালে উক্ত সের- 
পুরের জমিদার গৌরগতপ্রাণ পরমটৈষ্ণবচুড়ামণি শ্রীযুক্ত র”য় রাধাভল্লভ 
চৌধুরী বাহাছর মহোদয় “শ্রীশ্ীরাধাপ্যারীমোহন জীউ” শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করেন। কার্ষাত, আঁমি সেই ব্যপারে উপস্থিত হই। ভাগ্যক্রমে ভক্তবর 
গৌরদাসের সহিত আমার সাক্ষ'ৎ হয়: তৎপর পূর্ব ঞ্চলে চলিলাম। ভক্তবর 
বোধহয় জীবনংস্কারের জন্য আমার সঙ্গে চগিলেন। আমি তাহাকে কহিলাঁম, 
অমমার সঙ্গে বিস্তর ক্লেশ সহা করিতে হইবে, হ্বদুগ্ম পথ বিশেষতঃ 
বছল ঝাড় পাড় অতিক্রম করিতে হইবে, সুতরাং এতদ্বাবা সাধন ভজনের বির 
ঘাটবার সন্তাবনা। ভন্তবর বলিলেন, আমি ক্ু্র কীট, উন্মন্ত বিশেষ, সধন 
ভজনের বিন্দৃবিসর্গও জানিনা, কেবল গৌরহরিনান বড় মিষ্ট লাগে বলিয়া নির" 
স্তর কহিয়! বেড়াই এবং প্র নামে অচিন্ত্য একটী শক্তি দেখিতে পাই, 
নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই জর্দয়ে অভূতপুক্ রসের সঞ্চার হয়, তন্থার! 
ক্ষুৎ পিপাসা তাপ কিঞ্চিম্মাত্রও অনুভূত হয় না, এবৎ স্বর্গীয় সুখ তুচ্ছাতি- 
তুচ্ছ প্রতীয়ম।ন হইয়া থাকে । অহে1! সত্য সত্যই নাম মহাপ্রভুর স্বয়ংূপ। 
সাধুর একহস্তে বুন্দাদদেবী সংস্থাপিত মৃগ্মগ পাত্র, অপর হস্তে করো, 
£ মুখে একবার গোৌরহরি বল, বল, বল এইত পথেব সম্বল, শবগৌরণোবিন্দ, 
বল।” অবচ্ছিন্ন এই পদ মাত্র গান কর্তেছেন। আহা সে যেকি অপুর্ব মধুর 
তাহাবর্ণন করা যায় ন|। ক্রমে পার্ধতীয় প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। সকলেই 
ভীত, কিন্তু পাধুবর নিভাঁক চিত্তে “গৌরমিংহ গৌরসিংহ” বলিয়া গভীর 
নিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রমর হইলেন । তৎকালে মনে প্রত্যয় হইল, বেন 
শ্রীগৌরাঙ্গ নৃসিংহবেশে অভয় দান করিতেছেন। তৎপর সুনাঙ্গ পৌছিলাম। 

বর্ষণ করকাদি নান! অলঙ্কার ভূষিত। বর্যাদেবী আবিভূর্তা হইলেন। তাহার 
প্রিঙ্ব-মহচরী নব যৌবন প্রাঞ্চ। সোমেশ্বরী নায়ি স্রোতশ্বিনী প্রথরতর শ্োত- 
শ্বিনী ভৈরবীর স্তায় ধূলীধুসরিত কলেবর| হইয়। পর্বতরাজকে ছিন্নভিন্ন করত 
তত্প্রজা বৃক্ষ লতা পাতা জীব জঙ্গম লইয়া বিজুলীর ন্থায় স্বকান্ত সমুদ্রাভিমুখে 
ধাবিত হইতেছেন। অহে।! ভয়ানক দৃশ্ত, আমাদের তরণী টলমলায়মানা, 
সকলে সয়ে ব্যতিব্যস্ত । সর্বতয়বিনিমুক্ত ভক্তবর, জয় গৌরবিশ্বস্তর 'জয় গৌর- 
বিশ্বস্ত” বঝিন্ন! গভীর হুক্কার করত গ্রেমবৈচিত্রে বলিলেন, কৃষ্দদাপি সোমে- 
শ্বরি! তুমি বুঝি কৃষ্চপ্রেমে মাতিয়। হেলিয়া ছুলিয়। চলিয়াছ? দয়[ময়ি ! দয়া- 
স্বভাবে ভরুক শাবককে বক্ষে লইয়া, বোধহয় তক্তিষোগ শিখাইতে পাতালপুরে 
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বিজ্ঞবর জান্ববানের মমীপে ধাইতেছ ? (প্রর্কতিস্থ হইয়।) হায় হায় ভনুক 
শিশু নদীগর্ভে পতিত হওত হাবু ভূবু থাই? মুমূর্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে? 
হা দীনবন্ধু শীটৈতন্ত ! হা পতিতপাঁবন ! তুমি ঘা কর, এই বলিয়। গৌরদ!দ সেই 
তরঙ্গিত তরঙগিণী মাঝে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। প্রকাণ্ড উর্দি দ্বার! ভক্তবর ক্ষণে 
জলের নিয়ে, ক্ষণে উদ্ধভাগে যাইতে লাগিলেন। সেই শোচনীয় ব্যাপারে 
সকলে হাহ!কার করিতে লাগিলম। তৎক্ষণাৎ মর্ববজ্ঞ শিরোমণি ভক্তবৎসল 
শ্রীগৌরাঙ্গ চিন্মঙ্জী কৃপারূপ। তরণীতে বুঝি ভক্তকে উঠাইলেন। তাই অগ্র- 
ভাগে দেখিলাম ভক্তবর নিরাপদে থক্ষ বলককে বক্ষে লইয়া পারে সমুত্থীর্ণ 
হইয়াছেন, এবং গৌরগদাধরের জয় হউক বপিয়্া অগুকটাহু ভেপগ করি- 
তেছেন। আছে সত্য সত্যই জীবোপকারে সাধুদ্দিগের জীবন সংকল্প যথা -- 
“জীবোপক্কতয়ে সাধোঃ প্রাণ সঙ্কলিতঃ স্বতঃ |” ইতি পুরাণ । 
পাঠক! এই ব্যাপারে সন্দিহান হইবেন না। তাছার কপাবলে হুর্গমা 
নদী পার অল্প কথা কুরুরও সুখে মহাসাগর সম্ভরণ করিতে পারে। 
যথা, শ্রগ্রন্থে-- 
“তং শ্রীমত কৃষ্ণটৈতন্যদেবং বন্দে জগৎগুরুৎ। 
যস্থ্যঙ্তু কম্পয়। শ্বাপি মহাবিং সম্তভরেত সুখৎ 1” 
অহে1! সাধুসঙ্গের অচিন্ত্য অপূর্ধ্ব প্রভাবে, জন মাত্রের হৃদয়ে বিশুদ্ধ চৈত- 
সতের আবির্ভাব হয়। সেই ভলুক শিশু শুদ্ধ ভক্কেরন্যায় তুলমী ঘট মন্তকে 
বহন করিয়া লইয়। যাইত, সাধু আজ্ঞায় তুলসী, শ্রবিগ্রহ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম- 
ণাদিকে সাষ্টাঙ্গ গ্রণিপাত করিত এবং হরিসংকীর্তনে উদ্ধীবাহু হইয়া নৃত্য 
করিক্চ। সাধু সুখে গুনিয়াছি, অন্তকালে তাহ।র জিহ্বায় গৌর-গোবিন্দের নাম 
স্করিত হইয়াছিল। অতএব শ্্রীর্চতন্য কৃপা করিয়। তাহাকে ভববদ্ধন 
ইইতে মোচৰ করেয়াছেন সন্দেহ নাই। শান্তর বগেন বথা-_ 
“দতকপা কল্পবল্লযাং হরি কূপা ফল মিত্যুপনিষ২ 1” 
অর্থাৎ সাধু কুপার্ূপ কল্পবৃক্ষে হরিকৃপারূণ ফল ফলিত হয়। যেমন বৃক্ষে 
ফগ স্বভাবতই ফলে, তেমনি সাধু কপ।তে কৃষ্তকুপা অবশ্য হয়। 
অনস্তর মহকুমা নেত্রকোণ! উপস্থিত হইপাম, সে স্থানে শ্রীসম্প্রদায়ের এক 
জন বৈষ্ব বাস করিতেন। ভক্তবর প্রুবিগ্রহ দর্শনার্ধে তাহার আশ্রমে গমন 
করত জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া গভীর হুস্কার করিতে. লাগিলেন। তজন্ব 
এক বিষঙ্গী শুদ্রাধম বিরক্ত হুইয়া, আরে ! চিৎকার করিয়া লোককে ত্যক্ত 
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করিম কেন? ভগবানের নাষ মুলমন্রন্্ীপ, তাহা দৃদয় হইতে বাছির কর! 
সঙ্গত নহে। ঘক্তবর বলিলেন, মহাশগ! আমি বিজ্ঞযুখ শুনিয়াছি, মন্ত্রের 
অতীবঞ্গঘু উচ্চারণেশ নাম অপ) ঘমন্তৃপ্য স্বলঘুচ্চারোজণ ইত্যভিধাথতে )” 
এবং হুবিলাম লীলা গুখাদি উচ্চৈৎস্বরে বলার নাম কীর্তন কহে। যথা-- 
নামনীলা গুণাদানা মুচ্চৈ ভাষাতু কীর্ভনং ৮ 
জপের বহু উপকরণেন প্রসোজন, তাহার একটী জিনিষের অভাব হইলেই 
জশনিষ্পর হয় না। কীর্তনের বাধকত[ভাব যথা-- 
“দেশ নিয়ম মত ন কাল নিয়ম স্তথা। 
নেচ্ছিষ্টাদৌ নিষেবোপ্তি হব্রোমণি লুক 7” 
অর্থাৎ হরিনাম সংকীর্নে স্তানের নিম নাই, কালেক নিধি নাই, 
অপবিত্রাদিতে নিষেধ নাই অন্তএন জপ অন্পক্ষ। কীন্ধন ক্ুষ্ প্রাপ্ধিন সহজ 
উপায়। গায়ং শীর্ষ 'অজ্ঞুনকে বপিষাঁছেন, যে প্যক্তি আমাৰ ন।ম গুণাপি 
কর্তন পূর্ন্ন ক মৎ প্বৰপ শ্রবিগ্রচাদি সম বিচবণ কবে, শামি তাহা 
স্থানে বিক্রীত হই। যথা, আদ্দিপব1ণে_- 
“গীত্বাচ মম শাঁমানি বিচতেন্মমসন্পিদো | 
ইনি ব্রনীমি তে সন্যং জীতোতং সা চাজর্ন ॥” 
মহাশয়! শুনিয়া থাকিবেন, ব্রহ্গব্দা ঠাকুর মননে ও জিহবা দুই 
লক্ষ, উচ্চৈঃম্ববে থক লক্ষ এই তিন লক্ষ হব্নাম ববিছেন। সো লীচৈত- 
নোোর কৃপায় তই ভক্তদয়ে সিদ্ধান্ত শ্কবিত হঘ। ভল্বাক্যে শদা- 
ধম ঈষৎ সংবন্তে বলিশ, 'জাবে গশ্ডমূর্থ! শুকপাখীব মহ তই একহী বচন 
ভাওডাইলেই কেবল হয় না, সারগ্রাহধকে নিজ্ঞ বলে চান হরিনাম এক 
জন ধর্াচাধ্য ছিলেন, 'াই তিনি মায়াশবণাষ জ্নন্ত নিদ্রাভভূত জীন- 
গণকে সুগোপা ভগবানের মামকপা মুতগঞ্জীবনা মঠৌযলি পান কহাইয 
বিশুদ্ধ চৈতন্যদান করিয়াছেন | তৃই কি সেই বঙ্গ হরিদাস? সাধু বলিলেন, 
মফাশয়! আমাকে আর অপবাদ-অন্ধকুপে নিক্ষেপ কবিবেন না! আপনার 
সতপকন্িক পরিচয় পাইলাম । 
শু্রাধস ক্রোধাপিট ভই”--ভানে নবাঁগম চণ্তাল ' তোকে সম্পূর্ণ পৰিচয় 
দেই”, এই বলিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল। ভুতস্প উৎপন্দিত সাধুর মন্তক 
বেদীর্ণ হইয়। রুধিধ-আোত বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে জ্ঞানিগণ হাহাকার 
করত কছিজ্ন, ছাঘ হার বিনা মেতে বজাধাত) নির্দোষে নিরীহ বাক্কিব 


নিষেদন। ২০৫ 





ভয়ানক দণ্ড। নিচারালযে বিজ্ঞাপন করিলে বিশেষ ফল ফলিতে পারে। 
সাধুর কহিলেন, এই অসন্যুক্তি, আত্ম।ভমাণীর অবস্থ। এই গ্রাকাঁরই ঘটিয়া 
থাকে। আঙে। ঈভ/যত্যই সাধুণণের ত? অপেক্ষা মধিষুতা | ততস্থ ইটৈষণব* 
ঠাকুর সেই ্দয়ব্দািরক ব্যাপার দর্শনে শৃদ্রাধমূক কহিলেন, অবে পাষগু ! 
তোর আর নিস্তাব নাই। ভুই স্বেস্থাপূর্ববক মর্ব অমগলমন হতা১ল গরল 
পান কবিয়াছিস। এই জ'লায় অনস্তকাল জলিতে হইবে। শান বঙেন-2 
“আয়ুঃশ্রিরৎ যশোধর্্ং শোকান'শিষ এবচ । 
হস্ত শ্রেয় ংসি সর্ধাদি পুংমো মহদতিত্ মঃ॥” 

ভাঙার্থ। সামকদিগেব ধিছবেষ যে ক্ষেবন মুহ্রামাতর হেতু তাহা নছে, কিন্ত বত 
অনর্থকাশী। এই অভিপ্রাধে কছিতঠেছেন, ষে ব্যক্ত সাধুকে উত্গাড়ন করে, 
তাহাব আয়ু, দম্পন, যশ$, ধর্ম, ন্বর্গ, অ.শীবাদ'দি সব্বযন্গল পিনষ্ট হয়। 
তাহা নির্শমাৎসরদাধু কর্তৃক হয়ত সাধু ডন টিরণাজ দ্বাবা নিষ্পাদিত হয়। 
₹ৎ্পর ডাক্তীর আনষা বলেন, এই ক্ষত "তপুর্বক ক্স করিলে 
নূনকমে একপক্ষে উপশগ হওরা সম্ভা। সাধুণব তাহ অস্বকার কথিষ। 
গৌবহবি নাম-মখৌষনি জীতূলসীবেধীমণ্ডিকা অন্থপান সেপন পুর্র্বক 
একদিনেই আবোগ।শাভ করিগ্লা।ছলেন আছো! জীগৌরগণের সকলই আনে 
[কক কাণ্ড। বস্তহঃ তদ্দশনে সকলেই এক্ বাক্যে গৌর্ধাসো দৈববল 
স্বীকার করিয়াছিল। মহৎ 'আভিক্রমেন আওফল হিপন্ষে দেই শুদ্রাধম 
খঞ্জ হইয়াছিল । পশ্চাৎ জাশিয়!ছি সে সর্দস্বান্ত হইয়া অত্যন্ত ঘ্বণাস্পদ 
শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়ছে। পাঠক! এখন দেখুন মহদাতক্রম সর্বশুভ-বিদ্রাবক 
কি না। 

শ্রীগৌবান দাস-দামাভ।স--লীশীনাথ গোক্বাদী। উথলী। 

- +2++ 


নিবেদন । 


কেন মোর দিল নিধি বমণী জীবন» 

গুকম ভ০েম যদি) সেব্িতাম নিববধি, 
পরাণ ভবিযা মোর শ্বগুত্ চবণ। 

গুক পদে হ'য়ে দাস, পুবাতেম যত আশ, 
দেখিভাম কোথা মিলে গোপীকা-রমণ | 


২০৬ জীপ্রীবিষুত্রিয়া-পত্রিক || 








২ 
গুরু কূপ! বিনা নাহি মিলে সে রতন, 
তাই গে! বাসনা মনে, প্রাণ ভরে সঘতনে, 
সে রাতুল পদযুগ করিতে সেবন। 
কি কব মরম ব্যথা, সেবন দূরের কথ, 
ন। পাই বাসন! মত হেরিতে চরণ । 
৬ 
সংসার অনলে ষবে পুড়ে এ জীবন, 
তখন কেবল হায়, মবমে বাসনা যায়, 
শ্রীগুর-চরণ সেবি পেতে শান্তিধন । 
গুক কি অমূল ধন, বুঝে শুধু সেই জন, 
গুরু পদে রতি মতি টেলেছে যে জন। 
৪ 
যদিও আমার গুক গোবিন্দ-কিস্কর, 


নিও গোবিন্দ পায়, সার চিত সদ! ধায়, 
তবু আমি জানি ভারে তারি রূপান্তর, 
* কালিন্দী দাঁসের প্রায়, কবে তীর পদে হায়, 


প্রাণের ভকতি সহ ঢালিব অন্তর! 
৫ 
মাঝেতে জাহবী শুধু আছে ব্যবধান, 
ও পারেতে গুরু মোর, এ পারেতে আখি লোর 
ঢালি আমি লয়ে নিতি দগধ পরাণ । 
এত ফাছে তবু হায়, বাল সদা নাহি পায়, 
রমণী বলিয়া তার দরশন দাঁন। 
(ন| জানি কতই পাপে মাখ। এ পরাণ ! ) 





* পাওুয়ার অন্তর্গত গৈপাড়া নিবাপী কালিন্দীদাস একজন শ্রেষ্ঠ গুরু- 
ভক্ত ছিলেন, গুরু সাধনাই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি 
দেছত্যাগ করিয়াও লিঙ্গ শরীরে গুরু সেবা করিয়াছিলেন । 


নিব্ধেন। 


১৬] 
তাঁই বলি কেন হেন রমণী জীবন, 


পুরুষ শরীর হ'য়ে, প্রকৃত প্রকৃতি লয়ে, 
করিতাম যদি ভবে জনম গ্রহণ, 
তবে গে জগতে মোর, রহিত না৷ স্থথ ওর, 


গুরুমুখে ব্রপ্জলীলা করিয়। অবণ, 
(প্রেম সরমীতে চিত হইত মগন 1) 
৭ 
গুরু গে! করুণ! তুমি করিও আমায়, 
আমিগো ! দুর্ধল অতি, তোমা বিন! নাহি গতি, 
সকলি তজান তুমি কি কব তোমায়! 
যেখানে সেখানে রই,- যেন আমি নাহি হই, 
ও পৃত চর্ণ ছাড়। রেখ রাঙ্গ। পায়। 
৮ 
যদ্দিও অযোগ্য আমি তোমার দয়ার, 
তবু গো করুণ! করে, দেছ ঠাই পদে মোরে, 
". যেন গে! চরণ ছাঁড়! নাহি হই আর! 
বাইবে জলধি পার, প্রাণ করে হাহাকার, 
কি জানি চঞ্চল চিতে কি ঘটে আমার । 
8১ 
অথবা, » 
মোর সম ক্ষুদ্র তুমি নহ দয়াময়, 
কাতর হুইয়। প্রাণ, চাহিলে দর্শন দান, 
অলক্ষ্যে দর্শন দিবে তবে কেন ভয় ! 
আমার বাসনা এই, আর কোঁন সাধ নেই, 
ভকতি কুসুমে যেন পুজি পদদ্বয়। 
৯০৩ 
রাখিও আমারে দেব ওই পুতপাক়, 
এ অযৌধ চিত হায়, বিপথেতে যদি ধাঁয়, 
কেশে ধরি পদে টেনে নিও করুণায়। 


২০৮ প্শনিবিষুপ্রিয়া-পঞ্জিকা । 


পলিপ 





নাহি জানি কোন তত্ব, ফেবলি অসারে মক, 
ভরসা! পাব পাঁর ভোগাবি দয়ায়। 
৯১ 
তোমান চরণে দেব! মিনতি আমাব১- 
ভুলে যেন শত ভুখ, আঁমাব আমিত্ব ট্রক, 
দাসীত্ে মিশাতে পাবি ইইদেবতার। 
গুরু গে! করুণ কবে, প্রেম ভক্তি দ্বেহ মোঁবে। 
পাই মেন ব্রজে কৃষ্ণ সেনা অপিকাৰ, 
বৈষ্মবজন-সেবিকা- ইঈমতী নগেন্দ্রবাল। দ্রানী। হুগলী 





বেষ্জবধর্্ম। 
চতুর্থ প্রস্তাব | 
পুর্ব প্রস্তাবে মন্তরপ্তক সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে ছুটি কথা লিখিয়া- 
ছিলাম। ভগবান কৃপা কবিঘ] গুরক্রূপে জ্রীদকে শিক্ষ। দেন) জীব গুরু- 
পদদাজায় কর্ববামাত্র পবিণর্তীত হইয়। আবাব ভাবদেহ প্রাপ্ত হয্ব। সময় 
পূর্ণ হুইয়া আদসিলে ভগবান স্বয়ং আকর্ষণ বেন, কি যেন তিৎ বেগে 
অ।সিয়া অঙ্গীবশে হৃদয় শুীবেশ করে, সমস্ত ম্লিনতা কুতকরূপ আব- 
জ্জন। পরি্ঁতি তইষ। পিসাসাব উদ্দষঘ হয়। সমস্ত ধশ্মেগুককরণ আছে। 
একজন বিশ্বাপী শ্রীষ্টানের মুখে শুনিঘাছ) তিনি গদৃম্দ ভাবে বলিলেন, 
“আমাকে যে দিন গ্রশ্ত ধীশু কুপা কনিয়ছেন, সেই দিন হইতে অন্ধকারে 
আলো! পাইয়াছি” এইরূপ সমস্ত ধন্মাবলম্থিদিগেব দীক্ষাপ্রণালী আছে। 
কেবল মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কৌন ফল হয় না) সে মন্ত্র সিদ্বমদ্ত্র নহে, 
তাহার শক্তি কিছুমাত্র নাই। সে লৌকিক স্বার্থপুর্ণ ব্যাপাব। সিদ্ধমন্ত্রে 
এমনি মাহাত্ম্য যে, জীব তাহা পাইবামান্র উন্ম হয় শ্ীগৌরাঙ্গের চরণে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। হোকিক গুরুদেব মন্ত্র দিলেন আর অমনি বৈকৃঠের 
পথ পরিষ্কার হইল, ইহা শান ও যুক্তি বিরদ্ধ। বিন! সাধনে কি বিনা 
ভগবানের কৃপায় কিছুই হয় না। এ সাধনের ধন, অমূল্য রতন, ভৰ- 
পারের সম্বল। জীবের ভাগ্যোদয় হইলে আপনি আসিগ্াা উপস্থিত হয়। 
পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বাঞ্জারে পাওয়। বায় না। 


বৈষ্ণবধর্শ ! ২৩৯ 





শ্ীনরোত্তম ঠাকুরমহাশয় কারস্থ ছিলেন, সেব! ছারা লোকনাথ গোহ।মী 
বাধ্য হইঘ। মন্ত্র দিলেন। তিনি জানিয়ছিলেন যে, লোকনাধ তাহার গর, 
তাই কত সাধন করিয়! কত সেবা করিয়া গুরু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান 
নরোতম ঠাকুরের হাদয়ে প্রবেশ করিয় বলিয়াছিলেন,, “নরোত্বষ, তোমার 
গুরু লোকনাথ, তিনি শ্রীবৃন্দবনে নিভৃত কুঙ্তে ভঞ্জন করিতেছেন” ঠাকুর 
মহাণয় তাহার প্রেমভক্তি চল্লিক। গ্রন্থে বলিয়াছেন 2-- 


“ীগুকুচরণ পদ্প, কেবল ভকতি সঙ্পঃ 
বন্দ মুঞ্চি সাবধান মনে। 

যাহার প্রদাদে ভাই, এ ভব তরিয়। যাই, 

| রুষ্প্রাপ্তি হয় যাহ! হনে 

চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জগ্ষে প্রভু সেই, 
নিত্যজ্ঞান হুদে প্রক।শিত। 

প্রেম তক্তি যাহ। হতে, অবিদ্য। বিনাশ যতে, 


বেদে গায় যাহার চরিত ॥* 

অধিকাংশ লোক মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থকেন। বংশপরম্পরা পাদ ঞুতু- 
সম্তানগণ এবং গুরুজন মন্ত্রদীক্ষ! গ্রদান করিতেছেন, যাহার! মন্ত্র গ্রহণ 
করিতেছেন) তাহাদের মধ্যে ধিনি বিশ্বাস করিয়া! অতি গোপনে ষহামন্ত্ 
হৃদয়ে রক্ষ| 'করিলেন,,ঠাহাকে একদিল না একদিন ঈচৈতন্যের মহিমায় 
প্রেমলাগরে ভাসাইয়। লইয়। ঘাইবে। ইহাকে “আশা বন্ধ” কছে। যখন দেখ 
সরিয়! ধায়, তখনি পূর্ণচন্দ্র নয়নপথে পতিত হয়। মেখে চাদ ঢাফিতে পারে 
না; কেবল চক্ষুর শ্রক্তি আচ্ছাদন করে। শ্রীগুর কৃপা করিয়। চক্ষু ফুটাইলে, 
দর্শন হ্য়। আমরা পণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচগ্ দিয় থাকি। কি গুণে 
যে শ্রেষ্ঠ তাহা বিচার করিলে অবশ্য দেখিতে পাইব। শ্রীপুর মনুষ্য 
হইলেও তিনি গুরুনূপী শ্রীভগবান্‌, ইহ। একাদশস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে 
সেই মন্ত্রদ(ত1 গুরু যাহার কর্ণে মহা মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন সেই প্রত মন্গুষ্য। 
আঙ্জ একটী প্রেমিক বৈষ্ণধের কথা মনে হুইল। ময়মনসিংহ ছত্রপুর গ্রামে 
ইছার জন্ম। যিনি লক্্ীনাথ যোগী নামে: প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি স্বচক্ষে এই 
মহস্বাকে দর্শন করিগ্াছি। মহাত্মা! লক্ষীকান্ত যুগী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
স্বীয় প্রতিভায় বিদ্বান্‌ হইয়া গণ্যমান্য মোক্তার হুইয়াছিলেন। কিশোরদাস 
বাবাজী যে দিন তাহাকে মন্ত্র দিলেন, ঠিক সেই ছিন হইতে মল মুতের জ্যাক 

রি 


২১৫ শীতবিষুঃর্জিযী-পতিকা । 








সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিন। ভেক পরিচ্ছ্ণ কৌপীন পরিধান করিলেন। বাসগৃছে 
আখড়। হুইল, বিবাহিতা জী বৈষ্ুবী হইলেন) এক্দিলে সমস্ত পরিবর্তন । 
আমার সংদারে অনিত্য ব্ষিয়ে থাকিয়া লক্ষ্মীকান্ত ষে অবস্থয় ছিলেন, আজ 
তাহার মুখের ভাব €বপিম্) বোধহয় এই তাহার সখের অবস্থা। কেমন 
উত্মাহ, কত আনন্দ হৃদয় ফাটিয়া! বাহির হইতেছে; কখন হালি, কখন 
ক্রন্দন, কখন উচ্চৈ৫স্বরে হরিনাম, নামের হৃক্কাতর নগর কম্পিত। ক্রমে ক্রু 
যে ধেনরনারী লক্ষীকাস্ত নানজীর শিট মন্ত্র লইলেন তাহ]রাও এ ভাবে 
তৎক্ষণাৎ পরিণত হইলেন কি যেন আকর্ষণ; কি আশ্চর্য্য তড়িৎ ক্রিয়া। 
যেন উগ্রনীধ্য মদ্দিরাদ্র উন্মত্ত কঁরয়। তুলিপ, ক্রমে ক্রমে বছ শিষ্য হইল। 
একদিন ব্রহ্মপুত্র তটে বিদ্যাপয়ের চারিশত ছাত্র লইয়া হদ্দিনামের ''কাওয়াদ” 
করাই মিষ্টাম ভোজন করাইয়া ছিলেন। চ।গিশত বালকের ক স্বীয় কে, 
যেগ করিয়। গগনভেদ) স্বরে খল জয় জম্ম গোরাগ” "বল হর, হবিখোন” 
রবে ব্রহ্মপুত্র নদের তরঙগলহ নগর তোলপাড় করিরা(ছলেন, এ দাগ সেই 
চারিশত বালকের মধ্যস্থিত একপন মিষ্ট ভোলী। 

কত সন্থান্ত ব্র্গন অগ্টাঙ্গে বাবাজীকে প্রসাম করিয়াছেন । এহ জন্য আম 
অ(য/র [শও1 ঠাকুরকে এ কথা ভিজ্ঞ।ল। কাপফাছুল।ম, এ যুগাকে ( ওগ্র 
নির্শ,পকাগী) জ্রাঙ্গণ শ্রনাম করে কেন? ৬পতাঠাকুর, মহাশয় 
বণিয়।ছিলেন, ' চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেচে। হরিতাক্তপরায়ণচ ।? আভা ৩০ খপ 
হণ ধে নান শুণগাছপাম, ধাহাকে একবার দোখজা। |ছঞাম, বাহ।4 
আএখের কথা, উপদেশ শানয়|ছণাম, আজ মেহ হস হান শ্রেমমাখা 
মুখখ|ন মনে পড়িল, ঘন ঘন ওঠ।ম্পত হইতেছে, কখন উদান নয়জন, 
অশ্রথার[& বক্ষ ভালা যাইতেছে খড়হ দয়া, সকণকেহ ধরিয়া ধ!এয়া কোল 
6৫ল; এতাঁদলে বুঝিগাম বাখা।জর এ ভাব লি কোথা ৎইতে আদল, (কিসে 
হুহল। হঠচৈঙ্ন্ততাগবত ও শক্তরসামুতাসন্ধু পাঠে দে'খলাম, খাবাজী এ 
তাবগুলি কোথায় পাইলেল। শাঅমিয়-ণিম।ই চারত পা9 কারয। বুঝলাম, 
শীগৌরাঙ্গ ঘ।হা1ও হয়ে গ্রবেশ করেন, তিনিও তপ্তাব প্রাপ্ত হয়েন। পরশমণির 
গুপে সক্লেহ সেণা হয়। কিন্তু এ পরশমণির গুণ আরো তীব্র । সোণ! হয় 
মার পে) আব।র দেহ মোণ। অন্য ধাতুকেও গোপা করিতে পারে। ধঞ্ত 
প্রন্থুর খঙ্ছ। ৩০ বত্প্ পুব্বে যে দৃশ্য দেথখহুণ।ম, আগ তাছ। উপলান্ধ 
করিলাম । এইরপ মহ।মন্ত্র বাহার জদয়ে আছে, একদিন না একদিন সেই মন্ত্র 


বৈফাবদন্ । ২১% 


পশাপপাশী শপ পণ পাশাপাশি শি ০ পর সপ ভাস পিপিপি তা 


চৈতন্য হইয়া মনুষ্য জন্ম লফল করাইবে, এবং তিনি "যাহাকে মন দিবেন 
তিনিও সেই ভাব প্রাপ্ত হইবেন। 
মন্ত্রবাধন করিতে হইলে মন্ত্রেব দেবভ! শ্রীভগব/নকে ম্মত্ণ মূনন কর! 
উচিত হা গৌবাক্ষ, হ] নিত্যানন্দ ও বলিক্কা ডাকিতে ডাকিতে দয়ার 
ঠাকুর দমন্ত গুলি তাবস্করণ কবিযা দিবেন। সদ্দাচার, গৌর, দয়! ও প্রীতি 
মাপনি অ।সিয়া উপস্থিত হইুবে। গুরু পাদাশ্রয় বৈষ্বধঙ্ধের প্রাণ, ভক্তি ও 
প্রেম উপাদান, মহামন্ত্র হরিনাম বীজ এস হাই প্রাণভরিয়া হুবিনাম 
করি। এমন হযো(ণকোন যুগছিল না? ইহা] কলির দুর্বল কাঙ্গাল 
জীবের উদ্ধারেব একম্ত্র উপায় গুবিশাম সাধনেব কোন ক্লেশ নাই, যজ্ঞ 
নাই, ক্রিয়া নাই নাম লইতছে লইঙেই প্রেন্ধন লাভ হয়। অনেকেই 
আজকাশ বৃথা তর্ক বিতর্ক করিয়া সময় নষ্ট করেন। মন্ত্রের অর্থকি, 
হরি বিলে কি হয়, এ বিষধ মীমাংসা কর্সিভে চাই না। হরিনামের সঙ্গেই 
মীমাঘস। গাথা আছে, নাম লইতে লইতে বিশ্বাম হইবে, শ্রদ্ধা হইবে। 
ইপিনামে এমনি শক্তি মাথ। আছে ষে পান কখাবন্তায় ন।ম নুধাপান করিতে 
কবিতে ভখব্যাধি আরোগ্য হইয়। মাইৰে। বিচ।র করিয়া বা প্রত্যক্ষ 
কবিষ। নাম মন্ত্র সাধন কবিতে গেলে 'আধারেই পাফিতে হইবে। বৈষ্ণবধঙ্মে 
অন ধম্মেব*ন্যাপ অন্তষ্ঠান, বাগ বজ্ঞত প্রয়োজন করে ন।। পহরের্ন মৈব 
কেবধলম, কলৌনাস্ত্রোব নস্তেব নাম্তেব গতিরন্যথ।৮ ( ঘন্যানা ধর্শে 
মনঃ স্থিধ, ঘোগ জ্ঞান প্রভৃতি কত কঠোন সাধন কবিতে হয়) এ ধণ্বে কার 
কিছু নাট কেখশ হ বনাম । একবার দুইবাখ নাম কবিলে ক্রমে ক্রমে মন 
নিশ্মীণ হইবে আখনন্দম্ ভব আিয় উপস্ডিত হইবে। লোৌকলজ্জা অভিমান 
টুর্ণধিচুর্ণ *ছযা ধুলা লুণ্ঠিত করিয়া ঘেলিবে। এমন স্যেগ হারাই না। 
একদিন এ কথা মনে পড়িবে, একদিন জাণিবে যে, হরিনাম ভিন্ন উপায় নাই, 
কিন্ত সে দন মনে হইলে কি হইবে মেঘে আস্থিমকাল, শখন আর বলিবার 
সময় প'ইনবে কোথায় অনেক বন্ধুলোন আসন কালে বলিয়।ছেন, ভাই, কিছুই 
কবিলাম ন। তাহ বলি, সময থাকিতে এস ভাই একবাব হরিনাম মহা মন্ত্র 
সাধন করি । দয়ার ঠাকুর কাঙাল মাজিযা জীবেক ছুঃখ দূর ক্করার জন্য স্থারে 
দ্বারে হরিনাম বিলাইযাছেন, দেই দয়াশ প্রনৃর ক্কপাপান্র আমাদের গুরু, 
আমরা তাহাদের পাদাশ্র্ করি, তাহারাই সিদ্ধমন্ত্রৰত! গুরু | 


প্রমুক্ুপলাল দা 


২৯২ ভী উবিষুপ্রিদ-প্জি ক1। 


পৌরাণিক শৌরলীল। ৷ 


(চৈত্রসংখ্য। ১৩৭ পৃষ্ঠার পর।) 
বৃহস্পণতর আল্ঞায় দেনরাঞজ ইন্দ ফাল্ন মাসেস্ুর্ঘোর আরাধনা করিতে 
লাগিলেন। হৃর্ধ্য সন্তষ্ঠ হুইয়া নিদমণ্ডল হইতে একটা চতুতুর্জ রক্ত- 
বর্ণ ত্রাহ্মণকে ইঞ্জদেছে প্রবেশ করাইন। দিলেন। তখন ইন্দ্র অযোনি্ 
ব্রাঙ্গণ হইলেন ও তৎপত্বী শচী তিনিও ব্রাঙ্গপী হুইয়। তাহারা ছই জনে 
গঙ্গা কূলে রমণ করিতে লাগিলেন । 
স্র্ধ্যের আরাধন। করিয়া ও নৃর্ধ্যাংশ লইয়া যে জগন্লাথমিশ্র পূরন্থরের 
জন্ম ইহা সর্ব! অপ্রসিদ্ধও নহে। এ বিষয়ে আমি আর একটা প্রাচীন 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়া দিতেছি £ ৃ 
কবিকম্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৪৬৬ শকে চতীমঙ্গণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
তাহাতে ও শ্ীজগম্নাথ মিশ্রপুধন্দয়ের সৃর্ধ্যাংশ লইয়া জন্ম গ্রহণ বর্ণিত হই- 
রাছে। ষথ1-- 
অবনীতে অবতরি, শ্রীচৈতনয নাম ধরি, 
বন্দহ ন্যালী চুড়ামণি। 
সঙ্গে সা নিত্যানন্দ, ভূবন আনন্দ কন্দ, 
পতিতেরে লগয়ায় শরণী ॥ 
ভুবনে বিখ্যাত নাম, নথধনা হুপুণা গ্রাম, 
জন্ুতবীপ-পার নবদ্বীপ। 
জন্ম কলি একাকারে, শ্রীচৈ্তন্য অবতারে, 
প্রকাশিল! শ্রীহুরি সঙ্গীত ॥ 
নদীয়! নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরনার 
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী। 
ত্রিভূষন অবতংম, হইয়! মিছির-অংশ, 
বাপ কৈলা অখিশ পরাণী। 
এই গ্রন্থ খানি ৩৫৩ বদরের প্রাচীন। গ্রস্থকার যে রাজার আবশ্রয়ে 
_ খ।কিতেন, অবস্থাই, তিনি সেই রাজ-পুস্তকালয়ন্থ ভবিষ্য পুরাণ দেখিরাঈ 
জগক্পাথের ুরধ্যাংশ লইয়া জন্ম গ্রহণ এই কখা। লিখিয়'ছেন। যে হেতু 
লীঠৈতনামজল, আতগতন্য ভাগবত প্রভৃতি গগ্থে জগগ্নাথ মিশ্রের সর্ষয।ংশত্ 





পৌরাপিক গৌরলীকা। $ ২১৩ 





লিখিত হয় নাই, ম্থতরাৎ ভবিধ্যপুরাণ ব্যতীত এ দন্ধান আর তিনি 
কোথায় পাইবেন। 
ইহার পরে শচীদ্দেবীর গর্ভাধান বর্ণন এইরূপ-_ 
ভাদ্রেশুক্লে গুরোব।রে দ্বাদশ্যাং ব্র্গমণ্ডলে। 
প্রাহুবার্সীৎ শ্বয়ৎ বিষুধুত্ব। সর্ধ্বকলাং হরি ॥ 
এই গ্লোকের সার অর্থ--ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশী গুরুবারে সকল কলার 
সহিত অর্থাৎ পূর্ণরূপে বিষু। শচীদেবীর শরীরে প্রাদভূত হইয়াছিলেন। 
এই কথাটা আপাতত শুনিতে কিছু বিরুদ্ধ বোধহয়, কিন্তু বিচার 
করিলে দে বিরোধ থাকে না। আমুরার গুপ্তের কড়চায় লিখিত আছেঃ-- 
গতে দেবর্ষি বধ্যেতু স্বাশরমে ভগবান্‌ পরঃ। 
জগন্নাথন্য বিপ্রর্ষে মনস্যাবিশদচ্যুতঃ ॥ 
তেনাহিতং মহত্তেগগে! দধার সময়ে সতা। 
এতশ্িন্নস্তরে সাধবী শচী পতিপরায়ণা ॥ 
লেভে গর্ভৎ মং + ্ 
অর্থ__দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠ হইতে শীয় আশ্রমে গমন করিলে' পয়ম 
পুরুষ তগবান্‌ অচ্যত ই্টলগল্পাথবিপ্রের মনে প্রবেশ কবিলেন। সেই 
জগল্প।থ মিশ্রেব শরীরস্থ তেজ) সতী শর্থাৎ শচীদেবী সময়ে ধারণ করি- 
লেন। ইছার পরে পতি পথায়ণ! মাধ্ৰী শগীদেবী গণ্ভ ধারণ করিলেন। 
এই কথা গুলির মধ্যে জগন্নাথ মিশ্রের শরীরম্থ বিষু-তেজ শচীদেবীর় 
শরীরে প্রবিষ্ট হয়, দেই কাঁলটাই ভাদ্র শুরলাপ্ধাদশী বুঝিতে হইবে৷ ইহার 
পরে মাঘ মাসে এচীদেবীর গর্ভধারণ ইহা ্রুচরিত।মূতে প্রপিদ্কাই আছে। 
ভবিষ)পুপ্নাণে ইছার পরে দেবগণের স্ততি বর্ণন আছে। সেই শ্লোক 
গুলির মধ্যে কমটা £শ্লাকাংশ এখানে উদ্ধত হইভেছে-_ 
“নমন্তে শচনন্দন-নন্দ কারিন্ মহত পাপ সম্ভাপ হঙ্গাপ হারিন্” 
অনর্পতচরীং চিরাৎ করুণগাবতীর্ণঃ কলো, 
সমর্পয়িতু মুনতোজ্জলরসাৎ শ্বতক্তিশ্রিয়ং | 
হরিঃপুরট শ্বন্দরছ্যতিকদন্বলন্দীপিতঃ 
সদ] জ্দয়কন্দরে স্ক'রতু নং শচীনন্দনঃ ॥ 
“নিমন্তে এই শ্রোকাংশের বিষয় কিছু বলিবার নাই। “জনর্পিত- 
চরীং” এই ক্লেরক লইয়াই কথা, বৈষ্ণব মাত্রেই জানেন এই গ্লোকটা 
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জীপ গোস্বঃমধ কত বিবপ্কমাধব আটকের বিজ লান্দী। এই শ্ীন্প 
কৃত শ্লেক পুরাণের মধ্যে কি জকাবে গ্রতেশ লাভ কন্ছিলঃ হয়ত ভবিষ/ 
পুরাণে আধুনিক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হুইখ। গৌরলীশ(ব পুতি খাধিত হইয়া 
থাকিবে কিন্ত, হাহা কখনও মনে কপিতে পাগি না। 

পৌরাণিক ক্লোক লইদ্।ানজক্কৃত কোন গ্রন্থের মঙগলাচরণ করার প্রথ! 
জারও দোথতে পাওয়া যায়। 

জদস্ন্র্ভ নামক গ্রন্থে হামজাপব্হায় এক।দশ ক্কন্ধর ““কৃষ্ণব্ণৎ তিিষ। 
কক” এই শ্লোক লই মঙ্গনাচগণ করা হহয়াছে। অতএব শ্রপ গোস্বামী 
ফে পৌরাণিক শ্লোক লইন্ন। মরণ[5«ণ কাঁগবেন তাহাতে সন্দেছঃকি। এখানে 
আরও একটা কথা বলিখার প্রয়োজন হইতেছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামূতের 
অন্ত্যবণ্ডে--হীম্রহাপ্রহ্থ স্বরূপদাযোদর, রামানন্দ রায় প্রভৃতির সঙ্গে 
শীন্প-্কত বিদপ্ধমাধব ও ললিত মাধব নাটঞ্চ আস্বাদন করিতেছেন, দেই 
সময়ে প্রথমত? বিদদ্ধমাধবের প্রথম নান্দী পঠিত হইপ, পরে দ্বিতীয় নান্নী। 
এই দ্বিতীয় নান্দীই “অনর্পঠচরা২” এই শ্লোক । তবে ইহার শেষভাগে 
'স্ফ,রু বঃ শচীনন্দন, এন] বুষ্তুৎ শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াঞ্ে, পুবঝাণে 1কস্ত 
শন রত নং শচানন্দনঃ 'এইনণ অম্মত্ণন্দ |বন্যস্ত আছে। লাহা হউক প্রন 

“যখন এই লান্দী শ্রণণ করিলেন তখন কেবল বপিগেন ইহা অতিন্াতি হইল । 
ইছাব পরে যখন শর্িতমাধবের ছিতায় নান্দা বণ করিলেন তখন মহাপ্রভু 
রোধু তান পুর্ববক কাহলেন-_ 
কাহা তোনার কৃষ্ণম়ম কাব্য পধাদিন্ধু। 
তাহার মধ্যে 'মথ্যা কেশ স্ততি-ক্ষার বিন্দু ॥ 

মহাপ্রভু ইহার পূর্বে বিদদ্ধমধবের শান্দী শুনিয়।ছেন, তাহাতে এনপ কষ্ট 
ছয়েন নাই, কেবল মাত্র বলিলেন যে, ইহা 'অতিস্ততি। কিস্ত ললিত মাধবের 
নন্দী শুনিয়া বিশেষ রূপেজ্ুন্ধ হইশ্সে। ইহার কারণ আর কিছুই নষ্কে, 
সব্বক্ঞ মহাপ্রভু জানিতেন পূর্বোক্ত গোকটা পৌরাণিক, স্ৃতরাৎ ক্রোধের 
কোন কারপ নাই। দ্বিষীয় নাটকের শ্লোকটা শ্রারপেরঃনিজক্ক5। যাহা হউক 
অমর! আর একখানি গ্রন্থে এই শ্লোক দ্বারা মঙগগাচরণ কর! হইয়াছে তা 
দর্শন করিয়াছি। তাহার নাম “প্রেমপত্তন, গ্রন্থকাঁরের নাম বসিকোঁত্তংস, 
তিনি এই শ্লোক দ্বার মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীবূপক্কৃত শ্লেকের 
প্কর্ডু বঃ স্থানে পুরাশোক্ত স্দ,রভু নঃ এইরূপ উদ্ধত ছুইয়াছে। 


প্রেরাণিক গৌরলীলা।। ৯৫ 


সস 2 


শীন্বপ গোম্বামী অন্যত্র লঘুভাগবতামৃতের নঙ্গলাটরণেও শ্রীদশমন্কন্বীয় 
শ্লোকগ্রাহ্ণ করিয়ছেন। যথা--নমন্তশ্মৈ ভগবতে কুষ্ণয়ামলকীর্ভয়ে। ইঙ্যাগ 

ইহার পরে ভবিষ্য পুরাণেন্স এই স্থানে আর একটা শ্রেক আাছে-- 
মাধূর্ষৈম ধুভিঃ হুগন্ধিভজনঃ ইত্যাদি । 

এই শ্রোক্টাওড আক্বকর্ণপুব [িজগ্রন্থে সন্নিবেশ করিফাছেন) ইহার 
দদ্ধান্ত ও পূর্বাহ্ণ বুঝিতে হইবে | 

এখানে আর একটু শাস্ত্রী বিষয় জান। আবশ্যক । বেদের ফজাছে 
লিখিত হইয়াছে থে, 

শগ্য বাকাং স্াবর্ষয়াতেন স্তধতে সা ধেবতা যদ্যাক্ষর প্রমাণৎ তচ্ছন্াঃ। 

হহার অর্থ--বেদের প্রত্যেক মন্ত্রে খধি, ছণ ও দেপত1। আছেন, ষে মদ্ত্রচি 
যাহার" বাক্য হয়ঃ সেহ ভাহার খাব। মন্ত্রদ্বারা যাহাকে স্ব করা যায়, সেই 
তাহার দেবতা । মন্ত্রে বে প্রমাণে অক্ষর বিন্যাস করা যায়, সেই তাহার 
ছন্দঃ। সমস্ত বেদ যখন ঈশ্বরবাক্য, তখন তাহাতে আর 1 প্রকারে খাষি 
হইতে পারে ? উন্াহরণ স্বরূপে এখানে গায়আার কথ) বলা য1ইতেছে-_গায়ন্ত্রী 
বিশ্বামিত্র খধষি। এহ 'বখ্বামিত্রের জন্ম কাঁশক ঝজবৎশে, সেই রাজবহশ 
বৈবস্বত মন্ধন্থরের হুর্য্যবৎশের আনেক অর্ধাচীন । গায়ত্রী নিত্যাসিদ্ধ বেদ মন্ত্র, 
তিণি কি খিশ্বামিথ্রের পুর্বে ছিলেন ॥;? তবে তাহার পুর্বে ব্রহ্ষণেরা কি 
শ্রকারে সন্ধ্যাধন্দনাধি কারতেন | তবে যাহ।র। বেদবেভ্তা তাখার। জানেন যে 








বেদ নিত)“সদ্ধ, তদের মন্ত্র সকণ্ও [নত্যসিন্ধ। সময়ে সময়ে তপোনিঠ ও 
সমধ-বশুদ্ধহদয় সুনিগণের জয়ে সেভ মন্ত্র সকণের স্মাঙ্জগাঁভ হয় । পৃঝাণ' 
সকলও বেদের থুযায় শিত/[সদ্ধ) পৌরাণিক বচন সকলও নিত্য। হি বা 
এহ শ্লেকছয ভীক্ধপ গোস্বাম। ও কবিকর্ণপুর মহ।খয়েগ গৌর্ভজন্বিশোধিত্ত 
হৃদয়ে পুনর্বার স্ক্মত্ত হহয়। ৭।কে, তাহা! হইলেও থে ইত ভবিষাপুরাণে [ছল 
না, কি,থাকিতে পরে না, এ বিষপ্নে যুশ্গি বা প্রমাণ [কছুই নহে। 

এই স্তব করণের পরে দেব্গণ শটাদেবীর গৃহ হইতে বুহুস্পতির নিকট 
গমন করিয়া! ধিজ্ঞানা করিলেন ষে, আমরা শ্ীগৌরাঙলীলার পুটি অন্য 
পৃথিবীতে কোন্‌ কে।ন্‌ পে জন্মগ্রহণ করিব । তাহ শ্রবণ করিয়া দেবগুর, 
বুহল্পতি কাঁলযুগের দ্বেবাংশে অবতরণ বন করিলেন। 

এই দশম্াধ্য।য়ের শেষে শঙ্করাঢার্ক্যের জন্ম বণন। তাহা পরে দনলা 
গিল্ধি, ধনশর্দ। ও পুরীশন্মার বিবরণ । 


২১৬ জষবিস্ুপ্রিয়া-পত্রিক! 
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ঘাদশাধ্যাপ়ে ভারতীশ, গোরক্ষনাধ, ক্ষেত্রশন্খ! ও চুণ্টীরাজের জন্ম বৃত্বাস্ত 
বর্ণিত হুইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অঘোরপস্থী, ভৈরব, হনুম।ন ও বাণশম্মার 
বৃন্তাস্ত। চতুদশাধ্যা্জে রামানুজ স্বামীর বৃত্তান্ত । পঞ্চদশাধ্যায়ে ভ্রিলেচন 
বৈশ্যের কথা, ষোড়শাধ্যায়ে রঙ্কণ বৈশ্যের কথা, সপ্ুদশ।ধ্য।য়ে কবির, পক শর 
পপ ও শ্রানত্যানন্দ গ্রতুদ জন্ম বৃত্বান্ত। অক্টানশাধ্যায়ে সুধনভক্ত ও 
রে।হ্দাস ভক্তের কথা। উনবিংশাধ্যায় হইতে আবার শুচৈতন্যলীল। 
আস্ত হইয়াছে। 

ভগবানের লীলা মাধুধ/মগ্লা, উখবধ্যময়ী এবং মাধু্য্যৈশ্বয্যময়ী তেবে 
ত্রিবিধ। যে ভক্ত যে রূপ অধিকারী ফেই ভক্ত পেই প্রকার লীলাই 
দন করিয! থাকেন ও সেই দূপই বন করেন। ললিতমাধব, বিদগ্ধ 
মাধব নাটক ও পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে শ্ররুঞ্ণের মাধুর্য; লীল।, 'মহ- 
ভারতাদিতে এরশ্বর্য; লীল। এবং শ্রীমদ্তাগবতাদিতে মাধুধ্যেশ্বময়ী লীল। বার্ণভ 
হইক়াছে। এই রূপ গৌরলীলাও ত্রিবিধ। ভ্রীগৌরাজের বিশুদ্ধ মাধুর্ধয- 
ময়ী লীলাৰ গ্রন্থ ও উপাসকগ্ণণের নাম প্রকাশ করিবনা। কারণ সে 
আমাদের অত্যন্ত রহুস্য। প্রভুর মাধুর্ষৈবর্যময়ী মিশ্র লীপার গ্রন্থ এটৈ- 
তন্য ভাগবত ও শ্রচৈতন্য চপিতামৃত প্রভৃতি । প্রভুর খ্রশ্ব্ধ্য লীলার 
গ্রন্থ ভবিব্য পুরাপাদি, ইহার উপাম্ক সব্ব সাধারণ বহিরঙ্গ লোক, সুতরাং 
ভাঁত্ষয পুরাণে কেবল রশ্বধ/মর়ী লীপাই পাওয়া যায়। এ প্রস্তাবে তাহার 
বিস্তপ্প করিলাম না, সজ্ষেপে তালিকা মাত্র প্রদত্ত হইল। 

দিপ্িজ্য়ী কেশব কাশ্মীর, শ্রীধরম্বামী, রামানন্দ, নিশ্বাদতা, আর[মা- 
গজ, শাবিযুল্য/মী ও মধ্ব:চার্যা, ইহাদিগের প্রত্যেকেরই মহাপ্রভুর সঙ্গে 
মিলন ও শান্ত সিদ্ধান্ত বিটার ও শেষে প্রভুর আনুগত্য শ্বীকার বর্ণন 
করা হইয়াছে । বিংশাধ্যায়ে তট্টজীদীক্ষিত, বরাহ-[মহির, বাণীভষণ, ধন্ব- 
স্তরি, জয়দেব প্রভৃতি মহান্গভবগণের* শ্রীপ্রতুর সঙ্গে মিলন, নিচীর ও 
প্রভুর আনুগত্য শ্বীকার বর্ণিত হইয়াছে । পরে প্রভু এই সঞ্ল নিজ 
পরিকরগণকে সঙ্গে লইয়া! ্রী্রগন্মাথথ ক্ষেত্রে গমন করিঙেন। শ্ীজগন্রীঘ- 
দেব ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করিয়। সপরিকরে প্রভৃর সঙ্গে মিগিত হুইলেন। 
প্রভু তাহ জানিতে পারিয়া ব্রাহ্গণরূপী জগন্নাথ দেবকে কয়েকটা প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করিলেন! শ্রীজগন্নাধদেব তাহার উত্তর গ্রদান ককিলেন। তখন 
প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের শিষাত্ব স্বীকার করিলেন। শ্রীগঞ্পথদেব নিকঝে 


পৌরাধিক গৌরলীলা। ২১৭ 





শমছাপ্রতু ও শ্ীনিত্যানন্দ প্রড়ুর মহাভিষেক করিলেন লেই অবধি 
পোক সকল মনা প্রভূর সঙ্গী হইল। 
এই সক্ল লীলার মধ্যে কয়েকটী বিষয় বিচার্ধয। পুরাণের প্রক্রিয়। 
একট যে, ছুইটী কালের পৃথক পৃথক লীলাকে এক কালে বর্ণন ক! 
হয। যেমন শ্রীমস্তাগবতের দ্বইটী বরাহ লীল! এক করিয়া বণন করা 
হইয়াছে । এই ছুই বরাহ ছুই পৃথক কালে আবিভূর্ত হুইয়াছিলেন। 
একটা নীল বরাহ ও এক্টী শ্বেত বরাহ । নীল ববাহ চতুষ্পদ ও ব্রহ্মার 
নাসিক হইতে আবিভূর্ত, মার শ্বেত বরাহ জল হইতে আবিভূত, ইনি 
নরাকার বরাহ্‌, ইছার সঙ্গে হিরণ্যাঙক্ষের যুদ্ধ হয়। কিন্তু শ্রীমস্তাগথতে 
মৈত্রেয় মুনি দুইটী লীলা এক স্থানে বর্ন করিয়াছেন, কারণ নীল বরা 
কল্পারস্তে প্রাছ্ভূতি হইয়াছিলেন, সে সময়ে প্রচেতা ও দক্ষ ছিলেন নাঁ, 
স্তবে দিতি ও হিবণ্যাক্ষ কোথায়? 
যেরূপ শ্লীভাগবতে ববাহু দেবের হুই'টা লীল! একত্র বর্ধিত হইয়াছে, 
সেইবপ ভবিষ্যপুরাণে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীল! একত্র 
বর্ণিত হুইয়াছে। শঙ্করাচার্ধ্য, রামান্থজ, জয়দেব, শ্রীধব প্রভৃতি মহাত্ম।- 
গণ শ্রীগৌরাক্ষ গ্রকটেব পূর্বে প্রাদৃভূতি হইয়াছিলেন। ইন্থারা শ্রীগৌরা- 
শের সহিত" কিরূপে মিলিত হইলেন, সাধারণের মনে এরূপ সংশয় 
হইতে পারে। কিন্তু ধাহার1 শান্ত্রদর্শী কীহারা! এ বিষয়ে নিঃসন্দিছান। 
ষে হেতু শ্রীগৌবলীল! নিত্য, শ্লীগৌরধাম নিত্য। শীমন্মহ গ্রূর প্রকট লীলার 
পূর্ববে ভরদ্বাজ, প্লুরভি ও ইজ্সাদি যেমন তপশ্চর্য্য। দ্বারা আীমস্মহা প্রভুর 
দর্শন লাভ করিযুছিলেন, সেই প্রকার পূর্ববর্তী মহাজনেরাও ্রমপ্মহা- 
প্রভুর দর্শন লাভ ও কৃপ। লাভ করিয়াছিলেন । 
শীষত প্রবোধানন্দ সরম্খতী বঙ্গিয়াছেন-- 
ভূতোপ ভনিতাথবা ভবতি বা কন্তাপি ষং কোপি ব! 
সন্বন্ধো ভগবত পদান্থুজরসে নান্রিন্‌ জগন্দগুলে । 
তৎ সর্ববং নিজ ভক্তি বৈভবৰ মহৈশ্বর্ধোণ বিক্রীড়িত 
শচৈতন্যস্য কপাবিভুত্তিত তয়। জানস্ক নির্মৎসরাঃ ॥ 
ইহার সঙ্ক্রেপার্থ এই যে--ভৃত, ভবিষৎ, ও বর্তমান এই তিন কালে €ে. 
সমস্ত মহাঞনগরণ শ্রাহরিভক্কি লাভ করিয়াছেন, তাহা! গোর-কৃপারই বিলাগ । 
গৌর-ক্কপা ব্যতীত, ত্রিকালেও কাহারও ভক্কিলাভ সম্ভব নহে। সুতয়া 
$ 
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পুর্বকালীন মহাজনগণের!শঁ যে গ্রীগৌরাজ-কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাছার 
জলন্ত প্রমাণ ভবিব্যপুরাণ। 
এখন আমি আর একটা কথার বিচার করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। 
উমন্মহাপ্রভূ শ্ই্গমাথ দেবের শিষাত্ব স্বীকার করিলেন, ইহাও একটা 
মধুমদ্ীলীল। ্ভাগবতে দেপা থায় গোবর্ধলের উপরেও শ্রীর্ণ এক 
রূপে বিরাজমান, আর এক রূপে লিয়ে দীড়াইয়া পুজা করিয়া প্রণাম 
করিলেন। ইছা নিজেই নিজের পূজা এবং নিজেই নিল্রকে প্রণাম করিয়া- 
ছিলেন। শ্রী্গগন্নাথ দারত্রন্গ, শ্রীগৌর নরব্র্গ, অতএব এই উভয়ে একতত্ব 
হইয়াও শিষ্যত্ব ক্বীকার, ইহ] নিঞ্জেই নিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ মাত্র । আর একটা 
কথা! যে,-_শ্রঃগৌরন্ন্দর শঈশ্বরপুরী ও শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য হুইয়া- 
ছিলেন, ইহা একটী বিলাস মাত্র। দেই ভাব লইঙ্লাই শ্রীঅচ্যুতানন্া-_ 
চৈতনা গোসাঞ্ষীর গুরু কেশব ভারতী । 
এই পিতার বাক্য শুনি হুঃধ পাইল অন্ঠি ॥ 
জপদৃঙ্খর ছে কর তুমি উপদেশ। 
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হব দেশ। 
চৌন্গভৃবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞ্চী । 
তার গুরু ছে অন্য কোন শাস্ত্রে নাই ॥ 
এই পদ্দ্যের “কোন শাস্ত্রে না” এই বাক্যটা ভবিষ্য পুরাণই লক্ষ্য করি- 
তেছে। যে সময়ে ্রজচ্যুতানন্দ এই কথ। বলিয়াছিলেন, সে সময়ে চৈতন্ত 
ভাগবত, চৈতন্ত চরিতামতাদি গ্রন্থ সকল অপ্রকাশিত, স্রতরাং তাহ বলি- 
বেন কেন? আর বদি বা কষ্ট কল্পনা! করিয়া! শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের পরে 
এই কথা ধার্ধ্য করা হয়, তাহা হইলেও চরিতামৃত গ্রস্থাদিকে লক্ষ্য 
করিতে পারে লা। কারণ তাহাতে শ্্রীঈশ্বরপুরী ও কেশবভরতীর নাম 
স্পষ্ট লেখ আছে। তাহ হইলে কোন শান্পে নাই এরূপ বলিবেন কেন? 
অতএব এই পদ্যে শাস্ত্র শবে ইতিহাস পুরাণাদিকে লক্ষ করা হইয়াছে 
বুঝিতে হুইবে। ভবিব্যপুরাণে পুরী গোস্বামী ও ভারতী গোস্বামীর কথার 
উদ্লখ নাই । তাই শ্রীজচাতানন্দ সদর্পে বলিলেন, “তীর গুরু আছে খন্ড কোন 
শান্কে নাই” । ভবিব্যপুরাঁণে ইহার পরে স্মন্মহা গ্রভূর আজ্ঞা সমব্ত আচার্ধ্য- 
গণ ভারতবর্ধের নান! স্থানে ম্নেচ্ছবিপ্লীবিত সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেল। শ্রীমহাপ্রভু পুরুষোব্রম ক্ষেত্র হইতে এ্নবন্বীপে আলিলেন, 


ভজলীপ্রিয়া ও গৌবহন্তর। ২১৪ 





ইচ্ছার পরে আবার হুইবার ধর্ঘবিপ্রব দেখির! ইঞ্জাদি দেবগণ নবর্থীপ আগমন 
করি শ্ররগৌরাঙ্গ প্রভূকে প্রার্থনা করিলেন ও আীগ্রকু শক্তিস্ার করিয়া 
ধর্ম রক্ষা! করিলেন। এইরূপ প্রকট লীলা! ও অপ্রকট জীল এক যোগ 


করিয়] শ্রীভবিষ্য মছাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে) 
উমধুস্থদন গোস্বামী--শ্রবৃন্দাবন। 


সসতঈইগ 


জঙ্গলীপ্রিয়া ও গৌরমন্ত্র। 


হীশাস্তিপূর সঙ্গিকটে হরিপুব গ্রামে ক্ষত্রিরকুলে নন্দরাম ও দ্বিজকুলে 
যজ্জেশ্বর নামক সমবয়স্ক ছুই ব্যন্কি ছিলেন। উভয়ের একজ বাস. একত্র 
শয়ন ভোজনাদি। পরস্পরে ঈদৃশ প্রগাঢ় প্রণয় ছিল যে, মুহূর্তকালের জন্যও 
কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। যেন অভেদাত্ম। দেহমাত্র 
পৃথকৃ। অন্মান্তরীণ সংস্কার প্রভাবে বাল্যকাল হইতেই ভগবান শ্রীকসেঃ 
ইইাদের এভান্তিকী ভক্কি ছিল। গোপীদেহ লাভ করিয়! শ্রীবুন্গাবনে নিকুঞ্জ 
কাননে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পেবাপপ্রিচর্ধ্যাদি করেন, ইহাই একমান্্র ইহাদেরঃ 
বাসনা । এক দিন নন্দরাম কহিলেন, ভাই যজ্তেম্বর ! আমর! যাহা চাই সে 
আশ। কিন্তু গুরুর চরপা শ্রয় ব্যহ্িরেকে পুর্ণ হওয়া] অসম্ভব । শান্তে আছে-_ 
*শ্বপ্রাগল্ভাবলাৎ বিলোভ্য ভগবদগীতাৎ তদস্বর্গতাং 
'তত্বৎ প্রেগ্.কৈতি কিং গুরুককপা পীষুষদৃষ্টিং বিন! । 
অন স্বাঞ্জলিনা ন্রস্তজলধেরাদিৎুরস্তর্মণী 
নাবর্তেযু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা । শ্রীধরন্থামী | 
অতএব আমাদের গু*পদাশ্রয় করিয়া! গুরু কৃপা লাভ করিবার চেষ্টা কর! 


কর্তব্য হইতেছে। 
যজ্ঞেখবর কহিলেন, ভাই নন্দরাম! তুমি ধান! বলিতেছ, তাহা যুক্তিযুক্ত 


বটে! কিস্তৃষে কোন ব্যক্তিকে গুরু করিলেই ষে আভিলাষ পুর্ণ হইবে, 
এ কথায় আমার বিশ্বাস নাই। সাধনাভিলাবী জনগণের অভীষ্ট লিদ্ধির 
জন্য সদৃগ্ুর চাই। কেননা--জ্ঞানদ বৈষ্বচুড়ামণি মহাদেব কহিয়ান্ছেল যে, 
গুরুূং বিন! তু শাস্ত্রেছপ্মিন্‌ নাধিকারী কথঞ্চন। 
অতঃ সদৃগুরুমালভ্যপ্ুরণ। দীক্ষিতে। ভবে । 
বেদে আছে 
তত্বিজ্ঞানার্থং সদৃগুরুষেবান্তিগচ্ছে ইঞ্াজি । 


২২ লী হীবিষুঃতিযা-পজ্িক । 





কিন্তু সমৃগ্ডরু লাভ করা সহজ নহে---উ! অতি ছুল্প ভি পদ্দার্থ_ 
গুরবে! বছুবঃ সম্ি শিষ্যবিত্তাপহারকঃ | 
হয্নভং সদৃগুরুর্দেবি শিষ্যসস্তাপহারকঃ॥ মহানির্কাগতন্ত্রৎ। 

ভ্রাতঃ! তাই বলিতেছিলাম গুরু করিতে হইলে চক্ষুম্মণ গুরু করা 
আবশ্যক । অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে গুরু করিয়! ফল কি? অন্ধবাক্তি কি অন্ধ 
ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে পারে? তার্শ অহম্মুখ ব্যক্তির কথায় বিশ্বা 
করিয়। তরিব্বাচিত পথের পথিক হইলে ষে পরিশেষে কণ্টকপূর্ণ গর্ভে পন্তিত 
হইয়। অসীম যন্ত্র ভোগ করিতে হয়, ইহ। সর্ধববাদী সম্মত। 

নন্দরাম কহিলেন, ভাই যজ্জেশ্বর! তুমি কি ত্রহ্গশাপে আত্মবিস্বৃত 
হইয়াছ? তাই গুরুযোগায লোক দেখিতে পাইতেছ না। একবার জ্ঞান 
বর্তিক1 প্রজ্জালিত করিয়া দেখ। আমংদের মে নিত্যসিদ্ধগুর আছেন: 
সেই জগভজ্জননীই আমাদের জননী, আমরা তাহারই নিত্য সহচরী-- 
সেবাদাসী। তিনি যখনই কোন প্রয়োজন অন্থসারে পুণ্যতৃমি ভারত 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ] হন, সেবা পরিচর্যযাদি সম্পাদন জন্য আমরাও তাহার 
সঙ্গে আসিয়া! থাকি । লৌকিকাচারে তিনিই আমাদের দীক্ষা শিক্ষ!দি 
প্রদান করিয়া থকেন। এজন্মেই বা তাহার শ্রীচরণাশ্রম্ করিলে তিনি 
নিত্যদ্রাপী বলিয়। কুপা ন! করিবেন কেন? ভাই চল! হ্ীগাট শাস্তি 
পুরে আমাদের পিতা! শ্রীল মহাযোগেশ্বর সদাঁশিব শ্রীঘদ্বৈত রূপে বিরাজ 
করিতেছেন, আর আমাদের মতা কৈলাপবাসিনী শীমতী ফোগমায়া ভগবতী, 
সেই শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্ত্রের গেহিনী সীতাদ্দেধীরূপে বিরা্জিতা । নেই 
শাস্তিপুরাধিশ্বরীর শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবশ] পরম শাস্ত- 
নুখ লাভ কর1 যাইবে । ভাই রে! চল! আর কালবিলম্ব করিও না 
শ্রপাট শ্রস্তিপুরে চল । শান্তিদায়িনীর চরণাশ্রিত। হইলে আন্ন বিভীষিকা- 
মরী-বিরাটবদন1 অশান্তি-নিশাচরীর মুখ দেখিতে হুইবে না। বাসনা 
পরিপূর্ণ হইবে। 

মন্ত্রণা স্থির হইল। সাধকন্বয়,। শীশাস্তিপুরে আলিয়া শীঅছৈত-পদে 
প্রপতিপূর্ধ্বক স্বাভিলাষ ব্যন্ত করিলেন। ভক্তবাঞ্ছ! পূর্ণকারণ প্রভূ সীতানাণ, 
তাহাদিগেক শ্রীলীতান্দেবীর নিকটে যাইতে আদ্দেশ করিলেন। শ্রীসীতাঁদেব 
সেই পুরাতন দ্বাসীদ্বয়কে পাইয়া পরমানন্দে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিলেনী। 
এবং শিষ্যছয়ের জতিলাযাহুসারে সাধনতত্ব কহিতে লাগিলেন-_ 


জজগলীপ্রিয়া ও গৌরমন্ত্র। 


স্াস্প্পপস সপ পপ পা 








পাশ পাশ্পলগ 


সীত। কছে গুন ছুই শিষ্য প্রিয়তম । 
আগে গুরুমূর্তিধ্যান অন্তরে কৰিহ 
তবে গুরু গায়ত্রী জপিয়া দশবার । 
তবে বিশ্বস্তর ধ্যান করিহ মানসে ' 





২২১ 


কহিব নিগুঢ় কথা করছ শ্রবণ। 


- বস্ত্রমালা আদি করি পদে সমর্পিছ ॥ 


শীপাদ পদ্ম পুঁজিবে বিবিধ প্রকার ॥ 
শ্ীচেতন্য গায়ত্রী জপিহছ বারদশে ॥ 


পদ্য অর্থে পুজিহ তাঁকে নানা উপহাবে। যাহার প্রসাদ্দে গম বয়ে বিস্তবে॥ 
তবেধ্যান করিহ জে কিশোর কিশোবী। রত্ুমিংহাসনে বৈসে কুণ্জের ভিতরি ॥ 


প্রবাল মুকুতা তাহে গুঞ্জ। সাবি সারি । চামব বাতাসে উড়ে মকমল মসারী। 


কল্পতরুর চায়' অমল কুঞ্জ খানি। 
সর্ধমূখা পশ্চিম দ্বার আপন উপাসনা 
কৃ্জ মু্পা অষ্টদিগে আঈম্এগখরী | 
আপন!ব সিদ্ধাদেন মনেতে ভাবিয়!। 
গুক স্থানে কৃষ্ণ সেবা করিয়ে ভাবন। 
'এই যত ধ্যানকরি কুঙ্জেব সেবন । 
বাঁধিকান কাম-গায়ত্রী করিবে সাধন । 


অপরূপ শ্রীকুঞ্জের চারি দ্বাব জানি ॥ 
সেছি দ্বাবে রাধালুষং করিহ ভাঁবন1 ॥ 
কৃষ্ণবামে ঈাভায়াড়ে নবীনা কিশোরী॥ 
শীগুক্কে শীকৃঞ্জের দ্বারে বসাইয় ॥ 
সহর্ষে বিলাসামূত করিলে ধ্যায়ন ॥ 
মহাকাম গায়ত্রী ষে করিহ সাধন ॥ 
রাধাবীজ জপ কবি রাধার পূজন॥ 


কুষ্ণবীজে করিবেক কৃষ্ণের পূজন | ₹ক্ষেপে কহিল সধ শ্বারণ মনন ॥ 
শীলোকনাথ গোম্বামী কৃত শীসীতা-চরিত। 
এস্সলে মিতভাষী পাঠকদিগের মধো কেভ মনে করিতে পাবেন 2৮৮ 
তোমবা জঙ্গশীপ্রিয়ান পরিচয় দিতে বসিয়াছ। “্রীজঙ্গলী-_-শ্রীসীতাদেনীর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিপেন” এই কণা বলিলেইত চুকিয়া যায়, 
তাহাতে তোমর। নিরর্থক বর্রিশ পংক্তি সাধন-তস্ব লিখিয়। বিরক্ত জন্মা- 
ইতেছ কেন? এন্তদুত্তরে 'ঁমবা বিনীত ভাবে বলিতেছি ;--এই আীমীত! 
দেণী-বর্দন-ক মল-নিংস্যত সংক্ষেপে সাধন তত্তামৃতবাহিনী কয় পতভ্তি উদ্ধৃত 
করিবার তিনটী রভস্ত আছে। প্রথম উদ্দেশ্য এই যে-- পত্বুতত্বানুসন্ধাি- 
পাঠক মহাত্সর! ইহা পাঠ কবিয়। আীচৈতন্য ম্তাগ্রভৃর অপ্রাকটের পব, 
শরীঅত্ধৈত প্রভুর অপ্রকটের কিঞিত পুর্বে সম্ভবনঃ ১৪৭৮ | ৭৯ শকে 
নীচৈতন্য সম্প্রদ!য়ে কিরূপ পাধন প্রণালী প্রবর্তিত ভইয়াঙ্ছিল তাহ! অনা- 
যাসেই জুদযঙ্গম কবে পারিবেন । 
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য 3--যে সকল সর্দাশৰ বৈষ্ঞণগণ, স্বেচ্ছাপরত্্ম না হইয়া 
প্রাচীন মহাজনগণের অনুষ্ঠিত সাধন প্রণালীব বিশিষ্ট প্রমঞ্ণ চাঠেন,। তারা 
এই বেদবৎ প্রমা" প্রাপ্ত হইয়! অবস্থাই সস্ধত হইবেন এবং প্রগাট চিত্তে 


২২২ হীউবিষুর্তিয়া-পত্রিক। 





রদ পত. 





এই সাধন প্রণালী অবলশ্বন করিষ। অংপনার তা মিদ্ধি করিতে পারি- 
বেন। ভাবিয়া দেখিলে এই সংক্ষেপ সাধন তত্ব অতীব মুল্যবান সামগ্রী, 
বৈষ্ষ সাধকের আদরের জিনিষ বটে। 

শ্ীদীতা-চরিত্রোক্ত কেবল এই সাধন-ভত্ষ কেন, দিগন্তব্যাপি সৌরন্ত- 
বাধিত শীনৈফ্ব-প্রমোদকাননের ফুটন্ত পারিজাত পৃহ্যপাদ শঈঈীলোকনাথ 
গোস্বামী রকুত বলি এই শ্রপীতা-চদ্রিত্র গ্রস্থথানিকেই বৈষ্ব সমাজে 
পরম আদর করিষা আসিতেছেন। তাহার প্রমাণ এই, যে দেশে অস্থ, 
ন্ধান করিবেন ফ্ঠে দেশেই এগ্রস্থ ঢই চারি খানি পাইবেন। শ্রীপত্রি- 
কার পাঠকগণেব সুপরিচিত পণ্ডিত শ্রীমান্‌ রাঁবিহারী সাৎখ্যতীর্থ, মুর্শিদ 
বাদ হইতে ১২২৮ লনের লেখা একখানি সীতা চরিত্র আমার নিকট পাঠী- 
ইয়াছিলেন। শ্রীহ্ট হইতে আমার একজন জ্ঞাতি ভ্রাতা ১৫০শত বৎসরের 
লেখা একথানি প্রস্থ দৃষ্টে তাহার নকল আনিয়াছেন। অভাঁগন্ত টৈষ্ণব- 
গণের পরিচিত মাণিকগঞ্জ মতকৃমার এলাকায় মেলেঘি গামের পরম ভাগ- 
বত ব্রদ্দগত পদ্দনাগ মহাশয়ের নিকট প্রা ভুইশত বতসবের লেখ এক 
খানি গ্রস্থ ছিল, তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন; কলিকাতা নারিকেগ- 
ভাঙ্গর স্থগ্রদিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ব5রণ বৈঝাগীৰ আখ্রাফ ছুইশভ বগলের 
লেখা একখানি গ্রন্থ ছিল, আমি প্রতাক্ষে দেখিয়াছি। এপগ্রন্থ দু 
শীনিভ্যালনদদাফিন পত্ধিক সম্পাদক শীরধাবিনোব দস বৈরী, ১২৭২ 
দনে একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। আমাদের গৃহেও ১১** সনের লিখিত 
একখানি পচা পুখির এখনও কিয়দংশ 'গাছে। ফলতঃ শ্লীসীতাচরিত্র 
গ্রন্থ বিবরণ অপ্রচার নহে, চেষ্টা করিলে এখনও উহার শত শত গ্রন্থ সংগ্রহ 
করা যাইতে পারে। নিরপেক্ষ পাঠক! ভাবুন, ষে সমস্ত পুস্তকের সমাজে 
আদর নাই সে সকল পুণ্তক কি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গৃঁছে গৃহে 
ফুল চন্দনে পূজিত হইয়। বিরাগ করিতে পারে? তাই আমর! বলিতে 
ছিলাম ভ্রীসীতা-চরিত গ্রন্থ থানি বৈষব সমাজে অতিশয় আদরের 
জিনিষ বটে। 

তৃতীয় উদ্দেশা এই--বর্তমান সময়ে বৈষব সমান্দে একদল লোক আছেন, 
তাহার! জ্গৌরাঙ্গের মন্ত্র ও গায়ণী স্বীকার করেন না, প্রতুত থে সকল 
রষ্থে গৌর যন্ত্রও প্র গায়ত্রী আছে, াহা আধুনিক বলিয়া উড়াইতে 
চেষ্ট! করেন। তাহার কছেন ঘদি শ্বভশ্ব পৌরমন্ত্রই থাকিবে তবে শ্ীজক্বৈত 


ভঙজলীপ্রিয়। ও গৌরমন্ত্র। ২২৩ 





প্রভু দশাক্ষরী গোপাল মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের পুঙ্জা করিলেন কেন? 
গাঁবার অনেকেরই বিশ্বাস, শ্রীগোবর্ধনবাপী সিদ্ধ কুষ্দাসই গৌরমন্ত্রের 
স্ষ্টিকর্তা। সেই সকল বৈষ্ব-কুল-কলঙ্ক অবিশ্বানিসম্প্রপ্দায় এই সাধনতত্ত 
শাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন থে, প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পুর্বেও 
ক্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরগায়ত্রী বৈষ্ণব সঙ্গাজে প্রচলিত ছিল। কেন না এই 
সাধনতত্বে শ্রীঅত্বৈত প্রভূ-পত্ী শ্রীসীতাদেবী শ্রীজঙ্গলীপ্রিয়াকে শিখাইতেছেন 
বে, শ্রীচৈতন্ত গায়ত্রী জপিহ বারদশে। . 

প্রীচৈতন্ত সম্প্রদায়িবৈষলগণেব পক্ষে এই বৈষ্ঞবকুলচন্জ্রমা শ্রীলোক- 
নাথ গোস্বামী কৃত শ্রীপী*1-চরিত্র গ্রন্থখানি যে বেদতুল্য, ইহা আমর! 
পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। তৎ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার 
আবশ্যক নাই। তবে বিপক্ষ পক্ষ স্বপক্ষ ঠিক রাখিবার জন্য বলিতে 
পাবেন যে, সত্য বটে, গ্রন্থে গৌরগার়ুজীর উল্লেখ আছে, তাহাতে 
আঁসিয়। যায় কি?মূল কথ! গৌরমন্ত্রেরেত উল্লেখ নাই। স্ত্বতরাং মঙ্ত্রের 
প্রামাণাভাব ' পাঠক ! এতণনরে শান্ত্রজ্ব মহত্তমের! বলেন, এ স্থলে 
শঈীচৈতন্ত গাকত্রীর উল্লেখ থাকাতেই শ্রীচৈত্ন্ভ মন্ত্রের অস্তিত্ব জান! ধাই- 
তেছে। কেন না তন্ত্রশান্ত্রে জ্েখা যায়, যে দেবতার মন্ত্র আছে তীঁহারই 
গায়ত্রী আছে, বাহার মন্ত্র নাই তাহার গায়ত্রীও নাই । 

পক্ষান্তরে কোন কোন হস্ত লিখিত শ্রীসীত! চরিত্র গ্রন্থে পূর্বোক্ত 
পদ্যে নিম্নলিখিত মত পাঠ আগে -_ 

গৌর বীজ গায়ত্রী জপিহ বারদশে । 

সুবিজ্ঞ পাঠক” দেখুন | বাঁজ এবং মন্ত্র একই কথ।। তবে অধিকাংশ 
পৃস্তকেই “্নীচৈতন্ত গায়ত্রী জপিক বার দশে” এইরূপ পাঠ দেখ! ঘায়। 
কিন্ত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে “গৌরবীজ গায়ত্রী” পাঠই সমীচিন বলিয়া 
বোধহয়, কেন না আমাদের এই জীজঙ্গলী প্রিয়ার শিষ্য শ্রহুরিপ্রিয়া কৃত 
শীকষণমিশ্র চরিত গ্রন্থে এই সাধনতত্ব বিশদ রূপে বর্ণিত আছে। তাহাতেও 
দাক্ষাগ্রহণাত্তর শ্রীসীতাদেবী বক্ত! শ্রীনন্দ 'ও ষজ্েশ্বর শ্রোতা । শ্রীকফমিশ্র 
চক্রিত রচয়িভ|। ্হরিপ্রিয়া, শ্বী্ গুক শ্ীক্ঙজগলী (যক্তেশ্বর ) প্রি) এবং 
শ্রীকফ্মিশ্রাত্মজ শ্রীদোলগোবিগ্দ প্রভুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছেন এবং যাহ! 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিস্বাছেন তাহাই নিজ গ্রন্থে প্রকচিষ্ত করিয়াছেন । তৎ 


কপোল কঙ্ধিত কিছুই নাই। 


২২৪ প্র স্রীবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা! | 


পপ শা পিপাসা ওপর এ... স্পা 








শ্রীজঙ্গলী গুরু আর শ্রীদোলগোবিন্দে। 
বাহা কহে তাহা লিখি পরার প্রবন্ধে ॥- শীক্কক্চমিশ্রচরিত। 
শোডৃগণ ! সেই শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিতোক্ত সাধনতত্ব প্রকরণে শ্রীগৌর সন্তু 
এবং শ্লীগৌর গায়ত্রীর কণা স্পষ্টই উল্লেখ আছে । পাঠক্গণের অব 
গতির জন্য শ্রীরুষ্ণমিশ্র চবিতের এ অংশ সমস্তই উদ্ধৃত কবিলাম. প্রণতি 
পূর্বক সকলেই শ্রবণ করুন্‌। 


তবে নন্দ যক্ঞেম্বব দৈন্য করি কয় কূপ করি কহ পাধ্া সাধন নির্ণয় । 
সীতা কনে দাধকের তানস্ত সাধন। ক্ষেপে কহিব কিছু করহু শ্রবণ ॥ 
প্রতাষে চৈতন্য রুষ্ণ নাম সউরিয়া। উঠি শ্রচি হঞ্ঞ শ্রন্ধ আসনে বসিয়া | 
প্রথমে শ্রীগুর বাপ কবিয়া চিন্তন মানসোপচারে তাঁনে করিহ পুজন॥ 
তবে গুকু গায়নী জপিয়া দশবার জপিহ শ্রীগুর বীজ সাধনের সার। 
জপ বিসলিয়। তবে করিহ প্রণাম গুব ক্রুপার্ণবে জীবের পুরে মনস্কাম ॥ 
তবে প্রাতঃকৃত্য সাপি বিধি অন্ুদারে | মাধ্যাহিচিক কার্ধা কিবেক তাঁরপবে ॥ 
গন্ধপুষ্প ধৃপদীপ নৈবেদ্যাদি লঞা।  খমিবেক শুদ্ধাপনে ওদ্ধাচারী হঞ্চা 
'আচমি করিত আগে নবদ্বীপ ধ্যান '  নাহে বিষুওপ্রিয়া সহ গৌর ভগলান ॥ 
ভক্তি ক্রি দুহু' রূপ কা'রয়া চিন্তন কবিহ চৈতন্য মাত্রে চৈতন্ঠা অচ্চন॥ 
চৈতন্ত গায়ত্রী জাপ শ্রীচেতন্ত বীজ।  জপিলে পাইন! শুদ্ধ ভক্তিলতা বীচ । 
বিনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত চরণ আশ্রয় । কেটী জন্মে প্রেমভক্তি নাহি উপজয় 


এত শুনি মজ্জেশ্বর পে যোড় করে । কিবা ধ্যান মন্ত্র পূজা গৌববিশ্বস্তবে । 
সীতা কে গোবার্ন। অতি গুহা হয়। ভক্তের মত তেদ অনেক আয় ॥ 
মুনি ভেদে শান্ত ভেদে আছে আদি অস্ত অধিকারী ভেদে শাস্ত্রে কহয়ে [সদ্ধান্ত 
তেঞ্ঞ সর্ববিধ শাস্ত্র বাক্য সত্য সার! আিশ্বাসী জনে ভুঞ্জে নরক অপার । 


গৌর গৌরতত্বে মতভেদ যেব! হয়।  সৎক্ষেপে কহিব কিছু তাহার নির্ণয় ॥ 
কেহ কঞ্চমন্ত্রে বঙ্জে কেহ রাম মন্ত্রে: কেহ নৃসিংজাদি মন্ত্রে কেহবা শ্বতদ্গে ॥ 
বস্ততত্বে সব্ব অবতাগা গোরা রায়।  যেষেছে ভজয়ে তারে তৈছে পায়॥ 


মোর প্র কহে লিমাই শ্রীনন্দনন্দন। শুক্লান্বর কহে নিমাই খয়ং নারায়ণ । 
মুরারি কয়ে নিমাই মোর রামচন্ত্র। আানৃসিংহ বুলি গাই শ্রীনৃলিংহানন | 
পণ্তিত জগদানন্দ গৌরভক্ত শুর। কাশী মিশ্র নরহরি সরকার ঠাকুর ॥ 
শ্ীরধুনন্দন আর ত্রিপ্লৌচন দাস । পুরষোনম বাসুঘোষ আদি কৃষ্দাস॥ 
গছ পণ্ডিত জার দাস গদাধর। [শবানন্দ বৈদ্ব্য কর্ণপূর প্রেমীকর ॥ 





জঙ্গলীপ্রিয়। ও গোর্মন্জু। ১২৫ 





এসব মহান্ত গৌর লিনে নাহি জানে । তেডিং শৌরসন্ত্রে পুজে স্বতন্ত্র বিধানে 
চদ্রধামলোক্ক ধ্যান মন্ত্র অন্ুদাত্ে। . বিধিমতে পৃজষে ইগেীরবিশ্বস্তরে ॥ 
জানে! মুর তো দভাব গৌ গত প্রাণ । তেঞ্ি তুছে কহি গৌর সাধন সন্ধান 
অন্থি, গুহা ভাপ্রকান্ত ভক্ত কঠহার।  অবিশ্বাপী পাষণ্ডের নাহি অধিকার ॥ 


তথ।হি-- 


অধুন। সংগ্রবক্ষ্যামি চৈতন্মন্ত্র মু্তমৎ । 
থেন বিজ্ঞান মাত্রেণ ভবান্ধৌ ন নিমজ্জতি ॥ 
তন্মন্ত্রৎ শৃণু দেবেশি সাক্ষাৎ ব্রন্স্বরূপকৎ। 
ক[মবাঁজং সমুদ্ধৃত্য ছাদ্যবণৎ সমুদ্ধরেৎ। 
দাক্ষণ।ক্ষি সমাধুক্তং নাদবিন্দুবিভূষি *ং। 
চৈতন্চায় হত পশ্চাৎ পুনঃ কম লমুদ্ধরেহ1 
সপ্তাক্ষরোমহা মন্ত্র; সর্বমন্ত্রগ্রদীপকঃ। 
জীবানাং মুক্তিদোমন্ত্ে। ধর্ম কাঁমার্থ দায়ক | 
একো চ্চারেণ দেবেশি কিং পুনব্র্গ কেবল । 
আদ্যবীজেন দেবেশি ! ষড়গাদীন্‌ প্রকল্পয়েৎ॥ 
'ধ্যানৎ শৃণু মহামায়ে যথ। তন্ধান্ু সারতঃ। 
যংধ্যাত্ব। পামরে। লে।ক:ঃ সাক্ষাৎ ব্রঙ্গময়ো ভবে । 
ছ্বিভুজৎ গোৌবনরঞ্চ বরদাভয় পাণিকং। 
হরনমাঞ্টিত তগ্ুৎ বনমালা বিভূষণং । 
আনন্দ! শ্রুকণা পূর্ণং পুলকাবলি বিহ্বলং । 
কৈবল্যব্ায়কৎ শাস্তং ভজেৎ ব্রিভুবনেশ্বরং | 
ইততিথ্া।ত্বা মহেশানি পুষ্পৎ দা শত, মস্তকে। 
মানটদঃ পুজনৎ কৃত ততোহরঘস্থ' পনঞ্চরেৎ । 
পুতবন্গন্ধ সংযোজ্য পুনর্ধ্যাত্বাতু সাধকঃ। 
আবাহা পৃজয়েও ভক্ত্য। ষোড়শৈকপচারতঃ। 
মূলমন্ত্রৎ সমুচ্চার্ধয মাধা নাম তথেচ্চরেৎ। 
চতুর্থন্তেন মংষোভা পূলয়েচ্চ যথা বিধি | 
শতমষ্টোত্তরং জণ্ত। গীতা ্যেঃ গ্রণমঞ্চরেত। 
প্রদক্ষিণঞ্চ গানাদ্যৈ শ্চৈতন্থস্ত ([বশেম্তঃ | 
অশুচির্ব। গুচিব্ব।পি যোজপেনম্মনুমে কতঃ | 
তবান্ধিৎ দুত্তরং তীত্বা সাক্ষ'ননারায়ণোভবেৎ। 
৫ 


হই 'স্ীতীবিসুপ্রিয়া-পত্রিকা | 








হরিকীর্তন মধ্যেতু যদি মন্ত্র পরায়ণঃ । 
জিত্বাখিলান্‌ ষড়,ম্দ্যাদীন্‌ অন্তে বিষ্তস্বরীপক। 
ইতিমন্ত্রৎ মহেশানি তবপ্রীত্যা ময়োপিভং | 
সন্রযাপিনা মুপাট্যৈনং গোপনীকং প্রযত্ুত্িঃ | 
বৈষ্ঞধায় বিশুদ্ধায় শিপবিধু, রায় চ। 
গিতেন্দ্রিয়ায় স্তবায় নির্খলায় মহা।তআনে। 
খিষ্কুভক্ত।ষ শৈবায় সংযমার্দি রতায়5। 
দদ্যাস্তক্তায় শান্তার নদদযাৎ দিন্দকায়চ | 


ইতি ক্্রধামলে শিব পার্কবতীসংবাদে--জীত তন্য মন্ত্রেদ্ধাবো নাম । 
দ্ত্রিংশৎ পটলঃ। 
এঠত কহিম্ত বিধি রুদ্র যামলোক্ত। ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্ে আছে ভিন্নধ্যান মাত্র ॥ 


ঝাছল্যের ভয়ে তাহ! নারিস্ু কহিতে এবে শ্রন কৃষ্ঠাচ্চন1 কহে। সংক্ষেপেতে 
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ধ্যান করি। কল্পরক্ষ মূলে রত্ববেদীর উপরি ॥ 

রব সিংহাসনে বিরাজিত বাধাকান্র। নবন্ধন কোরে থিরসৌদামিনী জনু ॥ 
দুছ' রূপ গুণলীগ করিফা ভাবনা ' আত্ম মন্ত্রে করিহু স্রীকৃফের অচ্চনা। 
জপিহ কাম গায়ত্রী কামবীঞ্জ আর। ষে প্রভাবে বশীভূত শ্রীনন্দকুমার। 
তবে রাধা মন্ত্রে পুজ। করিহ রাঁধার। জপিহ রাধাগাম্নত্রী রাধাবীজ আর। 
অন্টদলে অষ্ট সী পূজিহ সাদবে।  উপদলে মঞ্জরীবর্গে্ পৃ পরে ॥ 
কঞ্চোছিষ্ট রাধিকারে কপিহ শুাদ্দান। সখীগণ আর্দি বত অন্য নাহি খান॥ 
জপ সারি প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া। তবে শ্রীতুললী পুজি তাছে জল দিবা ॥ 
কুলস্ত সাধনতত্ব নীম! নানি তারু। ক্ষেপে কহিন্থু এই মাখনের নার ॥ 


তন্ষি করি এই মতে সাধিবেক যেব।। অবশ্য পাইবে ব্রজে রধারুষ্ সেবা ৪ 
শ্রীকষ্ণমিস্জ চরিত | 
লততঃ শ্রীসীতাচরিত্র গ্রন্থোক্ত পদ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঘষে কোন গাঠই 


থাকুক, তাহাঁতেই “জীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর হইতেই যে তং 
দম্প্রদ্দায়ে অন্যত্র প্রচলিত হইয়াছিল, এ কথ! নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হুই- 
তেছে। তবে এতদ্িধয়ে বিপক্ষ পক্ষের আরও কতকগুলি কুতর্ক অবশ্থয 
আছে, আমর! অবকাশ মতে ট্রাগৌর ও তভ্তক্তগণের স্পা হইলে প্রবন্ধা- 


স্তরে তাহার সংক্ষেপে আলোচন। করিয়! নিরপেক্ষ পাঠকগণের উপর বিচার 
ভার সমর্পন করিব । মূল শ্গৌরাছের কপা। 
শ্রীকৃকটচৈতন্ত ধাসাঝুধাস--শ্রীমধুলদন- গোস্বামী । উলী। 


শ্ীষৎ রাষ|চুজাচাধ্য । ইং 


শ্রীমৎ রামান্ুজাচার্ষ্য ৷ 


চিন্গলপত দিলার মধ্যে শ্রীভূতপুরি (শ্রপ্রেমবদর ) নামে এক জনপদ 
আছে। ইহ] মান্দ্রজ শহরের ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে 
৪১১৮ কলিগতাকে (১০১৭ খ্রীষ্টার অব্ে) চৈত্র মাসের শুরুপক্ষে পঞ্চমী 
ভিথিতে বৃহস্পতিবারে মধ্য।হৃকালে কর্কটলগ্নে কেশব-যোমযাগীর গুরসে 
ও কান্তিমতী দেবীর গর্ভে বামানুজাচার্যোর জন্ম হয় । পামানুজ কৃঙঃ- 
যন্তুর্কেদীয় আপন্তম্বীয়শাধাধ্যায়ী হাবীত গোত্র ব্রা্গণ ছিলেন। পরম 
বৈদাস্তিক শেষনাগ বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত মন বিবৃত করিবার জন্য রামা- 
নূজ রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহ রামাহ্জ-সম্প্রদায়ীদিগের ধারণা”। 

গর্ভাষ্টমে উপনয়ন সংস্কার ও দশমবর্ষে দারপরিগ্রহ হইলে রামান্ুজ 
পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতৃদেবের নিকট বেদবেদাঙ্গ অধ্যরন করেন। 
এই সময়ে কেশব-সোম্যাজী নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি আশ্রন্ 
পূর্ব্বক বিষুলোকে গমন কণিলে রামান্ুজ যথাবিধি পিতৃকার্ধ্য নির্ববাহ করি- 
লেন। অতঃপর তিনি কাঁঞ্চীপুরে ( কগ্রিবরামে ) গমন করিয়া অধ্য/পকা- 


গ্রগপ্য সংসার ত্যাগী যাদবপ্রকাশ-মিশ্রের নিকট পাঠ।ভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন । 
ষাদবগ্রকাশ-মিশ্র পূর্বে অছ্ৈতবাদী ছিলেন 3 পরে বিশুদ্বাদ্বৈতবাদী হুন। 


তিনি ত্রহ্ম্চজের জনৈক টাকাকার। কিছুদিন পরেই গুরুশিষো বেদাস্ত 
সন্বদ্ধে প্রবল তর্কঘুদ্ধ আরম্ভ হয়। রামানূজ মনে কাঁরতেন যে, যাদব- 
গ্রাকাশ-যিশ্র পূর্বাচার্ধাদিগের মতবিরুদ্ধ শান্তরব্যাখ্যা করিয়া! থাকেন) স্থৃতরাং 
রামানুজ যাদবপ্রকাশ-মিশ্রকে পরিত্যাগ করিয়! ভগবছ্যেধায়ন, দ্রামিড়াচার্ধ্য। 
ব্রঙ্মনন্দি (তঙ্কাঁচর্যা), গুহাদেবাচার্ধ্য, আচার্য্যভারুচি, আচার্যাক পদ্গী, 
লীনাদমুনি ও যাষুনাচার্য্ের প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতমত গ্রহণ করিলেন। যামু- 
নাঁচার্ধয রঙ্গক্ষেত্রে (শ্রীরঙ্গপত্তনে ) বাস করিতেন। বিশিষ্টাদ্বেতধাদের উপ- 
দেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রামানুজ যামুনাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন? 
কিন্ত ইছার কিয়দিন পূর্বে উক্ত আচার্য মাণবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন) 
কাজেই তদীয় প্রধান শিব্য মহাপুর্ণাচার্টকে (পেগিয়া নম্িকে ) শুক 
অঙ্জীকারে চিঙ্গলপথ জিলার মধ্যস্থ মধুরস্তক নামক স্থানে বৈষবদীক্ষা 
গ্রহণ করেন। দীক্ষ! গ্রহণের পর রামানুজ গুরুসমভি ব্যাহারে কাক্ধীপুরে 
গমন করিয়! ত্রিদগ্ড গ্রহণ পূর্বক মক্্যালাশ্রমে প্রবেশ করেন। এই সঙগয়ে 
সাহার বরঃজ্রম ১৮শ বর্ষ হুইয়াছিশ। যৌবনের প্রথমেই তিনি শ্বেঙ্কঞ্িষে 
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ংসারহথ পরিত্যাগ করিয়া হ্রাধ্য নিবুতিমার্ণ অবলম্বনে কৃতমন্কল্প 
হইলেন। ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন হই ব্ধ্সে এতদ্রশ দুঁড় প্রতিজ্ঞ সম্ভাবিত 
নহে। সন্গ্যান গ্রহণের পরে কিছু দিন কাঞ্ধীতে থাকিয়া রামানুজ শিষ্য 
গ্ণকে উপদেশ প্রদান কবেন। অহ্ঃপর ত্রিপঠিতে যাইগা তত্রত্য শ্রীবেক্ক- 
টেশ দেবের মন্দিরে কিম়দি বেদান্তের উপদেশ প্রদান করেন। এই 
সমপে তিনি শ্রীবেঙ্কটেশ বিশ্রতের সেবার ম্থপন্দোবস্ত কবিমা দক্ষিণাপথেব 
বু স্থানে গমন করত প্রতিতি হ বিষুণবগ্রহ সকল দর্শন করিতে ক্ারতে' 
অবশেষে রঙ্গক্ষেত্রে মাসিয়া উপস্থিত হন। 

রঙ্গরাদ্ছ কূমিকঠ-চোল বিশিষ্টান্বৈতবাদ প্রচারের দিবোধী হ₹ওয়।তে 
রামানুজ রঙ্গক্ষেত্র পরিত।াঁগ কবিয়। মহিশূরবাঁজ টৈনপন্থী বল্পালের রাঁজ- 
ধাণী ধোরপমুদ্রে গমন করেন। অনেক দৈনপন্থী পণ্ডিত রামানুজের সহিত 
বিচারে পরাস্ত হওয়াতে পাঞ্জা বনাল সৈনধম্্ পণিত্যাগ করিয়া বিষুণবদ্ধন 
নাম গ্রহণে বৈষ্বধর্ম্ে দীক্ষিত হন। শত্রতা গিবিদেশে বামান্ুজ তিক্ু- 
নারার়ণপুৰ ( মেলকোঠ) নামে নগব ও শ্ানাবায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করিয়া 
তথায় ১২শ বর্ষ বাপ করেন। রাজকীয় সাহাধো মেলকোঠে অনেক বৈষ্ণ- 
বের বাস হইল। রাজ! কৃমিকঠ-চোল পরলোকগত হইয়াছেন শুনি! 
রামান্ুজ মেলকোঠ হুইভে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করেন ও হীরঙ্ষন!থের সেশার 
স্থুবন্দোবস্ত করিয়৷ দেন। 

অতঃপর রামানুজ ত্রিপতি, অহ্বোবাশম্‌ ও মহারাষ্ট দেশের মধ্য দিয় 
উত্তরাপথে গমন করেন। বিশিষ্টদ্বৈতবাদ ভারতবর্ষের মর্বর প্রচার করাই 
সাহার এই রূপ ্রব্রজ্যার প্রধান কারণ । নি দত্াত্রেয়ক্ষেত্র (শিরি- 
নার) ছারকা', প্রয়াগ ( এলাহাবাদ ) কাশীধাম (বন'রশ ) মথুরা, হুরিদ্বার, 
বদরিকাশ্রম ( ব্দরিনাথ ) গভৃতি স্থানে বহুসংজ্ঘ্যক পণ্ডিত ও নন্নগাদ্দিগকে 
শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজয় করিয়া কাশ্মীরে মাইয়। উপাস্থত হন। কাশ্মীর 
রাজ্যের পুর্ববতন রাগরধানী শ্রীনগবস্থিত সারদাপাঠ পর্বাপরই বিদ্যন্সগুলীর 
আবাসম্থন। এই সারদ!পীঠে ব্ছদিন হৃহতে শান্ত্রীর সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষিত 
হইয়। আসিতেছে । তত্রত্য পঞিশুমণ্ডলী যে সে গ্রন্থ ইহাতে রক্ষিত 
হইতে, দেন না। যে গ্রন্থে শাস্ততাতপর্ধ্য অক্ষুপ্র না থকে সেই গ্রন্থ 
স্তথায় গৃরধীত হয় না। রামানুজ শ্বকৃহ শরীভাষ্য স্দোথসংগ্রহ ও গীতাভায্য 
নামে তিনথনি গ্রন্থ গত্রত্য পুস্তকগারে রক্ষার অন্ত প্রদন করেন। গ্রস্থা- 
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গংরের কর্তৃপক্ষ পণ্িতদিগের নিকট বিশিষ্টইৈতবাদ অভিনব মত ও বেদার্থ- 
বিরুদ্ধ বিবেচিত হওয়াতে তাহারা রামানুজকে গ্রন্থত্রম্ন প্রত্যর্পণ কবিলেন। 
গ্রশ্থগুলি (যে গৃহীত হইবে ন! তাহ। রমামুজ পূর্বেই জানিতেন। সেই 
স্মানের পণ্ডিতদিগের সহিত বিচাবে প্রবুত্র হইবার যে সষোগ অনুসন্গান 
করিতেছিলেন তাহা সন্মুশবক্ধী দেখিয়া! বামান্তজ পণগুতদিগনে শ্রন্থ গ্রতি- 
পাদ্য বিষযেব ভ্রম প্রদর্শনার্থ আহ্বান কবিলেন। ইহাতে উদ্ভয়পক্ষে তুমুল 
*র্কযুদ্ধ চলিল) পরিশেনে রাঁমানজেরই জয় হওয়াতে গ্রন্থব্রয় পুস্তকাগারে 
সারবে বক্ষিত হইল । 

যে কাবণে রাম'নুজ-সন্প্রদায়ী বৈষ্ণব সমাজ শ্রীসম্প্রদ।য় নামে কণিত 
হন এই সারদাপীঠেই তাহার সূচনা হয। রামানুজ চরিতাখ্য।যকগণ বলেন, 
মাতা সরম্বতী আবিভূর্তি হইয়া] রামাগ্ুজকে বেদান্ত ন্সন্ধে কতিপয় কঠিন 
প্রশ্ন জিল্ঞাস। করেন। রামান্থুজ ক্রমে ত্রমে সকল প্রশ্রেরই স€ুত্তব প্রদান 
করেন। দেবী ভারতী ইহাছে পরম পরিতুষ্ট হইয়। রাম মুজকে "শ্রীভাঘ্া- 
কার” উপাধি ও হয়গ্রীব-মুর্তি প্রান কবেন। এই সময় হইতেই রামামুজ 
শ্ীভাষ্য্ার” নামে এবং তাহার শিষ্যগণ “হীসম্প্রদাঁমী” নামে প্রসিজ্ধ হন' 

বামানুজ সত খাণি গ্রন্থ লিখেন। তন্মধ্যে (১) শ্রীভাষ্য। (২) বেদাস্ত- 
প্রদীপ একং (৩) বেদাস্তসাব, এই তিন খানিই বাদরায়প-বেদব্যাস কৃত 
্রহ্গস্থত্রের তাঁষ্য টাক1 বা বিবৃতি । গ্রথম খানিতে শ্রীমতৎশঙ্করাচার্যা ও আও 
কণ্তিপয় দার্শনিক মতের সমালোচনা! আছ । (৪) বেরধার্থসংগ্রহ, উপ- 
নিষদ্‌ বিষয়ে লিখিত। (৫) গীতাভাষ্য, ভগদগীতাব-ভা্ গ্রন্থ । (৬) 
গদ্বযত্্য়, পুরষোক্ুম নারায়ণের স্ততি বিষঞ্ধে গদেো শ্রিখিত। €(৭) নিত্য- 
গ্রন্থ, দেব নারায়ণের নিতা পেবানিধি দ্ষিনক।" 

রামানুজ শ্রীনগৰ পবিত্বাগ ক'বয়। কুরুক্ষেত্র অযোধা। ও গয়াধাম ধর্শন 
পূর্বক বাঙ্গালা আগমন করেন। বাঙ্গালায় সুন্দরবনেধ মধ্যস্থিত কপিলা- 
শ্রম তীর্থ দেখিয়। তিনি শ্ীক্ষেত্রে উপস্থিত হন । তথ! হইতে পুর্বধাট দিয়া 
রঙ্গক্ষেত্রে যান। এইরূপে তিনি ছুইবার ভ্রাবতবর্ষ পরিদমণ করেন । এই 
রঙ্গক্ষেত্রেই তিনি ৪২৩৮ কলিগতাবে (১১৩৭ খঃ অন্দে) ৯১০ বংসৰ 
বয়ঃক্রম কালে অপ্রকট হুন। 

বামান্থজের শিষ্যসজ্যা অত্যধিক ছিল। কোন এক সময়ে রলক্ষেত্রে 
তাহার শান্জুব্যাখ্যা ও বিচার শ্রবণ কবিবার নিমিন ৭০* সন্ন্যাসী ১২, **০ 
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গৃহস্থ (পরমেকান্তী), ৫০* কষ্ঠী, এ? অনেক বৈরাগী উপস্থিত ছিগেন। 
ইই(র| সকলেই শ্রীসম্প্রদামী। 

শসম্প্রদ।রে মঠধারী বা মোহান্ত নাই। তাহার পরিবর্ডে পীঠাধিপতি 
বা আচার্যাপুরুষ পদের স্যরি হয়' রামানুজ আপনার 98 জন পণ্ডিত।- 
গ্রগণ্য শিষ্যচক পীঠাধিপতি করেন। ইহার! দকলেই গৃহস্থ ছিলেন। অন্যাপি 
ইচছাদের বংশীগগণ পীঠাধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত 'আছেন। নামানুজের অগ্র- 
ফটের পর ইহারাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচাব কবেন। মততেদেও সম্প্রদায় 
ভেদ হইয়! থাকে। শ্রীসম্প্রপায়িগণও €হ দশে বিভক্ত হুই্য়াছেন। তিলক 
ধারণের পৈলক্ষণ্য ছারা কে কোন্‌ দলেব লোক তাহ! চিনিয়া লওয়া যাক । 
এই দগ দুইটি বেদাকলাই ও তেনকলাই নামে প্রসিদ্ধ! বেদাকলাই 
ও তেনকলাই তামল ভাষাৰ শব্দ । বেবাকলাই শবে উদ্রস্থ বা সংস্কৃত 
সাছ্িত্য বুঝায়। তেনকলাই শবে দক্ষিণস্থ বা তামিল সা্িত্য বুৰায়। 
নেদাকলাই দলের লোকের সংস্কৃত-ভাঁষা ও সংস্কত-দর্শনের প্রতি অতি শ্রদ্ধ) 
প্রদর্শন করেন | বেদান্তাচার্য্যক্কত তাখ্লি ভাষায় লিখিত রহুম্তগ্রন্থের 
মত মন্থসারেই ইঞ্টারা চলিয়। থাকেন । হেনকলাই দলের লোকের দিব্য- 
প্রবন্ধ-গ্রন্থছকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন) কি ইহারা লোকাচাধ্যন্কৃত রহন্ত 
ও উহ্থার মনবাল-মহু।মুনিকৃত তামিল ভাষ্য[ক্ত মত অনুসারেই চলিয়। 
থাকেন। লোকাচার্ধয রঙ্গক্ষেত্রে খষ্টীঘ ১৩শ শতাব্দিতে এবং মনবাল- 
মহামুনি তিন!বেলি গলায় থুষ্টায় ১৪শ শহান্দিতে প্রাছুভূ্তি হন। 

রামাহ্থদের শিবষ্যদ্দিগের মধ্যে জীবংসাঙ্ষমিশ্র ও তাছার পুত্র ভট্রপর।শর, 
বরদ।বিষুমিশ্র, সেনেশ্বর।চারধ্য এবং শ্রীখিষুচিন্তাচার্ধ্য বিশেষ প্রদিদ্ধি লাভ 
করেন। ইহাদের মধ্যে ভর্রপরাশর ও শ্ীবিষুচিন্ত চার্ধ্য অনেক গ্রন্থ লিখেন। 
শ্বীভাব্যের টাকাকার ভ।ব্যাচার্ধ্য ও দার্শনিক গ্রন্থকার বেদাপ্তাচার্ধ্য খুষ্টায় 
১৩শ শতাকিতে, এবং বিশিষ্টদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বহ্গ্রন্থলেখক ও কবি 
মহা চার্য্য খুষ্টান্ন ১৫শ শতার্ধিতে প্রছুভূতি হন। 

শ্রীরসিকলাল স্বোষ। 


স্মিত সস. 


কাহ্যখপ। ২৪১ 


কাষ্যবন। 
( পুর্ধ প্রকাশিতের পর।) 

কামাবনে শ্রীবৃন্দাদেবী বড়ই জাগ্রত। শ্রীল রূপসনাতন এবৃন্দা বনে 
আদিক! বথন লুপ্ত তীর্ঘাদি উদ্ধার করেন সেই সময় শ্রীবৃন্দাদেবীকে তাহারা 
পাইয়াছিলেন। শ্রীবুন্দাদেবী প্রীবজন!ভের স্থাপিত। আরঙ্গগেব বাদসাহু 
বখন দেবমন্দিরাদি ভাঙ্সিবার উদ্যোগ করে; তাহার কিছু পুর্বে জয়পৃরের 
মহারাজ। শ্রীবুন্দাবন হুইতে শ্ীগোবিন্দ, গ্রোপিন।থ, মদনমোহন এবং আরও 
কতিপয় এ্রীবিগ্রহ আপন রাজধানখতে লইয়! যান, সেই সঙ্গে শ্রীবৃন্দাদেবী 
লয়েন। কিন্তু আশ্চধ্রের বিষয় এই যে, মহারাজা আর সফল শ্রীবিগ্রহ 
গুলি নির'পদে স্বভবনে লইয়! যাইতে পারিয়াছিলেন কিন্তু শ্ীবৃন্দাদেবীকে 


শীবজধামের বাহির করিতে সমর্থ হন নাই। 
তখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুর যাইতে হইলে কাম্যবনের উপর দিয় 


যাইতে হইত। সে রাস্তা অন্যাপি বিদ্যমান আছে, তবে রেল হইয়। সে 
রাস্তায় আর বড় একট! লোকেক্ গতাগতি নাই। কাম্যবন শত্রজমণ্ড. 
লের পশ্দিম সীমান্তে অবস্থিত। যখন মহারাজ! শ্রীবিগ্রহগুলি গইয়া গমন 
করেন তখন কাম্যবনের উপর দিয়া উক্ত পথে গিয়াছিলেন। গ্রবিগ্রথ 
গুলি রথে করিয়া লইয়া যাওয়! হয়, আবুন্দাদেবীর রথ সর্ব পশ্চাৎভাগে 
থাকে। ত্র রথ কাম্যবন পর্যন্ত গিরা আর চলে নাই; র্থ চালাইবার 
জন্য বন চেষ্টা, বহু অর্থব্যয় এবং বহু উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, 
এমনকি তস্তী আনিয়া রথে জুড়িঘা দেওয়! হুইয়াছিল, কিন্ত কিছুতেই রথ 
চলে নাই; তখন সকলে ভগ্গোদ্যম হইলেন। পরে শ্রীবৃন্দাদেবীর় এই 
প্রত্যাদেশ হুইল যে “আমাকে ব্ূজের বাহির করিও না1+ যেখানে 
আষ!র রথ খাময়াছে, এই থানেই আমাকে স্থাপিত কর। এই স্বপ্নে 
বিশ্মিত হইয়! মহারাজ: পরম ভক্তি সহকারে উবুদাদেবীকে কাঁম্যবনে 
স্থাপিত করিলেন এবং স্ববৃহৎ এক বাড়ী নির্মাণ করিয়! দিলেন, আর 
তাহার সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্ত চারি খানি গ্রাম আ্রীরন্দাদেবীর? নামে 
প্রদান করিলেন। অদ্যাবধি ও জমিদারির আয় হইতে তাহার সেবা 
চলিতেছে । কিন্তু বর্তমান সময়ে দেবাইতের দোষে দেবার বারপর নাই 
বিশৃুলত| | 

শ্রীবন্দাদেবীর অপীম দহিমা। এখনও ইস্থার অনেক জন্দে।কিক্ষ কার্ধা 





২৩৪ ঈ পবিষুপ্রিরাৎপনত্রিক]। 


সা আপ সপ মা শি পাশা কা শী 


দেখা যায়। বড় অধিক দিনের কৃষ্ধ। নখে একদ| বাত্রকালে শ্ীদেবীব 
বাড়ীতে দুইজন চোর চুরি করিবাব অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে) বাড়ীটা 
সুবৃহৎ; তাহাতে অনেঞ্গুলি মহাঁল উপব নিচে কোথা কশ ঘর তাহার 
ইয়ত্তা নাঁই। সর্ব মণ্যস্থলে হীমন্দির। চোরদুয় প্রথমে বাটার প্রথম 
মহলে গ্রবেশ কবে, প্রবেশ করিয়! আর পথ দেখিতে পায় না অন্ধের 
গ্তায় সারারাত কেবল খাহির মহল দুনিয়া ঘুবিয়। বেড়ায়" না পাইল 
মন্দির প্রবেশ থাব, না পাইল বহিগ্মনেব পণ । এইরূপে সমস্ত রাত্রি 
ঘুরিয়! ঘুবিয়া গ্রভাত হইয়া গেল, আর মন্দিবেক লোকজন তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইয়! ধরিয়া ফেলিপ। পবে ত।হারা সমস্ত ঘটন। ঝলিলে সকলে 
বিম্বয়ান্বিত হইয়া চোদদ্বয়কে ছাড়িয়া দিল। এইরূপ আরও অনেক 
আশ্চর্যা ঘটন! শুনিতে পাওষঘা বায়! আমিও স্বচক্ষে একটী ঘটন। দেখিষ্জানি। 
ক্রমশঃ। অবিপ্চন--শ্রীমাশুতোষ বহু দাস। 


০৯০ - 


যমুনা সলিলে রাই কমলিনী । 
গীত। 

হংদ গমনে সখীগণ সনে, উপনাত রাই যমুনা পুলিনে ) 
নিরমল ভানু উজল ভাত, মৃদুল মাকত তাহার সাথ, 
উলসিত জলে হংসিনা পন, প্রেমে মাতি মাতি হংস সে ॥ 
মনে!মত কত সাধী কবে গন, কোকিল কুরে পঞ্চম তান, 
থর থর ক!পে বিরহিণী প্রাণ জগ জব শ্মব কুম্ুম বাণে। 
উনমত শিবী শিখিনী সঙ্গে, উলাসে বিলাসে মদন বঙ্গে” 
কে কুজে কুমুম গুনে, মধুর গুঞ্জ মধুপ গণে॥ 
কুন্ুম সঙ্গিনী সরম বসি, স্থবাস মিশিল পবনে অসি, 
অধরে মুছুর »ধুর হাসি ছুট ছুটা করে বধুয়া সনে । 
চমকি চপল ঝালসি আবি, ছুটাছে হরিণী পুশক মাখি, 
সন্‌ জন্‌ ববে কুন্গুমিত শাখী, গোপন কাহিনী গোপীর ক।ণে ॥ 
অমল প্রকৃতি বিমল হাসিনী, বহিছে মমুনা মধুর ভাষিণা; 
বাজিছে নৃপুর গাহিছে গোপিনী, হরি গুণ গান ললিত তানে ॥ 
পশিল ললিলে ব্রজেরি বালা, বিকমিত নব কমল মালা, 
আনন্দ বিভোলা করে কত খেলা, ত্রিতাপ নাশিনী মমুনা সনে ॥ 


শ্রীগোরাঙ্গ ও তাহার গখ। ২৪৬ 





কূলু কুলু রবে ধায় তরঙগিণী, তাঁত ঢুলু চুলু রাধ! বিনোদিনী, 

ক্ষণেক অন্বর ক্ষণেক বেণী, চাহে ঘন পুনঃ বমুন1 পানে ॥ 

কতু হাসি ধরে সখিনী গলে, কতু ভাসে রাই নয়নেরি জলে, 

কি জানি কিবলেআদধ আধ বোলে, কি ভাবরাধার পড়েছে মনে। 


(২ 9 

হেন কালে আচশ্বিতে, (বলে) দেখ গে! দেখ ললিতে, 
চেয়ে দেখ কর্দন্বেরি বনে। 

(আর) দেখ গো যমুনার জলে, আপন হৃদি কমলে, 
কেলিকদঘ্ব-মূল শ্ছানে। 

(কিব।) শীতল শ্যামব কাতি, কোটি হজ জিনি ভাতি, 
মধূব মুর্তি মধু নামে। 

(কিবা) মধুব মধুর, হাসি, মধুর অধরে বাঁশী, 
মধুর এাহনি নয়ন কোপে 

(কিবা) মধুর ত্রিঙ্ঈ ঠাম, মধুময় নিত্যধাম, 


মধুরতা মধুর মিলনে ॥ 
শ্রীশভূনাথ গু । গোড্ডা। 





ভ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার গণ। 


বর্তমান সময়ে যে কয়েকটি ধর্মমত প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে ইস্‌- 
লাম, (বা মুশগ্পমান ) থু, বৌদ্ধ ও হিন্দু মতই প্রবল। ইহার মধ্যে 
হিন্দ মত আদি ও সনাতন, বৌদ্ধ মত হিনু ধর্ম হইতে উৎপন্ন । তাহার 
পর থুষ্ট ও ইসলাম মতা বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুশলমানগণ বতারবাদ 
স্বীকার করেন না, অথাৎ শ্রীভগবানচন্দ্রের লৌকিক দেহ জগতে প্রকট 
হওষা তাহারা মানেন ন। বটে, কিন্তু কাধ্যত তাার। মবতারবাদ মনেন । 
মহম্মদ ভগবানের “্পৌ্ড” বা বন্ধু। এবং ইন্থ ভগবানের পপুত্র"। কিন্তু 
এই মহশ্মৰ ও ইন্্ বাদ দিলে খুষ্ট ও মুশলমান মতের ব| সমাজের আর 
বন্ধন থাকে না। উপরোক্ত ধশ্ম সমাজের মধ্যে আবার শাখ! আছে, কিন্তু 
তাহাদের সকলেরই মূল বিশ্বাস এক, অর্থাৎ মহন্মদের প্রতি ও ইনুর গ্ুতি 
বিখ।স ও নির্ভর । 


২৩৪ র্বিষুপ্রিয-পঞ্জিক1। 


সস ১১ 


হিন্দুদিগের মধো কয়েকটি সম্প্রদায় আাছেন। ইহার মধো বীগারা 
বৈষ্ণব তাহারাই অবতারবাদ মানেন, আর যাহ!র1 শক্ত বা 'অপব সম্প্রদায়- 
তৃক্ত তাহার! অবতার মানেন লা। কিন্তু অলতাববাদ ত্যাগ "করিলে 
সমাজ-বন্ধন দুটি বা পরস্পরে প্রতি সহানুভূতি হয় না যে ভাঁহা নে, 
তবে কম হয়। যর্দ কেহ ভারতের মঙ্গল ইচ্ছ! করেন, তাহা হইলে যাহাতে 
পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা কর! উচিত। 

আমি শাক্ত ব! অন্য সন্প্রনাগ্গিদিগের মন্বন্ধে কোন কথা বলিব না, 
কারণ আমাদিগের পক্ষে তাহা অনধিকার চর্চা হইবে। যাহার! নৈষ্চব 
বশিয়। আপনাদ্দিগকে পরিচয় দেন ব1 বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তাছাদের 
একবার চেষ্ট। করিয়। দেখ! উচিত থে, সমস্ত ভারতে নাঁ হউক 'অন্তত বঙ্গদেশের 
মধ্যে তাঁছারা একত্রিত ইইয়া এক মত ও এক গ্রাণ হইয়। কার্য করিতে 
পারেন কি না। কিন্তু পুর্বে বপিয়াছি অবতার-মত বাদ ধিলে জীবন্ত 
ধর্ম হয় ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীল।ভূ।' শীবৃন্দাবন, মথুর। ও দ্বারকা, 
্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি মিথিলা, অবোধান প্রভৃতি । মৃতরাৎ বাঙ্গালি 
সে লীলার মন্দ্ব বুঝিতে পারিলেও ভাল কবিয়া হৃদরস্গম করিতে পারিবেন 
তাহার আশা কম। তাহার পর পূর্ব পুর্ব অবতার কেহ ত্রেতা কেহ 
দ্বাপরে প্রকট হইয়্াছিলেন। কিন্তু এই কলিকালে, এই ববাঙ্ছলাদেশে 
আমাদের শ্রীগোৌরাঙ্গ অনতার হয়েন। তানি অপর বাঙ্গালির ন্যয় ধুঠি 
পরিতেন, ভাত খাইতেন, মোচার ঘণ্ট ৪ শাক ভাল নাঁসিহেন এনৎ বান্স- 
লায় কথ] বলিতেন। সেই গৌবচন্দ্রকে কি সমগ্র বাঙ্গালি চিনিবেন না? 
ও তাহার পদাশ্রর় করিবেন ন1? 

এক গৌরচন্দ্ ছাড়িম! দিলে বাঙ্গালীর গৌরবের আর কি কিছু আছে? 
এই গৌরচক্ত্রের কৃপায় বাঙ্গালী বৈষ্ব-কবিগণের অভ্যুত্থান ও তাহারাই 
বাঙ্গাস। ভাষাও স্যছি করিয়াছেন! বাঙ্গালিব আদি কবিগণ প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ঃ 
চৈতন্ত চরপাশ্রিত। হ্তবাং এক গৌবচন্ত্র ছাড়া বাঙ্গালির আপনাব বলিতে 
আর কিছুই নাই। 

ষদ্দি বাঙ্গালিগণ একত্র হইয়া দেই গৌরচন্দ্রের চরণাশ্রয় কবেন, তবেই 
বাঙ্গলার ধর্ম ও সমাজের উন্নতি হইবে, তবেই বাঙ্গালি একটি জা বলিয়| 
গণ্য হইতে পারেন । 

আর এক কথ1--এক গৌরপ্রণোদিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া অপর কোন 


০০ 





যুগল রূপ। হর 





হিন্দু সম্প্রদায় অহিন্দুকে শীতল ধর্ম ছায়া দান করেন না। পূর্বে অনেক 
মুসপমান নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া তৈষব হুইয়াছিলেন তাহার ভূরি 
ভূরি প্রমাণ আছে। 
বর্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের হিন্দু-সমাজ ক্ষাণ হইতেছেন 

যাহারা বিলাত গেলেন তাহ।|র] পুনরায় ইচ্ছ। করলেও আর পমাজে আসিতে 
পারিলেন না। ষাহার! খ্রীষ্টান হইলেন তাহারা মমাজে স্থান পাইলেন না। 
এইরূপ করিয়া হিন্দু-সমাজ দিন দিন হীননল হইতেছেন। যণ্দ উচ্াার। 
প্রকৃত শ্রীগৌতাংঙগর চরণ আশ্রয় করেন তাহা হইলে ইঠাদ্দগের ইহকাল 


পরকাল উভয়েবই উপকার হইতে পাবে। 
শ্ীরঞ্জনদিলাস রয় চৌধুবী। 


শশাাীেশীসশাপিসাস 


যুগল রূপ । 


এমন মধুর রূপ, কড় 21 হেবিম্ু গে! 
(বা আজ দেখি তাগ্াক্রমে। 

ত্রিভঙ্গ বন্ধিম তনু, ঈষৎ হেলায়ে গে, 
ঈাড়ায়েছে হাপা লয়ে বামে ॥ 

তমাল তরুর পাশ, কনক ব্রততী গো, 
কিম্বা নব জঃধর কোলে। 

চঞ্চল! চপঞা। আজি, স্থর হ'য়ে আছে গো? 
আস্বাদ লভিতে প্রেম ফলে " 

শ্রমের টাচর কেশে, চুড়ার বলনী গো, 
তাছে চাঞ্চ শিখি পা! উড়ে। 

রাধার শিকেতে বেণী, যেন কালফণী গো, 
শিখি সঙ্গে £ঙ্গে ক্রীড়া করে॥ 

হাামের ললাটে শোভে, চন্দন অলক গো, 
যেন নবমেধে বকপা।তি। 

রাধার সিথির পবে, সিন্দুরের বিদ্দু গো, 
কত কোটা হুর্যা জিনি ছু।তি ॥ 

ভূপ্ষুগ স্ুবলনী, কামধন্ধু জিনি গো, 


মুখরুচি গুচ সম শোভে। 


২৩% 


উইবিঝুঃপ্রিয়া-পত্তিক।। 





ধেোহার সুন্দর রূপ, ভূবন ভুলন গো, 
কেবা কোথা দেখিসাছে কবে? 

বনজ কুন্ুম নাম, শ্ম গলে দোলে গো, 
মধু লোভে মধুপ ঝঙ্কারে। 

শ্লীমতীর ক:দশে, নান! আভরণ গো, 
কানু মন ভুলাবার তরে॥ 

পীতবাদ কটি'পরে, শোভে পীত ধটা গো, 
আর বাজে মধুর কিন্কিণী। 

রাধারে চেগ্গেছে ভাল, নীল পট সাড়ী গো, 
ষেন মেঘে ঝপল দামিনী॥ 

ত্যামের কমল করে, মোহন মুরলী গো, 
যাহা সদা সাধ! রাধা নমে। 

কনঞ্ কমল শোভে, শ্রীরাধার করে গো), 
ভূলাইতে কত.কোটা কামে॥ 

চঁহার চরণ'পরে, মণির মঞজীর চগ, 
রুনু ঝুনু বাজে বার বার। 

শ্রবণে পশম়ে যার, ঝড় ভাগ্যবান গো, 
সত্য মত্য বিষুক্ত সংসার ॥ 

এষন সুন্দর করি, কোন কারিগরে গে।, 
কু'ছদিল এ পিরীতি শুরতি। 

মুত ছানিয়া কেবা, অমৃত ঢেলেছে গে।, 
তন্থু যুগ চিকণ তেমতি॥ 

শশীরে নিঙারি কেব, বদন মাজিল গো, 
বিশ্বকণ কে দিল ত্বধরে। 

মরি কি মধুর হাসি, সে যে সুধারাশি গো, 
যোগী জনে ধোগভঙ্গ করে ॥ 

করি শুও নি কেব।, ভূজ নিরমিল গো, 
কেশরী জিনিয়। ক্ষীণ কটি। 

দরপণ জ্রিনি আহা, বক্ষ পরিসর গে, 
নীলোৎপল দম আখি ছুটী॥ 


শ্রগৌরাক্গ সমাজ । ২৬৭ 
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পদদনথে পড়ে যার, কে।টা চন্দ্র আছে গে। 
অনুপম যুগল মুরতি। 

দৌছার উপমা স্থল, এ মহীমণ্ডুলে গো, 
খুজিলেও না পাইবে কতি॥ 

উভয়ের রূপ রসে, উভয়ে তাপিছ্বে গো, 


কিআনন্দ না যায় কহনে। 
এ হেন মুরতি দেখি, (যাব ) চিত না গলিল গে) 
ধিক ধিক ভাহাব জীবনে ॥ 


ষুগল চবণ ভিন্ন, অল্য গতি নাই গো, 
ভজ মন হয়ে মুুসহ্যত। 

পাবে সেবা অধিকার, যাতন! না রবে গো 
ব্রদ্দে বাপ হবে অবিরত ॥ 

শুন শ্যাম গুণধাম, নিবেদি চরণে গো, 
যবে মম যাইবে জীবন। 

মানস কদম্ব মুলে, রাধা নামে লয়ে গে 


কৃপ। করি দিও দধবশন॥ 
শ্ীপঞ্চ'নন কবিরাজ । শ্রীথও, ঠাকুর পাড়া। 


শ্বীগৌরাঙ্গ সমাজ | 


অন্ুষ্ঠানপত্র । 


ভারতবর্ষের কোথায় কত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আছেন, কোথায় কত গৌরতদ্ক 
বিরলে বণ্ময়। সাধন ভজন করিতেছেন, কোথায় কত স্থান আমাদের প্রভুর 
শুভ পদার্পণে তীর্স্কান বলিয়! পবিগণিত হুইয়াছে, কোথায় কত উপাদেয় 
অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থ ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কোথায় মন্থাঞ্জনদ্দিগের কত 
সুমধুর পদ ক্রমে লোকের ম্মবণপথের অতীত হয়া পড়িতেছে,_-কে তাহার 
ইয়া! করিতে পারে ? 





যিনি জীবের ছুঃখ দুর করিবার ভন্ত, দীনের দীন হইয়া, জাতি বিচার 
ন! করিয়া, আচগুালকে হরিনাম বিতরণ করিয়! গিয়াছন ; অধম পতি তজনের 
গ্রতি তাহার ফরুণার সীমা ছিল না; জীবে সহজে ছুর্নভ হরিনাম পাইবে 


২৬৮ ঈ স্বিবুধপ্রয়-পত্রিকা । 


বপিয়। যিনি খোল করতাঁল, গোলকচু।ত স্বর ও উন্মাদকারী কীর্তনের সৃষ্টি 
করিয়! গিয়াছেন; ধাহার 'ককপাবলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শভগবান 
করুণ!ময়, তিনি আমাদের নিজ জন আর তীহার প্রাপ্তির জন্য সাধন ভজনা 
করিতে সকলেই সমন অধিকারী; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ পর্যস্ত 
শীভগব।ন বলিয়া ধাহাঁর শ্রীচরণ অশ্রগ করিয়া গিয়াছেন,)--আমাদের সেই 
কাঙ্গালের ঠাঙ্র হীগৌরাঙ্গের এই অমূল্য চিহ্ন গুলি কি এইকপে ক্রমে 
বিলীন ভুইয়া ঘাইনে? ঘিনি অ:মাদের মঙ্গলের জন্য এত কঠোর করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত। স্বরূপ কি আমরা কিছুই করিব না 
আমরা মনে করিলে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, নিশ্বর্থভাবে চেষ্টা রিলে, আমাদের 
প্রভুর অনেক প্রিয় ক!ধ্য করিতে পারি। কিন্তু ইহ! দুই এক জনের দ্বারা 
সম্পন্ন হইতে পাবে না। এই বৃহ ও মহত কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে 
সকলের এক মন এক প্রাণ হইতে হইবে, পণস্পরের মধ্যে সহানুভূতি স্থাপন 
করিতে হইনে। 

এই কার্য উদ্ধাবের জন্য একটা সম।জ সংগঠনের প্রস্তাব হইতেছে । 
ইহার নাম-- 


শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ । 


এই সমাজের মোটামুটি উদ্দেশ্য গুপি নিগ্ে বিবৃত করিতেছি £-- 

১। আগাদের পরম্পরেব মধ্যে সহানুভূতি ও সৌইার্দ সংস্থাপন । 

২। শ্রীগৌরঙ্গ জীবের মঙ্গলের জন্ত যে সরল ও সহজ ধর্দ-পথ দেখাইয়া 
গিয়াছেন, সাঁধারণে তাহার প্রচার করা । ইহা কার্যে পরিণত করিবার 
জন্য নিয়পিখিত উপায় গুলি অবলম্বন কর! সাইবে। যথা £ _ 

(ক) নাম-সংকীর্ভন প্রচার । এই নম-সংকীর্ভন আমাদের প্রভুর 
একটা অপূর্ব স্থষ্টি। ইহার শক্তিও অমাধারণ। ত'পিত শ্বদয় শীতল করি- 
বার, অশান্ত মনে শান্তি দিবার, এমন অমোঘ ওষধ আর নাই। যদি 
নগরে নগরে, পল্িতে পলিতে, গ্ুছে গ্রহে, এই নাম-সধকীর্তন প্রচারিত 
হয়, তবে জীবের অনেক ছুঃখ দুর হইবে । 

(খ) মুভ গ্রন্থ প্রকাঁশ। সরল ভাষায় প্রভূর লীলা, ভক্তদিগের 
জীবনী, কিম্বা বৈষ্ুব্ধন্মের সারমর্ম লিখিয়! প্রকাশ করিলে যে সকলের চিন্ত 
আকর্ষণ করে, শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত, শ্রীকালাটাদ গীত প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার 
প্রমাণ । সুলভ মুলো নান। ভাষায় এই ধরণের ক্ষুদ্র স্কুগ্র পুষ্তিক যদি 
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প্রকাশ করা যায়, তাহা হইখে যে উছা ঘবে ঘরে পঠিত হইবে, তাহ! বলা 
বাহুল্য । 

(গ) বজ্তৃত! প্রদান। মর্মগ্রাহী ভক্ত যখন হৃদয় খুলিয়া গদ"দ স্বরে 
গ্রর মধুর লীল! বর্ণন করেন, কি তাহার প্রবর্তিত বৈষ্বধর্্ বুঝাইয়। দেন 
তখন কে বৈর্ধা ধরিয়া থাকিতে পারে? 

(ঘ) সামগি+ পরে প্রবন্ধ প্রকটন | সাময়িক পত্র ক্রমেই .বৃদ্ি 
পইতেছে । ইহাতেই বুঝা দায় যে, এদেশবাসীগণ সাময়িক পত্রের আদর 
করিতে শিখিতেছেন। সুতরাং শান্ত্রজ্জ ও রসজ্ঞ ভক্ত, বৈষ্গবধন্ম কি প্রভুর 
লীলা সম্বগে প্রবন্ধ লি'খর। সাময়িক পরে প্রকাশ করিলে, সকলেই উহা 
আগ্রহের সহিত পাঠ করিবৈন | 

৩, অনেক অমূল্য নৈষণব গ্রন্থ ক্রম নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখনও যাহা 
আছে, তাহাও রক্ষা করিতে পারিলে, কেবল বৈষ্ব সাহিত্য বলিয়া নহে, 
বাঙ্গল! সাহিত্যের ও সাহিত্যের ইতিহাসেব বিশেষ উপকার হইবে । এই 
সঙ্গজ এই সকল বথ|সম্ভব উদ্ধার করিয়! প্রকাশ করিবেন । 

৪ | মহাজনদিগের অনেক সুমধুর পদ মুখে মুখে চলিয়া আদিতেছে। 
আমরা শৈশবাবস্থার় দে সকল পদ গান করিতে শুনিরাছি এখন তাহার 
অনেক শুনিতে পাই না, আবার, এখন যাহা শুনিতে পাই, আর কিছু 
দিন পরে তাহাও হয়ত শুনিতে পাইব না । সমাজ এই সকল লুণ্ড পদের 
পুনরুদ্ধার ও অলুপ্ত পদের রক্ষা বিপানের চেষ্টা কারবেন । 

৫। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকাখী প্রভৃতির বদন নিঃস্ত সেই 
স্বমধুর সঙ্গীত এখন আর প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না প্রটৈতন্তমঙ্গল 
গীত দেশ হইতে ক্রমে লোপ পাইতেছে। এই সমস্ত ও পূজ্যপাদ মহা- 
অনদিগের স্ুর-তাল-লয়-সম্বলিত সঙ্গীত উদ্ধার করিয়া রক্ষা করিবার জন্য, 
এই সমাদর একটা সঙ্গীত বিভাগ থাকিষে! এই বিভাগ হইতে ভাল ভাল 
কীর্ভনীয়। দ্বারা প্রাচীন মহাঁজনী সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়! হইবে। 

৬। তক্তপ্দিগের জীবনী পাঠে যেরূপ শিক্ষা লাভ করা যায়, এরূপ বোধ 
হয় আর কিছুতেই হয় নাঁ। আমরা অনেক গৌরভক্কের কথা শুনিতে 
পাইয়! থাকি, কিন্ত তাহাদের জীবনী বিশেষ কোন গ্রন্থে পাওয়। যাঁয় না। 
এইব্ধপ সমস্ত ভক্তদিগের জীবন চরিত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা সমাজের 
একটা প্রধান উদ্দেশ থাকিবে । 


২৪৯ শ্রী শীবিকুঃপ্রিয়া-পন্জি কা । 


পট উস সস্্যজর্ঠ 


৭। ইগৌরার্গ জীবকে হরিনাম বিতরণ ফরিতে তারতের অনেক স্থানে 
গমন করেন। তিনি বখন যে স্থানে গিয়াছেন, সেধানেই তাঁহার কোন না 
কোন চিহ্ন রহিয়াছে; এমন কি সেই স্থান একটা তীর্থস্ক ন ক্ধপে পরিণত 
হইয়াছে । আমাদের ছূর্ভাগাক্রমে ইহার অনেক স্থানই আমরা জ্ঞাত নহি। 
এই সকল স্থান উদ্ধার করিতে এবং লুপ্তপ্রায় তীর্থস্থান গুলি রক্ষা করিতে 
এই, সমাজ বিশেষ চেষ্ট। করিবেন। | 

৮| সমাজের সভ্যগণের মিলিত হইবার জন্ঠ ও কার্যকলাপ নিব্বাঞ্ের 
জন্য একটী নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে । এই স্থানে সসয় সময় গ্রষ্থ পাঠ, প্রবন্ধ 
পাঠ, বক্ত তা এবং কীর্তনাদি হইবে। 

৯. এই সমাজেব একটা, পুস্তকাগার থাকিবে । এখানে বৈষ্খবধর্মম 
সগ্বন্ধীয় "যাবতীয় মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ নংগ্রহ করিয়। রাখ! হইবে। 

শ্রীগৌর।ঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠানপত্র খানি প্রকাশ করিলাম । পাঠ করিলেই 
পাঠক মাছাদয়গণ ইচ্ার মহত উদ্দেগ্ত বুঝিতে পারিবেন। এইন্দপ একটা 
সমাজের অভাব আমাদের বরাবর রহিয়াছে! এই সমাজ সগঠিত হইলে 
আামাদের যে বিশেষ মঙ্গল হইবে, তাহ! বলাই বাহুল্য । কলিকাতা ও মফঃ" 
স্বলের অনেক প্রভূ সন্তান, গোস্বামী সন্তান, মহাস্ত সম্তাঁন এবং কৃতবিদ্য ভ্জ 
মহাশয়গণ বিশেষ আগ্রহের ছিত ইহাতে যোগদান করিতেছেন । ধাহারা 
ইহার"সভ্য হইতে ইচ্ছা! করেন, তাহাবা শ্রপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট 
পত্র লিখিবেন। 








বিজ্ঞাপন । 
এখানে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাঁধাবল্লাভ চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের 

বাড়ীতে এশ্ররাধ।-গোবিন্দেদ দেবার জন্য এক জন পুক্গারির প্রয়োজন । 
তঃহার সান্প্রদাপীক এবং ভক্তিমান ও.ধাজনশীল হও চাই? ঈবিগ্রছের 
স্্গার কশ্মে দক্ষতা বিশেষ গনণীয়) বেতন মাপিক ৭২ সাত টাকা; খোরাক 
ও পোঁধাক সরকারে পাওয়া যায় । শীপ্র আমার নিকট আবেদন করুন| 

শ্রঅরদাপ্রসগ্ন দত্ত খপ্ত 

মুন্পী- 
বাঁধ বাহাছুরের কাছাবী। 
সেরপুর টাউন-্ ময়মনসিংহ । 


সছ সাপ ডি 9 88৬0 


শা 


৮ম বর্ষ শীশ্রীবিফুপ্রিয়া-পল্রিকা । ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ 
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/?-745%, ভ্রীপ্রিয়াজীর. গণের বন্দনা । 


রর টু প্রথমে বনিব আমি ঠাকুরাণীর ভাই । 

তি) বিষুপ্রিয়াব ছোট ভাই যাদব গোমাই ॥ 
বিবাছেব পব দিন মিশ্র সনাতন। 

০৮56 নিমায়ের হাতে কৈলা যাবে অর্পণ ॥ 

মনাতন কহে নিমাই রাখিব! এই কথ|। 
যোর এই পুত্রটাকে পালিবা মর্বথ! ॥ 
তথাস্ত্ব বলিল। গোর! শ্বশুর কথায়। 
যাদলের গণে তাহে অন্ন ছুঃখ নাই ॥ 
মছিমা যাঁদব-গণের কথিতে জানিনে। 
গৌরে নাট। দেয় প্রতি ষষ্টি-বাটা দিনে ॥ 
নাঁপবে বন্দি আমি শ্রীবংশীবদন। 
শাশুড়ী বধূব ছঃখ ধে কৈলা বর্ণন ॥ 
প্রপাদ মাঁগিল বংশী জাহ্বার ঠাই। 
বিষুরপ্রিয়া-দাদ বলি না দিল! গেঁসাই ॥ 
যখন ভুবন-বন্ধু চৈল। অদ্র্শন। 
বিষুপ্রিয়া মনে ভাবেন ত্যজিব জীবন । 
তবে বংশী শ্রীগৌরান ঠাকুর গড়িল| ॥ 
সেই ঠাকুর দেখি দেবী পনাঁণ বাঁখিল! ॥ 
স্ব সীত। গড়ি রাম জীবন রাখিল। । 
এই অব্তারে দেঁবী সেই শোধ দিল! 
তাপবে বন্দিব আমি ঠাকুর কানাই । 
সব ত্যজি পড়ি রহে দেবী-বাঙ্গ। পায় ॥ 
মা বলে ডাকেন কানাই দেবীর দেই পুত্র । 
গৌর-বিষ্ুপ্রিয়া যেই করিলা একত্র ॥ 
যতনে বন্দিব আমি গদাধর দাল। 
বিষুপ্রিয়া লাগি যেবা নঙ্ধে তলা বাস ॥ 
গদ্দাধর গৌরনিতাই উভ্ভয়েরি গণ । 
ছুছে ত্যজিলেন, পাই দেবীব চরণ ॥ 


২৪২ ভীহীবিষুঞ্িয়া-পত্রিক! | 








দেবী অদ্র্শনে তবে ছাড়িলা নদীয়া! । ৬ 
কাটোয়ায় গিয়। শেষে রহিল! পড়িয়! ॥ জি ৯* 
মনম্থথে বন্দি আমি দামোদর পণ্ডিত। ..€ 3 
প্রভু-নংবাদ দিয়া দেবীর পরাণ রাখিত ॥ ৬, ৮. 
তাপরে বন্দি আমি দুঃখিনী কাঞ্চন] । বং 

সধীগণ মাঝে যার ললিত] গণন। ॥ ৯ ্ঃ 


কষ্ণ-পাগলিনী নাম দিল ন'দেবাসী। 
বিষুওপ্রিয়। সনে যেই কান্দে দিবানিশি। 
জম্মিলে মরণ 'আছে নাহি তাছে ভয়। 
যপরামে রেখ দেবি তব রাঙ্গা পান্গ॥ 


ক্স 


মহাপ্রভর চিত্রপট। 
মহারাজ নন্দকুমারের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিবার মগ্ন যখন 
আমি মুর্শিদাবাদ প্রদেশ অ্রমণ করি, পে সমন্স কুঞ্জঘাটা রাজবাটাতে 
মহারাজ নদকুমারের দৌহিত্রের বংশের বংশধর কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় 
মহাশয়ের কছে গমন করিয়াছিলাম। তাহার কাছে ষে সকল প্রাচীন 
বন্ত দুর্শন করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে মহাপ্রভূর একখানি অপূর্ব চিত্র 
দর্শন করি। ভগবান গৌরাঙ্গদেব যে সময় নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন 
সেই সময়ে ইহ! চিত্রিত হইম্াছিল। আচার্য প্রন্ুর বংশধর শ্রীরাধামোহন 
ঠাকুর মহারাজ নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। তিনি মহারাজার উপর প্রসন্ন 
হইয়া তঁ:ছার বংশপরম্পরাগহ চিত্রথানি তাহাকে প্রদান করেন। €দই 
অবধি ইহা স্মতি যত্রের সহিত বয়োবৃদ্ধ! রাণীমাতার কাছে অন্তঃপুে রক্ষিত 
হইয়া আদিতেছে। চিত্র থানিতে দেখিল।ম, মহাপ্রভু বসিয়া আছেন, 
বোধহয় যেন মহারাজ! প্রতাপরুদ্র দণ্ডবৎ হুইয়। প্রণাম করিয়। রহিয়াছেন, 
একজন, বোধহয় গদাধর, শ্রীমপ্তাগবত পাঠ করিতেছেন--“মুকৎ করোতি 
বাচালং পদ্ধুং লঙ্ামতে গিরিং৮” এই শ্লোকটা লিখিত আছে। অপর ৪1৫ 
জন ব্যক্তিপাঠ শ্রবণ করিতেছেন। ছবি খানি অত্যন্ত জীর্ণ একটি বাক্সের 
ভিতর হুরক্ষিত। এরূপ কাধত হয় যে, রাধামোহন প্রভু & বাধ মছিত 

ছবি ধানি মহার।জ নন্দকুমারকে প্রদান করিয়াছিলেন । 

শ্রীমত্যচরণ শরণ: | 


শী্ীচৈতন্য সন্বন্ধিনী বত তা। ২৪৩ 


শীশ্রীচৈতন্য সত্বন্ধিনী বক্ত.তা। 


ইতিপূর্বে ভাগলপুরের শ্রীীহরি সভায় শ্রীযুক্ত শত্তৃনাথ গুপ্ত মহাশয় 
প্রকৃতির লীলা সম্বন্ধে যে বক্তূতা করিয়াছিলেন, লাপিত্য লীলায় বন্তু- 
তাটী শ্রোতৃবর্গের মন হরণ করিলেও, কেহ ক্ছে কোন কোন স্থল 
সঙ্গদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সকল অংশ বৈষ্ণবধর্ম্ের বৈজ্ঞ।নিক 
তত্বপূর্ণ। ম্থৃতরাৎ বৈদাস্তিক ঢ্যোতির সাহাষ্য লইয্বা দেখিলেই তাঁহার 
নিগুঢড় তাৎপর্য সুরধয প্রকাশের ন্যায় উত্ভামিত হুইবে। 

'প্রক্কৃতির লীলা” শীর্ষিকা হইলেও প্ররুত প্রস্তাবে বক্ত তাটা শ্রীচৈতন 
সন্বদ্ধিনী। এবং বোধহয় ভাগলপুরের ধরন্ম-সভায়, হয়ত সমগ্র বেহার 
প্রদেশের মধ্ো, শ্রীটচতন্য বিষদ্ধিণী বন্ত,তার এই প্রথম অবতারণা । 

বন্ত! বলিয়াছেন, শ্রীশীত্রিভঙ্গ মুরঙ্গীধরে পরশবর্ধ্য ও মাধুর্য এই উভয় 
বিভূতিই বর্তমান । কিন্তু শ্রাীচৈতন্যে নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্যা। তাৎপর্যা এই 
যে, শ্রীতগবান যখন প্রকৃতির 'পধান শজিত্রক়ে, অর্থাং সন্ধিনী শক্কি, চিৎ 
যা সম্থিৎ শক্তি ও হলািনী শক্তি, এই শক্তিত্রয়ে উপস্থিত হইয়া ত্রিভঙ্গ 
মচ্চিদানন্দ রূপে বিরাজ করেন, তখন চিদংশে গ্রশ্বর্ধ্য, হলাপ্দিনী বা আন- 
ন্দাংশে মাধুর্য, এই উভয় বিঙুতিই সেই মন্ধিনীশক্কি সম্পন্ন সৎ পুরুষে বর্থ- 
মান থাকে। 

“হলাদিনী সন্ধিনী সন্িৎ ত্বষ্যেকা সর্ব সংশ্রয়ে 1” শ্রীবিষুপুরাণ 

“মুখ চিৎ আনন্দময় কৃষ্জের স্বরূপ! 
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী 
চিদ্ংশে সম্থিৎ যারে জ্ঞান করি মানি 8” শ্বীচরিতামূত। 
কিন্তু যখন তিনি অন্ুপহিত-চ-ন্ত বা তুরীয় কপে অবস্থিত, তখন 
স্তাহাতে কেবল মাত্র মাধুর্য্য উপলব্ধ । 

“আপনার মাধুর্য হেরে আপনার মন” ইত্যাদি । শ্রচত্রিতামৃ্। 

প্রবিবুক্ক ভূগিত্যাদদি শ্রুতেঃ। 

বিলোষ বা বুাত্ক্রমণ প্রথানূদ'রে বিশ্লেষণ করিলে, পরিদৃশমান জর্গং 
এক মহ্থাশক্তি মাতে পরিণত হয়। ন্যায়, বৈশেষিক ও অধুনান দার্শ- 
নিকদিগের পরমাণু, বৌদ্ধদিগের ধানু, সাংখ্যের তন্মাত্র ও বেদান্ের 
সঙ্গম ভুতগ্রাম ইত্যাদি জড় জগতের উপাদান কারণ বলিয়! বাছা! নির্দিঃ 


২৪৪ উস্রবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। 


 স্োপীীশীশি টি টাটা পি শি পেস টপ পপ সর 


হইয়াছে, তত জমুদাই এক মাত্র ব্রন্ধ-শক্িতে লব পায়। সুতরাং ব্রহ্ধ- 
শক্তি ভিন্ন জড় জগতের অন্য জড়োপাদান নাই ইহ! স্থির সিদ্ধান্ত । কিন্ত 
দেখিতে গেলে এ শক্তি অগ্রে ইচ্ছা করিনা! পরে তদনুসারে কার্য ও 
তজ্জন্য স্থখ ছুঃখাদি বোধ কবেন বলিয়া উপলব্ধ হয় না। প্রত্যত, ০দ 
শক্তি তামপী বা! অবিদ্য। শক্কি, চিচ্ছক্তিনামা কুঞ্জরপৃষ্ঠটে চালকবং 
শক্ত্যন্তরের অধিষ্ঠানে চালিত। সেই চিচ্ছক্তি ধাহার তিনিই ব্রহ্ম । 
জগতে] যছপ।দানং যায়ামাদায়তামসীং। 
নিমিত্তৎ সত্ব শুদ্ধাংশ্চ উচ্যতে ব্রহ্ম তি র1॥১-_পঞ্ছদশী | 

্রক্থই চৈতন্য । দেই চৈতন্যের শক্তি যখন বিক্ষিপ্ত। হন, তখনই জগত 
সৃষ্টি হয়। 

“বিক্ষেপশক্তিলিলাদি ব্রঙ্গাণান্তং জগহং হ্থজেৎ।”_-ইতি শ্রাতেঃ। 
তমঃ গ্রধান বিক্ষেপশক্তি মদজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদ[কাশরিত্যাদি বেদস্তপারঃ 

মনুষ্য প্রভৃতি জন্গাযুগ্স, পক্ষী প্রভৃতি অগুজ, কৃমি প্রভৃতি স্মেদ্জ 
ও তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জীব দেহ যে স্থানে পচিয়া মৃন্তিকীসাৎ হইয়াছে, 
তথাকার একফুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া বিশ্লেষণ করিলে পাঁচ প্রকাবৰ অমিশ্র 
পদার্থে বিভক্ত হইয়া পড়ে। (৯) গন্ধের অণু; (২) জলের বা তাহার 
কারণীভৃত জলযান ও অম্নমান প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থের অণু; (৩) 
উক্ত বায়বীয় পদার্থের অন্তত তাপ; (৪) চঞ্চল ুক্ষ বাযু বাঁসামান্ত 
ইখ।র নামক পদার্থ) (৫) স্থির ইথার ধা ব্যোম। সুতরাং ব্যোমই 
কোন শক্তি কর্তৃক প্রচালিত বা প্রকম্পিত হইয়া এ চঞ্চল ইথরে বা 
মরুৎ প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থে পরিণত হইয়াছে । ষণা, শক্তি কর্তৃক প্রচ।- 
লিত হইলেই স্থির ইথার বা ব্যোমের কিয়দংশ মরু বা চঞ্চল ইথারে 
পরিণত হয়। সেই প্রকম্পনের গতি বুদ্ধি হইলেই সেই মরুৎ হইতেই 
তাপ বা তেজ উৎপন্ন হইয়। এর মরুতের অংশ বিশেষকে অল্নঘান ও 
জলযান ও দীপক প্রভৃতি বাযুতে পরিণত করে। শক্তির প্রভাবে তাপ 
হইতে বিষুক্ত হইলেই জলযান প্রভৃতি বায়ু, বায়বীয় অবস্থা পরিত্যাগ 
পূর্বক জলীয় ও তৎপরে কঠিন অবস্থাও ধারণ করে। এই কঠিন অবস্থা 
অর্থাৎ তুষার শিল! এবং কন্তরি অর্থাৎ সমূদ্রের ফেণ-পুঞ্জ ও গন্ধক, 
(ক্লেরিন) শঞ্জির প্রভাবে উৎপন্ন হুইয়। সমুদ্র জলে দ্বীপাদির স্থ্ট 
করে। এই দ্বীপারিরই নাগাস্তর মেপধিনী এবং পূর্বেরক্ত চতুর্ধবিধ জীব 


শীশ্ীচৈতত্ত সঙ্ন্ধিনী বত তা। ২৪৫ 








শরীর সেই মেদিনীর বিকার মাত্র। পভতএব ব্যোম হইতে মরৎ ) মরুৎ 
হইতেই তেজ, গেজ হইতেই জল, জল হইতেই পৃ্ণিবী। শক্তি সংঘ।তে 
স্বীয় হ্বীয় পূর্ব জগত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই ব্যোমও শক্তির 
এক শ্রকার বিশেষ বিকাশ মাত্র। তাহা হইতে কোন বিভিন্ন পদার্থ 
নয়।! ফগতঃ ব্রন্মশক্কতি হইতে গ্রস্ত । 

“তন্মাথ বা এতন্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ততঃ আকাশাত বযুঃ, বায়োরগ্সিঃ 
জগ্নের'পঃ অদ্তাঃ পৃথিবী, পৃথিব্যোষধয়ঃ ওষধিভ্যে|ইন্নৎ, অন্নাদ্রেতঃ, রেতলঃ 
পুক্ষষ” ইত্যাদি 1- শ্রতেঃ। 

ফলিতার্থ, বিবিধ শক্তির যে সাম্যাবস্থ! বা সব্বশক্িমত্তার ফে স্থির 
ভাব, তাহাই “প্রকৃতি” । এবং সেই প্রকৃতি ফাহার তিনিই পুরুষ ব1 
চৈতন্য। যেমন “আমি” এইটি অন্থুভভন করিতে গেঙপ্ে, কোন এক প্রকার 
প্রকৃতি বিশিষ্ট আমি বলিয়া! বুঝিতে হয়, সেই প্রকৃতির সহিত আমি- 
ত্র পার্থক্য বোধ হয় না, উভয়ই এক বলিয়া বোধ হয়, সেইনূপ পুঞ্ষ 
ও তাহার প্ররুতি অস্বতপ্্র ও এক। সেই প্রকৃতি চৈতন্যের ইচ্ছায় 
কার্য্যশীলা হইলেই চৈতন্য ঈশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। সুতরাং ত্র 
কার্যযশীলা গ্রককৃতি ব1 শক্তিই শ্রাভগবানের এশর্ষ্য ৷ 

“মায়াবিদ্বো বশীকৃত্য তাহ স্যাৎ সব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ1৮--গঞ্চদশী | 

প্রকৃতি উক্ত প্রকার কাধ্যশীল-| পরিত্যাগ পূর্বক ব্রন্দে লীন! হুই- 
লেই, সেই প্ররুতিই মাধুর্য্য। বক্তা! বলিয়াছিলেন বে, প্রক্কতিই সকল 
পদার্থের উপাধি। প্রাতিপদিক কা ধাতুনিষ্পন্ন সমস্ত পদ ও সমস্ত পদার্থই 
প্রকৃতিমূলক। শব্ধ শাস্ত্রাদি হইতে তাহার উদাহরণ দিয়।ও তিনি বুঝা 
ইয়াছিলেন। স্থতরাং চৈতন্য বা তুরীয় ব্রহ্ম পদার্থের উপাধিও প্রক্কতি। 
কিন্তু সেই উপাধি অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম পদার্থের প্রর্কৃতি পরমাত্মগ্রকৃতি 
ঈশ্বরের কার্ধযশালিনী প্রক্কতির সায় লীল!মনহ়্ী নহেন। পরমাত্মপ্রক্কতির 
শক্তি বাহ বিকশিত| নহে। বীজান্তর্গত বিপুল বট বৃক্ষের ন্যায় সেই 
প্রকৃতির সর্ব ব্যাপার সম্পাদন পটীয়সীশক্তি সেই প্রকৃতিতেই নিহিত] । 
এবং সেই প্রর্কৃতিও ্বয়ং অদ্দয় ভাবে তুরীয় পদার্থে বা চৈতন্যে নিহ্তি।। 
এই অবস্থায় প্রকৃতি সমস্ত বহির্ব্যাপার অর্থ'ৎ বহিুর্থত্ব পরিত্যাগ করিয়| 
লেই. পরম রপ তুরীয় বূপ অমৃত-দিন্ছুতে আত্ম বিপর্জন পুর্ব্বক ও নেই 
রসান্ধাদমন আবত্মবিস্বতা। নিজ অস্তিত্বের উপলব্ধি পর্য্যন্ত হাক়্াইয়1 সেই 





২৪৬ জী ঈীবিকুপ্রিবা-পজ্জি কা । 


পপ পপ 


রসময়ের সরম বক্ষঃ্থলে শহ্ধিতা। প্রকৃন্তির এই ঘষে ভাব ইহাই মধুর 
ভাব। এবং গ্রকৃতিকে ষে এই ভাবে শ্বীয় মধুময় কোতে স্থান দেন, 
তাহাই সেই মধুময়ের মাধুর্য্য। এই মিলনেই প্রকৃতি ও পরশাত্মমর পরম।- 
নন্দ ভোগ হয় ও প্ররুতির এই পরমানন্দদ।ায়িক! শক্তিকেই হলাদিনী শক্তি 
কছে। ইহ! বুঝিবার জন্ত অন্য স্থানে য ইবার প্রয্নোজন নাই। সাধন 
বলে আত্মতত্ব বোঁধ হইলেই মানুষ ইহার অপরোক্ষান্থৃভৃতি পাইতে পারেন। 
থে ভাগ্যবান ব্যক্তি সর্ব বাসনা পরিত্যাগপূর্বক বছিদ্ৃষ্টি রোধ করিয়া, 
অচলভাবে সেই পরমাআ্বীতে আত্মনিবেদন অর্থ[ৎ বেদন। বা! উপলব্ধি শূন্ 
হইয়! আত্ম সমর্পণ করিয়া দেন তিনিই এই মাধুর্য; আস্বাদন করিতে সমর্থ । 

প্রষহাঁতি ধা কমান্‌ সর্ধান্‌ পার্থ মনোগত'ন। আত্মন্যেবাস্মনাতুষ্জ, 
ইত্যাদি ভগব্ধাক্য ও শ্রপ্রহলাদের নববিধ! ভক্তি লক্ষণের মধ্যে সর্ব প্রধান 
যে আত্মনিবেদন, তাহাই এই মাধুর্য্য ভাবের পরিচায়ক । এই মাধুর্য্যই বক্ত। 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । এবং শ্রীচৈতন্য অথাৎ কেবল মাত্র তুরীয় পদার্থে 
এই মাধুর্ষ্র অবস্থিতি বলিয়! বুঝাইয়াছিলেন। 

বেদান্ত প্রতিপাদা মহাবাক্য দকশের ন্যায় এই চৈন্য শব্দটিও বক্তা 
ছুই অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটি বাচ্যর্ধ ও অপরটি লক্ষ্যার্থ। 
যেক্ষপ “জয়োদহতি” অথাৎ তপ্ত লৌহ হস্ত পোড়াইতেছে, এই কথা দিও 
বাচ্য্৫থে তাপাহ্গ্রবিষ্ট পরমাণু-সমষ্টি লোহার তালটিকে বুঝায়, তথ।পি 
লক্ষ্যাথে তক্লিহিত দাহিকা। শক্তি মাত্র বুঝাইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য শবে 
দিও বক্ত। বাচ্যার্থে প্রেমের অব্তার মছুষা বেশধারী--মহাপুরুষের উল্লেখ 
করিয়।ছিলেন, কিন্ত তাহার লক্ষ্য তদধিচ্ঠিত তুরীয় পদার্থ। 

“আধার ভূতান্থপহিতাঁকাীশবদনয়োরজ্ঞান তদুপহিতটৈতন্যয়ো: 

রাধাক্ভূভৎ যদগ্ুপহিতৎ চৈতন্যৎ তৎ তুরীয়ৎ ইতুযুচ্যতে :--বেদীস্তসারঃ। 

এক্গাণে বুঝ! যাইতেছে যে, চৈতন্য প্রন্থপ্ত| প্রকৃতি গুণক্ষোভ প্রাপ্ত 
হইয়া লীলা অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করিলেই, সেই গুকৃতিই এশ্বর্য্য। 
প্রকৃতি লীলাবতী হইবামাজ্রই স্থষ্টি আর্ত হয় এব; সেই সর্ব্বাতীত তুত্ীয় 
পদার্থ (যাহাকে বক্ত! শ্রীটৈতন্য বলিয়া বারম্বর উল্লেখ করিয়াছেন) 
বশ্ব্ধ্যশাজী ঈশ্বর ব! স্ষ্টিকর্ত(র ভাব গ্রহণ করেন। প্রকৃতির হৃষ্িপ্রসবিনী 
এই যে শক্ষি তাহাই নাম চিচ্ছক্তি। সুতরাং এই চিচ্ছক্তিকে বক্তা স্বর 
বলির উল্লেখ করিয়াছিলেন। 


শ্রীতীচৈতনা নঘন্ধিনী বক্ত ত1। ২৪৭ 


পপ পদ পাপা পাপপাপশপাপীপাপান পপ পাপা 








«সে২কাময়তে! বহুল্য।২” ইতি শ্রুতেঃ | স্স্ির কামনারূপ শ্বর্ধ্য আব- 
লঙ্ঘন করিয়া চৈতন্য ঈশ্বর নামে, সুগম স্যপ্টিকূপ এশ্র্ধ্য অবলম্বনে হিরণাণর্ড 
নামে ও সণ স্যষ্টি রূপ তরশ্বর্ধয অবলম্বনে বিরাট নামে অভিহিত হন। 
সার এই তিন ভাবের অর্থাং এ্রধ্ধ/ ভ্রমনের অতীত হইলেই, মাধুর্য 
ভাঁবাপন্ন তুরীয় ব1 চতুর্থ বলিয়া উক্ত হন। শ্রীচৈতন্য নিজ শক্কিতে 
অভিমান বা নিরভিমান বশতঃই এই চারি প্রকার অবস্থা ধারণ করেন। 
অর্থাৎ “বিরাট” “ছিরণ্যগর্ত* “ঈশ্ব৫” অবস্থা অভিমান বশতঃ ও তুরীম্ 
আবস্থ। নিরভিমান জন্য। এই অবস্থা চতুষ্টরই বৈষ্ণবশাস্ত্রেলিধিত যথাক্রমে 
অনিরুদ্ধ, প্রহ্থায়, সংকর্ষণ ও বাহ্ছদেব নাম|ভিহিত চতুব্যহ। 

«একা ভগবহা মূর্তিজ্ঞানরূপাশিবামপা। বাহ্দেবাভিধানা সা গুণধাতীত! 
নুনিষ্কল।। 

দ্বিতীয়া কালনংজ্ঞান্য! তামসী শেষ সংজ্ঞিতা। নিহস্তি সকলাংশ্চান্তে 
বৈষ্বী পরম। তন্ুঃ। 

সত্তোপ্তিক্ত। তৃতীয়ান্য! প্রন্থায়েতি চ সংজ্ঞিত। | জগত স্থ।পয়তে সর্ব সম 
বিষুর প্রক্কৃতি ধবা। 

চতুর্থ বান্দেবস্য মূর্তি বন্দী হসংজ্ঞিতা বাদসী জানিকন্ধ।খ্যা প্রাছ্য্ী 
স্ষ্টিকারিকাঁ। 

বাস্দেবো হানন্ত[ত্বর কেবলো নিপ্ুণোহরিঃ ।- কুম্দপুবাণ । 

এই বাহুদেবই শ্রীকৃষ্ণ, এই বাহ্থদেবই পরমাস্মা, এই বাস্থদেবই তুরীয়, 
বান্দেবই গোলকপতি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অতীক্জ্রিয়ের বিষয়ীভূত দ্রব্য গুণ 
কর্ম্মাদি সমস্ত পন্দার্থেরই পতি। এই বাসুদেনই ই্রবুন্দাবনে শ্রীনন্দানন্ব- 
বর্ধন, এই বান্দেবই নিকুণ্বনে নব কিশোর আত্মনিবেদিতা যোহিতা। প্রহপ্ত।- 
হলাদিনী শক্তিকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক ্রীষ্ীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে যুগলমিলনে এক 
তন্ন হইয়া! বিলঃস মূর্তিতে নিরাজিত, এই বাঁ্ুদেবই শীটৈতন্য শ্রীমূর্তি ধারণ 
করিস শ্রীনবন্ধীপে প্রেমরূপ মাধুর্ষ্ের অবধার । 

সেই জন্যই বক্ত। বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের উপাধি'ব! শক্তি তাহ! চিচ্ছৃক্তি, 
কিন্তু শ্রী্কফচৈ হন্যের যে শক্ষি তাহ! হলাদিনী শক্তি। ঈশ্বরের শক্কি 
জগদাদি এশ্বর্য। প্রবিনী, শ্রীচতন্যের শক্তি কেবলমাত্র ভ্ীপ্রেমরূপাস্*মধুর 
তাধে আত্মহার। সংগারী ঈশ্বরের প্রকৃতি লীলাময়ী সংসারগ্তযাগী 
ই্ন্রীচেতন্যের প্রন্কতি অরৃতি অপ্রসবিনী লীলাবর্জিতা অংস্বহিসর্জিতা 





২৪৮ ভীমীবিষুঃপ্রির!-পত্জিক1। 


আভল চেন 


“ভবিষুঃপ্রিয়! 1৮ সংসারাবস্থায় শ্রীভগবানের ০কবল রত্বর্ঘ্য নংস।রাতীত 
অবস্থায় ফেবল মাধুর্য । সংসারাবন্থায় সাক্ষীরূপে কর্দাফশা্দি প্রদান, শিট 
পালন, তুষ্ট দঘন, কংশাদি ব্ধ্বংসন কূপ তীহার ক্রিয়া সংসারাভীত অবস্থায় 
ক্রি কলাপ, তন্ত্রমন্্র বিবর্জিত কেবলমাত্র প্রেম । 

জড়।ত্মক মানুষ ভগবানের মধুর ভাব, অর্থাৎ মাধুর্ধ্য বুঝিতে পারিল না 
বলিয়া, শ্বয়ং মন্গষ্যরূপে শ্রাক্রীনবদ্ধীপে অভিনয় দ্বারা সেই ভাব স্পষ্টীককত 
করিয়া গিয়াছেন। শীট 5নাই খত করস, অদ্বয়, পরিপূর্ণ আনন্দ এবং 
পরম প্রেমের আম্পদ। নেই জন্যই উপসংহারে বক্তা বলিয়াছিলেন ষে, থে 
স্থানে শ্রীকষ্ণটৈতন্য সেই স্থানেই নিত্যানন্দ ও সেই স্কানেই অদ্বৈত ও সেই 
স্থানেই তক্তবুন্দের অথাৎ অশিদ্য।যুক্ত জীবের আনন্দধবনি অর্থাৎ---দিগস্ত- 
ব্যাপি--নিরবচ্ছিন হরিধ্বন এবং এই জন্যই ভক্তানুদাস বলেন-_ 

নিত্যানন্দং সদদ্বৈতৎ চৈতন্যং কৃষ্ণসংজ্ঞকৎ। শুত্র-প্রক্কৃতি বিশ্বং তত,রীদৎ 








পরমং ভজে॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রিত- শ্লীগৌরীপদ দেবশন্মণঃ | বাঁরকোপ। 


গৌঁডডায় শ্রীশ্রীনামোতৎ্সব। 


গোঁড্ড। নামক জনপদ, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত । অনেকেই অবগত 
আছেন ষে ট্রস্রীবুন্দাবন ও তৎসন্গিহিত স্থান ভিন্ন ভারতের উত্তর পশ্চিমা" 
গলে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর অর্পিত উন্নত উজ্জলরগ অর্থাৎ (পরমাত্মার গ্রুতি 
পরম প্রেম-শিক্ষা) আদৌ প্রচার নাই। এমন কি, এই বেহার অঞ্চলে 
সাধারণ লোকে শ্রী্রমহ্থাপ্রভুর নাম পধ্যস্ত জানে ন!। শ্রব্রীঅমিয়- 
নিমাই চরিত প্রচার হওয়া অন্ধি, এই শোঁচনীয় অবস্থার একটি পরি- 
বর্ডন লক্ষিত হইতেছে, এবং তদন্বমারে এ বতদরও গোড্ডায় তৃতীয় 
বার্ষিক শ্রীঃ্র। চব্বিশ প্রহর নাষ-কীর্ভন মহোৎসব সমাপন হইয়া! গেল। শুভ 
ফাল্তুন পৌর্ণমাপী দিবসে অর্থাৎ শীশীমহা প্রতৃর জন্মদিন হইতেই এই 
মঞ্ছোৎমব আরম্ভ হইবার সংকল্প ছিপ। কিন্তু ঘে পরম পুরুষ সর্ব সংক- 
ল্লের সিদ্ধি, ত'হারই ইচ্ছায় সমর পরিবর্তিত হয়। 

বিষয় কাঁর্যোপলক্ষে কতকগুলি বাঙ্গালী মহাত্া নিজ গোড্ঢায় ও 
তৎসনিহিত কয়েক খানি গ্রামে বাদ করেন। তাহাদের স্বোপার্জিত 
এবং পৈত্রিক সেই প্রেম, যাহ! প্রেমময় স্বয়ং অপ করিয়। গিয়াছেন, তাহা 





বাদ ধা কঈহ। ২৪৪ 





আজ এই ভাবে প্রকাশ পাইল। ভ্ক্তগণ প্রেমধিহবল হুইয়। ছদয়ের পরষে 
স্থাসের সহিত নিরবচ্ছিন্ন চতুর্ব্বিংশতি প্রহর উদ্দগুভ।বে শ্রীতীতগবানের 
অস্ত তনু এবং অনস্ত তগ্গ সম্ন্থীয় বিবিধ নামোচ্চারণ পুর্বাক ভ্াকিতে 
থাকার, এতং স্থানীয় পশ্ত পক্ষী প্রভৃতিও মুগ্ধ হইয়ছে। আজ আঁবাল 
বৃদ্ধ বনিতা, স্বধঙ্্ী বিধঙ্মী, হিন্দু, মুসলমান, সভা অসভা, জ্ঞানী অজ্ঞ।নী, 
এমন কি কোল সাগুতাল পাহাড়িগণ পর্য্যন্ত মুক্তামুক্ত কঠে হুরিধ্বনি 
করিতেছেন। কোন কোন স্থানীয় মহাত্বা সঙ্গল নয়নে এরূপ ঘোধণাঁও, 
করিয়। বেড়াইতেছেন যে, এস্থন ত্যাগ করিয়া পুকষোত্বম বাঁ" বুন্নাবন 
ক্ষেত্রে আর যাইবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু বৎসরত্রয় ক্রমান্বয়ে হরি” 
নাম মহামঙ্ত্রের মহাক্ষেত্র হওয়ায়, অযোধ্য।, মথুরা, গয়া তুল্য এই স্থান- 
টিও মোক্ষধাম মধ্যে গণ্য হইল । ধন্য তক্তেব চক্ষু !! 

াশ্ীমহা প্রভূ জীবের দশা মলিন দেখি স্বয়ং আবিভূতি হওতঃ বে 
গ্রেমভক্তি মানব হৃদয়ে রোপণ করিয়াছেন, এই চারিশত বৎসরের মধ, 
এই প্রেমামৃত আোত পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে ষে প্রবাহিত হইবে, 
তাহাতে অগমাত্র সন্দেহ নাই, এবং মহায্ম(গণও তাহার ব্যবস্থা করিয়- 
দ্বেন ও করিতেছেন। যাহার প্রেরণায় তাহার! এই মহাকর্ষ ব্যাপৃত- 
তাহারই আঁশীর্বাদে তাঁহার! যে অচিরাৎ নিদ্ধকাম হইবেন তাহাতে আর 


সন্দেহ নাই।' 
শীশভ্তৃনাথ গুপ্ত গেড্ড।। 


বাদ বা কলক্ক। 

ংদারে আমরা ষে অবধি জপ্গাগ্রহণ করিয়াছ, সে অর্ধ আমারদিগের 
শিক্ষার প্রয়ে।জন হুইয়াছে। শিক্ষার বিশাল পুস্তিক1 প্রতি, জামর1 যত উপ- 
দেশ গ্রহণ করিয়া থাকি সকলেরই আরস্ত প্রকৃতি হইতে, লোকমধ্যে কলঙ্ক 
বলিয়া একটা জিনিষ আছে তাহ! আমর! জানি, ভাহাও আমা প্রকৃতি হইতে 
শিক্ষা করিয়্াছি। পর্ণমাসীর গ্োতস্গাময়ী রাত্রিতে চন্ত্রম পর্ণবিশ্বে উদয় হইয়া! 
সমস্ভজগতকে আহলদিত করিতেহেন। মনঃ প্রাণ তরিয়। বিধুমণ্ডলকে দেখিতে . 
ল।গিলাম ; দেখিলাম, চক্্রমণ্ড:ুলর মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণ-বস্ত, সমুজ্ঘল স্থুধা- 
করের শুদ্রমগুলে একটী বিজাতীয় কাল বন্ত কেন? এই ভাবিতে ত্াবিতে 
তাহায নাষ বাখিলাষ কলঙ্ক. চন্ত্রম। কলঙ্ক, শুভ্রমণ্ডলে একটী বিজাতীন্ক. 
২ 


২৫ শর শ্ববিষুত্রির।-পঙ্জি । 


কস 


কাল রং দেখা যায় তাহারই নাম হইল কলঙ্ক, এই গুভ্রহাতে মালিন্যেতর 
নাম হইল কলঙ্ক, এই হইল কলঙ্কের আদ্ান্যগ্টি। দেখিলাম রূপার দিব্য- 
পাত্রে আমলকী লবণ সংষে!গে একটি কাল দাগ হয়, সেই উদাহরণে 
তাহারও নাম রাখিলাম কলম্ক, সতী গুগবভীর--সী কুলবতীর চাকার 
ভার দিবা সমুজ্জল চগিত্র, তাহাতে কোন প্রকার একটু বিজাতীয় বস্তুর 
ধোগ হইলেই বপিলম ইহার চরিত্র কলঙ্কিত। প্রকৃতির 'আদ্যবর্ণমালা 
চঙ্জমণ্ডল হইতে কলঙ্ক শিক্ষা! করিয়া এক্ষণ আমর] প্রতিবস্তরতে কলঙ্ক 
আরোপণ করিয়া থাকি। এই কলঙ্গের ন্যায় ঘৃণিত বস্ত্র ত্রিগতে আর নাই, 
যে কলঙ্কিত, যাহার চরিত্র কল্কিত, গে জার সংদারে মুখ দেখাইতে পায়ে 
মা। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, যে চন্দ্রমা হইতে আমা কলঙ্ক শিক্ষা করিলাম, 
দে সর্বদা কণঙ্ককে বুকে করিয়। আনন্দে হাসিতে থাক্কে। আমি কলঙ্কী 
বলিয়া মনে উদয় হইলে আর আমাদের রক্ষ| নাই। কিন্তু আমি যদি 
চঙ্্রমার ন্যাপ সমুজ্ৰল হইত[ম, তাহ! হইলে কলঙ্ক আমার দূষণ না হইয়া বরং 
ভূষণ হুইত। প্রেমময়ী ব্রঙ্জনাগরীগণ কৃষ্ণ-কলঙ্কে কলঙ্ষিত হুইয়। ত্রিজগতকে 
আলোকিত ও আহল।দিত করিতেছেন! জীবে সে সৌভাগ্য ঘ'ট না, বদ্ধ 
হয় তবে মে প্রতৃর কৃপ।। বলিতে ভয় কি, আমাদেরও একটা কলঙ্ক 
আছে, কিন্ত সে কলুহ্ক কৃষ্ণ নয়, সে কলঙ্ক গোৌর। কৃষ্ণ-কলক্কে যদি 
শোত! পাইয়া! থাকে, তবে গৌর-কলঙ্কে শোভা পাইবে না! কেন? আমর! 
থে গৌর-কলঙ্কে কলঙ্কী হইব সেন্স আমাদের ভাগ্য নয়, তবে ষাহার! 
অ।ম[দিগকে কলঙ্কী কবেন, দে তীহাদিগের কপার গুণে। বিষয়টা কিছু বেশী 
নগ্প ও অনেকবাঁ4 আলোচনাও হুইদ্লাছে, তবু আজ আবার লিখিতে উদ্যুক্ত 
হইলাম ফেন,_-কারণ এই রসটী নিত্য নৃতন, যত আস্বাদন কর| হয় ততই 
সুখ হয়। 

কলম্কটা বাদ লইয়া, অনেক লোকের! আমাদিগকে বলেন গৌরবাৰী । 
তাহারা অবশ্তই এ শব্দট| ঘ্বন| করিয়া প্রঃয়াগ করেন, কিন্তু বিচার করিতে 
গেলে এইটী বড় উৎকৃষ্ট টাইটেল, কারণ বাদ শঝের অর্থ সিদ্কাত্ত। বেন 
যাযাধা্দী ও তত্ৃবাদী। শঙ্করাচাধ্যের নাম মায়াবাদী, মাধবাচার্ষে।র নম ভত্ব- 
বাদী; শহর ময় বলিয়া! সিদ্ধান্ত করয়ছেন, মাধব।চরর্ষা তন বলিক্ষ। 
লিষ্কান্ড করিক়াছেন। আহা যিনি গৌর বলিয়! সিদ্ধান্ত করেন বাস্তধিক 
ভিমিই শৌরবাধী, তাহার ন্যাস ভাগ্যবান এ জগতের তিতরে কে? 








বাদ বা কলহ্। ২৪৯ 





ছার! শেরঝনীকে দ্বপা দৃ্িতে দেখি! থাকেন তাহাদের একটী ভূঝ 
আছে, শাঁহ1র1 যে কফতত্বে অনভিজ্ঞ তাহ! আমরা- হঠাৎ বলিতে, গারি। 
তাহারা বলিয়া ধাফেন যে, পরতত্ব কৃষ্চবিগ্রহ মাত্র, 0েই কফণবিগ্রহশ্রীরাধাণ 
তথ্ে ক্সাবৃত হইয়া গৌর-বরণ প্রভীতি হয়। যেমন কোন একটি বস্তুকে সব" 
এের গিলটি দিলে, পে সু বর্ণের ন্যায় প্রভীতি হয়, কিন্ত আবার একটু আগুলেন 
তাপ দিলেই সেন্থবর্ণের গিলটি উড়িয়া যায়, সেষে বস্ত সেই বস্বই থাকে, 
ঝুতয়াং গিলটিকে পাঁকা বলিতে পার! ঘায় না, যে কৃত্রিম তাহাকে কি 
প্রকারে স্বাভাবিক বলিব। কৃষ্ণেরও ঠিক সেইরূপ দশ ; পৌরকাস্কি তাহার 
গিলটি মাত্র, তত্বজ্ঞানরূপ তীব্র সম্তাপে আর নে গৌরকাস্তি থাকিতে পারে 
না, আবার কৃঙ$ কৃষণই হইয়া যাঁন। 

এ বিষয়ে তাহার! রায় রামানন্দের সঙ্গে প্রভুর ঘষে মিলন তা! ঘার।ই প্রাণ 
করিয়া থাকেন। প্রথমে রায় রামানন্দ,গোরকান্তি দর্শন করিলেন, যখন তিনি 
তত্ব বুবিলেন তধন আবার কুক্ঃমূর্তি দর্শন করিলেন, এই কৃঞ্ুমুর্তিই 
পরতত্ব--তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতাযুতে মধ্য খণ্ডে অষ্টম পরিচ্ছেদে । 

পহিলে দ্রেখিল তোম! সন্ন্যাসী স্বরূপ । 

এলে তোমা দেখি মুঝিঞ শ্যাম গোপবপ ॥ 

চোমাব সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিক।। 

তাঁর গৌর কান্তো তোমার সর্ব অল ঢাক ॥ 

তাতে এক প্রকট দেখি সবংশীবদন । 

নান। ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নমূন ॥ 

এই মত তোম! দেখি হয় চমৎকার । 

অকপটে কহ প্রভূ কারণ ইহার 

রায় রামানন্দ এই গৌরকান্তি সমাবৃত শ্রীকৃষ্ঃমূর্তি দর্শন করিতেন। 

কিন্ত তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ হুইল, এইটী কপট মূর্তি, তাই তিনি 
কছিলেন "অকপটে কহ গ্রভু কারণ ইার »। এইখানে একটু বিবেচনা 
করিতে হইবে, ইহার মধ্যে কপট কি? কৃঞ্চ বিগ্রহ দেখিয়াও রায় কেন 
কহিলেন ইহ! কপট, ইহার মর্ম অ.র কাহার বুঝিবার সাধ্য? তিনি নিলে 
বিশাখা, বিশাখ। ভিন্ন কৃষ্ণের কপটতা কেহ বুঝিতে পারেন না। তিনি বিকুঞ্জে 
সর্ধ্দ। একঞ্ষকে গৌররূপ দর্শন করিতেন। স্বাভাবিক গৌরতত্ব .সেত 
কাঞ্চন পঞ্চান্িকীর গৌর'্কান্তিতে গৌর নয়। এখন কাঞ্চন পঞ্চালিকার শক 





২৫৯ উস্রীবিকুপ্রিয়া'পত্রিক1। 





কান্তিতে গৌর দেখাইতেছেন বলিক্াাই তিনি বলিলেন যে কপট? তখন প্রন 
ঞ্জই তত্বপ্সানের দিকে টানিয়া বলিলেন,_"রাধাকুষে তোমায় সহ! প্রেম হয়। 
যাছ! তাহা! রাধাকফ তোম।রে স্করয়।” কিন্তু রায় রামানন্দ ইহাতে ছাঁড়ি- 
জেন ন!। প্রাক কহে প্রভূ মোরে ছাড় ভারি ভূরি। মোর আগে নিন্ূপ ন 
করি চুরি ॥* যখন রায় রামানন্দ কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছেন তখন আবার 
বলিতেছেন, “ন। করিছ চুরি ।” তবে সেই কি চুরি? রাধাকৃফণ যুগলরূপ দর্শন 
করিয়ও বলিতেছেন যে, ওরূপ চুরি কবিনেন না, সে জূপটা কি গ্রন্থকার 
ইহার পরেই সেই রূপের কথা প্রকাশ করিলেন,_-্তবে হাসি প্রতূ তারে 
দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহ।ভাব ছুই এক রূপ ॥* এইটি হইল স্বন্ূপ, এই স্বরূপ 
দেখিবার সর্বসাধারণের ক্ষমত1 নাই, ব্রঞ্জপরিকর ভিন্ন আর কেহ এরূপ 
দেখিতে পায় না, ব্রজপরিকর কেন, কেবল আহলাদিনী শক্তির সার স্বরূপা 
শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তাহার অস্তরঙ্গ। সুহচরী ভি আর তেহু এরূপ দেখিতে 


পান না। ইহার একটু আভান শ্রীগোবিন্দবাদের রসোদগারের পর্দে আমর! 
দেখিতে পাই ১৮ 
আধ কি আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে, যব ধরি পেখলু কান। 


কত শত কোটি, কুসুম শরে জর জর, রহত কি যাত পরাণ ॥ 
সজনি জানিল বিহি মোরে বাম। 
ছু" লোচন ভরি, ষে| হরি হেরই, তছুপায়ে মধু পরণায॥ 
সুনয়ন। কহত, কানু ঘন শ্যামর, যেহে বিজুরী মম লাগি। 
ল্লীবুষভান্নন্দিনী সেই নবনীরদ্ বরণের বিদ্যুৎ বর্ণ মূর্তি দেখিয়! প্রেষ- 
ভয়ে প্রিয় নন্দ্র-সহচরীকে বলিতেছেন, সখি, সকলে ্রীরুষ্ণকে বলেন নীরদ 
শ্টাম, কিন্ত আম আমার চক্ষে দেখি বিজ্ুলীর বর্ণ । আহা এই যেরসরাজ 
মহাভাব ছুই একরূপ খ্বরূপ, যাহাকে বৃষভাহুলন্দিনীও বিছ্যুৎ বর্ণ দর্শন 
করিগ্া। থকেন, সেইরূপ না দেখিয়া রায় রামানন্দ বপিযাছেন যে, মোর 
আগে নিপ্রূপ ন| করিহ চুরি। কি ছৃঃখের বিষয় এই রূপকে যাহার! 
'গিন্টী বলিয়া উড়াইতে চাহেন, তাহাৰের কতদূর সাহম। আমরা ষর্দি এই 
গৌরকে লইম়্া গৌরবাদী নামে কলম্কত হই তাক হইলে আমাদের ন্যায় 
সৌভাগ্যশ।লী আর কে? 
যদাপশ্বঃ পশ্তে রুব্মবর্ণৎ কর্তার মীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। 
তা! বিদায়ানে পুণ্যপাঁপে বিধূ নিরঞ্জন পরমং সাম্য ফুপৈতি ॥--ইতি 


স্০ক১০- শ্ীমধুস্থল গোস্বামী 
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ব্রহ্মপুরে কীর্তনোৎসব | 


এই ঘোর ছুঃপময়ে কপি-ছত জীব মোহাচ্ছন্তর হইয়া! কেবল বিষদ্ লালস! 
তৃপ্ত জন্য দিব'রাত্র ক্ষিপ্ত কুক্তবৎ ইতন্ততঃ ছুটয়! বেড়াইতেছে। স্বখ 
কোন স্থানেই পায় না এবং পাইবার সম্ভাবনাও নাই । টৈহিক আকাভক্ষা 
পরভৃপ্তিতে হুখ আছে বলিয়া, সকলেই, তীহারই অনুষ্ঠঠনে ব্যাপৃত রহি- 
যাছে। যদি কদৃষ্-নিবঙ্গন কাহারও দমস্ত বিষয়-বাসনাই পুর্ণ হয় এবং 
অভিলধিত ভোগ লব্ধ হয়, সেই বাদনা পূর্ণ না হইতেই পুনরায় নৃতন 
বাদনার উত্তেন্বনায়, সেই ব্যক্তি পূর্ব অশান্ত ভাবে বস্বস্তর লাতের 
জন্য দ্িশাহ!র1 হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় । অপ্রাককৃত স্থখ লাত ভিন্ন তৃপ্তি হই- 
বার সম্ভাবনা কোথায়? দেই অপ্রাকৃত সুখ কোথায়, কি প্রকারে পাওয়। 
ঘায় তাহা ত কেহই অনুসঙ্গান করেনা। হৃতরাং লক্ষা্ষ্ট হইয়া! জীব 
নিয়তই ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। 

ইন্দিয়চর্চায় যদ্দি হৃখ থাক্তি, তাহা হইলে ধনবান ব্যক্তি মানেই 
পরম শুখী হইতে পারিতেন। কিন্ধ তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, 
যিনি যত বড়, তিনি ততই ছংখ ভোগ করেন, তাহার শাস্তি ততই কম। 
কাঙ্গাল হঃধীরা তাহাদের প্রঙ্বর্য; দেখিয়া ঈর্ষা করে এবং তাঁহ!দের অবস্থা 
প্রাপ্তির জন্ত লালারিত হয়। কিন্তু মন্দাগ্রি ও অক্টি পীড়াগ্রস্ত বড় 
মাঙ্গুষের বহুবিধ স্থথাদ্য উপভোগ অপেক্ষা, তাহার শাকান্ন সেবন যে 
অতিশয় ভৃপ্তুক্র তাহা ষ্দি তাহার জানিত ও বুঝিত এবং পগে পথে 
মর্দল-বাদন পুর্ণক ভগবল্লীল! গানে তাহার ষে নির্মল আদ্ন্দ উপভোগ 
করে, তাহা! ধনবান্‌ ব্যক্তিরা স্ুরম্য প্রাসাদে নানাবিধ যন্তরদি সমন্বিত 
বিলাসিনী কণ্ঠনিঃস্থত মধুর সংগীতে কখনই পান না, তাহা যদি জানিত, 
তাহা হইলে কথনই তাহাদের ধীরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তির আকাজ্ক। হুইভ 
না| সখ মনে, উহ! বিষয়ে নাই, ইহ] যদি লেকে বুঝে, তাহ! হইলে তাহার! 
বিষন্ব ভোগে অনাসক্ত হইয়! মনকেই তল্লাভের উপযোগী করিবার চেষ্ট 
করে। কিন্তু মোহাদ্ধ জীব বুঝিপাও বুঝে না। পিপাপ! নিবুত্তির জন্য 


মরীচিক! পানে ধাবিত হুইতে থাকে এবং অবশেষে অবসন্ন হইয়] -গুধা- 
ইজ মরে। . 
“খই -মাহ-তিমির বিদূরিত করিবার জন্য করুণাময় শ্রতগবান্‌, 'তাছার 


জীবের: ছুংগ "ায় সহিতে ন1 পারিয়া, স্বয়ং ভ্রীনবীপে অবতীর্ণ হইব! 


২৫9 উপ্রবিকুপ্রিরা-পতিকা। 


এ পেশী পাতিশিতি 


ছিলেন এবং যে উপায়ে তাহার ' ফাবের হ্ংখ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহ! 
কৃতত্ম জীব একবারও "অনুসন্ধান করিয়। দেখে না। তিনি ধে কীর্তন রূপ 
মহাষজ্ঞের অহুষ্ঠান করিয়! সমগ্র ভারত-ভূখি আনন শ্রোতে ভাসাইয়াছিলেন, 
সে অন্ুষঠানত এখন কেহ করে না। জীব এতই ছুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছে যে, 
ভগবল্লীলাদির আলোচনা করিয়া অপ্রা্কত সুখ লাভের চেষ্টা কর! ত দুয়ের 
কথা, এই বিশ্বসংসারের সহিত শ্রীবিশ্বস্তরের যে কোন সঙ্গন্ধ আছে তাহাও 
তাঁবিতে কুঠিত হয়। এমন ছুর্দিনে যদি শ্রীগৌরাঙ্গের কোন কৃপাপাজ্ত 
প্রভৃর় পদ।শ্রিত পথ এবৎ তাহার অন্মোদিত উপায় অবলম্বনে সুপ্ত 
জীবের মোহনিদ্র! ভাঙ্গাইবার চেষ্টা] করেন, তিনি নিশ্চয় ভক্ত মারের 
ধন্যবাদের পাত্র এবং আদবের সামগ্রী । 

বিগত ১৯ জ্যেষ্ঠ বুধবার শ্ীহরিবাঁসরে ব্রহ্মপুরে, (যাহা পাঁধারণে 
এখন বহরমপুর নামে খাত) জমীদাব শ্রীযুক্ত সেন বাবুদের কুলদ্রেবত। 
শ্রীপ্্ররাধাগোবিন্দের অঙ্গনে অষ্টপ্রহর-ব্যাপী ষে কীর্ভনোত্সব হইয়াছিল, 
তাহার একটী সামান্য বিবরণ ভক্ত মন্বাস্মাদের অবগতির জন্য নিষ্ে প্রক- 
টিত হইল। ইহা পাঠে অনশ্ঠই তাহারা আনন্দ লাভ করিবেন। 

বহরমপুরের দেন বাবুর! প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পরিবার। এই বংশে খ্যাত- 
নাম! ডাক্তার ব্রামদাস সেন জন্মগ্রহণ করিয়! বঙ্গভূমির মুখোজ্জল করিয়া- 
ছিলেন। গোঁলোকগত বাবু বিশ্বস্তর সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু 
রাধিকাচরপ ও শ্রীমান বিষুচরণ দেন পরম বৈষ্ণব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
অতিশয় ক্ৃপাপাত্র। এই অষ্টপ্রহরী কীর্ভনোতৎ্সবের অনুষ্ঠাতা শ্রীমান 
বিষুচরণ। অদা তিন বৎসর হইতে দৃশহার] গঙ্গান্নানেয পর একদশীতে 
তিনি এই সদহুষ্ঠান করিয়! তক্ত্দগকে অপার আনন্দ প্রদান করিতেছেন। 

বর্তমান বর্মের উতসনে তিনি বঙ্গদেশীয় ব্ুতর বৈষ্ণব মহাত্মগণকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ভক্তগণ-মধ্যে অনেকেই উপস্থিত হইয়| 
উত্সবে যে।গ্দান করতঃ অনুষ্ঠাতা ও তদীয় আত্মীয় স্বজনকে রুতার্থ 
করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘে'ম ও তক্তিবিনোদ 
শযুক্ত কেদারনাথ দত্ত মহাশয় অস্বাস্থা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে নাপারার 
সকলেই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। রসিক-ভক্তচূড়ামণি অতিবৃদ্ধ শ্রীযুক্ 
রামচন্দ্র দাস বাবাজী মহাশয় উপস্থিত হওয়া উৎসবের কোন জআংশই 
অসম্পূর্ণ খাকে নাই। এই মহাত্মা জেল! মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে রাড 





বচ্গপুয়ে বীর্ভনোৎদব। ২৬৫ 





দেশে ব্রাঙ্মণকুলে 'ন্স্রহণ করেন। - ৪৪ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত গণ্য 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া সংসার ত্যাগ করেন এবং শ্রীব্রদধাঁমে চলিয়। যান । 
তথায় ১*। ১২ বতপর বাদ করিয়া ঘিপাহী বিদ্বো্ছের পূর্বে বঙ্গদেশে 
প্রত্যাগত হইদ্বাছেন এবং শ্রীভাগীরঘী তারে জঙ্গিপুর নামক স্থানে বৈকুষ্ঠ- 
গত ভভপ্রবর রাখাল দাস বহুর শ্রীবুন্গাবন-বিছারী ঠাকুর সটাতে অনেক 
সময় অবস্থান করেন। এরূপ রসিক-ভক্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, 
এবং তাহার দর্শন ও সঙ্গলাভ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। 

"১৭ই জো দ্রিবসে ৬ গঙ্গাঙ্গান উপলক্ষে বহরমপুরে অনেক ভক্ত নদা- 
গভ হুইয়াছিলেন। ততপর দিবস অর্থাৎ ১৮ই জ্যে্ঠ মঙ্গলবার প্রাতে 
সাধির্থার দিয়াড় নিবালী শ্রীপ্রতুচরণ দাস শ্রীকৃষ্ণের বাপ্যলীল গাঁন করিয়! 
শ্রোার্দিগের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। এীদিবস মন্ধ্যার পর ইশ্র 
রাধাগোবিন্দের আরতি, শেষে বড়কান্দর৷ নিবামী ভক্তশ্রেষ্ঠ শীযুক্ত নৃসিংহ 
প্রা ঠাকুর মহাশয় কীর্ভনাধিবাগ গান করিয়া নৈষ্ঝবামন্ত্রণ করেন। 
তৎপরে শেষরাত্রে নিশান্তলীল। গান আরন্ত করিয়া বুধবার বেল! নট! 
পর্যযস্ত শ্রীভগবানের স্নান ভোজন লীল! পর্ধ্যস্ত গান করেন। ন্টার সদয় 
পণ্ডিত ও অহিভীয় গায়ক শ্রীযুক্ত অদ্বৈতদাস বাবাজী গোষ্ঠলীল। গন 
আরম্ভ করেন। এ রূপ গান এখন প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। 
সকলেই মন্ত্মুগ্ধবৎ তাহা শুনিতেছিলেন। এমন সময় বুদ্ধ বাবাণী শীষৃক্ত 
রামচন্দ্র দান কতৃক অনুজ্ঞাত হইয়া! কোন সমাগত ব্যক্তি আকিঞ্চন গোপা 
গোষ্ঠ গান করিয়াছিলেন। সে গান শুনিয়। ভক্তমণ্ডলী হখী হইয়াছিলেন 
কিনা তাহা লেখক বলিতে পারেন না। ততৎপরে পুনরায় পণ্ডিত বাবাজী 
ত্তগবানের তীরবিহার লীলা গান অপরাহ্ন ৩ট। পব্যস্ত গাহিয়ছিলেন। 
শ্টার পর নবীন ঘাস নামক একজন রাটঢ়দেশীঘ গারক ৭টা পরাস্ত 
দানলীল। গান করেন। উপস্থিত তক্তগণের কৃপায় ও উত্সাহে এ গান 
এতই মবুর হইয়াছিল যে, তেমন সুমিষ্ট গান পূর্বে শুনিয়াছি কি না তাহা 
আমি বলিতে পারি ন। এই দান গানের পর ৭ট1 হইতে »টা! রাত্রি পূর্যাস্ত 
দুপ্রধিষ্ধ গায়ক শ্যুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহ|শয় “উত্তর গোষ্ঠ” গান 
করেন। এই গান শেষ হইলে পরমভাগবত পুক্স্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত 
রামনধরায়খ বিদ্য।রত্ব মহাশয় রাত্বি ১২ট। পর্যন্ত শ্ী্রীষাগবতীয় * এক।- 


* শ্ীমভাগবধীয় একাদশী মাহাত্য না একাদশহ্বন্ধ ? বিংসং। 





হও ববিকুগ্রিক-পত্জিক। | 
টা টার ক 
দশী যাহাত্ব্য পাঠ ও ব্যাখা! কবেন। পুরাণ পাঠ শেষ হইলে, শ্রভূষণ 
দাস নামক একটা হ্বক যুবক গায়ক সভিসারিক, বাসরদজ্জা, উত্কঠিতা 
ও বিপ্রলন্ধ। গঃন করিয়া রাত্রি শেষ করেন । তৎপরে বৃহস্পতিবার প্রাতে 
শ্রীবিপিন দস নামক একটা গায়ক খণ্ডিহা গান করিয়া! সকলকেই মোহিত 
করিয়াছিলেন! খণ্তিতা গান শেষ হইলে শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্জ্র মজুমদার 
মহাশয় বেলা ১ট পর্য্যন্ত কলহান্তরিতা গান করিয়। শ্রোতাঁগসকে পরম 
পারতৃস্রী কণরয়াঁছলেন | তৎপরে বুদ্ধ রামচন্দ্র দাস বাবাজী ভক্তগল লইয়। 
নৃত্য আরম্ভ করেন। ভযক্র নৃচ্যতে দে কি মোহিনী শক্তি আছে, যিনি 
বৃদ্ধ বাবাজীর নৃত্য দেখিক্সাছেন তিনিই কথঞ্চিৎ তাহা অঙ্ভব করিতে 
পারিয়াছেন | নৃহ্য শেষে গ্ানাদি নমাপন পর ভক্গণ এবং সহরশ্থ বহছতর 
ভদ্রলোক মহোতননে মহা গ্রদাদ পাইয়া কতার্থ হইয়াছিলেন ৷ রাত্রি দশ- 
টার পর মছোত্দবের সঙ্গে এই অক্টপ্রহর বা।পী কীর্তনোত্লবের সমাপ্তি হয়। 

শ্রীমহা প্রভূর ভক্তগণ সমীপে এই দীনের প্রার্থনা থে তাহারা এই কীর্ত- 
নের অনুষ্ঠাতা শ্রীমান বিষুচন্্র সের্সের প্রতি সঙ্কপেই কৃপা করিয়া! এই 
আশীর্বাদ করুন যে, তিনি দীর্ঘগ্গীবী হইয়া বৎসর বংনর ভক্তগণকে এ 
রূপ আনন্দ প্রদান করিতে থাকুন এবং প্রকৃত বিষয়ে অনাসক্ত হইয়। মুস্থা- 
বস্থায় অপ্রারুত হুখ উপভোগে নিমগ্ন হউন । 

ভর্তরুপাকাজ্ফী--শ্ীপরমানন্দ দাস । 


পপ 2৯ | ঈত 


উপ মহ্থান্তগণ। 


আগেরাঙগণের মধ্যে দ্বাদশ গোপাল দ্বাদশ উপগোপাল, চুঃফষ্টী 
মহাস্ত এবং দ্বাত্রিশৎ উপ মহাস্ত বর্ণিত হইয়াছে, দ্বাদশ গোপাল ও 
চৌধটি মহাস্তগপের নাম ধাম অনেকটা পরিচিত, কিন্তু বন্সিশ উপমহাস্তের 
কথা বৈষ্ণব সম্গ্রদায়ে বিরলপ্রচার। তাহাদিগের বাসস্থান ও জন্ম কর্মের 
কথ! প্মনেকের অপরিজ্ঞাত বলিয়াই আমর1 সেই বত্রিশ মন্থান্তের নাষ 
ধাম প্রকাশ করিতেছি, যদি কোন মর্থাত্বা কোন মহান্তের বিশেষ বিবরণ 
ধগ্রহ করিয়া] দিতে পারেন, তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী বিশেষ অভাব 
দুরীভূত হয়, ভরসা করি কোন না কোন মহাত্মা উপমস্থাস্ত গণের কাহারও 
কাহারও পরিচনথ প্রদান করিয়া আমাদের আশা পুর্ণ করিবেন। 


উপ বহন, বগি 


৫ 


১ম। স্লেটিন ঠাকুর, পূর্ববলীলায় কলাবতী। ইনি শ্রীগৌরায়যের, 
শাখা, বানস্থ।ন শীখও্ড, জেল! বর্ধমান । 

২য়। ভাগবতাচার্ধ্য, পূর্ববলীলার সৌরসেনী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা, রাস- 
স্থান বরাহুনগর, কলিকাতার উত্তর ৩ মাইল। ইষ্টার বিবরণ শ্রীচৈতনাভাগ- 
বতের শেষ লীলায় বর্ণিত হইয়াছে ' ভাগবতাচার্ধ্য উপাধি, ই্ঠার নামু রতুনাঙ। 

৩য়। জীব পণ্ডিত, পুর্ববলীলায় ইন্দিরা সথী, শ্রানিত্যালন্দ প্রভুর শাখা, 
বাসস্থান আকাই হাট, কাটোয়ার নিকট, জেলা বদ্ধমান। 

গর্ঘ। ককিছন্্র, পূর্ববলীলায় মনোহর। সখী, শ্রীটচতনোর শাখা, বাসস্থান 
অ।কৃনা, জেলা হুগলী, শ্রীর!মপুরের নিকট; ককিচন্ত্রইস্ার প্রকৃত নাম 
নহে বলিয়া বোধহয়, ইহ] সম্ভবতঃ তাহার উপাধি 

€ম। শ্রীকান্ত সেন পৃর্বলীলায় কাত্যায়নী, শ্গীচৈতন্যের শাখ!, বাসশ্বান 
গরিফ্া, হুগলীর পর পার চব্বিশ পরগণ। জেল।। 

শষ্ঠ। বংশীদাস, পূর্ববলীলায় বংপী সথী, শ্রীটৈততন্যের শাখা, বাসস্থান 
স্বরগ্রাম, জেল! বর্ধমান ব! বীরভূম । 

৭ম। কাশিমিশ্র, পূর্বলীলায় এুজা, শ্রীগৌরাঙ্জদেবের শাখা, বাসস্থান 
শ্ীক্ষেত্র। 

৮ম| যদ্ধন।থ আচার্য, পৃর্বলীলায় মালতী সর্থী, শ্রীগৌরাঙের শাখা, 
বাসস্থান চন্দ্রপুর। 

৯ম। মুকুন্দ ঠকুর, পুর্ববলীলায় কমল] সখা, শ্রীগৌবাঙগ শাখা, বাসস্থান 
রামচজ্জ্রপুর। 

১০ম। পরম্নন্দ গুপ্ত, পূর্ববলীলা য় চক্তিক1 সখী, শীচৈতন্যদেবের শাখা, 
বাসস্থান অন্বিকা। 

১১শ। মাধবাচার্ধ্য, পূর্বলীলায় স্থুধীয়া। ইনি শ্রীবিষুণপ্রিয়া ঠাকুরাণীর 
ভ্রাতা এবং শাখা, বাসস্থান শ্রীনবন্ধীপ। 

১২শ | শ্রীৰঞ্চদাল কবিরাজ ঠকুর) পূর্ববলীলায় কস্তরীম্জরী, প্রীনিত্যা- 
নন্দশাখা, বাসস্থান ঝামটপুর, কাটোয়ার সন্গিকট। 

১৩শ। শুভানন্দ দ্বিজ, পুর্ববলীল।য় নাগরী সখা, শ্রীগৌরাঙদেবের শাখা, 
বাসস্থান শ্য।মপুর। 

১৪শ। শীধর ব্রহ্মচারী, পূর্বলীলায় সথরঙ্গিণী, ীগৌরাঙ্গের শাখা, বাষ- 
স্থ!ন পাঁচড়া। জেল! বর্ধমান । 





২৮ শীঞ্মাবকুঃপ্রিষ্কা-পতিক।। 


বে 








** ১৫ । বঙুদাথ ছিজ, পূর্ধবলীলায কলহংদী, শ্রীটৈতন্ঠদেবের শাখা, বাপ- 
ছ্থান ভ্িবেশী। 

১৭শ্ব। জগস্থাথ, পুর্বলীলায়-নুষুখী, শ্রীগৌরাঙ্গ শাখ।, বাসস্থান ন'পাড়া 4 

₹৭শ। নুবুদ্ধি মিশ্র, পূর্বলীলায় শশিমুখা, শ্রীচৈতন্যের শাখা, বাসস্থান 
জন্বিকাঁ। .কেহছ বলেন শয়ানন্দ লামক জনৈক শঁচৈতন্যমঙ্জল রচক এই 
হুবৃদ্ধি মিশ্রের পুত্র, তাহার বাসস্থান বর্ধমান । 

১৮শ। ,শীহ্ষ, ব্রাহ্মণ, পূর্বলীলায় হুরিপা সথা, শ্ীগৌরাজ-শাখ| বাস- 
স্থান শাস্তিপুর। শাস্তিপুরে ইই!র কোন চিহৃহু দেখা যায় লা। 


১৯শ | কৃষ্ণদাস সরখেল, পূর্বলীলায় সম্মোহিনী সথী, শ্ীনিত্যানন্দের 
শাখা, বাসস্থান অন্থিক।। 


'২*শ। পুরন্দর পণ্ডিত, পুর্বলীলাগ বিলাসিণণ সখী, শ্রীগৌরাঙগ -শাখা, 
খাসম্থান আ ৯৯ড়পুর, জেলা চব্বিশ পদগপা। 

২১শ। গোপাল আচার্ধা, পুর্বলীলায় গোপালিকা সখী । ইনি শ্রীঅদধৈ- 
তের পুত্র এবৎ শাখা, বাসস্থান শাগ্তিপুর। 

২২শ। শ্রীযদুনন্দনাচার্যয, পর্ববলীলায় গৌরকান্তি সখী, প্ীঅদ্বৈত গ্রতুর 
শাখা, বাসস্থান ঘাটাল। ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরু। 

২৩শ । শ্রীরাম ঠাকুর, পুর্ববলীলায় খিমলা, শ্রীগৌবাঙ্গের শাখা, বাসস্থান 
চট্টগ্রাম । শুনা ধায় ইহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগদাধর-চৈতন্য-বিগ্রহ অদ্যাবধি বিদ্য- 
যান আছেন। 

২৪শ। গোবিন্দ দত্ত, পুর্ব্বলীলায় গ্রশীলা, শ্রগৌরাঙ্গ-শাখা, বাসস্থান 
হুখচর, এই গ্রাম পাণিহাটীর অব্যহিত উত্তর । 

২৫শ। বিহারিকঞ্ণ দস, পূর্ববলীলায় বিছ্যু্জতা সখী, শ্র!নিত্যানন্দ প্রভুর 
শাখা, বাসস্থান আটপুর। 

২৬শ। হরিদাল হোড়, পূর্ববলীলায় রত্রাবলী, শ্ীচৈতন্যের শাখা, বাল- 
স্থান এঁড়েদছ। এই গ্রাম পাণিহাটির দক্ষিণ। 

২৭শ। নাথ পণ্ডিত, পুর্ববলীপায় চিত্রাঙ্গী, শ্রীগৌরাহ-শাখা, বাসস্থান 
কাঞস্ডাপাড়া। ইচ্ছার প্রত্ষিত শ্ররুষ্ণরায় বিগ্রহ কাচড়াপাড়ায় বর্তমান 


গ্বান্ছেন। . এই শ্রীনাথ পণ্ডিত কৃত ্চৈতন্য-মত-হগ্জুষা নায়ী শ্রীভাগবত্তের 
একথানি টীকা! আছে। 

২৮শ। গালিম জগন্াথ, পুর্র্বলীলায় শুকপালী দখা, প্রনিত্যানন্দ -প্রতূর 
শাখা) বানন্থান বাকল! চন্তন্বীপ। 


রি 


পপর পরস্পর পপসসস্স্স্পি্িসরিপা তিনে 
হ্গ। পুরযোভধ জন্রী, পূর্বালীকার আহল+ঘিনী এখী, গিজবৈরা- 
আগা, হাদন্থান জগনদগর । 
৩০শ। মধু পণ্ডিত, পূর্বলীলায় নুখময়ী, শ্রীনিত্যানন্দের পাপা, াসছলি 
গঞ্চিবন।, জেল চব্বিশ পরগণা | ইহাব স্থাপিত নদ্দদুলাল প্রীবিগ্রহ বর্তদান। 
৪১ । কাশীস্বর ঠাকুর» পূর্ববলীলায় রসবভী, শ্ীচৈভনাদেবের শাখা, 
বালস্বান বল্পতপুর। জেখানে শ্রীরাধাবল্পভ শ্রমূর্তি আছেন। 
৩২ংশ। শস্করারণ্য, পূর্ববলীলায় প্রেমবতী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা, বাদ- 
স্থাৰ চাতরা, ত্বেল। ছগলী। 


রুষ্ণলীলাম্বাদন। 
শ্ীমন্মহা প্রভু কত গোপাল চরিত্র গ্রন্থ অতি উপাদেয়। এই প্রস্থোক্ত 

লীলান্বাদন কর! পবম তাগ্যের কথ!। শ্রীভগবানের অপ্রাকত লীলা আম্বা 
দন করা জীবের ভাগ্যে বড়ই হর্থট, পাওুবৎশাবতংস রাজা পরীক্ষি ও 
শ্রীশুকদেবের নিকট এই সকল অপ্রারুত লীল। শ্রবণ করত ব্রন্মপাপ মুক্ 
হইগ্লা পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। এগুকদেব রাদলীল! বর্ণনাস্তে তাহার 
একটা ফল শ্রুতি শ্লোক দিয়াছেন। 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি বিদঞ্চ বৰিষ্ণোঃ 

শ্রদ্ধান্বিতোহনু শৃণুষা দ্থবর্ণয়েদঘঃ | 

তক্তিপক্কাৎ ভাপবশ্ি প্রতিলভ্য' কামে! 

হৃব্দে(গযাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর ॥ 
ইনার তাৎপর্ধ্যাথ এই যে, বিষু-ব্যাপনশীল অর্থাৎ অর্ববৰ্যাপী ভগবানের 
ব্রজবধূব সহিত রহঃ ক্রীড। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাধুক্ত হুইয়! শ্রবণ বা বর্ণন করে 
তাঁহার হৃদরোগ অর্থাৎ ছর্বাসন! সমুহ শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া শীতপবাষে প্রেম 
ভক্তির উদয় হয়' 

এই সকল কারণেই শ্রীমথা প্রভূ দাধারণের জন্য নাম আন্বাদন, আর 

নিগুড় ভক্তের জন্য লীল। জআন্বাদন করিবার ব্যবস্থা করিয়া! শিযাছেন ।৯ 
তীর চগ্দিত্র লেখকগণ€ লিখিয়াছেন, শীমহাপ্রতূ সাধারণ ভক্তের নহি 
নাধ জন্ান্ন করিতেন এবং স্বরূপ দাষোদর, রামানন্দ প্রভৃতি আস্ধরগ 
ককগঞ্জের সহিত লীল! আস্বাদন করিতেন । লেখকগণ সেই লীগ! জান্বা- 
দনের প্রস্থ গুলিরও নির্দেশ করিয়াছেন । যণ1--প্রীতগোনিনদ, ভীত রর্ধা 








ইঃ ভীইরিকুপলিয়া-পর্ধিক1 ॥ 


চে 


মৃত, জগকাথবল্পভ লাটক এবং বিন্যাপতি ও চঙিক্জালের পদ! শ্রীমহা গু 
নি্জনের আস্বাদনের জন্য যে গোপাল চরিত্র রচন!“করিয়াছেন তাহা 
তাছার নিগুঢ় ভক্তের কণঠহার। একাল পর্যন্ত এই সকল গ্রন্থের ফোন 
তত্বই কেছ লইতে পাবেন নাই। এখন তাহারই ইচ্ছায় আমরা উৎপী 
নিবাসী গ্রৃপাদ শ্রীল মধুশ্দন গোস্বামী দ্বল্পা একখানি গোপাল চরিত্র 
গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে যে গকল অপুর্ব ছগব্ললীল বর্ণিত 
হুইয়ছে তাহা শ্রবণ করিলে শ্ীন্গবানেব একাস্ত ভক্তগণ অলৌকিক 
আনন্দ উপভোগ কবিবেন বঙিয়াই শ্রীপত্রিকায় তাহার কোন কোন অংশ 
উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি । তক্তগণ এট অমৃত পান কবিয়। কতার্থ হউন ইচ্ছাই 
আমাদের শ্রর্থন!। 

গ্রন্থ খানি চ1রিখণ্ডে বিভক্ত । প্রথম থণ্ডের নাম বলসনকেলি দ্বিতীয়” 
খণ্ডের নাম ভাবখণ্ড, ততীয় খণ্ডেৰ নাম পারথণ্ড এবৎ চতুর্থ গণ্ডের লাম 
দান গড । 

প্রথম খণ্ডের শ্লোক সংখ্যা ২৮, দ্বিতীয় ভারখগ্ডের শ্রোক লংখ্য 
৯৬, ভূতীয় পারথণ্ডে শ্লোক সৎখ্যা ৩৬ এবং চতুর্থ দানথণ্ডের ক্লক 
সংখ্যা, ১৪ । প্রতি খণ্ডের শেষ ভাগে “ইতি শ্রাঈৈঠন্যদেব বিবচিতে গোপাল 
চরিন্রে+ এইবপ লিখিত আছে। ইহাব গ্লোক সংখ্যা সমুদ।য়ে”৯৪টা মাত্র । 
প্রত্যেক শ্লোকের প্রথমে শ্রোকাভাম আছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্রেক 
ছইটী, প্রথম দ্বাদশস্বন্ধোক্ “ষং ব্রন্ম বকণেন্রু রুদ্র মকুত ইত্যাদি” শ্রোক। 
দ্থিততীক্টী শ্রীদ্শমোক্ত “জদ্তি কল নিবাস হত্যার? শ্বোক , এজন্য তাহ! 
উদ্ধৃত করাহইলনা। গ্রস্থাবস্ত এইরূপ-_ 

তত্র তাবদেকদণ1 বাধা ষমুন। গন্তকাম! রামা2 সমাহ। 

কর্পুরমঞ্জরি কলাবতি চন্ত্ররেখে, মুগ্ধাননে স্ুমুখি স্থন্দরি কম্ুকণ্ঠে। 

আগচ্ছতান্বুহরণায় গৃহীত কুম্তাঃ সম্ভুয় মন্দপবনাং যমুনাৎ ব্রজামঃ ॥ 
শ্রীরাধা লখীদিগকে এইরূপ বলিলে গোপী মকল-- 

এহক্সিশম্য বচনং মুগলোচনায়! দুরে বিছা গৃহকর্মন গৃহীত্তকুত্তাঃ | 
দামোদরানন বিলোকন লোল চিত্তা গোপ্যে! জলায় চলিতা ললিতাজ্বি পাতা2 | 

গোপীগণ জলাহরণ ব্যাঁজে শ্রারুষণ দর্শনার্থ ষমুনাতীরে গমন-পুর্্বক জলা- 
হরণ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া! মন্দ মন হাস্য 
করত ঘমে মনে বলিতেছেন” 





স্রীফফলীলাখ্বাঙন। ২ক্চ১ 


ইহৈৰ কন্র্গ কলাছু কূলে, কদগ্থ মূলে পিতৃ ভবামি 
কুলে ছুকুলং বিনিধায় নীরে, গোপাঙ্গনা মজ্জন মচগক্ত ! 
ইহা! ভাবিয়। শ্রী কোন নিভৃত স্থানে গমনপুর্্বক অবতবগ্গোপন 
করিলেন ও শ্রীরাধ! যমুনা! কূলে কুল স্থাপন পূর্বক জলে নিমজ্জন করিলেন। 
এই সময়ে কোন সী বলিতেছেন-__ 
মামজ্জ মামত্জ জলে মৃগাক্ষি গৃহাণ চেলৎ হুদা বিবুধ্য। 
আয়াতি লোহম়ং ব্রজন্থন্দরীণাং নিচোল চৌরঃ পুবতঃ কিশোর ॥ 
সতীর এই কথা শনিয়া শ্রীরাধা সম্রমেব সহিত বলিলেন, দেখ! 
দেখ! কোন স্থানে কেহ আছে কি ন'? দেখিলেন কোনদিকেই পুরুষ 
নাই, শ্রীরষ্ণও তখন যোগমায়! প্রভাবে অস্তরভিত হইয়াছেন, হুতবাং তাহাকে 
কেহুই দেখিতে পাইলেন না। 
সথীগণের সহিত শ্ীরাধা জল প্রবাঠে নিমজ্জিতা হইয়। জলকেশি, করিতে 
লাগিলে পঞ্চ গেপিকাদিগকে দর্শন করিবাব জন্য কদন্ব বুক্ষেপরি বা 
মূলকে উপাধাঁন কবিস্জা কপট নিদ্র। প্রাপ্ত হইলেন। 
গোপীগণ জলবিহারে ব্যাকুল হইয়াছেন তাহাদের বদন বিকমিত কমল. 
তুল্য। শ্ররুষ্ণ গোপীদিগেব জলন্রীড়া দর্শনে মুগ্ধ হইঘা তাহাদিগের বসন 
চুরি করিতে ইচ্ছা হইল । তাই-_ 
লঘু লঘু নবনীপান্নীপ পুষ্পানতংসঃ স্ববতসমরসিংহঃ স্মেরবক্তারবিন্দঃ | 
চকিত চকিত মাশাং শশ্বহ্‌দ্বীক্ষমানো ব্রজ যুবতি নিচোলং চোরয়ামাস কৃষ্ণ: 
শ্রাধা বস্ত্র অপহৃত হইয়াছে জানিতে পাবিয়া অক্ষেপ করিতেছেন, 
আক্ষেপ শ্লোকটা ভগবানের মানব লীলার পরম উপযোগী । ভগবানের শ্বরুপ- 
শন্তি হুলাফিনীর সারবূপা শ্রীবাধিক! মানবীরূপে লীলা করিতেছেন হুতরাং 
তাহার মুখে নিয় লিখিত গ্লোকটা ভক্তের কর্ণে বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়। 
আগন্তক মাত্র গুরুণ। বন্তুধ। নিষিদ্ধ! 
হাহ! তথাপি যমুনাং যছপাগতাম্মি । 
প্রাণ্তীৎ ময়। তদনুরূপ ফলং ন জানে 
কিংবা ফলাস্তপ মুপৈমি গৃহে গুরুভ্যঃ ॥ 
শ্রীরাধ। এইরূপ অনুতাপ পূর্বাক শীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া অনেক অঙন্ু- 
য় যিনয় করিজেন। তাহা শুনিদ্না পরিহাস বিশারদ কৌতুকার্ণব শরীর 
বাছা! বলিয্াছিলেন ভাহা এইরূপ নর্ণিত হইয়াছে-- 





৬২ তীহীবিকু্িয়া-পঙ্ধিকা । 


স্ব জম প্রি 


আতর গোপী রব্ধূর পাদ ভিরি হি রাঠাজির ৃ 
উত্থায় কুলে ম্ববনাপ মূলে মনে] দুকুণৎ নরতাুুলধ 
গোপীগণ শ্রীষ্কষ্চের কথায় সম্মত ঈইইতে পারিলেম ন। বলিব তাহায়্ কাছে 
গ্রধমত কপ গ্রার্থন! করিলেন, আবার কিছু ভপ়ও দেখাইলেন। যঙ্গা-_ 
আআগত্য কুলে বসনৎ প্রদ্দেছি  সর্বান্থ দাসীধু দয়া বিছেছি ) 
তীত্রপ্রতাপায় নৃপায় যাবৎ তব্চ্চরিতৎ ন নিবেদি | 
ইছার পর শীক্কঞ্চ গোপী দ্গের কখ। শ্রবণ করিয়া সঙর্পে অনেক কথ! 
বলিলেন তাছা শ্রবণে গোদীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হঈযা কুলে উদ] বন্র 
গ্হথ করিলেন। বঙ্নকেলির এ স্থানেই পবিসযান্তি এই অধ্যায়র শেষ 
প্লোকটী এই-.. 
আলিঙ্গনানি নিবিড়ানি চ চুস্বলানি তন্াদনাপা ষহ্নন্দনতে!হং গুকালি। 
সাকেতিকৎ কিমতি কু্জগৃচং নিধায় সানন মিন্দু বদন শ্বগুাণি জগ্মঃ । 
ক্রমশঃ 








বিশ্বাস। 
“বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বন্ধদূর ৮ 
এ বাকাটী অতি সারগর্ভ--খাটী সত্য, যাহার বিশ্বাস যত গাট, তিন্নি 
তত শক্তিশালী পুরুষ । শ্রীতগবান একান্ত বিশ্বানীকে বিশ্বৃত হইতে পারেন 
ন(। তাহাকে ঘ'ঢকি দিবার বা) পবীন্ষ। করিবার অথকাঁশ পান না) 
বিশ্বাপীর প্রত্তি ভগবানের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। বিশ্বাসী অতি সহজে ভগ- 
বানের হইয়1 পড়েন । : 
প্রহলাদ কোন যাগধজ্ঞ করেন নাই, কোন জপতপ করেন নাই, কেবল 
বিশ্বাসে হককে পাইয়াছিলেন। প্রহছনাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার প্রত সর্দা- 
ব্যাপী সর্বত্র অবস্থিত। যখন হিরপ্যকশিপু ক্রোখোম্মত্ত হইয়। বলিল)... 
বে পাপাত্মন্! তোর হরি কি এই মন্দুধস্থ স্কটিক-স্ুস্ে আছে € প্রহ্লা?্‌ 
বলিলেন--হ1, আছেন বইকি? অন্থররাজ যাই গ্তুস্তে খড়গাতাত করিল, 
অয্ধি ত্িতবন বিকল্পিত করি) ক্ীন্দিংহদেব অবভীরগ । ভক্কের বিশ্বাসে 
ভগবান ভন্ড হঃতে বাছির ছুইয়। পড়িলেন। 
. কধজননী নিজ বালককে বঞ্সিলেন।-বাব ! প্রুহরিকে ভজন করিলে 
সর্ববর্থ সিদ্ধি হয়। মায়ের এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাধ করিয়। বালক পরব, 





িখছি। ৬৩ 


পিপিপি 


তপণ্যায় প্রধৃষ্ঠ ইইধলদ। বৈকুঠ-বিহারী ভগবান তাহাকে পা না করিক্গা 
পারলেন ঝ। 

হরিদাস ঠাকুরের একা বিশ্বাদ-_নাম জগ বর্তন করিঙ্জে অবশ্যই 
ট্রীভগবান্কে পাওয়। যায়, আব কষ্ট মাত্রও থাকে না। ছৃধুত্ত যবনগণ ষে 
সময় তীঙাকে নিদারুণ বেত্রাঘাত করিল, তখন তিদি নাম জপদ্দে 
ধিভোক্ঝ। ভগবান্‌ হরিদাসের বিশ্বাম সফণীকৃত করিধাক্ক জন্য তাহার প্রহার 
যন্ত্রণা শ্বরং গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর হরিদাস পিপীলিকা দংশনের কষ্টও 
পাইলেন না। 

একীস্ত বিশ্বাসী শ্রতগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ কারয়াছেন। তাহার নিজে 
বলিতে ফেবল ভগবানের নামকীর্তন ও লীলা ধ্যান । ভগবান্‌ “অস্তর্ধযামী” 
ও পসর্ধন্ষ্টা*। এখন ত আর অবৈধরূপে চলিবার পথ 'রহিল ন। কারণ, 
মনে মনে ধে কোন চিস্তা কর, তগবান্‌ জানিতেছেন, তিনি অস্থর্ধ্যা্ী। 
অতি গোপনে কধ্য করিলেও ভগধান্‌ দেখিতেছেন--তিনি সর্যত্রষ্ঠা। ্রথন 
স্পষ্টত বুঝা যাইতেছে, আমাদের সুকাঁজ কুকাজ, সুচিস্ত। কুচিন্তা, ভগবাদ্‌ 
সমন্তই জানিতে ও দেখিতে পাঁরতেছেন। আমধা ইহা জানি, জানিয়াও 
পাপকাধ্যে, বিশেষতঃ অন্যায় রূপে * রিপু চরিতার্থ করিতে? অকুষ্ঠিত, 
(নিলর্জ কেন? ভগবানে গ্রকৃত বিশ্বান হস নাহ বলিয়া, অবিশ্বস্ত চিন্তে 
ভক্কিরাজ্যের ত কোন কার্য্যও নুফলগ্রদদ হয় না; এমন কি বিশাসহীন 
হৃদয়ে লাংসারিক কর্ম করিতে গেলেও পদে পদে বিড়ম্বনা লাঞ্ছনা বিশৃ* 
লতা উপস্থিত হয়। 

শ্গৌরাজের মত করুণাময় পতিত-পাবন অবতার নাই। গৌরভগবান্‌ 
কলিষুগের প্রন্থ। গৌরাঙ্গচর্জ্রে যথার্থ বিশ্বাদ গন্মিলে দিন রাত আনন্দ- 
পাথারে ডবিয়া থাকিতাম ) ছুঃখের বাঙাসও গার লার্গিত না, না লাগি- 
বাঙ্গই কথা-- 





আ্কফটচৈতন্য গোসাঞ্ি ব্রজেন্ত্রকুমার । 
রসমর় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ 
শ্ীভগবানে তেমন বিশ্বাস না থাকার ব্রিতাপে জলিয়া অরিতোছি? 
্র্ঘণন্ত বিশ্বাসেঙ্গ একটা সত্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এ প্রস্তাব পূর্ণ করিতেছি। 
কয়েক বৎসর হইল, আমাদের যাসস্থান সৈনায় আমার কুটুন্ব খাড়ীতে 
একটা নূতন পুক্ষরিণী কাটান*হয়। হাড়ি জাতীয় ঝরেক জন লোক এই 





২৬৪ ই ্রবিকুপরিরা-পন্ছিক।। 





পুকুর কাটিতেছিল। তাহাদের মুখে! কটাই সাক বক্ষিৎ পান্ঠ হাত লীচে 
মাটি কাটিতে" কাটিতে আন্দাজ ৪। ৫ সের ওঞ্সনের একট বে পাক্। 
পরিপুষ্ট বেটা গর্ভে ছিল। গর্তটা আবার বেডের আকারে নিশ্্তি। সে 
তাহাতে শ্বচ্ছনে বদিতে পারে । সকল ছাড় একত্রিত হইয়া খুব মলো- 
যোগ সহকারে দেখিল, গর্তটী উই কি কোন স্তর তৈয়ারি নহে । উপ- 
রের ব। পার্খের মাটির সহিত গর্তের কোন ধংশ্রব নাই। অত প্রচীন 
নিশুদ্ধ মাটির নীচে খে ক্রিপে আদিল এবং কি খাইয়া জীবন আছে, 
এই বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। শেষে মীমাংদ! 
হুইল) যে স্যজনকর্তা সেই থাকিধার স্থান ও খাদ্য দিয়া রাখিয়াছে। 
কাটাই বলিল, তবে কেন খাবার জণ্য মাটি কাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলিতেছি। আর. সংসারে থাকিব লা। যেঠাকুর পচ হাত মাটির নিষ্বে 
রেঙের আহার দিয়াছেন, তিনি অবশ্য আমাকেও খাইতে দিবেন। এই 
বিশ্বাস দৃঢ়তর রাখিয়। কয়েক.দিন পর কটাই বৈরাগী হইয়া গেল। দেখুন, 
কটাই লেখাপড়া গানে না; প্রভুসস্তান, গোম্বমা কি মহন্ত সম্তনের সঙ্গে 
ফিরেন নাই, গীতা, ভাগবত, চৈতন্য9গিতামুতের উপদেশ শুনে নাই; 
উপস্থিত বেডের ঘটন! চিস্তা করিয়। একান্ত বিশ্বাসে শোক ছুঃখময় সংমার 
ত্যাগ করিতে পারিল। এখন তাহার নাম, শীক্িক্কর দাস বৈর!গী। পরম!- 
নন্দে দিন কাটাইতেছেন। তাহার বৈষ্বাচার ও বৈষ্ববেশ দেখিলে, 
অন্তঃকরণে ভক্তির উদ্রেক হয়। 

শ্রীরাজীবলোচন দাস। 


কক 


শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা। 


শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চাই শ্রীগৌরলীলার আদ গ্রস্থ। কিন্ত এই গ্রন্থের 
প্রচার নাই বলিজেই হয়। শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীকবিাজ গোস্বামী, শ্রীলোচন 
দাস প্রভৃতি প্রভুর চরিত্র লেখকগণ এই আদি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, 
শ্ঈচৈতন্যতাগবতে মুরারিকৃত শ্ররামাষ্টকের ছুইটা শ্লোক উদ্ধৃত হইরাছে 
এবং তাহ্ধক্স মঙ্গলাচরদেও দুইটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরত্বা- 
কর পেত! নরহরি বা ঘনগ্ত!ম এই কড়চার অনেক গুলি শ্লোক ডি ত 
করিয়া নিজ বাক্যে পু্টিসাধন করিয়াছেন। 
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অদা আমরা সেই আদিগ্রন্থের সুচীপত্র মুখ্য মুখ্য বিবরণ ভক্তগণ 
সমীপে উপস্থিত করিতেছি, ভরসা! করি তাহার] ইহ শ্রবণে আনন্দাংশ লাত 
করিবেন । 

এই প্রম্নোজনীয় গ্রন্থ খানি বহু দিন পুর্বে আমরা উথলী নামক গ্রাম 
হইতে সংগ্রহ করিয়। ছিলাম সেই গ্রন্থ খানি ব্্ণাশুজ্ি দোষে দুষিত বলিয়া 
এ যাব কাল পর্য্স্ত গামর! মুদ্রিত করিবার অভিপ্রাক্প প্রকাশ করি নাই। 
সম্প্রতি শ্রীধাম বৃন্দাবন বাসী শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাধিকারী শ্ীমধুহ্দন গোম্বামী 
পাদ নাগরাক্ষরে লিখিত অতি বিশুদ্ধ এক খানি গ্রন্থ পাঠাইম্সাছেন। আমরা 
হাহ। পূর্ব সংগৃহিত গ্রন্থের সহিত মিলাইথা দেখিলাম আদ্যোপাস্ত সঘস্তই 
উত্তম মিল আছে । তাই আদর] এই গ্রন্থ খানি যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশেই 
প্রচলিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছি, অথাৎ ইহা সংস্কত দেবাক্ষরে মুদ্রিত 
করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। 

এই গ্রন্থ চার্ভাগে বিতক্ত,_-এই ভাগের নাম প্রক্রম অধ্য।য়ের নাম সর্গ। 
প্রগম প্রক্রমের অধ্যায়-সংখা!। ষোড়শ, এই যোল অধ্যায়ে ৪৩৮টা শ্লোক 
আছে। প্রথমাধ্যায়ে অবতারানু ক্রম, দ্বিতীয়ে নারদান্থৃতাপ, তৃতীয়ে নারদ 
প্রশ্ন, ঢতুণে অবতারের কারণ, পঞ্চমে শ্রীচৈতন্যাবিষ্ভাব, ষষ্ঠে জন্মলীলা, 
সগ্ুমে বালালীলা, অষ্টমে খ্রঅগনমাথ মিশ্র সংসিদ্ধিত নথমে লঙক্ষ্মীউদ্ধাহ, 
দশমে বৈবাহিক কার্য, একাদশে লক্ষ্মী বিজয়, দ্বাদশে শচীশোকাপনে দন, 
্রয়োদশে সনাতন মিশ্র সাস্বন, চতুর্দশে ঈবিফুপ্রিয়া বিবাহ, পঞ্চদশে শীমদী- 
শ্বরপুরী দর্শন ও ষোড়শে গয়৷ গমন। 

দ্বিতীয় প্রক্রমের অধ্যান্্ সংখ্যা আঠার, এই আঠার অধ্যায়ে ৪৮০টী শ্লোক 
'আছে। প্রথম অধায়ে ভাব প্রকাশ, দ্বিতীয়ে শ্ীবরাহ আবেশ, তৃতীয়ে মে 
নিবারণ, চতৃর্থে ছ্যনদীমজ্জন, পঞ্চমে ভাব কথন, ষষ্ঠ শ্রী অদ্বৈভাচার্ধ্যাস্থগ্রহ্‌, 
সপ্তমে ভক্তানুগ্রহ, অষ্টমে অবধূতানুগ্রহ, নবমে ভক্ত পুজাগ্রহণ, দশমে নৃতা 
বিলাস, একাদশে জাঙ্ছবী পতন, দ্ব'দ্বশে যহাপ্রকাশাভিষেক, ব্রয়োদশে 
ব্হ্ষশাপ-বর, চতুদ্দশে শ্ীবলভড্রাবের্শ, পঞ্চদশে গোপীভাব বর্ণন, ষোড়শে 
সর্বশক্তি প্রকাশ, সপ্তদশ সর্যানোপক্তম এবং অষ্টাদশে সন্যাস স্ত্র। 

তৃতীয় প্রক্রমেও আঠারটী অধ্যায় । এই আঠার অধ্যায়ের শ্লোক সংখা! 
৪*৯। ইনার প্রথমাধ্যাযে কণ্টকনগর-নাগরী বচন, দ্বিতীয়ে সন্ন্যাসাশ্রম 
পবিত্র করণ, তৃতীয়ে রাছ়দেশ ভ্রমণ। চতুথে অদ্বৈত বাটী বিহার, পঞ্চমে 
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দও্ড ভঙ্জীন, ষঠে দক্ষিণদেশ ভ্রমণ, সপ্তমে রিরজা। দর্শন, অইমে মহাদেব অর্শন, 
নবষে শিবনির্ঘাল্য ভক্ষণ ব্যবস্থা, দশমে পুরুযোতম দর্শন, একাদশে মহ্া- 
প্রসাদ মহিমা, দ্বাদশে সার্বতৌমানুগ্রহ, ব্রয়েদশে সার্বভৌম সাত্বনা, চতু- 
দশে জির়ড় নৃপিংহ প্রসঙ্গ, পঞ্চদশে পরমানন্দপুরী সঙ্গোৎসব, যোড়শে শ্রজগ- 
স্নাখ দর্শন, সপ্তদশে দেবানন্দানু গ্রহ, অষ্টাদশে গৌড়দেশ পর্শনানস্তপ গোপী- 
নাথ দূর্শন। 
চতুর্থ প্রক্রমের অধ্যায় সংখ্য। ছাব্বিশ, এই ছাব্বিশ অধ্যায়ে ৫৯৫ 
ক্লোক আছে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে বৃন্দাবন গমন ও তপন মিশ্রাদি অনুগ্রহ, 
দ্বিতীয়ে মথুরা মণ্ডল দর্শন, তৃতীয়ে দ্বাদশবন প্রসঙ্গ, চতুর্থে মধুর! হট 
কুপাি দর্শন, সগুমে বস্ত্রহরণাঁদি লীলাস্থলি দর্শন, অষ্টমে শীগোবন্ধনাদি 
দর্শন, নবষে মহারাসস্থলী দর্শন, দশমে শ্রীকৃ্ত যমুনাদি দর্শন, একাদশে 
অক্রুরাগমনাদি লীল! শ্রবণ, ছাদশে কংসব্ধাদি সুত্র, ত্রয়েেদশে গে:পানুগ্রথ, 
চতুদ্দশে বৃন্দাবন হইতে গোঁড়াগমন পূর্বক শ্রীনবন্ধীপে বিহার, পঞ্চদশে 
পুরযোত্তষয দর্শন, যোড়শে প্রভাপ রুদ্রান্ুগ্রহ, সপ্তদশে ভক্তান্নগ্রহ, অষ্টংদশে 
নরেক্্রসরোবিহ্ার, উনবিংশে শ্রীগৌরাগগ গুণ কীর্তন, বিংশে গুণ্ডচামন্দির 
বিলান, একবিংশে রামদাসানু গ্রহ, দ্বাবিংশে শনিত্যানন্দাদ্বৈত সঙ্জোৎসব, 
ত্রয়োবিংশে শ্রীলিত্যানন বিলাপ, চতুর্ব্বিংশে ভক্তমণ্ডল বিলাস, পঞ্চবিৎশে 
গ্ন্থান্ুক্রম বর্ণন, ফড়বিংশে গ্রস্থান্থুক্রম বর্ণন এবং গ্রন্থ সমাপ্তি। 
স বসতি বিশুদ্ধ বিক্রম কমলাভঃ কমলায়তেক্ষগঃ। 
বরজানু বিলগ্বিত সুজ বনুধা ভক্তি রসাতি নর্তকঃ ॥ 
এইটা মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক, ইহার পুর কয়েকটা শ্লোকে শ্রীগৌর- 
লীলার সুত্র অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ত্ৎপরে শ্রীবাস পণ্ডিতের 
প্রশ্ন বখ। 1১-- 
তক্তঃ শ্রীবাস নামা দ্বিজকুল কমল প্রোল্লসচ্চিত্রভান্ুঃ 
গ্রাহেদং জমুরারিৎ তমিহ বদ্‌হরেই প্রীচরিত্রং নবীনৎ। 
তন্তাজ্ঞা মাকলষ্য প্রকট করপুটে স্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ 
শ্রীমচ্চৈতনা মূর্ভেঃ কলিকলুষ হর। কীর্তিমাহ শবয়ং লঃ 
দ্বিঞ্জকুল কমলের উল্লাদকারি কৃ্ধ্যন্বরূপ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত রমুরারি 
গুপ্তকে বলিলেন, এই শ্রীহুরির নূতন অবদ্তারের নবীন চরিত্র সকল তুফিই 
আমাদিগকে বল। মুরারি জ্রীবাস পণ্ডিতের আজ্। শ্রবণ করিয়া করজোড় 
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পূর্বক বারম্বার নমস্কার করিয়। শ্ীচৈতন্য মূর্তি কলিকলুষহর! কীর্তি হয়ংই 
বলিতে আরস্তভ করিলেন । 
ইহার পর শ্রীমূরারি গুপ্ত অনেক চিত্ত! করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 
যাহা শ্য়ং বৃহস্পতি বলিতে সমর্থ নহেন' তাহা! তিনি কেমন করিয়া ধলি- 
বেন। এই প্রকার অনেক টনের পর পুনরায় মঙ্গলাচরণ করিলেন । যধাঃ-- 
নমামি চৈতনা মজং পৃরাতনং চতুভুজং শআ গদাজ চক্রিণৎ । 
শ্রীনৎস লক্ষ্মস্কিত বক্ষমংহরিৎ সন্তাল সংলগ্রমণিং ন্বালনং ॥ 
এই মন্গলাচরণ করিয়! গ্রন্থকার প্গগনাথ মিশ্রের বিবাহ হইতে আীগৌরা- 
গ্ের সন্নাস গ্রহণান্তর স্বধাম গমন পর্য্যস্ত বর্ণন করিয়াছেন । 


ইহার পরে শ্রদামোদর পণ্ডিতের প্রশ্্র আরভ্ এইরূপঃ-- 
এতঙ্ছৃত্বভূতং প্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেঙ্রিয়ঃ। 
শ্রীচৈতন্য-কথামন্ত, হ্ীদামোদর পণ্ডিত: ॥ 
এইব্ূপ পাঁচটা শ্লোকে দামোদর পঞ্ডিতের প্রশ্ন সম্পূর্ণ হুইয়াছে। ইচ্ার 
পরে মুরারির উত্তর আরম্ত। যথ1ঃ-- 
তৎ্শ্রুত্বা বচনং তন্ত পঞ্খিতসা মহাতমনঃ | 
উবাচ বচনং প্রীতে। মুরারিঃ জী্নতাঁমিতি ॥ 
এই স্থান হইতে কথা আরস্ভ হইয়া প্রভুর গয়্াধাম গমন পর্য্যস্ত বর্ণিত 
হইয়াছে । এই স্থানেই প্রথম প্রক্রম সম্পূর্ণ প্রথম প্রক্রেমের শেষ গ্লোক 'এইঃ-_ 
শ্রুতাচ তার্থপ্য বিধিক্রিয়া হবে লভেদগয়া তীর্থ ফলং মহত্বনং | 
দেহাবসানে বিমলাং গতিং নরঃ অরদ্ধা্িতোগচ্ছতি পুর্ণি মাচ ॥ 
দ্বিতীয় প্রক্রামারস্ত শ্লোক-_ 
ততঃ প্রোবাচ তৎশ্রত্ব। শ্রীদমোদর পঞ্ডিত2। 
নৎদ্বীপে কিমকপ্জোলীল।ং লীলানিধিঃ প্রত্ৃঃ ॥ 
দ্বিতীয় প্রক্রমে সন্যাসুত্র পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। তৃতীয় প্রক্রমের প্রথম ক্োক-_ 
শ্রত্বাহরেঃ কথনমদ্ডুত মপ্রমেয়ৎ দামোদর: পুনক্ুবাচ ভিষড মুরারিং। 
তৎ কথ্যত।ং কথমসো। ভগবাংশ্চকার ন্ত্যাসং বিদেশ গম্নং পুরুযোত্তষঞ্চ । 
চতুর্থ প্রক্রমের আরস্ত প্লোক-_ 
এবং জগ্গৌরাসরসান্নীলাচলে শ্রকষ্দৎকীর্ভন পূর্ণ মানসঃ। 
হ্বরূপ মুখ্যেশ্চ গদ্াধরাদোঃ সমৎ ননর্ভ সহি নাম কেডীকী॥ 


২৬৮ শীঈবিফুশ্রিয়া-পত্রিকা। 


রী সপ 








চতুর্থ প্রক্রমের ণ্ষে শ্লোক 
চতুর্দশ শতাকেইস্তে পঞ্চতিংশতি বৎসরে । 
আষাঢ় মিত সপ্তম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণ তাং গতঃ " 

অপগাৎ চতুর্দশশন পয়ত্রিশ শক্াবায় আযাটী শুরু সপ্তমী তিথিতে এই ত্ীস্ত 

হম্পূর্ণ হইয়াছে । এই গ্রস্কের প্রোক সংখা! ১৯২২ প্রায় দই সহজ 
রামকেলি। 

ভগবৎ কুপায় আঙ্গ কাঁল '্জনেক মাফিক পত্রিকায় লীগেইবচরিত ও 
গৌরভকু চরিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ইহা কলি জীবের কল্যাণপ্রন বলিতে 
হইবে । আমরা 'সৎসঙ্গ' লামক মাসিক পর্ন হইতে নিক্-লিখিত প্রবন্ধটী ' 
উদ্ধৃত করিয়] দিলামঃ-_ 

অতীতম্বৃতি যখন ক্রমে ক্রমে মগ্ুষ্য-হৃদয় অধিকার করে, তখন তাহার 
স্পর্শ ষেন এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় তয়। যখন কোন পুবাঁতন স্যান 
আমাদের দৃষ্টিগোচর ভয়, এবং কোন প্রাচীন কাহিনী আমাদের কর্ণকুহুরে 
প্রবেশ করে, তথন ভ্দয় যেমন এক অভূতপূর্ব আনন্দরসে আপ্লুত হুঃরা 
ঘায়; তখন যেন অতীতের সম্মোহন চিত্র আমরা দেখিতে পাই, সে চির 
অস্কট হইলেও "অতি মধুরতাময়। আমরা তথন বর্তমান ভুলিয়া গিয়া 
অতীতের সহিত মিশিয়। যাই, সেই অতীতের মধুর স্মৃতিতে আপনাকে 
সিক্ত করিয়া! কি এক প্রফুলতায়, কি এক কোমলতায়, কি এক মধুরতায় 
চিত্ত ড্রবীভূত হুইয়! পড়ে। চারিদিকে তখন ভাবের ,পারিজাত কুম্গম 
্রন্কটিত হুইয়! তাহার পবিত্র সৌরক্তে জদয় আত্মার] করিয়! দেয় । রাম- 
কেলির গৌবব-কাছিনী__গগ্-বৃন্দাবন নামের সার্থকতা গৌড়ের ইতিহাসে 
স্থান পাইক্জাছে। বামকেলীর নারছুয়ারী প্রভৃতি রাজপ্রাদাদ গৌড়ের শেষে 
বাদসাছ হোসেনসাঞ্ের রাজত্বের স্পষ্ট সাক্ষা দ্বিতেছে। হোসেনসাহ বাদ- 
সাহের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী (দবিরখাস ও সাকর মল্লিক) সনাতন ও রূপের 
লীলাস্থান যে য়ামকেলি, রামকেলি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে । সেই 
কেলি*কদস্ব মূলে প্্রীগৌরাঙ্গের ভোজন স্বান--সেই রূপসাগগর, সনাতন- 
দাগর--সনাত্বনের স্থাপিত ষেই শ্রমদনমোহন বিগ্রহ মূর্তি_.সেই ন্নাধাকুণ্ড, 
হ্টামকুণ্ড শ্রাভৃতি এখনও অতীতের কথা স্পষ্টরূপে ম্মতিপটে উদয় করিয়া 


শা 





রামকেলি। ২৬৯ 





দিতেছে । রামকেপি একদিন অনেক অভিনয়ের রঙ্জভূমি ছিল। যদিও 
পূর্বের ম্যায় রামকেলীর অবস্থা তেমন সৌনর্ধ্যবিশিষ্ট নছে, কিন্ত ইহার 
বর্তমান দৃশ্ত শবলোকন করিলে হৃদয় স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হুইয়৷ যায়। এক- 
কালে যাহা দ্ধূপ সনাতনের লীলাস্থান ছিল, আজ তাহারই তগ্ন ধ্বংসাবশেষ 
অতীত রমণীয় দৃশ্যগুলিতে আমাদের মনঃ প্রাণ মুগ্ধ করিতেছে । আমর! 
সেই আ্দীনের রমণীন্গতা বণন করিতে অক্ষম । 

রামকেলির অবস্থা জানিতে হইলে গৌড়েরও সংক্ষেপ পরিচয় কতকট। 
দিতে হয় । তাই আমর সংক্ষেপে পাঠকগণকে গৌড়ের অবস্থা কিছু 
জানাইতেছি। 

গৌড়ের উত্তরে পিছলি নামে এক নগরছিল। এই নগরে লোকপাল, 
ধর্মপাল, দেবপাল ও মহীপ।ল গ্রভৃতি পালবংশীয় নৃপতিগণ রালত্ব করিয়া! 
গিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার কোন চিহ্‌ মাত্র নাই বলিলেও অতুযুক্ত 
হথু না। এই পালবংশীয় নৃপতিগণের পরে সেনবংশীয্ নৃপতিগণ গৌড়ের 
মধ্যস্থলে রাজ্য স্থাপন করিয়াঁছিলেন। দসেনবংশীয় নৃপতি বীরসেন বার- 
ক্রোশ দীর্ঘ এবং তিন ক্রোশ প্রশস্ত স্থান বেষ্টন করিয়। বাহিরগড় নামে 
এক মুক্িকার গড় প্রীস্বত করিয়াছিলেন। এহ বাহিরগড়ের উত্তবে ও 
দক্ষিণে ডুইটী দ্বারছিল। উত্তর দিকের দ্বারে নাম চত্তীদ্বার, আর দক্ষিণ, 
দিকের দ্বাঠের নাম জহরদ্বার। ছুই দিকের দ্বই দ্বারে ছুই দেবী মূর্তি স্থাপিত 
ছিল। চত্ভীদ্বারে প্রবেশ করিতে যে দেবী প্রতিম!, তাহাকে পুর্বে সকলে 
চণ্ীদেবী বলিত এবং দ্বার রক্ষ! করিতেছেন বলিয়া! কেহ কেহ দ্বারবাসিনীও 
বলিত। এই দ্বারের পার্খে ষে গ্রাম আছে, তাছার নাম চণ্ডীপুর , আর 
জহর দ্বারে এক কালশ মুর্তি ছিলেন, তাহাকে সকলে জহরবাসিনী দেবী 
বলিত। ভাপগীরথ|। নদীর ভান্সনে বিলয় প্রাপ্ত হইলেও কিঞ্চিৎ চিন্ত 
বর্তমান আছে। তথায় লেক জনের আবাসস্থল হইয়| জহুরপুর নামে 
গ্রাম হইয়াছে । প্রশস্তে ক্রোশত্রয় এবং দীর্ঘে দ্বাদশ ক্রোশব্যাপী এই 
বাছিরগড়ের মধ্যে আবার আর চারিটী গড় আছে। তাঁচার নাম হবলতান 
গড়, লোহ্বাগড় ফুলবাড়ীর গড় এবং সকল গড়ের তিতর দক্ষলের গড়। 
চতুর্দিকে এক ক্রোশব্যাপী দক্ষলের গড়ের মধ্যে রাপ্গপ্রাসাদ ছিল । এই 
দক্ষলের গড়ের আবার দুইটা দ্বার। পূর্ব দ্বারের নাঁম লুকোচুরী দরজা, 
আর উত্তর দ্বারের নাম দক্ষলের দরজা । এই দ্বার ছুইটী এখনও বর্তমান 


২৭০ হী শীবিষুঃপ্রিরা-পত্রিক! | 


সে 


থাকিয়া কালের অনস্ত কীর্তি ঘেষণ। করিতেছে। রাজপ্রাসাদ প্রবেশ 
করিবার দক্ষলের দ্বারে গৌড়েশ্বরী দেবী মন্দির । মনির ভগ ছওয়ায় 
রাশিকৃত ইষ্টকের স্ত,প হইয়া রহিয়্াছে। দক্ষলের গড়ের মধ্যে বাইশগজ 
নামে প্রাচীর । এন্প প্রশস্তত! ও উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাচীর আর কোন স্থানে 
আছে কি না সন্দেহ। বাইশ গজ প্রাচীব এখনও ভগ্লাবন্থায় বর্তমান । 
বাইশ গঞ্জ প্রাচীরের নিকটেই ইন্ত্রজিৎ নাঁমে অন্দরমহল । ইহার পূর্বে 
(890 £১০০০) শ্বানের খবর | এই স্নানের ঘর পুষ্করিণখর মধ্যস্থলে নির্মিত 
ইহা ভিন্ন আর দ্বাপ্দশটী চক ছিল, চকের প্রাঙ্গণে চতুষ্পার্থ সোপানবিশিষ্ট 
পুষ্ষরিণা ছিল, তাহা! আ'র বর্তমান নাই, কেবল স্থানটাতে অভীত কীর্তির 
সাক্ষ্য দিতেছে । সেনবংশীয় রাজগণের পর মুসলমানগণ গৌড়ের বাদ- 
সাহ হইয়া এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় নৃপতিগণের 
বেঢ়াবাড়ী নামে যে বিচারালয়েব স্থান ছিল, মুসলমানগণ তথায় আর বিচার 
কার্য না করিয়। এক মস্জিদ নির্সাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম বেড়! 
মস্জিদি। এখনও তাঁহ। বর্তমান থকিয়। বাদসাহ কীর্তভর পরিচয় দ্রিতেছে। 
ফোসেনমাহ বাদসাহ লুকোচুরা দবজাব নিকট কদম রোশ্ুল নামে এক 


দরগা এবং জলগড়ের নিকট “পীরুসা মন্দিবা” নামে আশী হাত উচ্চ একটা 
মন্কমেণ্ট নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাগাও এখন বর্তমান । 
এই রাব্জপ্রাসাদ্দেব অতাল্প ব্যবধানে রামকেলি গ্রাম । , রামকেলির 


মধ্যে বাদসাছের নিন্দনভ বারছুয়ারী নামে এক প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ বর্ত- 
মান। যদিও ইহার স্থানে স্থানে ভগ্র হইয়া ধ্বংসাবশ্য মাত্র রহিয়াছে, 
তথাপি ইহাতে যে সৌন্দর্য্য থেলিতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত । গৌড়ের 
বাদপাঁছছ হোসেন সাহের বাজত্বকালে সনাতন মন্ত্রী এবং দূপ উপমন্ত্রী 
--পর্দে নিযুক্ত থাকিয়! রাজকার্ধ্য নির্ব্বাহ করিতেন। সনাতনের দবিরথাস 
এবং কূপের সাকর মল্লিক আখ্যায় বাদনাহী উপার্ধি ছিল। দনাতনের মত 
বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন গভী'র গব্ষেণ। পূর্ণ বিজ্ঞ, বুদ ব্যক্তিকে মন্ত্রী পাইয়! 
বাদসাহ হোসেনসাহ আর রাঞ্জকার্ষের ভাবনা তাবিতেন না। সনাতনের 
উপর রাঞ্রকার্ষ্যের সমুদায় ভার অর্পণ করিয়! তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। 


অধিকন্তু সনাতনের কার্যে রাজ্যের কর্মচারী ও প্রজাঁমাত্রেই বিশেষ সন্তষ্ 
ছিলেন। সকলেই সনাতনকে গৌড় দেশের মুকুটমণি বলিয়া জানিত এবং 
বাদসাহ একদও মনাতনকে দেখিতে না পাইলে অস্থির হইতেন-। সনাতন 
মাধারণের নিকট বিশেষ যশশ্থী হইয়! রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেছিলেন। 
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বখন স্বাগুষের প্রাণ কাদে--ষে আপনি আপনাকে চিনিতে পারে, তথন 
বিষয়-বৈভব, স্ত্রী, পুত্র, টাক! কড়ি কোথায় লাগে? সকলই তৃচ্ছ বোধ হুয়। 
সহমত গুতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও তাহ! অতল জলে ভাঙিয়াযায়। কি 
এক ভাব উপস্থিত হুইয় সনাতনের মনে সংসারাসক্তিতে বৃশ্চিক দংশন 
জনিত যন্ত্রণা অনুভূত হইত তখন কিছুই তাল লাগিত না--সংসার প্ছাড় 
ছাড়”? বোধ হইত। সনাতনের মনের এইবপ অবস্থা দেখিয়। ছোট ভাই রূপ 
আসিয়া! একদিন বলিলেন, “দাদা আপনার মনের অবস্থা এরূপ দেখিতেছি 
কেন? গোঁড়েশ্বরের মন্ত্রীত্ব কার্যে ব্য।পৃত থাকিয়া আপনার তীর্থপর্যা- 
টনাদি কার্য্য হইতেছে না, তজ্জন্য যর্ণি মনের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে এই রামকেলিতেই আপনি শ্ীমদ্নমোহন বিগ্রহ মূর্তি স্থাপন 
করিয়। তাঁবের উদ্দীপন জন্য রাধাকুণ্ত, স্তামকুণ্ড, অই্টসখী-কুণ্ডাদি প্রকাশ 
করিয়া ব্রজেব ভাবে হদরকে বিভোর করিয়। দেন, ছোট ভাই রূপের এই 
কথা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া সনাতন শ্ীমদনমোহন মূর্তি স্থাপন, রাঁধাকুণ্ড, 
শ্তামকুণ্ডাদি খনন কিয়া ব্রজের তাবে রামকেলিকে পুর্ণ করিয়! হৃদয়ের বেদন! 
কতকটা নিবৃত্তি করিয়াছলেন। সেই শ্রীমদনমোহন মূর্তি এবং রাঁধাকুণ, শ্বাম- 
কুগডাদি এখনও বর্তমান থাকিয়া সনাতনের লীলার বিশেষ পরিচয় দিতেছে । 

বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠার কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার ”র, এক দ্রিন রাত্রিতে 
সনাতন স্বপ্র দোখলেন, যেন এক অসামান্ত-লাবগ্যবিশিষ্ট পুরুষ তাহাকে 
আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই বিণাট পুক্ুষের অলৌকিক রূগে পনাতনের 
মনঃ প্রাণ স্থশীতল হইল-_হৃদয়ের মধ্যে এক গর্গায় জ্যোতিতে জদয় পুর্ণ 
হইয়। গেল--তখন তিনি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন; সেই মহাপুরুষ 
ষেন সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বাঁললেন, “ননাতন আর কেন? জীবের 
উদ্ধার জন্য ব্রঞ্জের মঞ্জরী দেহ পরিত্যাগ করিয়াছ, শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠান 
কর; আর বিলম্ব করিও না। তোমর! ছই ভ্রাতায় শ্রীবু ন্নাবন গমন করিয়া 
লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন কর, আর তগবস্তক্তি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জীবের 
সদগতির সোপান কর,” এই বলিয়! মহাপুরুষ অন্তহিত হইলেন । ইনি 
শ্ীগৌরাঙ্জ! সনাতন এই হ্বপ্র-বৃতাস্ত রূপের নিকট প্রকাশ করেন। পরে 
ছুই ভ্রাত্তায় এক দৈন্য পত্রিকা লিখিয়! শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। 
ইহ।র কিছু দিন পরে নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙগ রাজমহল জ্ইতে কাঁনাইর- 
নাটশাল! দিয়া গৌড়ের র'মকেলি গ্রামে উপনীত হুইয়৷ কেলিকদন্ব মূলে 
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উপবেশন করেন। দর্শনাক।জ্ষী অসংখ্য আপংখ্য লোক শীগৌরাঙ্জকে দর্শন 
করিয়া! অভ্যুচ্চ রবে হরি হরি ধ্বনি করেন। সেই ভরি ধ্বনির প্রতি- 
ধ্বনিতে বাদসাহ হোসেনসাহ ব্যন্ত হুইয়া চিজ্ঞাপা করেন “মন্ত্রী, ধাহাকে 
পাইয়া এই অসংখ্য অসংথা লোরু হরিধ্বনি করিতেছে, ইনি কে?” সনাতন 
বলিলেন, “ইনি কঙ্লিযুগের ৬াবাত্মকারী গুঢ়াবতাব ” 
পরে সনাতন ও রূপ গিয়। উ্গেরাজদেবেব সম্মুখীন হইশেই শ্রাগোরাঙ্গ 
দেব তাহারঙ্গিগের দুই ভাইকে আলিঙ্গন গ্রদ্দান করিলেন এবং বলিলেন)" 
“গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রযোজন 
তোমা দোহা দেখিতে মোব ইহা আগমন । 
এই মোব মনের কথ' কেহ নাহি জানে 
সবে বলে কেন আইল! রামা.কলি গ্রামে 
ভাল হৈল ছুউ ভাই আইল| মোর স্থানে ।” আীচৈতন্তচরিতামৃত 
সনাতন ও ব্ধপের এবৎ সমাগত ভক্তবুন্দের উদ্যোগে ্যৈষ্ঠ মাসের 
সংক্রান্তির দিনে সেই কেলিকদদ্থ মুলে শ্রীগোবাঙগেব দেবার্থ প্রসাদ লই 
মহোত্সব হইয়াছিল । পরদিন ১লা আষাঢ খাঁমি মহোত্সব হইয়াছিল, ইছাই 
বানকেলীর গুপ্ত বৃন্দাবন নামেব মার্থকতাঁ। এই শ্রীগৌরাঙ্গের মহোৎসব 
জৈোষ্ঠ মাসের সংক্রাস্তিতে হওয়াষ, এখনও প্রতি বসব জোষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি 
এব তাহার পব্দিন গৌরাজ ভক্তদিগের মহোৎসব হইয়া থাকে । এই 
মহোৎসব উপলক্ষে বামকেলি গ্রামে এক প্রকাণ্ড মেল হইয়া থাকে । এই 
মেলাতে শ্রীগৌরাঙ্ভক্ত অনেক নবনারীর সংমিলন হইয়] থাকে। 
শ্ীগৌরাঙ্গ দর্শনের পর হইতে সনাতন ও রূপেব সংসারে বিরুক্তি উৎপন্ন 
হয়। সংসার তুচ্ছ অগ্রাস্থ করিয়া তাহাব। বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক 
শ্রীগৌরাঙ্গের সমীপবর্তী হন। যখন মান্ুষেএ আত্মজ্ঞন জন্মে--ধখন মানুষ 
আপনি আপনাকে চিনিতে পারে--ব্সাপনি আপনাকে জানিতে পারে--- 
মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে--সংসারাঁপক্তিতে বিষ বোধ হয়, 
তখন সহম্ত্র প্রতিবন্ধক কোথায় ভাদিয়া যায়। সনাতন্দকে রাজকার্ধযে 
ব্যাপৃত করিয়া রাখিবার জন্য বাদসাহ হোসেনসাহ কত কৌশঙ্কা অবলম্বন 
করিলেন, সমস্তই বার্থ হইল, অবশেষে বাদসাহু সনাতনের হুগ্তকপদ শৃঙ্খলাবন্ধ 
করিয়া সনাতনকে কারাগাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দনাতন “সাধু 
যার সংকজ্ ঈশ্বর তার সহায়ঃ”, এই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; কিছুতেই তাহার 
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মন বিচলিত হইল না। কৌশলে কারাগার হুইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
তিনি গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন; কেহই ঠাহাকে ধরিয়! রাখিতে পাতিল 
না। ধর্দ্ের জন্য মন যাহার পাগল হইয়াছে, শ্্রীভগবানকে দেখিবার জন্য 
হাঙ্য় যাহার উন্মত্ত হইয়াছে, সংসারের সাঙগান্য. বন্ধন কি তাহাকে বাধা 
দিতে পারে? সনাতনের বৈরাগ্য অবলম্বন করার পর হইতেই বাদসাঁছের 
সাম্রাজা ধ্বংস হয় । 

সনাতন ও রূপ বার্দসাহের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকা কালে তীছাঙ্গের হই 
তাইফের বাস! পৃথক পৃথক স্থানে ছিল। সনাতনের বাসার নাম বড়বাড়ী; 
তথায় তাহার রাজপ্র।সাদের তুলা অন্টরলিক! ছিল; এখন তাহার চিহ্ন যার 
নাই। কিন্ত তাছার পার্খে তাহার থোদিত একটী জলাশয় আছে, তাঞাই 
সনাতন সাগর--ষে সনাতন সাগয়ের নির্্দল জলে পঞ্চঞ-কুমুদ কহল।র 
প্রভৃতি প্রক্ষটিত হইয়৷ থাকিত, ভ্রমর গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া সেই সকল 
প্রহ্থনে উপবিষ্ট হইরা মধুপান করিত--বাহা দর্পণের ন্যায় শোত! পাইত, 
আজ কালের গতিতে সেই সনাতন সাগর শৈবাল, দাম ও পন্ক পরিপূর্ণ, ভাই 
স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে েখানে কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধন হইত, 
আঞ্জ তাহা (কেবল সৌনর্য্য আকর্ষণের পরিচয় মাত্র। রূপের বাসার লাষ 
গির্দাবাড়ী। ভাছার পার্থ রূপসাগর নামে এক জলাশয় এখনও বর্তমান 
থাকিয়। রূপের কীর্তি-বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিতেছে । রামকেলি মালদহ 
হইতে ৮৯ ক্রোশ পূর্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত । মেলার সময় অনেক জেলার 
নরনারী আসিয়। মহোতৎসবে যোগ দিয়! থাকেন । 

সপ বছর 
শ্রীঅদৈত প্রভুর তত্ব 

বিগত ৯ই জ্যোষ্টের ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় দেশিলাম ফে“লীঅধৈতপ্র কাশ” 
শীর্ষক একটী প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করা হরয়াছে। সমালোচক 
মহাশয় গ্রষ্কেক্ত কোন 'কোন কথার শান্স্রবিঃছ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বসিয়া- 
ছেল। সমালোচক অহাশয়ের যে হিন্দুশাস্তে অধিকণর মাই, ইহ! বলিতেছ্ছি 
না। হিন্দু পীত্তর কত বিস্তৃত, কত গভীর, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার পরিমাণ 
কয় না, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। হিন্দুধর্টের বা মহাজন গ্রণীত শান্ত গ্রন্থের 
সমালোচন। করা ভাঙার পক্ষেই শোভা পায়, যিনি শাস্ত্র সাগরের পারগামী ৷ 
অন্যের জে চেষ্টা ধৃষ্টত। ছাত্র । 

€ 


২৭৪ জী শী বিষুচগিয়াপথত্রিক1 । 


সওজ 


আমার শর ও মন ভংল নছে, পীড়িত ছেছ লই! ভদনর্থ প্রেতিবাত লিখি 
এ শক্তি লাই) তথাপি পাঠক হছাপরকে লঙ্গালোনার একটু লখুন! 1 
দেখাইয়া পার্রিতেছি না। সমালোচক বলেন_- 

“অন্বৈত প্রভু শিবের অংশে আবিস্ভূত বলিয়া কোন কোন লোকের মধ্যে 
প্রসিদ্ধি আছে ইহ! অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্ত অপভ্ভাব্য নহে, কিন্তু 
এরূপ অংশাবতারে শিবের পৃথক ঈশ্বর রূপে অস্তিত্ব লোপ পার না; 
এক তাহার অংশ মনুষ্যাদি রথে উৎপন্ন হইঘ। তীছাপেক্ষা। অধিক ক্ষমতা 
শালী হইতে পারে ন।।” 

সমালোচক মহাশয়ের মতে ঘদিও "শিবের অংশে জাবিভূর্ত চওয়! অস- 
স্তাধ্য নহে,” তথাপি তাহার বিশ্বাস যে, মহার্দের “সমস্ত জগতের কাধ্য 
বদ্ধ বাখিয়া আবিভূতি হইয়াছিলেন, ইহ) সম্ভবপর নছে।” অর্থাৎ কষ্টে 
শ্রষ্টে অগশাবতাব স্বীকার করিলেও তিনি পুর্ণাবন্াব মানেন না । তাহার 
কথার ভাবে বোধহুয়, যে, ভগবান পুর্ণতম রূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, 
ইছা! বিশ্বাসযোগ্য লকে। কেন না, তাঙ্ছা কইলে “সমত্ত জগতের কাধ 
বন্ধ” হইয়া যায়। [বোধহয় সমালোচক মহাশয় মনে করেন যে, আমরা 
ধেমন এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলে পূর্ববস্থান শূন্য থাক! 
যায; ছ্গবানের পক্ষেও তনত্রপ। কিন্তু এক্প কল্পন! ন! করিঝ) ষঙ্দি মলে 
করিংতন দ্বে, ঘে পুর্ণতিম মহাদেব স্বীয আত্মা হইতে শ্বীঘ অবিচিত্ত্য 
মহাশক্ষিবগে তুল্য ক্ষমতাপনন অবতার আবিভূর্ত করিতে পারেন, তিনি 
এ অবিচি্ত্য শক্কিতেই কৈলাশ পর্বতের পাজ্যে ও শান্তিপুরে একই ষমকে 
সমভাবে পুর্ণৰপে বিরাঞ্জ করিতেও পাযগ্নেন। বদি মনে করিতেন যে, 
ঈশ্বীরের ন্যায় তাহার ধামণ্ড বিতৃ, সর্কগ ) তাহার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় ধামও 
পৃথিবীতে আবিভূ্তি হয়। তবে আব কথা থাকিত্ব না, সন্দে হইত না, 
তবেই তাহার মত শীস্ত্র-সঙ্গত হইত। তিনি যাহা বলিয়।ছেন, শান বাক্য 
দ্বার) কখনই তাহা সর্থিতি করিতে পারিবেন ন1। 'তবে অনর্থক শাস্ত্রের 
পৌছই কেন? বস্তুতঃ ভগবান অবতীর্ণ হইলে তরীয় পুর্ববধ$ম শূন্য পড়ত 
থাকে ন) ইহাই ঈশ্বরের কঈশ্বরত্ব। শিব “ঈশ্বর,” তিনি পৃথিবীতে অব- 
তীর্প হইলে ভর্বজেই তন" সত্ব বিরাজিত রহিবে, আ্চধ্য কি ক হ্ুত্্ 
প্রদীপ কইতে আল; প্রদ্ধীপ ভ্বালাইনা লইলে উতভক্ব দীপই সমশভিন্বাপ, 
সমপ্রতাত্িত কইরা থাকে; আর অবিচিন্ত্য শক্তিমান মঙ্থাঞ্ছেবের কৈলাশ 


এ, 








শীভীঅবৈত গড তক । ₹৭৫ 


হইতে পূর্ণয়াপে আঁর কোথায়ও ফাইবার ক্ষফতা দাই, ইহা! খোষল সঙ্গ" 
লোচক মঙ্বীশয়ই বলিতে পারেন । ইহা যে কক্ষাপি “সম্ভবপর নঙ্চে, 
শান্ত এরপ কোনও কথা নাই । ভগবানের পূর্ণাবর্ার়েন্ কথ! বাক, 
মহাদ্দেবও যে পূর্ণদূপে অনভীর্ণ হইতে পারেন না, এ কখ। বলিধার পূর্ষে 
সমালোচক মহাশয়েক) অগ্সিসংছিত| (৯৪ অঃ) হৃরতকতন্ত্র ( € পটল) আনস্ত 
সংভিত। প্রভৃতি তন্ত্র শাস্ত্র গুলি দেখিলেই ভাল হইত। (এ সকল গ্রন্থ 
কইতে গরমাণ শ্লোক উদ্ভূত করিয়া পাঠককে বিয়ন্ত করিলাম না।) আর 
অদ্বৈ-প্রকাশ গ্রন্থেরই বা! দোষ কি? এ কথ বল! হদি দোষ হয়, 
ভবে সমস্ত তৈষ্চব গ্রস্থই এ দোষে দৃষঘণীয়। প্রসিদ্ধ চৈতন্যত্কাগবতের 
ইহাই মত?) মুরাবিকৃত চৈতন্যচরিত গ্রন্থেও ভাহাই লিখিত আছ্ছে। কর্ণ- 
পুরের দীপিকা গ্রাস্থ লিখা রহিয়াছে__- 
প্ভক্তাবতার শাচার্যোহটদিতো যঃ শ্রীসদদাশিবঃ1* 
অতএব এ নকল মত অদ্বৈত-প্র কাশে পপ্রক্ষিণ্ড হইয়াছে কি না” গাবিবার 
আবশ্যনত নাই। ইহা গ্রস্থকারেরই মত, এবং ই! বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের৪ মত। 
ইছাও সামান্য কথ, বিশেষ কথা এই যে, _“অইদঘ্বত-গ্রকাশে শুধু 
দেই শিবকে অদ্বৈতপ্রভৃ করা হয় নাই; শিব ও মহানিষুট উভয়ে মিলিয়া 
একটী মাত্র অদ্বৈত হুইয়াছিলেন, বলা হুইয়ানচ্চ।” আমরা বলি যে, এ 
গুরুতর দৌঁষট! ক্ষুদ্র অঞ্বৈত-প্রকাশের নহে এক খানি প্রসিদ্ধ মছাপুর।- 
ণেরও, তাছার নাম পদ্মপুবাণ। তাহাতে লিখিত আছে যে, তগবান মহ 
দেবকে এই তত্ব স্বয়ং বলিয়াছিলেন, যণ৭1 পদ্মপুরাপে_ 
“ততঃ কলিষুগে প্রাপ্ডে মমাত্মাচ সদাশিবঃ। 
তৃত্বা চাত্বৈত নাধাসৌ তাং ীভাং প্রাপ্গ্যতি ঞবৎ 8” 
অদ্বৈত-প্রকাশ এই শাস্ত্রবাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, বথা__ 
“মহাবিষুণ কহে তুমি নহ আর কেহ। 
তোর মোর এক আত্ম। ভিন্ন মাত্র দেহ ॥ 
এত কহি পঞ্চাননে ঠকল আলিঙ্গন। 
ছুই দেহ এক হৈল ক জালে তার মন।” 
অদ্বৈত যে শুধু শিব-_মহাবিষু। নচেল। বৈষ্ণব শাস্ত্রে অবিসংবাদী ক্ূপে 
এ কথাও লিখিত নাই। কোন কোন গ্রন্থে তাহাফে শিবাবতার বল! 
গিয়াছে; আবার বিখ্য।ত বৈষব গ্রঞ্থ শ্ীচেতন্যচরিতাম্তে তাহাকে ম্পঃ 





ই জী রীবিকুপ্রিকা-পজি.কা 





রূপে মহ্থাবিষ বল হইরাছে। অঙ্ৈতক্প্রকাশ এ ছুই মতের সামজদায রক্ষা 
করিয়াছেন, অথচ তাহা করিঠ মত নহে, শাস্্/জ্গ ও সৎসিদ্ধাস্ত। সঙ্গা- 
লোচক মহোছয় ইহাকে অপসিদ্ধাস্ত বলিলেও বৈষবগণ এক্সপ সিদ্ধাস্তের 
হথেষ্ট গৌরব করেন। 


ইছণও য+ক, সমালোচক প্রবরের মতে ততোধিক *শাশ্ট বিরুদ্ধ বিশেষ 
কথা এই যে, মহাবিষুণর উপরেও একজন ভগবানের কজন1 করা হুই- 
সথাছে; এবং তিনিই আলসিগ্লা গৌরক্পপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।” এ কর্ণা 
শুনিয়া আমার বিজ্ঞতম পাঠক মহোদয় বলিতে পারেন--'আর আবশাক 
নাই, সমালোচকের বৈষ্ণব শীল্ষে কতদূর জ্ঞান আছে বুঝিয়াছি” এই 
খ।নে শেষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু তাহাদিগকে আরও অল্পদূর অগ্রা- 
ঘর হইতে অনুরোধ করি। 


সংস্কৃত শাগ্ত গ্রন্থের নাম করিয়। প্রযোজন নাই, সমালোচক মহাশয় যদি 
ভাষাগ্রন্থ চৈতন্/চরিতামৃত থানি দেখিতেন, তাঙ্ছ। হইলেই এ কথাট। অত 
সহজে বলিতে পারিতেন না) তাহ! হইলেই বোধহয় বুঝিতে পারিতেন 
যে, মছাবিষ্ণর উপরেও ভগবান একজন অছেন, স্যঞ্জন, পালন, সংহাাদি 
কাধ্য তাহার নহে, তিনি মায়াশীত ও গুণাতীত হইয়াও গুণ এ 
বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহারই মাধা। খষিগণ তাহাকেই “বিক্দ্ধধর্্ম শ্রী” জগংপতি 


নামে আখ্যাত করেন, ব্রহ্গবৈবর্ড পুরাণে তীহারই স্ততি এইরূপ লিখিত 
আছে, যথা. 


“সগ্ুণো নিগুণো! যণ্চ গুণাতীতো। গুপাধি কঃ। 
নিরাকারঃ সাকারশ্চ তং নমামি জগৎপততিং ॥* 
মহাবিষুঠর উপরেও একজন কর্তা আছেন, পুবাণাণি শাস্ত্রে তাহার ভূরি 
নিদর্শন থাক সত্বেও যদি সমালোচক অস্বীকার করেন, তবে আম্বাঁ আর 
কি বলিতে পারি ? শ্রীমস্তাগবতের একটা শ্লোক উদ্ধত করিব-_ 
“নারায়ণত্বৎ নহি দর্বদেহছিনামাআআদাধীশাখিললে।ক সাধ্ধী। 
নারায়পোইঙ্গং দরভূজলাফনাত্তচ্চাপিস ত্যং ন তবৈব মায়! |” 


চরিতামুতে একট! কথা দেখিতে পাই-_ 


"নারায়ণ চতৃবূণ্য হু মৎস্যাদ্যবতার। 
ঘুগ মন্বস্তবাবতান যত আছে আর ॥ 


হীজস্বৈত শ্রভুট তথ্ব? হৰ৭ 





সবে আলি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীপ। 
এীঁছে অবভারে কৃষ্ণ ভগবান পর্ণ ॥ 
অতএব বিষণ তখন কষে শরীরে । 
বিষ্ণু দ্বারে কৃষ্ণ করে অনুর সংছারে ॥? 
পূর্ণে অংশ বিদ্যমান, অংশ সমস্তের সমগ্িই পূর্ণ | এ কথাটা সহজ, কিন্তু 
ইছা! বুবিলেই কৃষণ ও বাস্থুদেবের প্রভেদ ভাদয়ক্ষম করা সহজ হয়। বৈষ্ণব- 
গণ বলেন, দ্বারকাঁদি লীল! নন্দ-নন্দনের নহে, বান্ুদেবের | কুক নিলিগ্, 
পরিপুর্ণ ; মহাবিষু ব নারায়ণাছি ভাঁভাবই অংশ | শ্রীল চক্রবস্তী বলেন-_ 


“নযুমহাস্তোহতি পরম মহত্বম তয়াস্ৃত'ঃ | 
তে পরব্যোম নাথশ্চ বাহাশ্চ বস্তু সংখ্য কাঃ। 
বাস্থদেবাদয়োবাছাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। 
তেত্যেহ পুাত্কর্ষ। ভাজোমী কৃষ্ণবাহাঃ সতাং মতাঃ | 
ইত্যেতে.পরমব্যে'মনাথ ব্াহৈঃ সটৈক্যতাৎ । 
সবিলাসৈরিহাভোত্য প্রান্র্ভাব মুপাগতাঃ । 
অংশভ্তপ্যাবভার। যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ। 
তথ! শজানকীলাথ নৃমিংহ ক্রোড় বামনঃ। 
নারায়ণে! নরসখে! হয় শীর্যাইজিতাদয়ঃ ! 
এভিযু্জঃ সদাীযোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ ৷ 
অতো বুন্দাবনে তত ল্লীল গপ্রকটেক্ষতে। 
বৈকৃষ্ঠেশ্বর লীলাত্র দর্শিত। ষ! বিরিঞচয়ে। 
শৈষত্বানামআও।নাৎ কোটী বুন্দাবনেই্ভু তা । 
সৈব জ্ঞেয়াষতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিত । 
বাক্ুদেবাদি লীলাস্ত মথুবা দ্বারকাদিযু। 
তত্তদ্ধপৈ ব্রজান্তত্ব বাল্যেভাভিশ্চ দর্শিতা |” 
বস্ততঃ শান্ত্রাগুলারে মহ্থাবিষু পর্ণ তম ভগবানের অর্থাং শ্রীকফের অংশ 

মার । শ্রীচরণ্।মৃতও বলেন-_ 
“তার অংশ পুরুষের কল। যে গণন ॥ 
যাাকে ৬ কলা কাহ তেহো। মন্থাবিষুও। 


মহাপুকষ জবতারী তেঞ্টে! সর্ধজিকূ ॥+ ইত্যাদি । 


২৭৮ শী বিকুপ্রিরা- পঞ্জিকা । 


পিসি 





অতএব "মহাবিষ্ণর উপরেও আর একজন ভগবণনের কঞ্জনা” করার" অপ- 
রাধ অধ্বৈত-প্রকাশের নহে যদি ইহ। আপরাধ হয়, ভবে শ্রীমন্তাগবত 
এবং তৎকধিত বৈষাবধর্ম এই অপরাধে অপরাধী) ষমজ্ বৈষ্ণব শাম্ম, 
সমস্ত গোস্বামী গ্রন্থ এই অপরাধে অপরাধী । সমালোচক গুবর কেবল 
অস্ৈত-গ্রকাশকে দোষ দেন কেন? আমর প্রচুর শাস্্ুবাক্য উদ্ধত করিয়া 
সমাতলোচকের কথ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিৰ না, কেনন। তিনি আতি 
স্কুল বিষয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; বৈধ। পাঠক তাহাক মতবাদ পাঠে 
হাস্য করিবেন মাত্র। বহির্দথ জনেব জন্যও আদার চেষ্টা করিবার শুরয়ো- 
জন নাই, তাহারা যাহা বুঝেন. তাঁহাদের মতে তাহাই অন্রাস্ত ; তছৃত্তব 
কোন কথাই তাহার! শুনিবেন না। 

অতঃপর সমালোচক কৃষ্ণের শিবদুর্গ! গ্রতৃতিকে স্তত্ি করার কথা বলি- 
য়াছেন । অর্থাৎ যদি কুঞ্জ শিবকে স্তুতি করেন, তবে তিনি বড় হইলেন 
কিরূপে £--এই ভাব নাকি? ষদ্দি তাহাই হয় তবে ত শাস্ত্রে শত শত 
স্থানে শিবেরও কৃষ্ণকে স্ততি কবার-- প্রণাম করার কথা পাওয়া! বায়? 
তাছা হইলে বড় কে? এত বিষম সমস্য। দাড়াইল? এ সকল তত্ব 
বুঝিয়া উঠ! মান্ধধ পল্পবগ্রাহীর কার্ধ্য নহে। সমালোচকপ্রবর যদি এ 
রহস্য ভেদ করিতে প্রকৃত ইচ্ছুক হন, তবে শান্ত্রমন্রজ্ঞ গুরুর উপদেশ 
লইবেন, শান্ত অবিরত আলোচনা করিবেন । 

লমালোচক বলেন, গৌরাহ্দেব শিবহর্গীকে প্রণাম করিয়াছেন--জান! 
ধায়। সেই গৌরভভ্ত অদ্বৈত কা'লীমুর্তি প্রণাম করিলে, সে মূর্তি ফাটিয়া 
হায়, ইহু। অসঙ্গত। এ কথ! বিশ্বাস যোগ্য“ কি না, তাহা! ভগবানের 
লীলাতন্ত্বে যাহাব প্রবেশাধিকার নাই, তাহাকে বুঝাইব কিরূপে? পুরাণে 
এইরূপ কত কথাই আছে। ভূগুমুনি পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যদি 
নারায়ণ তাহ। হইতে ছোট হন, তবে “যে কালীর পদতলে স্বয়ং শিব, 
পড়িয়াছিলেন, নেই কালী তাহার পতি মহাদেব হইতেও বড় বলা যাইতে 
পারে। দি অদ্বৈতকে শিবাবতার বল! যায়, তবে ন্তায়তঃ কালীকে তিনি 
প্রণাম করিতে পারেন ন। কেন না কালী তাহারই পত্রীম্বপ্ধপ। মহাশক্তি। 
এবৎ তাহা হইলে শিবরূপী অদ্বৈতের প্রপামে দেবীর অস্তর্ধান হওয়ায় মূর্তি 
ফাটিয়া যাওয়া রূপ লীল) অসঙ্গত হুইল কিরূপে? পুর্বেই বলিয়াছি, 
ঈশ্বরের লীলাতব্বের ন্যায় গন্ভীর বিষয় আর কিছুই নাই $ সকলেই যদি পাঠ 





শীগৌরাঙ্জ সঙগাজ অ্বন্ধে হতামত। ২৭৪ 





মাত্র তান! জদয়জম করিতে পার্ষিত, তবে জঙ্গতে অধ্যাত্ববিদদা। সর্ধ্ব'- 
পেক্ষ! কঠিন না ছইয়! সতজই হইত। 

এ সকল কথার পরও ঢাকা প্রকাশে অনেক কথা লিখা হইয়াছে, গ্গে 
সকল আলোচনার অধোগ্য, পাঠককে আমি আর বিরক্ত করিতে ইচ্ছ। করি 
না তুমি শাক্ত বা বৈষ্ণব অথবা শৈবই হও, অপর ধর্মের নিন্নাবাম করার 
তোষার অধিকার কি? আবার সে নিন্গা ধর্ম ভিত্তিবিহীন হু, তবে ইন'তে 
তোমারই অন্তরের হেয়ত্ব উপলান্ধ হইবে। 

যাহ। বরিলাম, তাহাতেই পাঠক সমালোচকের মভিপ্রায় বুঝিতে পারি- 
বেন। এ প্রবন্ধটিকে কেহ যেন, ঢাকাপ্রকাশের * ট্রাঅদ্বৈত প্রকাশ" প্রবন্ধের 
প্রতিবাদ মনে না করেন, ইহাই অনুরোধ । আমি দে মহাপ্রবন্ধোস্ত কথ! 
গুলিব খণ্ডন করি নাই, নমুন। দেবাইবার জন্য [কিছু উদ্ভুত মাত্র করিয়াছি, 
এবং আনুসঙ্গিক দুই কটি কথা বলিয়াছি। ইতি 

শ্ীবৈষ্বদ|সস্য__শ্ীহট্। 


২ ঈ ৯ 


শ্রাশীরাঙ্দ সমাজ সম্বন্ধে মতামত । 


টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্রনাথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন ;-_ 
“সমাজের উদেশ্য অঙ্ষ্ঠানপত্র পাঠে অবগঙ্ড হুইলাম। উহার সহিত 
আমার আত্তরিক সহানুভূতি আন্বে এবং মাদার যদ্দি এ দমাজের সামান্য 
মাত্রও উপকার হুয় তাহার চেষ্টা যধাসাধ্য করিতে যত্ববান হইব । এই ভাবের 
বশবন্াঁ হইন্বাই আপনার প্রস্তাবে সন্তষ্টচিতে সম্মতি প্রদান করিলাম” 

শ্রীহট্ট মৈন। নিবাসী শ্রীধুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুয়ী তত্বনাধ মহাশয় লিখিযা- 
ছেন ;--পঝনুষ্ঠান পঞ্জে যে সকল বিষয় সম্ত্রিবেশিত হইয়াছে, দে সকলই অতি 
উপযুক্ত ; সেসকলই স্ুযুক্তির সহিত লিখিত হইয়াছে । এ অনুষ্ঠান পত্র 
বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে যাহাতে প্রচারিত হয়, অগ্রে তাঙাই করা 
কর্তব্য। ব্জদেশের ব্বেখানে যত হরিসভা বা চৈতন্ট সতা আছে গৌরাঙ্জ 
সমাজেক় অগ্রে তাহাদের সহিত যোগদান কর! কর্তব্য ইউত্যার্দি।” 

রজপুর জজ আদালতের উকিল শ্রীধুক্ত বাবু বরদাপ্রলাঘ বাগচি মহাশয় 
লিখিয়াঁছেন ;-*উ্ীমন্থাপ্রভুর লীলা! এবং তীহার ভক্তগণের কীর্তি জগতে 
যত প্রকাশ হয় ততই জীবের মল আশ] কর বাকধ। এই মহছুদেশ্য 


২৮০ শীতীবিষুপ্রিবা -পত্তিকা ' 





পাকা 


সংসাধন করিবার জন্যই শ্ীগৌরাঞ সঙ প্রতিচিত হইতেছে, এবং ইছাত্তে 
আমার সম্পূর্ণ, স্থান্ছভৃতি আছে এবং এী সমাজের কার্ধ। নির্ধ্ব হক সহিত্তির 
সভ্যদিগের মধ্যে আমার নাম দিলে আমি যথাসাধা তাহার উদ্দেশা সাধনে 
চেষ্টা করিব।” 

বীরভূম কীর্ণাহারের জ্রমীদ্ার শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকাব মহাশয় 
লিখিয়াছেন ;-“সমান্ছের উদ্দেশা অতি মহৎ তাহাতে সন্দেহ কি? আমার 
নাম কার্ধ্য নির্বাহক সমিতিতে লিখিবেন কি না জানিতে চাহিয়াছেন, 
তাহাতে আপত্তি কর! দূরে থাকুক আমি এরূপ সমাজের সভ্য গণিত 
হইলে বিশেষ সম্মানিত বোধ করিব। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই সছ- 
দেস্ত সকল হউক ” 

ট্টগ্রাম কক্স্বাজার হইতে শ্রীযূক্ত ঠাকু'দাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
লিখিয়াছেন ;--শ্রীগৌরাঙ সমাজ অতি উপাদেয় উনম অনুষ্ঠান ৷) 

বাকুড়। গদ্দাড্ডিহি নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থ্টিধর চট্টরার্জ মহাশর লিখি- 
যাছেন ;--"ষে শুভ সঙ্গাদ পাইলাম তাহ! কাধ্যতঃ পরিণত হইলে জগতের 
মঙ্গল সাধিত হইবে সন্দেছ নাই! শ্রী কার্ধ্ে আমিজীবন পর্য্যস্ত দিতে 
প্রস্তুত জাছি অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র |” 

চট্টগ্রাম হইতে কমিসনারের পারশনার আসিষ্টেন্ট কবিবব গীযুক্ত বাবু 
নবীনচন্ত্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন “আমার ইচ্থাতে যোগদান কারবার জন্য 
জিজ্ঞা্া করাই বাল্য,” 

হীহট্ট পুটিজুড়ি ভগবান ইনৃষ্টিটিউস'নর হেডষাষ্টার শযুক্ত বাবু রামকুমার 
বিশ্বাস মহাশয় লিবিয়াছেন )--“শীগৌরাজ সমাজ সংস্থাপন বার্ত। শ্রবণে 
পরম প্রী'তলাত করিলাম । শ্ীগৌরান্গ গ্রভু ইহার অভীষ্ট ও উদ্দেশ্তা সিদ্ধ 
করুন এই প্রার্থণ। এই সদনুষ্ঠানে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে ও 
আমি হছার উন্নতি কল্পে আমার ক্ষমতান্্যায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব * 

মুর্শিদাবাদ শ্রীরামপুর নিবাসী ভক্তগ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু দৈবকীনন্দন সেন 
মহাশয় লিখিয়/ছেন ;-“ইপত্রিকাষ প্রক'শিত শ্ীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান 
পঠ করিলাম। অনুঠিত বিষয় প্রভুর কপার কর্মে পাঁরণঠ হইলে অতীব 
আনন্দের কথা। হাতে যে, মকল বৈষ্ণব মহাত্বাই অকপটে ষোগদ।ন 
করিবেন তাহ! বলাই বাহুল্য। আমাদের এ প্রদেশে যে যেস্থান হইতে 
যাহা সংগৃহীত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে চেষ্টা: করিব ইত্যাদি ।” 
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শীধাম বৃন্দাবন প্রনাসী ্ীভীমদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীল পণ্তিত রাধিকাঙ্াখ 
গোস্বামী প্রভৃবব লিখিয়াছেন )--“আমারে শ্রীগোরাঙ্গ সমাজের সভ্য করিতে 
ইচ্ছা করিয়ান্েন. তদ্দিষঘে 'ামার জম্পূর্ণ মত। শারীরিক পরিশ্রমে আমার 
দ্বাবা ঘতদূর সম্ভবে যত্ব করিতে ক্রুটী করিব না। অনুষ্ঠান পত্র একশত 
পাঠাইয়া দিবেন, শ্রীধাম বৃন্দাবনে এবং অন্যত্র পরিচিত ভক্তগণের মিকট 
বিলি কবিব।* 

ভাঙ্গামোড়৷ নিবাসী শীষুক্ত বাবু অন্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়!- 
ছেন;-_ল্লীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়া বড়ই অসুগৃহীণত 
বোধ করিলাম। আমাকে সভ্য নিয়োগের অত্তিপ্রায় করিয়াছেন শুনিয়া 
সৌভাগা জ্ঞান করিলম। যদিও অমার একপ কোন গুণ নাই যাহাতে 
এই মহৎকার্য্যে যোগদান কবিতে সাহসী হই, কিন্ত আপনাদের অন্থুগ্রহ 
বলে কিছুই আটকাইবে না এরূপ আশ! শআাছে কতকঞ্চলি অনুষ্ঠান পত্র 
আমার নিকট পাঠাইবেন, মামি জাহানাবাদ সবডিবিসনের গ্রামে গ্রামে 
তাহা! বিলি কবাইবাব ভার লইডেছি। শীগৌরাক্গ সমাঞ্গ প্রতিষ্ঠার ন্যায় 
সৎকর্যয আর নাই ত্গবানের নিকট কাফ়মনোষাক্যে প্রার্থন। করি ষে 
আপনাদেব সাবু উদ্দেশ্য তিনি সফণ কবেন £ 

বহুরমপুব নিবাসী প্রসিক্ধ ভাগবতাধ্যাপক ভাগবতভূষণ যহাশয়ের পুত্র 
শীযুক্ত বাবু 'গোপেন্রনারায়ণ মৈত্র মহাশয় লিখিঘাছেন ;_“ক্রীগৌরাক্গ সমা- 
জের অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করিয়া বিশ্ষে হৃখী হইয়াছি। এই উদাম সর্বথা 
গ্রশংসনীয়। আমাৰ ন্যায় পামান্য ব্যক্তি হারা এইকপ মহদনুষ্ঠানের সামান্ত 
কার্য সাধিত হইলেও আপনাকে ধন্য মনে করিব ।* 

ঢাক! উৎলী নিবাসী শ্রীমদদ্ধৈত বংশাবতংস শীল পণ্ডিত ষধুস্দন গোস্বামী 
প্রভৃপাদ লিখিয়ছেন )--সমান্জের অনুষ্টান পত্র পাইয়। স্তষ্ট হইলাম । সম 
জেন উদ্দেশ্য মহৎ, স্রসম্পন্ন হওয়া এক মাত্র শ্ীগৌরাঙ্ষের কপার উপর 
নির্ভর । তবে যে টুকু হয় তাহাই জগতের ষঙ্গলকর বটে।” 

শীধাম নবদ্বীপ প্রবাসী ভক্ক- প্রবর শ্রীযুক্ত গোলো কনাথ মজুমদার মহাশগ্র 
লিখিয়াছেন ;--৭ভটগৌরাক্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র পঠিত হইয়াছে। উহার 
উদ্দেশ্য ক্পতি মহুত। এরূপ একট সমাজের যে লিতাস্ত প্রয়োজন এ 
কথ! বলাই বাছল্য। উহ! দ্বারা বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ শ্রেঃঃ সাধম 
হইবে তৎপক্ষে সদেহ নাই । আমাকে এই সৎ সমাজের সভ্য শ্রেণি- 


তু 
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ভৃক্ত করিয়াছেন, ইহ! শ্লাঘনীয বিষয়। ভগবৎ সম্নিধানে অস্তরের সহিত 
প্রার্থনা করি তিনি এই শুভ সন্কল্প সিদ্ধি করুনৃ।” 

ময়মনসিং বাণীগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কাবাতীর্ঘ গোস্ব।মী 
মহাশয় লিখিয়াছেন;__“গৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ সহানু- 
ভূতি আছে। আমাকে যে সভ্য পদে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে আহুল।- 
দিত হইলাম 


কুচবিহার নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বর্ম মহাশয় লিখি- 
যাছেন ;--”ভ।গৌরাঙ্গ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। শ্রীগৌরাজ- 
রুপায় উক্ত সমাজ সংগঠিত হইয়া সম্যকৃ রূপে পরিচালিত হইলে আঁধু- 
নিক বৈষ্ণব সমাজে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিসন্বর্ধনের একটা নূতন ভাবেও 
প্রীতির ব্যাপার হইবে ।৮ 


গোড্ডা হইতে শ্রীষুক্ত বাবু শতৃচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়ছেন ;--অনু- 
ষ্ঠান পত্রের লিখিত প্রস্তাব গুলি অতি আরামদায়ক । আমর! তাহার 
কোন কোন অংশের পুষ্টিসাধন করিতে ইচ্ছা করি। যখা,_ 

(ক) নামসংকীর্ভন প্রচার । ইহাতে নাম, রূপ ও গুণ এই তিনের 
কার্তন সমহ্থত্রে গ্রথিত হইয়! কীর্তিত হইবে। (খ) গ্রন্থ বক্ষ ও 
প্রচার। বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতির সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি এই 
সমাজের দ্রষ্টব্য বিষয় হুওয়! উচিত বলিয়া বোধহয়। যেহতু সংস্কৃত 
তাষ।য় বৈষ্বধশ্ত্ের অনেক অমূল্য গ্রন্থ আছে যষাহ। সাধারণে প্রচার নাই, 
সুতরাং বিলুপ্ত হইতে চলিল। সেগুলি রক্ষিত ও প্রচারিত হইলে সংস্কৃত 
ও বাঙ্গালা ভাষা উভয়েরই প্রচুর উন্নতি করা হইল। ( গ), প্রাচীন ও ভূত- 
পুর্ব প্রেমিক কৰিগণের গান গুলির যথ।যথ তাৎপর্য জন সমাজের হাদয়ে 
যাহাতে স্থান পায় ও তাহারা তাছার মাধুধ্য আন্মাদন করিতে পারেন 
তাহার ব্যবস্থ(। (ঘ) ভক্ত জীবনী প্রকাশ। প্রাচীন ও আধুনিক 
গৌরতক্তগণের জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ। (উড) গৌরাঙ্গ তীর্থ। এই 
প্রস্তাবের ফলে যদ্দি "গৌর তীথমালা” বলিয়! যতদুর সম্ভব বিশ্বে বিব- 
রণের সহিত গৌর-তক্কের কঠহার স্বরূপ এক্টী পুস্তক প্রচারিত হয় 
তাহ প্রার্থনীক্স। আর একটী কথা। পূর্ববকালে ন্যাক্স, বেদস্ত, বৈশে- 
ষিক প্রভৃতি বিদ্যার শিক্ষা বিধান ছিল, খর্তমান কালেও ৬ কাশীধামে 
বেদ বিদ্যালয় যেমন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দরপ স্থানে স্থানে উপযুক্ত প্রেমিক 


শ্রীগৌরাজ সমাজ সম্বন্ধে যতামত | ২৮৩ 


াশিপিশাশাশিপািশাীশপীটািি ৮ শশাশশাশীিীশিশিপাশিিপীশিপেকাপপাপাগপাপিপীপপিপিপা পিপিপি শশপক্যাশিপপীশশিশিশীশি?। 
স্পা 


তন্ত পণ্ডিত দ্বারা বৈষ্বধশ্ের শিক্ষাবিধান হওয়া উচিত। যে হ্বেতু 
শ্রীশচীনন্নন জগতে যে ধর্ম লইয়া আনিয়াছিলেন তাহা অতি ুঙ্ষ_- 
না।র, বেদাস্ত গীতাদ্দির সিদ্ধাস্ত্রের উপর। তাহার পরিচয় বা আভাস প্রত্ত 
নিজেই ম্পইই দিয়! গ্রিয়াছেন। যে হেতু ন্যায় বেদাস্তাদি শাস্ত্র যাহা পাঠ 
করিয়া মানুষ আপনাকে ধনা মনে করেন, তিনি বিদ্যার সাগর হুইয়াও 
সে সমস্ত গ্রেম-গঙ্গা় ভাপাইয়াছিলেন। অতএৰ প্রেমধর্খ-বৈষ্বধন্থের 
যথাবিধি শিক্ষা! ও অনুষ্ঠিত হওয়। উচিত |” 

পাবন। মালঞ্চি নিবাসী যুক্ত বাবু মুকুন্দলাল সরকার মহাশয় লিখিয়া- 
ছেন)- “শ্রীগৌর।ঙ্গ সমাজের জঙ্থ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়। আনন্দ লাভ করি- 
লাম; এ দিনে প্রতৃর লীলা এনং বৈষণবধম্ম শিক্ষিত সমাজে বিশেষ রূপে 
প্রচারিত হইবে । আমি অতি দীন, আমাদ্ার] কি হুইতে পারে, তবে 
প্রিয়াজী আমার প্রতি দগ্ধ! করিয়া! যাহা আদেশ করিবেন, শেষ জীবনে 
তাহাই করিব। মামি প্রভুর চরণে সব দিয়াছি। থে আয়োজন কর! 
হইয়াছে, প্রভু তাহা অবশ্য পুর্ণ করিবেন। আর ভয় কি, এখন আমর! 
প্রাণ ভরিয়া প্রাণ গৌরাঙ্গের জঘু ঘোষণ| করিব, আর দয়াল নিতাইটাদের 
পতিত উদ্ধারের জয় পতাক] উড়াইব।” 

ব্ীধাম বৃন্দাবন নিবাসী ভ্রীশীরাধারমণ-সেবাধিকারী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত 
মধুন্দন পোত্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন ১_-“এ্গৌরাঙ্গ সমাজের অহষ্ঠান 
পব্র দেখিয়। বড় মুখী হইলাম! আমার চিরদিনের ইচ্ছা! ছিল ষে, একটা 
সমাজ সংগঠন করিয়! বৈষ্বধন্ম্ের প্রচার করা হয়, তাহার জন্য আমি 
চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কত নিয়ম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলাম, ইচ্ছা ছিল 
সর্বত্র প্রচারের সুবিধার জন্য ইংরাঙ্সীতে সেই সকল কার্য আরম্ভ করিব। 
কিন্ত এই সমাঞ্জ দ্বারাই সেই কার্য শেষ হুইবে। কার্য নির্বাহক সমি- 
ভিতে কেহ যাহা করিতে ত্বীকৃত হইবেন না, তেমন নীচকাধ্য করিতে 
আমি প্রস্তত আছি। বিজ্ঞাপনাপ্ির প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাী থাকিলে 
বড় তাল হয়, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেক লোকেরা বাঙ্গাল] কি হিন্দী 
কাগঞ্ধ পত্র পাঠ করেন ন1। দ্বিতীয় নিয়মের (খ) চিন্তিত অন্তনিকমের 
কিস্বা তৃতীয় নিয়মে কিন্বা নবম নিয়মে আর একটু পরিবর্ধন করিলে 
তাল হন়। তাহা! এই যে-একটী পাঠশাল। স্থাপন কর! হইবে, তাহাতে 
শ্্রীগৌরাঙ্গ পরিকরের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল শিক্ষ। দেওয়া হইবে ও 


২৮৪ শী বীবিষুণব্পিয়া-প্ধি কা । 


ঘি 


পরীক্ষা! কর! হইবে! এই উত্বীর্ণ পণ্ডিত সকল ভক্ত পশ্ডিত কিন্ত! বৈষ)ৰ 
পণ্ডিত ভাবে সন্মানিত হইবেন ও কোন বিবাদ উশস্থিত হইলে ইহার 
বিচার করিয়! গৌরাঙ্গ সমাজের পক্ষ বক্ষা করিবেন । আর বর্তমান সময়ে যত 
বৈষ্ব ধর্মসমাজ আছেন, তাঁহারা সকলে এই সমাজের শাখা! রূপে পরিগণিত 
হইবেন। এই মহাসভা। এক স্থানে না হইয়া সময়ে সমষে হিন্ন ভিন্ন স্থানে 
হুইবে। কখন শ্রীলবন্ধীপ, কখন শীনীলাচল, কখন আ্বৃন্দানন কখনও ব1 
অন্যান্য গ্রভুর লীল! স্থলে গঠিত হইবে ।” 

ঢাক বান্ধব কুটীর হইতে শষুক্ত রায় কালিপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিয়া- 
ছেন;--“পত্র খানি পড়িয়া একাজ স্থখী হইয়াছি। ভক্কিই অনস্তজীবি মানব 
হৃদয়ের এক মাত্র সম্বল এবং মহুষ্যকে শীমন্হা প্রভূ প্রদর্শিত ভক্তির পথ 
দেখাইযা দেওয়ার জন্য ধিনি যাহ! ক্ছু কবিবেন তাহাই দেব কার্য্য এবং 
তাহাতে আমার আমন্তরিক দহান্ুতৃূতি আছে। আমাকে এই সত'র সহৃদয় 
পেবক কিন্ব!। সহাদজ হ্ৃচুৎ বশিয়। মনে কবিবেন। গভাঘ় মামার আন্তরিক 
সহ্থানুভৃতি আছে ।” 

প্রসিদ্ধ মহাঁজনি পদ্দাবলীর সংগ্রহকর্তী ও ফরদপুব প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
স্থানের “স্কুলের ভূতপুর্র্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জগঘবন্থু ভদ্র মহাশয় 
লিখিয়াছেন ১--* শীগৌবাঙজগ সমাজের অনুষ্ঠান পত্রথানি প্রাণ্ড হই নাই। 
তবে এই সমাজ দ্বারা যদি আমার প্রাণবল্পভের ধর্দ্ের কোন ' সহায়তা হয়, 
তবে তাছাতে ন্মামার সম্পূর্ণ সহানুভূতি অনশাই পারিবে 1” 

দিনাজপুর কইতে শীষুক্ত বাবু রাঁমচন্দ দাস মহাশয় লিখিয়াছেন ;__ 
«এইরূপ একটি সমাজ '্বীপনে প্রস্তাব আমি করিব ককিব মনে কবিতেছি, 
এমন সময় অনুষ্ঠান পত্রা্দি "ঠ করিয়া! যেন আকাশের চাদ ভূতলে অবতীর্ণ, 
মনে হইল। প্রভুর কি রুপা! ম্মাপনাদের দ্বার! গ্রভূ নেক কার্ধা করাই- 
তেছেন, আরও করাইনেন। আমি সভ্য হইলাম এসং সাধামন্ত সমিতিব 
উদ্দেশ্য প্রচার করিতে প্রাণপণে যত্ব কৰিব; 

সম্বলপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম বহিদার মহাশয় বে ইংরাজী 
পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই )১--"মামি অভ্ীব আহলাদের সহিত 
শ্ীগৌরাজ সমাঙ্জের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হজম । আমি আমাদের প্রা 
শ্রীগৌরাঙ্গের কমলপদে আত্মসমর্পণ করিমাছি' প্রতুর,নাম প্রচার সম্বন্ধে 
আমি বথাঁসাধা চেষ্টা করিব 1” 








শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ । ২৮ 





চাক।-_তেঁওতার জমীদাব শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর রায় বাহাদুর লিখিয়া- 
ছেন 3--পশ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের" কার্যা নির্বাহক সমিতির সভ্য শ্রেণী মধ্ো 
আমার নাম সন্পিবেশিত কবিয়াছেন, ইহাতে আমি যথেষ্ট সম্মানিত মনে 
করিতেছি । অনুষ্ঠান পত্রে থে সমস্ত উদ্দেন্ত লিখিত আছে তাহা অতি 
মহত ও যথেষ্ট পবিমাণে আদফ্াস সাধ্য । এই সমাজের উদ্দেশ্য সাধন 
জন্য যেব্যয়ের প্রয়োজন তাহা! কেবল সভ্যগণের চাদার প্রতি নির্ভব ন! 
করিয়া স্থানে স্থানে বৈষুব সম্প্রদায়ের বহু লোক যে মহাঞ্জনি বাবসায় করেন, 
তাহাদের সাহাব্য লইতে পাবিলে সহজে অর্থ সংগ্রহের উপায় হয়। শ্রুতি 
বন্দরেই মহাজ্জনদিগেব ৬ বিস্ভি বলিয়া একটীফণ্ড আছে। ত্র ফণ্ড হইতে 
বারয়ারি ইত্যাদি হইয়া থাকে । তাহারই কিয়দ্রংশ এই সমাজের জন্য পাই- 
বার চেষ্টা কর! আমার বিবেচনায় একান্ত কর্তবা 
সভাগণের মত গ্রহণ কবিয়া য'স্বিছিত করিবেন ।* 


এ বিষয় সমিতির অন্য 


2 


গৌরাঙ্গ সমাজ । 


কার্মণনির্ধাহক সভার সভাগণ। 
শীযুক্ত পর্ডিত্ রাঁধিকানাথ গোস্বামী | বন্দাধন। 
9 |] ও মধুহ্দন গোস্বামী । ধর 


»১. ১১ শ্যামলাল গোন্বামী কলিকাতা । 
১১, বলাইষাদ গোল্সামী । প্র 
১ নীলমণি গোস্বামী । ্ী 

»।. ৯ অতুলটন্জ্র গোস্বামী । ঁ 
১, জয়গোপাল গোস্বামী । শাস্তিপুর। 
৮. ১ শ্রীনাথ গোশ্বামী | উথলি, ঢাকা । 
৬ মধুহ্দন গোস্বামী । ঁ & 
৮, নবচজ্জ্র গোস্কামী। গদাড্ডিহি, বাঁকুড়া । 
5 আাঁধিকানন্দ ঠ'কুর | শ্রীখণ্ড, বর্ধমান । 
%».. ,, গৌরগুণানন্দ ঠাকুর | তর 
» »১ স্থা্টধর চট্টোরাজ | গদ্দাড্ডিহি, বাঁকুড়!। 


» কৰিবর নবীনচন্্র সেন । কমিসনারের পার্শনাঁল এসিষ্টযাণ্ট, চট্টোগ্রাম 





২৮৬ হীশীবিষপ্রি-পজিক1। 





শ্ীদুক্ত পঙ্ডিত কালীময় ঘটক । রাণাথাট। 
» রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী । এম এ, বি এল, জমিদার, টাকি। 
৯.৮ প্রাণশঙ্কর রায়। জমিদার, ভেওত1), ঢাক।। 
$, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত । এম এ, বি এল, এটি, কলিকাত।। 
»,. ৬». বরদাচরণ বাগচী । উকিল, রংপুর । 
»১. ১, অমুতন্কৃষ্জ মলিক । বিএল, উকিল, ছোটআদালত, কলি ফ্কাঁতি! 
», ডাক্তার রামযাদব বাগচী । এ 
১, বাবু কুঞ্জলাল রাঁয়। রাজবললভপাড়? পর 
» ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবন্তী। হাটথে।লা, এ 
», বাবু মুকুন্দলাল সরকার ! মালঞ্ি, পাবনা । 
» ১১. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি । মৈনা, শ্রহট্র। 
,।. »১ রাজীবলোচন রায় । 3 ও 
১ পণ্ডিত হারাধন দন্ত ভক্তিনিধি বদনগঞ্জ, হুগলী । 
১.১, কালিদাস নাথ । বামবাগান, কলিকাত। । 
» বাবু গৌরীপদ চক্রবন্থী। গডন্া | 
৯. শুক্র গুপ্ত । ] 
১১ বলরাম বহিদার। সম্বলপুর । 
১. ৮. ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার, চট্ো গ্রাম! 
» ৯, সৌরেশচন্ত্র সরকার । জমীদার, কীর্ণাহার, বীরভূম । 
১. ১১ ৃপেন্ত্রনাঁথ চট্টোপাধ্যায় । বারাসত। 
৮. ০১ রাধচঙ্্র দাস' । দ্রিনাজপুর | 
৯» শরচ্চন্ত্র চৌধুরী । হাটখোলা, কলিকাত। 
9১১ রুসিকলাল ঘ্বোষ। বন্থপাড়া, ক্কলিকাত1 ৷ 
»». ১১ শ্ামাচিরণ মুখোপাধ্যায় । ঝাটপাল, ঢাকা । 
১.১. নীলম্ণি দে। সবডিপুটি কালেক্টর, মজঃফরপুর | 
০, রামকুমার বিশ্বাস । হেডমাষ্টার ভগবান্‌ ইন্ষ্টিটিউসন, 

পুটিজুড়ি, শ্রীহ্ট। 

১১  নগেন্জনাথ বনু । বিশ্বকোব সম্পাদক, শ্যামপুর কলিকাতা 
১১১ বিরাজরুফণ দত্ত ' জমিদার, মজিলপুর, ২৪ পরগণ!' 


১ ০১ বিহারীলাল শুর। হেডমাষ্টার, মডেলস্কুল, শ্যামবাজার ক? 


(স্‌ হচ৭ 





শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ঘোষ । দরজিপাঁড়।, কলিকাতা । 
॥) » মদনমোহন দন্ত। বস্ুপাড়া, কলিকাতা! । 
»».:১,. রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী । পোর্টম্বা্টার, দানাপুর। 
১:০১ গোলকনাথ মজুমদার । নবন্বীপ। 
১) দেবকীনন্দন সেন। রামপুর, ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ । 
১ গোপেজ্জনারায়ণ মৈত্র । খাগড়া, বহরমপুর । 
».. ১. মন্দকুমার গোস্বামী. বাণীগ্রথম, মঅয়মনলিংহ । 
»।.১১ অর্দাশিব গুক। সম্বলপুর। 
১১১ বাঁলমুকন্দ বেধরা। ঞঁ 

১ ৮ সুণালকাস্তি ঘোষ। , বাগবাজার, কলিকাতা । 


ধাহার] শ্ীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, কিম্বা এই সমাজ 
সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিবেন) তাহারা আপাততঃ এ্বিষুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পা- 
দ্কের নামে লিখিবেন। 


প্রাচীন দাক্ষিণাত্য। 


বিশ্বকোষ নামক বৃহদভিধাঁনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রলাথ মিত্র মহা- 
শয় সম্প্রতি প্রাচীন দ্বাক্ষিণাত্যের একখানি মানচিত্র মুদ্রিত করিয়া সাধারণ্যে 
প্রকাশ করিয়াছেন । এই চিত্র দেখিলে হী্ীমহা প্রভর দক্ষিণ ভ্রমণের স্থানগুলি 
স্বন্দর দূপে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীরামলীলার খধ্যমুক পর্ধত পম্প। সরোবর 
কিক্ষিন্ধ্যটা নাসিক পঞ্চবটা প্রভৃতি দেখিয়া! ভক্তের মন দ্রবীভূত হয়। 
এই চিত্রের পশ্চিত্ব প্র'স্তে শ্রীকৃষ্ণ লীলার দ্বারকাপুরী, বৈবতক পর্বত দর্শন 
করিলে প্রেমরদের সঞ্চার হয় শ্রীপুরুযোন্তম হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যস্ত যে সকল 
নদ, নদী, পর্বত ও গ্রাম বিদামান আছে তাহার প্রাচীন নামসহ চিত্রথানি 
শ্রন্দররূপে চিত্রিত হইয়|ছে, তবে রামানন্দ রাজ্মের বাসস্থান বিদ্যানগর গোদ।- 
বরী নদী তীরে অবস্থিত বলিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রস্তাদিতে প্রকাশ, 
কিন্তু চিত্রথ।নিতে খা'ষকুল্য! নর্দীর পর পারে মহেন্দ্র পর্বতের সন্গিকর্ষে বিদ্য 
নগর দেখিয়া কিঞ্িৎ ক্ষন হইলাম, চিত্রথানিতে এই প্রকার কোন কো 
স্থানে ভ্রম বলিয়! বোধ হইলেও মানচিত্রের সন্কলয়িতা মহ্াশয়কে ধন্যবাদ ন! 


দিয়! থাকিতে পারিলাম না। 
সরি 


২৮৮ জীবিকা. (ত্রকা। 


বজবিলাস। 


কৃ্চের পূর্ববরাগ | 


১ 
সথার প্রতি, __যমুন্[কো তারে সথে ছেরই আমারে ধনী 
পহিলে পেখনু রাই, অন্বরে ঝঁ(পল মুখ,__ 
কি বূপ.হেরিমু ভবিষ্া পরাণ 
পাগল ভুইগ্ ন। পারিজু পাঁন-_- 
যেন দেখিলাম আহ করিতে দরশ ন্থধা,-- 
শত চাদ এক ঠাই। মরমে বাড়ল ছুথ। 
অথবা বিজুরী কাম-ধনু ঘায়, 
হইয়া বাউরী, বিধিয়া আমায়, 
পণ্ড়েছে ধরায় লু্টি,-- দুরে সরে গেছে চোর,-_ 
কিব। নিরমল, হৃদয় আমনে, 
স্বরগ কমল, এক! নিরজনে 
সখে হের আছে ফুটি । বসেছে করিয়া জোর! 
মধু আশে অলি বিভি করুণায় 
হইয়া আকুলি, কত দিনে হায়, 
মুখপল্ম পাশে ধায়, মিলায়ৰ জি চোর, 
( তুলন। মিলে ন। তায়।) (নু) ত)জিব জীবন মোর। 
৩ ৪ 
ধরিয়। কাগুকে। পাণি-- মরম জলিছে মোর 
কহে যত সখাজন,__ ব্ষিম মদন ঘায়, 
শ্রামসে পিয়'রি রাজার ঝিদ্লারি নিবাতে জলন, 
তাছে কুলবতী তারে করিয়। যতন 
পেতে সাধ এ কেমন! কুষ্কুম চন্দন চুয়। 
ছিছি ছি, কানাই, কত না লেপিন্ু গায়, 
লান্জে মরে যাই লেপিতে তা গায়। 
পীরিতে হইলে ভোরা,-__ আরে! জলে যায, 
কহিতে যে ছুধ, বরজে এ মুখ বিছি কি করল হায়! 
কেমনে দেখাব মোরা! রাইকে। মিলিতে, 
দুরি লোক লাজ, কছে রল রান, উপায় তরিতে, 
পীরিতি গরলে মোর” কর সথে করুণায়! 
জ্বলইত দ্েহা দূতী কি বোলল, 
নাহি পাই থেহ। জ্বলনী বাড়ল 
বিহনে সে চিত চোর। জীউ ন! ধরণে যাঁয়। 
বৈষ্ণবজন সেবিক।,-শ্ীমতী নগেন্দ্রবাল1। ক্রমশঃ । 


৩৯৫০ 


৮ম বর্ষ জী্রীবিফু্রিয়া-প্জিক্কা। ৭ম সংখা! । 


4 প্রভৃ-প্রেরিত সাড়ী। £প শি 
৪ 
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কোথা গেলি বিষুওপ্রিয়া, 
শীত্র আয় মা চলিয়!, 

ক্ষেত্র হতে সমাচার এলো! । 
নিমাই মোর স্মরিয়াছে, 
কত কি না পাঠায়েছে, 

শী পাছে বধূ দীড়াইল । 
দামোঙগর শচী আগে, 
শ্রীমহাপ্রসাদ রাখে, 

আর রাথে ব্মূলা সাড়ী। 
নন্দোৎণব দিনে রাজা, 
বন্তে করে প্রভূ পৃজা, 

প্রভূ উহ পাঠায়েছেন বাড়ী ॥ 
শচী বলে বিষুওপ্রিয়া, 
ধর সাড়ী পর গিয়া, 

পাঠায়েছে নিমাই তোর লাগি। 


বাড়ীতে আসিতে নারে, 
সদ] তোমা মনে করে, 
সে তোমার স্থুখ হুঃখ ভাগী।॥ 
দেবী সাড়ী করি বুকে, 
বলিলেন জননীকে, 
সাড়ী তুমি বিলাইয়া দাও । 


বলে বলরাম দাস 
ছাড় গে দুঃখিনী বেশ, 
সাড়ী পরি আগেতে দাড়াও ॥ 


নস টি $র৩ ৩... 


রি ঈখডিকিগপািক। 
৮. ন্ট ্ 
১২৯, »২. নাম সৎকীর্তন। 


কলিযুগে সংকীর্তন অপেক্ষা জীবের পক্ষে ভজন সা ন্র, নানথীসহলত 

সছুপায় আর লাই। অন্য অন্য যুগে যাগ, যজ্ঞ, ধ্যানাদিয়-ঘ্বীরা ভজন্ন দাধন 

হইতে পারিত এবং তাহাতে প্রত্যক্ষ মহৎ ফল ভগবৎ প্রসাদেরও উপলব্ধি 

হইত । কিস্তঃ_ 

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাীমৈব কেবলম্। 
কলো৷ নাস্ত্যেব নান্ত্যেব নাস্ত্যেব গ্লতিরন্যথা ॥ 
কলিষুগে যে কোনও প্রকারে শ্রীহুরির নাম গ্রহণ করিতে পারিলে সমস্ত 

যাগ, যজ্ঞ, ব্রতার্দির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলি-জীৰের নামই ভজন, 

নামই পূজন, নামই সাধন, নামই সর্বস্থ। আধকল্ক কলিযুগে হুরিনামের 

আশ্রয় ব্যতিরেকে জীবের সংসার মুক্তির অন্য উপায় আর নাই। কঠোর 

ংঘত্ত একাগ্রচিত্ত হইয়া নামত্রত গ্রহণ করণানভ্তর নির্জন কুটারে উপ- 

বেশন করতঃ শ্রীভরিয় নাম স্মরণ কর! সাধারণতঃ কলির জীবের সাধ্যায়ড 
নয় জানিয়া পরম কারুণিক পতিত-পাবন ভগবান প্রশ্র৬ মহা প্রতু জীবের 

প্রতি প্রদন্ন হইয়1 জীব শিক্ষাথথে এই হরিনাম সংকীর্তন ন্বয়ং আচার, 
করিয়া প্রচার করিয়াছেন। যে সঙ্গীত দ্বার শশ্রঞঠভগবানের রূপ, গুণ, 

ও লীলাদি সম্যক রূপে কীর্তিত হয়, তাহাকে সংকীর্ভন বলে। এই সংকী- 

তন আমাদের গৌড়দেশের এক মাত্র সম্পত্তি এবং এই গৌড় ভূমেই ইহার 

উত্দপত্তি; পুষ্টিসাধনও এই স্থানেছ হইয়াছিল । তবে কখন কোন্‌ সময়ে 
যে ইহার প্রবর্তন হয় তাহাঁর নির্দেশ কর! যায় না। আরুঞ্চৈতন্য ম্হা- 

প্রভুকে বৈষণবের। “সংকীর্তন প্রবর্তক” বলিতেন এবং বলিয়া থাকেন। বল! 

বাহুল্য যে তাহার প্রকট সময়েই এই জগমন-মুঞ্চকর সংকীর্তনের বিশেষ 

রূপ বিস্তার ও প্রচার হইয়াছিল, নতুবা “সংকীর্তন গরবর্তক নামই? খা! প্রচা- 
[রত হুইবে কেন? 


০ 





সংকীর্তনের এমনি শ্রক্তি যে ইহ দ্বারা মনোবৃত্তি সমূহ নির্মল ও হুদয় দ্রবী- 
ভূত হয়, পরে ভগবস্তাব বিকশিত হয়। সংকীর্তনের আচরণে ভব-তাপ-তাপিত 
জনের হৃন্ঃ় মধ্যেও অভূতপূর্ব শাস্তিরসের সঞ্চার হয়, ভল্ভিরস' প্রক্টিত ও 
দর্বাজ প্রেমে পুলকিস্ত হয়। ইহ।র এমনই আকর্ষশী শক্ত যে, সকলের 1চত্ত 
(যাহা নিরস্তর আকুল চিস্তার্ণবে ভাসমান) কিয়ৎ ক্ষপণের জন্যও জাকর্ষণ 


শষ ঈতী বিকুতিরাপঞ্িকা। 
শপ পপ সপ পপ ৬ ৯৯০০০৯-০০৯৬০১০৭ 
হহাাডু- 'পরঘর্শিত গন্ভিনার্ট এবং কোন এটার হইতে তঞ্জগ্য কত গ্রকরি 


ডিছা। “ককিখাতি । কিন্ত আজ আপনাদের শুই প্রকার শুস্তাগুষ্ঠারে ভ্রতী 
গেখিনা শরধা লজ লাত করিলাঞগ এবং সর্ধাস্তঃকরণের সছিত আপনা 
ছের এছেন শুভব্রতে যোগদান করিলাম। আধুনিক অনেক সভা বাঙ্গল। 
ভাষায় ঘ্বণ। করি আনেক চময় অনেক তথ্য ভাচ্তে চান্কেন ন. 
সক্জন্য জমি মধো মধো ইংবাদ্ি পছন্দ করি। অনুষ্ঠানপত্রের প্রস্তাব 
খুলি আতি যনোরম তইয়াছে, কিন্ত নামসংকীর্ভন প্রচাব হওয়া সর্ব" 
পেক্ষা অধিক আবশ্য+। 

উড! বৈদানাপপুর আঘৃর্সবেদ চিকিৎসালয়েক কবিরাপ্র ্ীযুক্ত শ্যামচন্তর 
যা কবিভূষণ লিখিয়াছেন ১--শ্রী'ীগৌরাক্গ মহাপ্রত্তর লীল! ও তাহার তক্ক- 
গর্েধ কীর্তি জগতে যত প্রক'শ হয় ততই জীবে মঙ্গল। এই মহৎ 
উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য শ্রীহীগৌরাঙ্ষ সমাজ প্রতিতঠিত হইতেছে, এবৎ 
ইহাতে আমার সম্পূর্ণ স্চান্নভৃতি আছে। এই সমাজেব উদ্দেশ্য সাধন ঘখা- 
সাধা চেষ্টা করিন। 

শ্রী কাজলধাা হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাস লিখিয়াঁছেন ;--ব্ধান 
মষয়ে এন্ধপ একটী সমাজের বিশষ দবকার হইয়াছে । আমাকে বদি দখা 
করিয়া উহার স্ভাশ্রেণীতুক্ত করবেন, তবে এই অধমেব দ্বারা যতদ্বর সম্ভব 
সাঙ্থাধ্য কর্তিতে চেষ্টা করিব। আমি বিন্চেন। করি প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এই 
সভা মর্্দ ভানান আবশ্যক, এবং প্রতি গ্রামেই ইচ্ভার সত্য থাক! উচিত্ত । 

কলিকাত। চাস£ধোবাপাড়া লেন হইছে শ্ীষুক্ত শরচন্দ্র চট্টোপাধাঁর যে 
ইংরর্জি পন লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই )--বৈষ্ব-ধর্ধের প্রচার এবৎ 
পরস্পরের ষধে। প্রীতি স্থাপনের নিমিত্ত “গৌরাঙ্গ সমাজ” গঠনের প্রস্তাব 
অ্ণ করিস আমি পরম আনন্দাগ্তভব করিয়াছি। এই সমাজের উদ্দেশ্য 
গুকি আর্ত মততৎ থ্রেবং এচাদুশ একটী সমাজ সংগঠনের আবশ্াযকত। এত" 
অধিক যে ঞুতদ্বিধষে নকল সম্প্রদায়ী পোকেরই আহুকৃলা কর] কর্তব্য । 
আছি বোধ করি, যাছাঞ্ধের মধ্যে মমুষাতধ আছে, তীাভাদের কেহই এই 
অগ্ষ্ঠানের সকার হইতে ও ইহার প্রবর্তকঙ্গিগের সাঙাধ্য করিতে পরা- 
ঘুখ হউবেল 'না। ঈ্দৃশ কার্ধা স্থসম্পম করিতে হইলে, দিজের ও সমা- 
কেন হিভলাধন কাঁরিতে হইলে) এই খনুষ্ঠটানের বিনি নেতা ও ্বাছার| 
পার্ক ও1হাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। 


হকার ৩১ 





থাকিলে যেন রাজনীতি বা সংয়াগ বিষয়ের কথ! আলিয়া পড়ে বলির খাব 
হয়। শ্ীগৌধাজের ধর্ম দংসারের অন্তীত এবং বিধি ধর্খের বস্ধিভূতি, তাঙাতে 
জাগতিক সন্বর্ধর কথ! না থাকিলেই ষ্বেন অধিক মিষ্ট বোধহর এবং বাক্ধৰ 
পক্ষ ঠিক হুয়। 

শ্ীপাট শ্রীৰণ্ড হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ঠাকুর লিখিয়াছেন ;--গ্মাপ- 
নার। যে কার্যে ব্রতী ছইয়াছেন, তাহ! হিন্দু মাত্রেরই একাস্ত কর্তব্য এবং 
পরম্পর। সম্বন্ধে ভগবৎ শাস্ত্রালো5নাতে পর্যবসিত । অত্তএর এ বিষয়ে 
আমকে ষে সভ্যপণদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা আমি পরম প্রীতি ও 
আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম এবং আপনাকে রুতার্থ মনে করিলাষ। 
প্রস্তাবিত বিষয়ে বথানাধ্য চেষ্টা করিব। 

শ্রীপণ্ড হুইতে শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর লিখিয়াছেন $--গ্ী শর 
চৈতন্য মহাপ্রভুর লীল। এবং তাহার ভভ্তগণের কীর্তি জগতে যতই 
প্রকাশিত ভইবে, জীবগণেরও তই মগ্্রলের আশা করা বাইবে। 
এক্ষণে মছাপ্রভৃর নিকট প্রাথনা করি যে এই মছহুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত 
এই মহতী সমিতি অভ্যাদ্দমের সহিত কার্ধ্য করিয়া শীঘ্রই শ্ীগোরাঙগ- 
সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন কল্পুন। আমাকে এই সমিতিতে সভা নির্ব" 
চিত কবায় কুতার্থ জ্ঞান রুরিলাম। খআমার দ্বারায় এস্থানে যতখগুলি 
পুস্তক সংগৃহীত হইতে পারে, তৎংসম্বদ্ধে বিশেষ চেষ্টান্বিত আছি। 


পট্নাখালি হইতে গৌরডক্ত শ্রীযুক্ত চন্দকাণ্ত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন )-_ 
ভীগেরাজ সমাজের অনুষ্ঠানপন্ রর পাঠ করিয্লা পরম প্রীতি লাভ করিলাম । 
মহাপ্রভু গোৌরাক্ষদেষের অমানুষিক কীর্তি এবং ততপ্রদর্শিত তক্তিমার্গ” এই 
পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয় তজ্জন্য আমি আজীবন বিশেহ ফু করিয়া 
আসিতেছি। ছোট বড় ভেদাঙেদ জ্স'ন পরিত্যাগ করিয়।! কাটোরা, 
সোণারুনদি, শ্রী, আনব্ধীপধাম, মায়াপুর, গোয়াড়ি, রুঞ্নগর, লিরিজ- 
পুর, বরিশাল, পটুয়াখালি প্রভৃতি স্থানে নামসংকীর্ন পূর্বক সকলের 
্ক্ধিপটে মঙ্থাপ্রভুর নামাঙ্কিত করিতে হডবান হুইয়াছি। চঙ্জনাখ পাহাড়, 
চাটগী, বালেশ্বর, রেমুন?, কটক, ভূবনেশ্বর, সাক্জীখোপাল, নীলাচল মন. 
প্রভুর আশ্রম, মথুর জীবৃন্দাবনধাম, হরিত্বার, হৃহিকেশ এবং পুষ্ছনর 
প্রভৃতি তীর্থন্থানে পর্য্যটন করিয়া! মহাপ্রভুর কীর্তিকলাপ এবং দা 
কূর্তনে লোকদিগকে প্রেমোদ্মত্ কছিতে চেষ্টা করিয়াছি । কি প্রকারে 


ও শীশীবিকুজিগ-পজিকা। 





ভাই! যেখানে শ্রীথৌরাঙ্ের পুণা কথার অনুষ্ঠ।ন হইবে, সেখাংন সক্ষ 
পেষ্ট সরল প্রংণে যোগঙগান কর, ইহাই শামাদের নিবেদন। ্রগোয়াঙ্গ 
নষ্কার অবতার, বিনক্ষের অবন্তার, ভক্তির অবতার, প্রেমের অবতার । 
স্নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাজ্ের চিরসহ চর, সদ!শিব শইঅদ্বৈত শ্রীগৌয়াঙ্গেই শ্রকা- 
শিত। গ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সমস্ত গগতে এই স্উভ সমাচার প্রচান্ন করিতে, 
শ্ইগৌরাঙ্গের কপাভিক্ষ। করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন । জগতের হিতসাধনে 
হাছাশের ছয়ে বিন্দু মাতুও যত্ব আছে, প্রার্থনা করি তীহারাই এ ক্ষত্রে 
যোগ দিয়! শ্রীগৌর-ভক্রগণের উতদাহ বর্ধন ও উপদেশ প্রদান করিয়া 
কৃম্তার্থ, করিবেন। সেবারাম--রমিকমোহুল। 





স্পা 


€ মতামত |) 

সেরপুর টাউনের জমিদার পরম গৌরভক্ত শ্রীষুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী 
বাহাছুব নিয়লিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন )১-_শ্রীগৌরাঙ্গ সমাঞ্জের অনুষ্ঠান 
পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ভর্কিভাঙ্জন শ্রাধুক্ত [শিশির বাবু মহাশয় থে কার্ধে 
সাছুভূতি প্রকাশ করির়াহ্ছেন, বর্তমান সময়ে নৈষব জগতের একমাত্র 
আ।চাধ্য ও,নেতা পরামারাধ্যতম শ্রীল শ্রুযুক্ত প্রভু রাধিকনাথ গোস্বামী 
প্রভূপা্দ যাহ। অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা যে ্শচীনন্দনের আদিষটকর্ছা 
তাহাতে আর সন্দেছ কি? এবং তৎ্সম্বন্ধে আর বলবার |কছু নাই। 

প্রস্তাবিত শ্রীগোরাঙ্গ সমাদ সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ সহাচুদ্ভুতি আছে, এবং 
আমি ইহার সভ্য হইতে শ্বীকৃত হইলাম? শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের পরিচর্যা 
করিতে পারি এমত শক্তি আমার নাই, তবে হহা হুইতে প্রচুর শিক্ষা লাভ 
করিতে পারিব এরূপ আশ। আছে। নান কারণে শ্রীস্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমময় 
দাভন ধর্মের বর্তমান সময়ে যে অবস্থা হুইয়াছে, তাহার উন্নতিকল্পে এবং 
জগতকে এই সত্ধর্দদের অলোক প্রদান করিবার জনয প্রস্তাবিত সমাজের স্ভায় 
কোনও অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োঞনীক় হইস্সা পড়িয়াছে; এবং প্রয়োজন 
হইক্স! পড়ি়াছে বলিয়াই গোরা তাহার নিজ জনের ছদয়ে এই সঙগিচ্ছ। 
উদয় করাইয়াছেন। 

সমাজের উদ্দেশ্য গুলি সম্বন্ধে আমার বলিব!র কিছুই নাই, তবে প্রথম 
বিষয়টী সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে । গ্ীমন্মহাপ্রতুর জনুগত জন সর্ব সমপ্রেষ! 
হইবেন ইছাই অবধারিত । তাহাতে সহানুভূতি ও সৌহার্দ "সংস্থাপনের” কথ! 


শীগৌরাজ সরা । গুহ 








জন্ত। অর্থাৎ সর্বত্রই হুখের বাসনা । কিন্তু ইীগৌরের চরণ শরণ জ্রহণ 
বা তাহার ভাবে চিন্ত ভাঁবতনা হইলে মুখের আশা অবীচিকা গার! বন্দি 
বার্থ ভুলিয়া সেবা না বুঝিয় মানুষ আত্মন্রখের জনা পথ দেখিতে চাঁছে, সে 
স্থলেও এগৌরাঙ্গের চঃণ আশ্রষ কব মানব সমাপ্ের একাম্ত কর্তব্য। 
মুদপমান হও, শ্রীষ্টান হও, প্ৈন হও, আব শৈব শক্ত সৌর গাপপত্য কিস্ব। 
নিষ্ু ভক্ত বৈষ্ণব হও, যদি (তোমার উপান্য দেবতাকে তজিতে "তোমার সাধ 
থাকে, তবে একবার শ্রীগৌরাজকে চিন্তা কর, ভজনার রাজপথ বেখিতে 
পাইবে শ্রীগৌরাঙ্জ কি পদার্থযদি না জানিয়! থাক, শ্রীচৈত্ন্য উত্ত্রামৃষ, 
শঈীচৈতন্ত চঙ্দোদয়, স্ীচৈহন্ত ভাগবত শ্ীচৈতন্য চরিতাম়ুত, শ্রীচৈতনখঙগল 
ও পদ্কল্পাহরু প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ কর, যদি এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে 
তোমার স্ববিধা ও সময় না ঘটে, একবার শ্রীঅমিয় নিমাই চবিত পাঠ কর; 
দেখিবে গ্রীগৌরাঙ্গ তোমার জয়েন চিরন্ন্থদ -_সে মুর্তি পৃথিবীর অথচ 
পূর্থবীর নহে--সে অমানুষিকী মূর্তি, সে অমানুষিক জ্ঞান, সে অমান্থষিকী 
শিদ্য।, সে অমানুষিক বিনয়, ভক্তি ও প্রেম পার্থিব পদার্পে সম্ভবেন।। নে 
চল ঢল প্রেম চাহনি অনস্ত পবিত্রতার সঞ্ধিত মিলিয়া মিশির়া চোমার ছাদ 
জুড়িয়া বসিবে। তখন তুমি আর তোমীতে থাকিবে লা। তোমার কু 
গাব অন্তত সে সময়ের তরে দূরে সবিয়া পড়িবে । প্রেমের মহাভব তোখার 
হাদয়ে মন্দাক্নী ম্রো প্রবাছিত করিয়। দিবে। তুমি নাভ্তিক, পরকাল 
বুঝিতে পারিতেছ না, আয! বুঝিতে পারিতেছ না, ব্রহ্মতত্ব তোমার জ্ঞানের 
অঠীত তোমাকেও আমি একবার আ্মগৌর[্গের চরণাশ্রয় গ্রন্থ করিতে 
অনুরোধ করিতে পারি। পরকাল তোমার জ্ঞানের অতীত, থাক্‌ উছ! 
প্রৰপই থাকৃ। তাহাতে কিছু আপিয়া যাইতেছে না তুমি সামাঞ্িক 
জীব, সমাজের ছঃথ ধাতন। হিংসা দ্বেষ দূর করিতে হয়ে টান আছে তো? 
সমাজে শান্তর সিংহালন-_গুমের নিংহাসন স্থাপন করিয়া জীবের রেশ 


বিমোচন করিতে তোমার যত্ব আছে তে)? যদি থাকে, তবে শ্াগৌরাজ 
তোমার চিরনুহৃদ্‌। তুমি নিঃসক্ষোগে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজে যোগদ।ন করিতে 
পার। হিন্দু হও, খ্রীষ্টান হও, বৌদ্ধ -হও, মুসপমান হও, বা নাস্তিক হও, 
যে ক্জাতি ব যে দেশবাপী হও, এই শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সকলের জন্য। প্রেম্‌- 
ময় দয়াময় শ্ীগৌরাঙ্গ সমন্য ধর্শ্ের মীমাংল। ও সমতুল্য স্থপ। 


৬) 


চি হইবিকুঞ্ি।গরনিক। 





এলছে গৌরাঙ্গ এল একবার । ঘুচাও দ্কারত ভুবন*অ'াধার ॥ 
প্রকাশিত হও পূর্ণ শনি লয়ে। দ.'ও হাও প্রেম হৃদয়ে চাত্য়ে। 
“গৌরাঙ্গ সমাজ” পরিপূর্ণকর! ভকত হৃদয়-আশ| পূর্ণকর ॥ 


ঞমুকুন্দলাল সরকার । 
স্প্পত ক বায ১ 

আ্খৌরের ভক্ত অগুলীর একত্রিত হওয়! প্রকৃতই এক জানন্দের ব্যাপার । 
গৌরি দয়াময়, ভক্কি দয়, আনন্দময় ও প্রেমময়। তাহার ভক্তগণ জগতে 
দয়া, ভক্তি, আনন্দ ও ৫প্রমের বিদ্কার করেন। ম্ৃতরাং তাহার ভক্ত মগুলীর 
সাম্মপন জগতের এক মহ! উপকার। যাহাতে মাগ্ষ হিংসা দ্বেষ ও স্বার্থের 
প্ররোচনা ভূলিঃ| মিলিক্া এক হইতে পারে, যহারত্তে মানব সমাজে শাস্তি 
আসিতে পায়ে, যাহাতে মানব সমাক্ষ ধারে ধীরে গোলকের সিংছাসনের দিকে 
অগ্রসর হইতে পারে, যাহাতে মানব সমার্ পাপতাপপুর্ণ ধরায় থাকি! 
প্রেদমক়ের প্রেমমৃত পানে আবৃন্দাবনের নিত্যগ্রেমের চিরশ্থ সস্তেগের 
আ'ধকাত্রী হইতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গ মানব সমাজের জন্ত সেইরূপ শিক্ষা বিস্তার 
করিয়াছেন ও নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সরল 
প্রাণে সাধু অন্তঃকরণে সেই সকল বিষয়ের আলোচন! করিবেন, হথতুরাং 
ইহ জর্থতের পক্ষে এক গুভ সমাচার । এ্্রগ্সৌরাঙ্গ পুণ্য পবিত্রত। ও তেমের 
মুণ্তি। তাকে ম্মপণ করিলে হৃদয় পবিত্র ও নির্মল হুদ এবং প্রেমে 
প্রবণ পূর্ণ হইয়া! যায়। তছার লীলা অতি মধুর গম্ভীর ও প্রাণম্পর্শা। 
প্রেম পবিত্রতার খনন শ্রীল ঠাকুর মহাশয় খলিয়ছেন.$-- 

গৌরাঙ্জের ছুটা পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস সা 
গৌরাঙ্গ বধূর জীল1, ধ।র কর্ণে প্রবেশিপা, হাদদ্বতনির্ীল ভেল তার ॥ 

আমর! বেদবেদাস্ত সাংখ্য পাত্ঞল লইয়া! পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারি, 
বাদধিচায় করিতে পারি /--মানুষের জ্ঞানের বড়।ই করিতে পারি, কিন্ত 
হৃদয়ের ধর্্মপিপাসা মিটাইতে একমাত্র শ্রীগৌরাজের চরপামূতই সমর্থ। 
এমল ভাতের ভরাগঙ্গার মত তরপুর প্রেমন্ুক্তির উচ্ছ্বাস আর তে! কোথাও 
নাই। আক্ব আমর চাইকি? ধনের গৌরব বল, পদ্দের খোৌরব বল, 
রল্গের খ্বৌরব বল, এ পমন্তের মূলে ত সখ প্রাপ্তির চরম ঝাসন! ভিন্ন 
অন্ঠ কিছু নাই। মুক্তি চাই কেন, না, অনন্ত হাখ হইতে চরম শাস্তি লাভের 


আগোবাজ অঙ্গজ 


মি. 
একদিন গ্রডু ধাছার হঙ্করে। 
দিয়ে হরিনাম হৃধিল। হৃদয় । 
হবৈষ্ন ধর্ম করিল! প্রচার । 
ঃখী তাপি যত কৃভার্থ হইল। 
রূপ সনাতন শীলীব গোসাঞ্চি। 
ঘরে ঘরে তার1 ষাচিয়া যাচিয়া। 


নয়ন খুলিয়া দেখ একবার। 

সে'পার ঠকু্ সোণ।র প্রতিমা । 
হাসি ভব মুখ প্রেমের মহিমা । 
নাহি কোন কেশ ভঞ্জিতে তাহরে। 
সরল হুইয়ে বিশ্ব'স করিবে । 

এ দেখ হাতে প্রেমামৃত লয়ে। 

মু নীচজাতি পতিত পামর। 


কলির পাবন হ্রীগৌর।ঙ্গ রায়। 
জীব শিক্ষা দিল নিক্ষে আচরিয়া। 
ছেল প্রভু পুঙাধ্াান মন্ত্র ছাড়ি। 
যে যুগের যাঃ1 ভজন সাঁধন। 


আজ প্রাণ খু'ল ভজিব সকলে। 


আছে আমাদের ভক্ত চুড়!মণি। 
আমধুক্দন যাহার কৃপা । 
শিশিরকুমার গৌরাঙ্গ লীল!। 
বঙ্গের হকবি লীনবীন চন্তর। 
রসিক মোহন গাইবে এখন। 

পুরি জর্ধয দেশ তাগিবে আনন্দে। 
বিবিধ ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। 


৮৬. 





এমেছিলা জীব ছুংখ ভুক্ষিবারে 
সাঙ্গোপাঙ্গ মঙ্গে আপি নগ্দিয়ার ॥ 
উদ্ধারিশা কত পাপি-দুঞ্টচার। 
হরিনাম বলে জগত মাতিল॥ 
গদাধব আদি দয়াল নিতাই॥ 
হরিনাম ধন দিল বিলাইয়! ॥ 


বিষুঃপ্রিয়া সঙ্গে সুগলাবতার | 
মোণপর কমল বদন চন্দ্রিহ। 
ত্রিভুবনে যার নাহিক উপম। ॥ 
ডাকিলেই দেখ। দিবেন ডোমারে | 
সোণার পৃতৃপ নয়নে ছেরিষে। 
প্রেমদাঁতা গৌর অ:ছে দ্াড়াইয়ে ॥ 
সব তরাইবে দয়ার সাগর ॥ 


পুর্ণবন্ধ হরি উদ্দি নদীয়ায় ॥ 
সাধন! শিখাল নাচন গাইয়। | 
মুখে মুখে বলি কাজে নাহি করি॥ 
কুতর্কে পড়িয়া করেছি গোপন ॥ 


“জীগৌরাঙ্গ সমাজ” পেয়েছি বলে ॥ 


রাধিক।, শ্টন।ধ, শ্যাম, নিলমণি 
গ্রকাশিল ব্রলে আীগোৌরাজ রার়॥ 
লিখিয়৷ লিখিয়] সব প্রকাশিলা॥ 
লিখিবে কবিত। শ্গৌরান চন্দ্র ॥ 
মধুর সঙ্গীতে চৈতন্যমঙ্জল 
চিনিবে সকলে গৌর নিতযানন্ে ॥ 
গৌরাঙ্গ গান জগতে গাইছে। 


অধিবেশদ ও নিয়া রবী + ০ 





এতটরপ শ্রদ্ধ। ও ভক্কি দ্বা4 সর্ধত্রই সর্ব্ববিধ অঞষ্ঠালেছ ভ্রেঘশং উন্ননি হুইয়। 
থাকে। অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত পরিশ্রম করিবার সমুচিত কার্ধ্যই অ!যা” 
দের নিকট উপস্থিত হইয়াছে । আমি এই কার্যে সাহাযা করিতে প্রস্তন্ত 
অ।ছি) হ্তরাং আপনার! আমাকে ঘি ইছার সভা শ্রেণীতৃক্ত করেন, তবে 
বিশেষ 'অগুগৃহীত হইব। 

সঙ্থলপুর, বিদ্ম*পুর হইতে বাবু নারাগণ বহিদার একথানি ইংরাজি, পত্র 
লিখিয়াছেন, তাহার ভাবাথ নিষ়ে প্রদত্ত হইল /)--স্মগৌর!ঙ সমাজ প্রতিষ্ঠার 
সংবাদ শ্র'ণে পরম আনন্দিত হইয় ছদয়োচ্ছ।সে কয়েকটি কথা না বলির! 
থাকিতে পাবিলাম না । অনেক দিন হুছতে আমার বড়ই ইচ্ছা নাজল! 
দেশ হইতে আমার প্রিয়তম গৌর সম্বন্ধে কিছু শুনি। এত দিন পরে "গৌর” 
আমার বাসনা পূরণের স্বিধা করিয়া! দিয়াছেন। অনেকে হয়ত আমার 
কথ। শুনিয়! হাসিবেন। বস্ত্বতঃই উড়িয়া ভাষায় গৌর নাম ছাড়। আমি 
মধুর গৌবের খার কিছু জানি না, এখন আপনাদের কৃপা ভিন্ন আমি 
আর কিপ্রকাবে "সামার গৌরের লীলা সকল জানতে পারিব। আমি 
উপযুক্ত না হইলেও আশ! কলি আপনারা আন্ুগ্রহ কৰিয়! আমাকে গৌরাজ 
সযাঞ্জের সহ্য শ্রেণীতুক্ত করিয়। লইবেন 


অধিবেশন ও নিয়মাবলী । 


গ ২২শে ও ২৯শে শ্রাবণ ভারিখে শ্রাগৌরাঙ্গ সমাজ সঙ্গে আলো।চন! 
করিবার ছন্য শ্রবিষুশ্রঘা পত্রিকা কাধ্যালয়ে মত্তা আহত হইয়ান্িল। 

সভার গ্রাথম অধিবেশনে নিম়লিখিত বিষয় গুলি স্থিরীকত হইয়াছে; 

১। শ্ুনগৌরাঙ্গ সমাজ নামক একটা দমিতি গস্তাপন কর! সংব্যস্ত হইল। 

২। শ্রীগৌরাজ সমাজের উদদশ্য এইঃ__ 

(ক) রুষ্ণনাম কীর্তন; (খ) শ্রীগৌর প্রচার; (গ) জীবে দয়। 

৩। , এই উদ্দেশ্য দাধনার্থে সমাজ দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত 
হইগে। যথা, উতৎপব, মেলা, পুস্তিক1 বিতরণ, বক্তৃতা, নগর-কীর্তন,, দান, 
সবিগ্রহ মন্দির সংস্থাপন ও শ্াবিগ্র্ের দেবা পৃক্গা ও পর্বহ প্রতিপাঁলনাদি। 
এন্ডদ্ব্যতীত অন্যন্য উদ্দেশা গুলি বিগত লোষ্ঠ মাসের শ্রীপত্রিকার ব্য 
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৯ সদ 





পপ পপ পা শপ 





৪। ঘিনি গ্গৌরাক্ষকে অরতার বলিয়া] স্বীকার ক্রেন, ভিনিই এই 
সমাজের সন্তা হইবার ডপধুক্ত। 

« সভ্যপ্দিগকে মাসিক াদা কিছু দিতে হইবেনা। স্ষেচ্ছাপূর্ধবক 
ধিনি যা দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং তদৃদ্ধারার সভার বার 
নির্ধাহছিত হইবে। 

৬। আপাততঃ সভার একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক, 
এবং একভন কোধাধাক্ষ নিযুক্ত হইবেন। 

৭। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শষুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্তী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত 
কালিদাস নাথ স্তকারী সম্পার্দক, এবং টাকিব বিপ্যাত জমিদাব শ্রীযুক্ত বাঘ 
যতীজ্্নাথ রায় চৌধুরী মহাশয় কোষাধাক্ষ্য নিযুক্ত হইলেন । 

৮। আপাততঃ সমাজ এই কয়েকটি কার্ষো হস্তার্পণ করিলেন ;-- 

(ক) ভারতবর্ধেব যেখানে যত শ্রীগৌরাঙ্গের শ্ীবিগ্রহ আছেন, তাহার 
একটী তালিক] গ্রস্তত করা৷ 

(খ) ভারতের যেখানে যত গৌরভক্ত আছেন, তহাদিগের নাম ও 
ধামের তালিকা প্রস্তত। 

(গ) শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ধিত ধর্ম সন্ধে কুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রস্তত করিয়। 
বিতরণ করা। 

(ঘ) কলিকাতার স্থানে স্থানে নির্দিষ্ট দিঁবদে বজ,তা ও শ্রীনামকীর্ত- 
নাদি করা। 

(উ) কলিকাতায় সমাঞ্জের কার্য্যদি নির্বাহের জণ্য একটী বাড়ী 
স্থির করা। 

€(চ) শ্িগৌরাঙ্গ সমাজ সংস্থাপন সন্বন্ধে সত্ব একথানি পুস্তিক। সুক্রিত 
ও গ্রচারিত কর]। 

--০২%১০- 

সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে নিম়লিখিত বিষয় গুলি নির্নীত হইয়ান্ে ;-₹ 

১; শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচজ্জ রায়; শ্রীযুক্ত বাধু নগেন্দ্রনাণ বন্দু) স্রীধুক্ত 
ৰাবু কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল? শ্রীবুক্ত রায় যতীন্্রনাথু চৌধুরী 
এম এ» কি এল ) যুক্ত বাবু অক্ষমকুমাঁর মৈত্র এম এ, বি এল) এবং শ্রীযুক্ত 
বাবু হীরেক্্নাথ দত্ত এম এ, বি এল) মকাশযদিগকে স্িগৌরাঁদ বিষয়ক 
পৃদ্কিক। জিথিবার ভার অপ্র্ণ কর হয়। 


৩৩৮ শর ীবিষুপ্রিক়্া-পত্জিক] । 


অভীক ততী,নিয়া দুই বি আধি যি বে খে হুতি 





কের ধীট শুন নদ্রেবাণি। সংসার ত্যজিয়! হয়েছি সঙগাদি 
সকল রমণী এবে মোর মাত।। জগতের নর সব মোর ভ্রাতা ॥ 


পাপ | পিজা 


দাঁমোদরের উক্তি । 


রা ধরি রহ সন্গাসী ঠাকুর । এখন বলিতে আছে হে প্রচুর ॥ 
'বকুণেতে গেল জগন্নাথ পিতা। নিমা)য়ে পালিল যত্বে শচীমাতা ॥ 
এনাতন মিশ্র-ছুহিত1! আনিয়া । বামে স্সাইল দেবী বিষ্প্রিয়] | 
নিমাই-নিঠুর দেবীয়ে লইল। স্ুখেতে রাখিবে প্রতিজ্ঞা করিল ॥ 
এবে সেই বাল] ধুলায় পড়িয়া । চেন তুমি তাবে, দেবী বিষুওপ্রিয়া ? 





শ্রীকঞ্চচৈতন্যের উক্তি । 


সন্গ্য।সী হুইনু ভ্যাজিয়্। সংসার । নাবী কথা! কহ অন্যায় তোমার 
নাহি হেরি নাহি শুনি নারী কথা। কেন নদেবাসি মনে দাও ব্যাথ।॥ 
কে কাহার মাতা এক কার কঙলত্র। মকল সংসারে সত্য কৃষ্ণ মাত্র॥ 
রুষি দামোদর, কছিছে উর, শুন মাসী চুড়ামপি। 
কৌপিন পরেছ, ধারক হয়েছ, অ।মি তোমা বেশ জালি। 
বসন লইয়া, গাছেতে উঠিয়া, নারীগণে ছঃথ দিতে। 
তোম/র ভয়েতে, যাইত নারিতে, নারীগণ ব্রঙ্গপথে | 
আমি ন'দেবাঁসী, হে ভক্ত সন্ন্যাসী, জানি তব ভারিভুরি। 
জোরে সাপ দিবে, কি ভন্ম করিবে, তোমা! নাহি ভয় করি॥ 

ওছে সব্ধতপর সপ্ধা ! মার কি নদ মাঝে পাব তোমা দেখা ॥ 

ওছে ঝামানন্দ মিত্র! চুঃখি ন'দ্বাসীব প্রতি একবার মেল নেত্রে॥ 

শ্চী পাঠায়েছে মোরে! পথ চাহি বসি জাছে স্থরধুনী তীরে? 

শুন গদ্দাধর-নাথ ! বিষুপ্রিয়। পাঠায়েছে কোটি প্রণিপাত ॥ 

একি আদর আরতি ! ডোঁয় কৌপিন পরায়েছে কেমন পিরীতি ॥ 


বলর।ম দা কয়! বিষুরপ্রিক্ার আজ্ঞা তোমায় নিব নদীয়ায় ॥ 


আর ৯ 


»ম বর্ষ 


রী শীবিষুপরিযা-প -পত্রিকা । 


৮ম সংখা । 


সপ কা শপ ৮৮ ০ পপ 


গেয়ে 
৮-%% প্রভু ও দাযোদর পণ্ডিত । ৫৫ ৪ 


নবদ্বীপ ছাভি, 
কত দিন পরে, 
গদাধর বামে, 
সভা কবি বগি, 
দেখি দামোদরে, 
সতাব মাঝারে, 
কহে দামোদর, 
কহে গৌরহরি, 
দ'মোদর কহে, 
অতি দীন হীন, 
শচাক্দগন্াথ, 
অঙ কন্যা মরে, 
কিছু দিল পবে, 
আদর কপিয়।, 
নিমাই যখন, 
লিভ মত! শে, 
শচা জগন্নাথ, 
নিমাইর ছুঃখ 
নিমাই ।তখন. 
পিতা মাতা শুন. 
আমি চিরদিন, 
যতন করিয়া, 
দেই ত নিমাই, 
তুমি কি মেজন, 
তুমি ত ঘার্দিক, 
মন, 


মাত! মাগে, 


সর়াসে'কি কল, 


নীলাচল পুরী, 
কাশীমিশ্র ঘরে, 
সরূপ দক্ষিণে, 
গৌবাঙ্গ মন্্যাসী, 
ভাবেন অন্তরে, 
থামোদর দ্বারে, 
শুন ন্যালীবর, 
চেন চেন করি, 
ঠাকুর শুনছে, 
সহায় বিহীন, 
নদীয়া-নিথ্যাত, 
শচীর উদরে, 
শচীর উদ্দরে, 


মাত। আর পিতা, 


বৎসর পঞ্চম, 
তান্্ ছুরী দিলে, 
করে শীবে ঘাত, 
দেখি ফাটে বুক, 
প্রবোধ বচন, 
কব সঙ্গরণ. 
করিব পালন, 
চরণ গেবিয়া, 
ন্যাসী ধন্দ লট, 
দেখেছ কখন, 


ভক্ত ও প্রেমিক, 


ধার্মিক নুজন, 
করিলঃপ্রতিজ্ঞা, 
বল সাধু বল 


ধায় দামোদর বেগে। 
দাড়াল প্রভুর অগে॥ 

বড বড় তক্ত লঃয়ে। 

বড় বড় কথা কহে ॥ 
দামোদরে না চিনিব। 
নদে-মান বাঁড়াইব ॥ 

আমা" কি চিনিতে পার। 
কহ নাম কোথা ঘর! 
মোর ঘর নদে”পুরে । 

থাকি জগন্নাথ ঘরে? 

তি পবিত্র চিত্র। 

হলো বিশ্বন্মপ পুত্র ॥ 

আর এক হলো! ছেলে। 
ডাকিত নিমাই ব্লে॥ 
বিশ্বরূপ বর্ষ ষোল। 
সন্ন্যাসী হইয়া গেল ॥ 
নিমাই মুচ্ছিতি হলো । 

শচী তারে কোলে নিল ॥ 
কহে পিতা মাত আগে। 
মোর মাথ! দিব্য লাগে॥ 
তোমাদের কাছে রব । 
ছঃখ আমি ঘুচাইব ॥ 

পুরী এলো মাজে ফেলে। 
(সেই) শচী অঙ্গন্নাথ ছেলে ॥ 
লোকে ধন্ম শিক্ষ। দাও। 
আমাকে বুঝা য়ে কহু॥ 
সেই ধর্ নষ্ট মাস আপ্রভূগ 
আমি ছৃটী পারৌরভক্তদিগের 


৩৩% ইউবিজুহিরা-পাজিক!। 


মধ্যে অনেরু ধনী আছেন, তাহারা মনে করিংলই একজনেই সমন্তু. বার 
সংকুলীহ কাঠিতে পারেন তাহার পর, সমস্ত গৌরভত্ত যি ্ 
সতকার্ধোর জন্ত একটী করিয়া পয়সা কি একমুষ্ি ক'রয়া চাইল প্র 
করেন, তবে আমাদের শঈপ্রভূর কার্য্য সঙ্জেই সম্পত্ন হইতে পারে 





কলিকাতা ও মফঃস্বলে অনেক গৌবভন্ত মহাজন আছেন। ইহাদের 
প্রত্যেক গদীতে ৬বিত্তি সংগৃহীত হু । এই সংগৃহীত অর্থ হইতে বৎদরাস্তে 
বারোক়াবী প্রভৃতি আমোদ আহলাদ করা হইয়া থাকে । এই সকল গৌএতক্ত 
'হাঁজনদিগ্রের নিক্ট আমাদের বিনীতভাবে প্রার্থনা যে তাহার যেন বৃ! 
মামোদ আহলাদে এই অথ ব্যয় না কারয়া শর শ্রীমহা প্রভুর ম্মোৎসব দিবসে 
উত্সব, দান, বৈষ্ণব ও দকিদ্র ভোজন প্রভৃতি সৎকার্ধ্য ইহা ব্যয় করেন, 
৪বং এই বৃত্তির এক অংশ শ্রীগৌরাঙগ সমাজের ভাগ্ডারে প্রদান করেন । 


শ্রীগৌর।্গ সমাজের প্রধান 5 তিনটা উদ্দেম্ত ;--শীরৃষ্কীর্তন, গৌর 
প্রচার, এবং জীবে দয়া। আম? মাশ। করি প্রতোক গোর হর এং 
তিন্টা বিষয় পালন করিতে যত্বধান হইবেন । 

শ্রগৌবাঙ্গ সঙ্ঞ্জ সম্বন্ধে পত্রাদি নিক্ন লিখিত ঠিকানায় [লখিতে হইবে ১7 
শ্রীযুক্ত রদিকমোহন চক্রধর্তী, হীগৌবা সমাঞ্জের সম্পাদক, ২৯নং শোভা 


বাজার প্রীট, কলিকাতা। 





বিশেষ দ্রেবা | 

শ্রীপত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকের নিকটেই অনেক দিনের মূলা 
ঝাঁকি আছে। ৬পূভ! নিকটবন্তী, এ সময়ে আমদের সমস্ত দে] পরিশোধ দু 
করিতে হইবে | অতএব সকলে স্বন্থ দেয় মৃশা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন এ 
বাহার! এককালে মূল্য পাঠাইতে অসমর্থ, তাহার! যাহা পাঠাইবেন, তার 
সাদরে গৃহীত হইবে । কিন্তু যাহার! তাছাও পাঠাইতে সমগ্স প্রাপ্ত হত্সেনন 
ন তাহাদের জন্য আগামী মাসের শ্রপান্রক1 ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যাইবে; 
এবং বাহার! ভিঃ পিং ডাকে পত্রিক1 লইতে অনিচ্ছুক অথবা! অসন্তোর্ 
প্রকাশ করেন) তাহার! অন্থুগ্রহকর। এক এক খান কপা১পত্রধী পাস 

বন। 















গৌরতক্তসপ্লীর ট্রান্তি | ৪৬২ 


২। শীগৌরাজ সমাজের টার ঘ(দিক টাঙ্গার ব্যবস্থা নাই । স্থৃতরাহ 
আপাততঃ এই গরস্তাব স্থিরীকৃত হইল ষে, প্রত্যেক গৌরভন্ভ ধাত্রের বাড়ি- 
গ্তেই এক একটা প্শ্ীগৌরা্স ভাণ্ডার” নামক বাজ্স স্থাপিপ্ত কর! হইবে। 
সেহ বাক ধাছার ধাহ1 ইচ্ছা তাহাই শ্রীগোরাঙ্গ সমাজের ব্যয় নির্বাহার্থ 
প্রদ্ান করিতে পাঁরনেন। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক বাটাতেই শ্রীগেক-ভক্ত 
মাত্রেই এক একটা পাত্রে এক এক মুষ্টি চাউল রাখিয়া! অন্যুন (তন মাস 
গরে তাহা বিক্রয় করির়। যাহা। কিছু হইবে তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের 
সাঙা্য জন্য পাঠাহয়। দিতে হইবে 

৩। আপাততঃ গ্রাত শনিপারে সভার অধিবেশন হইবে এবং সভা 
সমস্ত বিবরণই শপত্রকার প্রকাশিত হুইবে। 





গৌরভক্তমগণ্ডলীর প্রতি । 


পুত ভ।এতবর্ষে ন্যুনাধিক দশলক্ষ গোৌরভক্ত আছেন। কিন্ত ছঃখের 
বিষয় ইছাদগের পরস্পরের মধ্যে জানা শুন। প্রায় নাই বঝলিলেই হুয়। 
সেইজন্য শ্রী্রীগৌপাঙগ সনান্গ দ্বারা সমস্ত গৌরতক্তের একটা তালিকা 
প্রস্তুত করিয়া মু'দ্রত করিশার প্রস্তাব কর। হইয়াছে গ্ৌরতক্ত মাত্রেই 
এই ম্হুৎকার্য্যে সাহায্য কর! উচিত। আমরা আশা করি গৌরভক্ত- 
মণ্ডলী এই সমস্ত নাম ধাম যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া ক্রমে শগৌরাঙ্গ 
সমাজের সম্পাদকের নামে পাঠাইতে থাকুন । 
ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্জালা ও উড়িব্যার নেক স্থানে, জবহাপ্রতুর 
এবিগ্রন্থ বিরাজিত আছেন। স্থানীয় ভন্তরগণের নিকট আমদের বিনীত 
বে প্রার্থন। যে, তাহার। এই সকল ্রবিগ্রাহের ভালিক1 এবং প্রত্যেক 
বিগ্রহ সম্গদ্ধে ষে কোন প্রতিহ্থামিক ঘটন। থাকে, তাহা সংগ্রহ কনিকা 
পাঠাইয়। দিবেন। কোন তক্তবিশেষের বাড়ীতেও বদ প্রীবিগ্র থাক্ষেন 
তাহা এ তালিকাভুক্ত করিতে হুইবে। 
এই, সমাজের সন্যদিগের নিকট কোন নির্দি্ চাদ! লওয়! হইছে 
ন্প্ ভ্রীসমাজ যে সকল কার্য হস্তে গ্রহণ করিয়াছেদ ও পরে 
বন, তাহাতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন । আমাদের বি" 
সকল কার্ষ্যের জন্ত অর্থের অভাব হুইবে ন'। 


নাম সুংকীর্ন'। ২৯১ 





করে; তথন সকলেই পরম রচিকর নাম সংকীর্তনে যোগ দির]! ভাবাবেশে 
অধীর হইয়] নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। নৃত্যকালে এমন কি আপনাকে 
আপনি স্থির রাখিতে পারেনা । তবে বল দেখি নাম সংকীর্তর্ন অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ 
আর কি আছে? 

যাহার] সংকীর্তনেব আচরণ করেন তাহারাই জানেন সংকীর্তন কি? 
এবং যাহারা এই মধুর সংকীর্তনকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্বক শ্রবণ নিবরে 
স্কান দেন, তীহারাই জানেন সংকীর্তন কি? সংকীর্তনই ষে তক্তি সাধ- 
নের এক মাত্র প্রশস্ত উপাদ্র এ সঙ্গন্ধে দেবর্ধি নারদকে তক্ত জীবন 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 


“নাহ তিষ্ঠামি বৈকুঠে ফোগিনাং জদয়ে নচ। 
মন্ত্র যত্র গায়স্তি তন্ত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥” 


ধিদি জীব শিক্ষার্থে শীধাম নবথাপে শ্রীবাস প্রাণে ভজগণ সঙ্গে 
ফংবীর্তন বুক্কে অধিক স্মযু অতিবাহিত করিতেন, সন্থ্যাস্‌ গ্রুহুণনজ্বর 
নীলাচলেও ধিনি বায় রামানন্দ স্বরূপদামোদর প্রতৃতি তক্তগণকে লইয়া 
নিভৃতে লুক্কা*ত ভাবে শীষের মধুর লীল৷ আস্বাদন করিতেন, ৫সই কলিষুগ 
পাব্লারনার শামদেগীরাজ দেব স্বয়ং বপিয়াছেন 3-- 
“চেতোদর্পশমাজ্জনৎ ভব মহদাবাগ্র 'নর্ববাপণৎ 
শ্রেরঃ কৈরবচান্দ্রকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবলম্। 
আনন্দাম্তুধি বদ্ধনং প্রতিপদৎ পুর্ণা মৃতাম্বাদনৎ 
স্বাত্ম ন্পনৎ পরৎ বিজয়তে /রুষ্ণ সংকীর্ভনম্‌॥৮ 
অর্থাৎ যদ্দ/রা জীবের মন বূপ দর্পণ মার্ভিত হয়, সংসার দাবাগ্রির নির্বাণ 
হয়, ষে সংকীর্ভন মঙ্গল রূপ কুমুদকুন্ম প্রস্ষ,টনকার নুক্সিগ্ধ কিরণ দের, যাহা? 
বি্যাবধুদিগেব জীবন সদৃশ, দ্বারা জীবের আনন্দ সিন্ধু উচ্ছলিত হয়, যাহাদ্বারা 
জীব নিরন্তর সম্পূর্ণ রূপে অমুত আন্দন কৰে এবং যাহ! দ্বারা সকলের 
আত্ম! সব্ধ্ প্রকাবে পরিস্নাত হইয়া নির্মল হয়) নেই স্ীরুষেের লীলাদি 


কীর্তন জয় যুক্ত হউন। নামের মাহাত্ম্য বুদ্ধি ও জীব শিক্ষার জন্য তিনি 
আরও বলিয়াছেন - 

“নায়ামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি 

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 

এতান্শী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 

দুর্দেব মীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ ৮ 


২৯২ শরশ্ীবিষ্প্রিয়া-পন্রিক! ৷ 





হে পগবন্। তুমি জীবপ্রতি প্রলন্ন হইঘ] স্বীয় ভূবি ভূরি নাম প্রচার 
করিয়াছ এবং প্রতিনামেই সম্পূর্ণ শক্তি অর্পণ করিয়াছ; অধিকম্ত নাম 
শ্বরণেরও কোন ময় পিরূপিত কর নাহই। কিন্তু তগবন্। আযার এম- 
নই ছরঘৃষ্ট, যে £গামার এঠাদৃশী দ্যা মর্বেও সেই নাম লইতে অন্থরাগ 
জন্মিল না । 

সংকীর্তন শ্্ীশ্রী৬ মহা প্রভুর অশেষ কপার নিদর্শন স্বরূপ । তিনি কলি- 
জীবে ভাগ্যে মদয় হইয়া, জীব শিক্ষার্থে নির্জ মুখে নিভ নাম কার্তন 
করিয়াছেন। প্নামে” এবং নামাতে প্রভেদ নাই, আস্তরেব সহিত ভক্তি 
সহকাবে নাম কীর্তন করিতে পাবিলে শামীকে অর্থাৎ সেই পরম পুরুষ 
শ্রীহবিকে প্রাপ্ত হওযা যায হরিনামে পাষাণ দ্রবীভূত হয়, অজ্ঞান তিমি- 
রান্ধজন দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হয়, থঞ্জে অনায়াসে পর্ধত শিখর উল্লজ্বন 
করিতে পারে, মুকমুখে বাকা বিন্যাস শ্রুত হন্ধ এবং বধিবের কর্ণ-পটাহে 
প্রতিঘাত হয়। নামে বিশুদ্ধ ভক্তি জন্মাইলেই প্রেমেব মঞ্চাৰ হইবে 
তাই বলি এস ভাই সবাই মিপে হীহরির শাম কীর্তন করি। হরিনাম 
ছরিত-দুরকারী, দিনান্তে অন্তবের সহিত একণার শ্রীহরিব নাম গ্রহণ 
করিতে পারিপে যত পাপ নষ্ট হয়, পাপীর কি সাধ্য ষেতত গাপ করিয়। 
উঠে। হবিনাম পরিণামের সম্বল হুর্বলের বল, নিঃসহায়ের সহায়। আমব! 
সাংলারিক বিভ্রাটে সর্বদাই আকুলিত, চিত্তে অণুমাত্র শাস্তি নাই, তাই 
বলি প্রাণ ভারে বল দেখি__ 

“হরি হরয়ে নমঃ কষ যাদবায় নমঃ। 
গোপাল গোবিন্দ রাম শীমধুষ্দন ॥ 

কোন ভরনই বছিবে না, ছুর্দগ্ড মার্তগুতনয় তোমায় স্পর্শও কৰ্িতে 
পারিবে 7 বল ভাই একবার হবিবল একবাব গৌরহরি বল। নামের 
নিশান উত্তোলন কর, নামে গগ্গোল কর বড়ই স্থখ পাইবে। 

হা গৌরাঙ্গ ! হা পতিত-পাবন। ছা দীননাথ | ৷ ভক্তবৎসল | তূমি জীব 
নিস্তারিতে নিজ মুখে নিজ নাম ধবিয়াছ, জীবকে শিক্ষ! দিয়াছ, কিন্ত 
কই ভীব ত শিখিল না। প্রভু তুমি সর্বাস্তর্যামী সকপই জান, আর কত 
দিনে জীব তোমার অভ্তয় নামের আশ্রয় লইবে। 

শ্রীপঞ্চানন কবিরাজ । জথও্, ঠাকুর পাড়া। 


--%1+277 





পঞ্চতব্ব বন্দনা। ২৯৩ 





পঞ্চতত্ব বন্দনা । 


১ 


ক্ষয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর কুমার । জগন্নাথ মিশ্র-ন্থৃত কৃপ।-পাকাবার " 
উপনিষদদি শাস্ত্রে ব্রহ্ধগ ধাপে কয়। গৌরাঙ্গের অঙ্গ জ্যোতি জানিবে নিশ্চয় ॥ 
সর্বাআআর অস্তর্ধ্যামী ঘোগী যারে বলে । 
শীগোরাঙ্গ-অংশ বলি জানিবে সকলে ॥ 


ষড়েস্বর্্য-পূর্ণ ফিহ ভক্ত মন চোর । সেই ভগবান শ্রীগৌরাজ পদ মোর ॥ 

রশ্বর্য্য মাধুধ্য পূর্ণ যার কলেবর। যিনি সর্ব ভক্তপ্রাণ ধিনি সর্কেশ্বর ॥ 

নাম প্রেম বিপাইতে যাঁর অবতার । নেই মহাপ্রভু-পদে প্রণাম আমার ॥ 
২ 

জয় নিত্যানন্দ পগ্মাবতীর নন্দন । রাচদেশ পবিত্রিলা যার শ্ীচরণ। 


কাঙ্জালে করুণা হেন নাহি দেখি আনে। 
প্রেম দিতে উচ্চ নীচ কিছু নাহি মানে ।॥ 
পূর্ব অন্তারে যিনি বলাই ঠাকুর ভ্রাত ভাবে কৃষ্ণে স্নেহ করিল প্রচুর ॥ 
ঘেতায় লক্ষ্মণ পে সেবিলেন যিনি ।  এবে অবধূত মহাপ্রভূ সঙ্গে তিনি ॥ 
অনন্ত রূপেতে ছত্র ধরিলেন শিরে |  এবে ছত্র ধবিলেন শ্রীবাস মন্দিরে ॥ 
নাম প্রেম,প্রচারের যেজন সহাম। অনন্ত প্রণাম মোর তার রাঙ্গাপায় ॥ 
৩ 
জয় লীঅদৈতচন্ত্র নাভার কুমার ।  বৈষবের শ্রেষ্ঠ ধিনি জগতে প্রচার ॥ 
কেহ মহাবিষুঃ কছে সদাশিব কেহ। তত্বের বিচ(রে হয় সেহ এক দেহ ॥ 
অতএব তাঁর তত্ব কে কহিতে জানে। 
ভক্তিতে বুঝষে কিছু নাহি পারে জ্ঞানে ॥ 
জগতে নাহিক ভক্তি দেখিয়া নয়নে । জীবে দয়। করিবারে উপজিল যনে ॥ 
হুষ্কার করিয়া কষে, কৈল। অবতার । নাম প্রেম দিয়া জীবে করিল! নিস্তার 
তাহার চরণে মোর অসতথ্য প্রণতি। জবংশে রহুক মোর তাঁর পদে মতি॥ 


৪ 
বন্দিব শ্রীবাস আদি ভক্তের গ্ধান। চারি ভাই চারি দেহ এক মাত্র প্রাণ 


পূর্ব্বেতে নারদ এবে পণ্ডিত শ্ীবাস । যাহার ভবনে মহাগুভুর প্রকাশ ।॥ 
প্রভুর বিলাস যত শ্রীবাসের ঘরে । কোথাও ন! ছৈল হেন নদীয়া! নগরে। 


২৯৪ শ্রীশীবিজ্ঃপ্রিগা-পত্রিক]। 








গৌবাঁঙ্গে এমন ওুীতি মান্ধি দেখি আন। 

শোক নাহি করে বিহু মরিগে সন্তান ॥ 
যার শ্রাত কন্যা-5ত বুন্বাবন দাস। গোৌরলীলা ভাগবত য'ছাঁর প্রকাশ॥ 
ষে জন ভক্তের শ্রেষ্ঠ দাস্য-ভক্তি ধাম। তাহার চরণে মোর অনন্ত প্রণাম ॥ 


৫ 
জয় জয় গদাধর মাধন-নন্দন। অনর্র্চনীয় রূপ সাক্ষাৎ মদন ॥ 
মাথায় টাচর কেশ স্থকোমল অঙ্গ! সদা শ্রীগৌবাঙ্গ সহ যেঠ করে বঙ্গ ॥ 
বাধিকার প্রেমরূপ গদ্াই আমাব। প্রভ প্রেম-পাব ইই। বই নাহি আর॥ 
ভ।গবত পাঠ কালে নয়নের জলে। তিতয়ে সকল গ্রন্থ পাঠ নাহি চলে॥ 


কৃষ্ণভাবে যবে প্রভু বাধা বলি কান্দে। 
প্রভু বামে গদাধর রহছে রাধা ছান্দে॥ 
রাধ'কুঞ্ সম হয় এ যুগল নাম, গদাই গৌবাঁঙ্গ পদে অসংখ্য প্রণাম ॥ 


সি ৯ 
জি 


ভাঙ্গীমোডার শ্ীপ্রীঞমদনমোহন জীউ? 


ভাঙ্গামোড়া ভগল্প নেশা একটী গগুগাম ভ্গলীর সদর ষ্টেশন হইতে 
ইত প্রা ২৫৩৬ মাইল পশ্চম. পসিদ্ধ ভাবকেশ্বর তীর্থেব ছুই “ক্রাশ 
উহ্র-পশ্চিমদ্দিকে দামোদর নদীর উভয় ভীরে অবস্থিত। অতি প্রাচীন- 
কাল হইতে অর্ধশতাব্দী পূর্ব পর্ধ্যন্ম সংস্কত চট্চার জন্য সকলে ইহাকে 
“ছোট নদীয়া” বলিত, প্রবাদ এইরূপ যে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে 
একজন দিখ্িজয়ী প?গুত এখানে উপস্িত হইয়। গ্রামস্থ পঙ্ডিতগণের নিকট 
বিচার প্রার্থা হয়েন, তাহান্তে এখানকার চলিশ পঞ্চাশ জন অধ্যাপক 
"্বাকুড়া রাফ” নামক ধর্্ঘ ঠাকুরের প্রাঙ্গণে একত্র হইয়া দ্িগ্রিজয়ীর সহিত 
বিচারে প্রবৃত্ত তইয়াছিলেন কিন্ত তাহার! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার! তাহার 
সহিত বিচার না করিয়। উক্ত ধন্ম ঠাকুরের সেসাইত ডোম জাতীয় পণ্ডিত 
দিগের এক কনের দ্ব।বা পুর্ব পক্ষ কণাইয়া তাহাবই পুষ্ঠপোষকত। করেন। 
ভোমও যেমন তেমন লোক ছিলনা, শাস্ত্রে তাহারও বিলক্ষণ পারদর্শিত। 
ছিল। বিচারে দিখ্বিজয়ী পরাভূক্ত হয়েন, কিন্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক দিগের 
সহিত বিচার কর্তী! ডোমকে পৃথক আসনে উপবিষ্ট দেখিয়। পরাভূত সন্ন্যাসী 
“মে কোন জাতীয় এই কণা সমবেত পণ্ডিত মস্ুলীকে জিজ্ঞাসা কবিলে 


ভাঙ্গামোড়ার ঝ্রীপ্লি ৬মদনমোহন জীউ। ২৯৫ 





সকলে মৌনাবলম্বন করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি স্বয়ং ভোমকে জিজ্ঞাসা 
করিলে দে আপনার নীচত্ব গোপন করিতে পারিল না। সন্ন্যাসী তখন 
প্রজ্জজিত বহ্িবং বান্ষণর্দগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, আপনণাঁদিগের 
এরূপ ব্যবহাবে অমি বড়ই মর্মাহত হইয়াছি। 'আাপনাব1 বিদ্যাগর্ধে বড়ই 
গর্বিত; অচিরে এই গর্ব খর্ব হইবে (মি অভিসম্পাত কৰিতেছি 
তাঙ্গামোড়। শীঘ্রই অপগ্ডিতা হইবে। মন্ামীব বাক্য সফল হইয়াছে। 
যে গ্রামে ৬৯*। ৩৫টী চতুষ্পাঠী ছিল, আজি ৫ ৬ বৎসব পুর্বে সংস্কৃত 
ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার বিদ্যাও কাহার ছিলন। ছিল কেবল একটা বৈদ্যের । 
ভগবানের কৃপা বৈদা জাতীয়ের ছুই তিনটী পণ্ডিত ভাঙ্গামোড়ার অস্ক 
আসালোকিত কর্িযাছেন' এত দিনে ছুই একটা ব্রঙ্গণও অধ্যাপন1 করি- 
বার উপযুক্ত হইয়াছেন। এই গ্রামেই সংক্ষিগুসার বাকরণের টিপ্লনীকার 
বর্গান্ন পঞ্চানন বিদ্যানাগর মহাশয়ের আরির্ভাস হইয়াছিল । 

শমন্মহা প্রভু চৈতন্যদেবেব লীলা কালে যখন বৈষ্ণবধর্ম গ্রচারার্থ মহা- 
প্রভূ অভিবাম গোস্বামী এই গ্র।মে উপস্থিত হয়েন, তথন রজনী পণ্ডিত 
ন।মক জনেক অবধূত্তকে এই গ্রামে গ্রতিষ্টিত করেন এবং ভগবানের সেব! 
প্রকাশ জনা তাহাকে উপদেশ করেন যে, তুমি দ1মোদরে স্নান করিতে 
গিয়। দেখিতে পাইবে একখানি কাষ্ঠ ম্ত্রোতে ভাসি যাইতেছে, ক্রমশঃ 
সেই কাষ্ঠ, নিকটব্ভী হইলে তাহা জল হইন্চে তুলিবে, এব- তাহা দ্বারা 
মদনমোহন মুর্তি গঠন করাইবে। এই গ্রামে অনেক বিদ্যা বুধসম্পন্ন পান্তজ 
পণ্ডিত আছেন, তাহারা তোমার দহিত বিচার করিতে আসিলে কদাচ 
দামতকতা প্রকাশ করিবে না, ঠিক নআভাখে তাহাদিগের সাহত আলাপ 
অভ্যর্থনাদি করিবে । মদনমোহনের নামানুসারে গ্রামকে ভাঙ্গামোড়ার পরি- 
বর্তে মদনমোই- পুর বলা হইবে। গ্রামবাসী সকলকে লইয়া দামোদর 
শ্রেতবাছিত কাষ্ঠে রগনী পণ্ডিত মদনমোহন বিগ্রহ মূর্তি নির্মাণ করাইয়। 
প্রতিষ্ঠা করিণেন। দেখ সেবার জনা দেবোত্তর ভুমি, বিবাহ অন্নপ্রাশন 
শ্রাদ্ধাদি কার্ষ্যে গ্রামস্থ পণ্ডিত ও অধ্যাপ কগণপের সম্মতি ক্রমে সমস্ত যজীয় 
অঞএভাগ যাহা যক্ঞেশ্বরে অর্পিত হইয়া থাকে, তাহ। মদনমোহনের প্র।পা অব- 
ধার্িত হইল। তদ্বযতীত তাহার পৃথক বুত্তিএও ব্যবস্থা করা হইল। 

1সদ্ধ মহাপুরুষ রঞ্জনী পণ্ডিত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতার মাহাত্ম্য দিনে 
দিনে বৃদ্ধি পাইতে পাগিল। 


২৯৬ ঈী শ্রাবিষূহপ্রিয়া-প্জিকা। 





মহৎ সম্তান জানে মহুতের গুণ। 
প্রকাশ করিল দেখ মদনমোহন ॥ 
শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলামৃত। 
ভাঙ্গামোড়ায় গণগ্র।হী ব্যক্তির সংখ্যা অনেকাঁছল। তাহার সকলেই 
নব প্রতিষ্ঠিত খিগ্রই তার সাহায্য করতে লাগিলেন । মদনমোহুনের 
গৃহ ইষ্টক রচিত হইয়া, ইষ্টকের নাট বাংলা, চতুর্দিকে ইষ্টকের প্রাচীর 
গ্রথিত হইল এবং দন্বুথে একটা বৃহৎ পুক্ষণাঁও খনন কর] হইল। তাহার 
উপরেই আশ্ীঅভিরাম গোপালের রোপিহ বকুল বুক্ষছিল), আজি ১০ ১২ 
বসব হইল শুকাইয় গিয়াছে । 
মদনমোহন গ্রতিষ্ঠা সঙ্গন্ধে অভিরম লীলামুত গ্রন্থে যাহ! দেখিতে পাওয়া 
যায় নিম্নে তাহা উদ্ধ ত হইতেছেঠ_ 
শুনহু রজনী তুমি পণ্ডিত উত্তম। সেবা ক্রটী হৈলে দেখ বড়ই ব্বম॥ 
মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন । গ্রামবাসী লয়ে কর সেবার নিয়ম॥ 
গ্রামের সার্থক হয় সাধু সমাগমে। মদনমোহন পুর ঘথুষিবে এক্ষণে ॥ 
যৈছে নাম তৈছে গ্রাম একই স্বরূপ । এই গ্রামবাসিগণ হয় রসকুপ ॥ 
মহৎ সম্ভান জানে ঈহতের গুপ। প্রকাশ করিল দেখ মদনমোহন ॥ 
এই গ্রামে আছে বড় পঞ্ডিত ব্রাহ্মণ | তোমারে আসিয়। সাজি করিবে মিলন ॥ 
শান্ত বিচার কারিবে বন্ছু তোমার সহিত। 
তোমারে কহিয়ে শুন রজনী পর্ডিত ॥ ১০৩। ১০৪ পৃষ্ঠা । 
তুম ভাগ্যবান হয়্য। জন্মিলে সংদারে। নদীর প্রভাবে দেখ কান্ঠ উঠে তীবে।॥ 
সেই কাষ্ঠে হইলা এই ম্ধনমোহ্ন। পুনশ্চ বকুল বৃক্ষ করিলাম রোপণ ॥ 
ফল ফুলে :সবা কর মদনমোহন । যখন যেমন ভাব ৫সবিবে তেমন ॥ 
১০৪ পৃষ্ঠ! । 
হেনক।লে কনে সেই বজনী পপ্ডত। ম্দন্মোহন পুরে করিল! স্থাপত ॥ 
এই গ্রামবাসী চাহে তোমার দর্শন। ইহা শুনি অভিরাম বলেন বচন॥ 
আগে গিয়া বল তুমি গ্রামবাসিগপে । চামচাতে যাইয়া আমি করিব মিলনে ॥ 
ইহা শুনি রজনী পণ্ডিত করিল গমন । 
শীত্রগতি গোমাক্রি তথা [দল দরশন ॥ 
দেখি গ্রমবাঁমিগণ করেন বিনয়। সাধু আগমনে গ্রাম সার্থক যে হয়॥ 
রজনী পণ্ডিত তবে বলে যে বচন। মিষ্টান্ন সামগ্রী আনি করাছু সোজন। 


ভাঙ্গামোড়ার জী$৬অনসমোছরা জীউ । হ্সধ 


সে বর্থ জানিয়। পুন কছেন গোষাঞ্ডরি। 
মঙ্নমোহন ফেব! ফরহ সবাই ॥ 
সেই ত জজের বস্ত মদনমোহন। পুলিন ভোজন ক্রোছে করিব এখন ॥ 
এত গুনি গ্রামবাসী সামগ্রী দ্িইলা। রজনী পণ্ডিত তথা পৃঁজারী হুইল1॥ 
নিজ শক্তি ষঞ্চারিয়! বলেন গোসাঞ্চি । 
মদনমোহন সেব ব্রজ অনুযানী॥ 
ভাঙ্গামোড়া গরম সেই বড়ই সুজার। রজনী পর্ঙিত স্থাপন কৈল! পুনর্ক্যার ॥ 
এতৈক বলির! গোসাঞ্চি ভোজন করিল1। 
আচমন করি পুন তান্ম,ল খাইল1॥ 
রজনী পণ্ডিতে তথা করিয়া! স্থাপন । পুনশ্চ গোসাঞ্জি শীস্র করিল! গমন ॥ 
চৈতন্য অভিরাষ পদে যার আশ। অভিরাম লীলামৃত কছে রাম দাস॥ 
১*৬---১০৯ পৃষ্ঠা । 
ভাঙ্ষামোড়া গ্রাম শ্রবন্দাবনের শ্রীদাম গোপালের স্পাদপদ্থ স্পর্শে যে 
ধন্য হুইতে পারিয়াছিল, তাহা উপরোক্ত কবিচা পাঠে প্রতীত হইতেছে। 
শ্রীপ্রীঅভিরাম ঠাঁকুর ভাঙ্জামোড়ায় শুতাগমন করিয়। আজীযদনমোহন 
মৃর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উপরোক্ত কবিতার উত্তম রূপ মর্ম পরিগ্রহ করিলে 
এক করায় বুধিতে হয় যে দ্বাপরাঁবতার ভগবান শ্ীকফ-নখা! জীদামসহ এই 
কলিমুগে পৃগ্যতৃমি ভাঙ্গামোড়ায় ব্রজের “পুলিন ভোজন লীলার” দ্বিতীয় 
অভিনয় করিয়াছিলেন । 
সেইত ব্রজের বস্ত মদনমোহন । 
পুলিন ভোজন দৌছে করিব এখন? 
ভাঙ্গামোড়া একদিন ব্রজভূমিয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অভিরাঘ গোঁপাঁল 
গ্রীকফচৈতন্য লীলার সহুচর। প্রায় চারিশত বৎসর হইল আমানিগের 
ভাঙ্জামোড়। গ্রামের এই €সীভাগা সঞ্চার হইয়াছিল । দেখিতে পাও! 
বায় নানা স্থানে নান! বিগ্রছের সেবাক্রটী ঘটিয়াছে, কিন্ত ভাঙ্গামোড়ার 
মদনমোহনের পক্ষে তাহ! অদ্যাপি সমতাখেই আছে, অর্থাভাবে সেবার সমান্ত 
ক্রুটী হইলেও একবারে অক্ষছানি ত্বটে নাই । এখনও সেবার কোন কার্ধে 
স্রীলোকের সংশ্রব দেখিতে পাওয়। যায় নাই, ইমনাির মার্জন, পুষ্পচ বন, 
ভোগরন্ধন প্রভৃতি সমস্তই পুজার ব্রাদ্ষণদিগের সবার! অন্থঠিত হুইয়। থাকে। 
পৌধী কফ! যঠীক্ধে মহোত্সব হয়। উচ্থাই মুকুম্মরামের তিরোতাবের তিথি । 
ঞ 





২৯৮ রী ধীবকপ্রিয পৌঁ্ধিকা ॥ 


প্রাকৃত লোকের ভ্ঞাঈ এই ধে দেই দিন খদর্ধীহম পিতৃ শ্রান্ধ করিয়া 
থাকেন। এরূপ অনুমান মিতা অধৌক্িক নহে_বাঁৎসল্য ভাবের 
সেবা] পুরোহিত প্রতিনিধি দ্বারা উক্তবৎসল ভগবান সুকুন্দ প্ডিতের তিরো, 
ভাবেই দিন শ্রাদ্ধ সম্পীদন করিয়! প্ীকেন। কখটি। যেন একটু আঁসংলগ্স ইইল। 
'অভ্ভিরাম লীলামৃতের উচ্ন তাংশে জানা গেল দনমেহিন রজনী পণ্ডিতের 
যখন বাৎসল্য ভাবের সেবা, তখন রজনী পণ্তিতেবই পিগুদান হইবে, 
মুকুট পণ্ডিতের কেন হইক্জাথাফে বলা বাহুল্য যে মহোৎসব দিনে যে 
শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে মুকুন্দধাম পপ্ডতিভেরই গোত্রে ও নামোল্লেখে 
জলপিও অর্পিত হয়, আমরা তাহ! প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ' এরূপ হইবার 
একটী গুহ কারণ আছে। 
অভিরাম লাঁলামূত পাঠে অবগত হওয়] যায় যে মুকুন্দ পঙ্ডিত সোর্দাতলী। 
গ্রামে শ্যামরায় নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। কবিয়! তথায় অবশ্থিতি ক্রেন )-- 
শ্যামরায় লয়্যা তিছে। সেবা নিয়োজিলা ৷ 
গ্রামবাসী গণ আনি সামগ্রী দিইল। 
দেখিয়! গোসাঞ্চি জীউ হইল! উল্লাস! 
শ্যামরায় কৈল! এই সেবাব প্রকাশ ॥ 
ব্রজের বান্ধব সেই হয় শ্যামরায়। 
ব্রজলীল! প্রকাশিব! হইয়! সহায় ॥ ১১০ পৃষ্টা । 
সোনাতলা গ্রামে রহে মুকুন্দ পপ্ডিত। 
সেবা দিয়া গোসাঞ্ছি তারে করিলা স্থাপিত ॥ ১২৭ পুষ্ঠ।। 
সোনাতলার শ্যামরায়ের সেবাইত মুকুন্দরাম পণ্ডিত কিনূপে ভাঙ্গামোড়ার 
মদনমোহনের বার্ধিক জলপিও প্রাপ্ত হইতে পারেন। হঁছার রহস্য জাঁনি- 
বার জন্ত সকলেরই কৌতুহল জন্মে । 
ভক্তের সর্ধবন্থ তাহার উপাপ্য দেবতা! । শয়নে স্বপনে তাহার জন্য চিন্তা 
থাকে । আহারে উপবেশনে সকল কাজেই তাহাকে না পাইলে ভক্তের 
প্রাণে ব্যথা প্রাপ্ত হয়। কার্য্যাঞ্থরোধেই হউক, বা সোনাতলাবাপী গণের 
অবত্ব প্রযুক্তই হউক, শেষোক্ত কারণই সঙ্গত বলিয়া অগ্গুমান করিতে 
হয়। একদা মুকুন্দ পণ্ডিত স্বীয় বিগ্রহসহ ভাঙ্গামোড়াঁয় রজনী পণ্ডিতের 
আশ্রমে উপস্থিত হইলে শেষোক্ত মহাপুরুষ তাহার অভ্যর্থনাদি করিয়! 
ঠাহার আতিথ্য-সৎকারের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়। ছিলেন। তিনি স্বীয় 
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ভৃষ্তাক বিন জিষধ্তর পার প্রক্ষালনের জজ ছঞনিতে আজ! করছেন 

ভূত কা্্যাস্তরে ছিল পাহপ্রক্ষালেষের হল জান্তয়নে কাজেই ঝিল 
ঘটিন। রজনী পুত কানবিলদ্বে একটু অবনর গ্রহণে মুকু্ধরামের দমীল” 
বত্বাঁ হইয়! দেখিলেন ভৃত্য অভ্যাণচ পঙ্ডিতের দ্রন্য জল আনিজেনে 
রজনী? তত বিপদ্ধে ভূতাকে আল আনিতে দেশিয় ভ€মন্। করিতে জাপ্সি- 
লেন, ভৃত্য কাধ্যাস্তর গমন কথা অনাইয়। প্রভুর ক্ষম! প্রপনা করিল& 
প্রভু ও ভূতোর ব্যাপার দেখিয়। মুকুন্দরাম মাশ্চর্ময বোধ করিজেন। রহ্লীক্ে 
ববিলেন কেন উহাকে ত্ৎমনন| করেল, আমি জল পাইয়া পাদপ্রক্ষ পন 
কারঝ(ছি। “ভৃত্য বুঝিল অভ্যগত পণ্ডিত বিরক্ত হইঝাছেন, তাহা» জলে 
পাদপ্রক্ষালন করিবেন না, এজন্য ক।দিতে কদিতে তাহ।রও নিকটে গুম! 
কিক্ষা করিল। মুকুন্দ রলিলেন কাদ কেন বাপু, ভুদিই ত ্বামাকে গল 
আলিয়া দ্রিলে, তোমারই জলে আমি পাদ প্রক্ষালন করিষ শ্ান্তিদূর রি” 
ত্বেছি।” রন্ধনী ভাবিলেন পণ্ডিত বুঝি ভূতঙ্যের নিগ্রহশক্কায় দত্যের আপ- 
গাপে প্ররত্ত হইয়াছেন; মুকুন্দকে লক্ষা করিয়া বলিলেন--মহুতের কর্তব্য 
কটে অপরের নিগ্রছনিরাকরণ, কিন্তু ভূত্য নীচ ব্যক্তি উহাতে তাহার 
কর্তব্য পাজনে ক্রুটার প্রশ্রয় দেওয়। হয়।” মুকুন্দ উত্বর করিলেন-প্পণ্ডিজ 
সত্যে অপলাপ পর্ধাবজ সকল অবস্থাতেই পরিছার্যা, আমি কজিত কর্ম! 
বলিতেছি না।” ভূত্যও মাশ্রনয়নে আপনা জ্রুটী স্বীকার রুরিনে উত্ত: 
ঘের কৌতুহল জন্মিল। তথন রজনী মদনমোহনের গৃছে প্রনিষ্ট হইয়া 
দেখেন তাহার শ্রীটরগঞক্োেকনদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পান! লাগিয়া রহিয়াছে । দন্মুখ- 
রত্ধী একটা পন্বলের জল উক্জবিধ পানা আবৃত ছিল। ইহা দেশি] 
পণ্তিতযুগল অবিরল প্রেমাশ্র বর্ণ করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন ভগ- 
বান দ্বক্তের বিন্দুমাত্র ক্লেশ দেখিতে পারেন না। মুকুন্দ পথশ্রমে ক্লান্ত 
হইয়াছিলেন তাহার শ্রমাপনোদনে বিলম্ব সহিল না, রঙ্গনীর ভূত্যের বেশ 
ধরিয়া তিনি পাদ প্রক্কালনের পঙ্কজ চগপনিই আনিয়া! দ্বিলেন। রজনী 
মুকুন্দ পণ্ডিতের ঘগবস্তক্তির পরকাষ্ঠা জদরর্্ম করিয়া তাহাকে সার্থক 
স্বন্স। জ্ঞান করিলেন, গ্রীবং র(ললেন-_পআপনিই মদনমোহনের উপধুক্ত 
সেবক ; আপনার দ্নেনাতেই তিনি পরিতুষ্ট। আমার দ্বার! কাকার সের)- 
পরাধ লল়্ারিতে পারে, আতএব আপবিই এই স্থানে ধাকিয়া সেরা রূক্ন্‌, 
জমি ক্মাপলার পরিচর্দ্য।ঘদ থাকি।” যুকুন্মরাম আপনার ধৈন্য জানাই 


৩৬ ্ী জখিকুপ্রিকা-পঞ্জিক। ॥ 


ভাহাচক প্রত্তিনিবৃস্ত করিলেন, কিছ উত্তযকেই সেই দিন প্রত্যাদেখ হইঙ্গ 
রঙগনী যে প্র্তাব করিয়াছেন তাহাই উপযুক্ত, যজনীও মেবাছ আনহিকাদী 
নহে শ্যাময়ায়কে লইয়া দেবা করিলেই তাহার সিদ্ধি কইবে।” তদবধি 
মুকুনগগাম পণ্ডিতই মদনমোহনের সেবার নিযুক্ত হুটপেন। রজনী শ্যাম 
রায়কে লইয়া তৎসমীপবর্তী বাথরপুর গ্রামে অবস্থিভি করিলেন । সন্ন্যাসী 
আঅবধূৃত্তগণ সকলেই ভিজ্াতীবী। গৃহস্থগৃহে ভিক্ষা কারয়। হাহ কিছু 
তাহার! প্রাপ্ত হয়েন ভাছাই ভগবানকে অপর্ণ করিয়। প্রসাদ প্রাথ হইয়া 
থাকেম। এজন্য শদ্যাপি সিদ্ধ চাউলেই মদনমোহনের ভোগ হয়, মসুর 
ভাউলঙঁ তাহাকে অথেয় লছে। 

মুকুন্মরাম ভিক্ষা হবার! গেবসেবার হুবন্দোবন্ত করিতে সক্ষম হইফাছিলেন। 
সেকালের পাজা জমিদার সকলেই নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন, এজন্য ম্ধন- 
যোহনের দেখোত্বর অনি নেক ৷ পুঞ্জারী ব্রাহ্মণের, ভাগারীর, আরতিক 
মময় যাছারা থোলকরতাল বাজায় ও বস্ত্র ফালনকারী] রঞ্জক সকলেরই জমি 
জাছে। অদ্যাপি সে সমত্ত সন্দোবস্তই পুর্বধৎ আছে । মদনমোহলের 
নামানুসারে সরকারী ক!গঞ্জ পত্ধে এমন কি হুগলী জেলার মানচিত্রেও 
প্রহীঅন্ধিগাম গোপালের রক্ষিত লাম মদনমোহন পুরই এই গ্রামের নাম 
বজার আছে। মদনমোহনকে লইর! মদনমোহন পুর ধন্য হইয়াছে । জামর! 
য্ণষোহন পুরবানী দকলেও দিনাস্তে মদদনমোহনের নাম রিয়া আি- 
রামের প্রতিঠিত বর্জের ম্দনমোহুনকে দর্শন করিয়। পার্ক হই। মদন- 
যোহুম পরেন গৃত্ধিকাক্জ দেহ মিশাইতে পারিলেও ব্রজ-ৃভ্যর পণ্যের দাবা 
করিভে পারি। হে ব্রজেশ্বর! আতস্তিষ্কাণে ব্র্জের মূর্তি যেন হৃদয়কমলে 
বিকাষান দেখিতে পাহছু। 


ভক্কিতিক্ষু_শ্রীজন্থিকাচরণ গুপ্ত । ভাঙ্জাজোড়া। 
স্প্পরীব বব হা 


(৯) 
ইনি পক্ষন(ত্তের অর্ধ কনিষ্ঠ পুত্র, নিবাপ কর্ণণট দেশে ছিল। ইছার পিতা 
পল্পনাভ গঙ্গাতারে বাস করিবার বাগনার ওথা হইঠে ভঠিঙ্গা আসি! 
নৈষ্থাটী গ্রামে বাম করেন। তথায় এক পুরুযোতনের ব। গরাথের মৃরর্থ প্রশ্তত 
ফকিষ। উক) লংস্থ(পন্ডক(রঝছিলেন। তাহার পূ্।ও সেবা কৰিভেল। উনি 


স্তর 








: বুজুখান: ৩৪১ 


ভরন্াজ গোত্রীর বহূর্ষেধী বাঙ্গণ' ছিজেন ৷ পৃর্কে- কর্পট থেশে ইহাদের 
রাজ উপাধিছ্িল। মুকুন্দের পুৰ কুমার এবং কুমারের পুত পিন আক । 
বথা-্জ্যে্ঠ মনাতন, হখ্যম রাপ কনিষউ বল্পভ বা অনুপম। এই দহ 
পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী । মুকুন্দের উক্ত পৃত্র ব্রয় এবং পৌত্র ক্মজীব খেস্কাষী 
মহা মহোপাধ্যায়, সুপপ্ডিত ও পরম ধার্ট্িক বৈষণৰকুণ চূড়ামণি বা শিণো- 
ঘণি ছিলেন। ইহাদের দ্বার মহাপ্রভু গৌরাজদেব বুন্দাবনে ধস গুপ্ু বা 
লুপ্ততীর্থ প্রকট করাইয়া! ছিলেন এবং ভক্তিশান্্র গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া 
ছিলেন। শ্রীর্ূপ গোন্বামি দ্বারা গোবিন্দদেব প্রকটিত হয়েন, মনাতন 
গোস্বামি দ্বার মদনমোহন ঠাকুর 'প্রকটিত হয়েন এবং শ্রীক্ষীব গোস্বামি 
হারা তক্কিশাস্ত্র বিরচিত হয়। তিনি নিম্মলখিত তিন জনকে তক্তি শাস্ত্র 
পড়াইয়াছিলেন। যথা__শ্রীনিবাদ আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, এবং 
শ্যামানন্দ। সনাতনের পিতা জ্ঞাতি বিরোধে নৈহাটী হইতে উঠিয়া বাকল! 
চন্্রদ্বীপে আসিয়! বাস করেন। 





€২) 
মুকুন্দ সঞ্নয়। নিবাম নবদীপ ইনি পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের পুত্র। ইছার 


খাড়ীতেই নিমাই প্রথম টোল সংস্থাপন করিঘ্াছিলেন। যখন নিষাই 
গয়্াধাম হইতে নবন্বীপে সচ্ছন্দ শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তথন 
তিনি কঙ্ণ-প্রেমে আকর্ষিত হুন। প্রথমতঃ মাতাকে প্রণাম করিয়াই পুরু- 
যোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা ছতল। কারণ সেই বাড়ী তাছার 
আত্যস্ত প্রীতিত্রনক ছিল এবং প্রত্যহ তিনি সেইখানে ঘাইয়। ছাত্রদ্িগকে 
শিক্ষ! [দিতেন। এ বাড়ীতে তিনি ষাইব। মাত্র মুকুন্ধের মাত। ও অন্যান্য 
স্্াপোকের। ভুলুধবনি, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্ট|, ঝাঝর, করতাল ও কাশর বাজা।- 
ইয়। মঙ্গলচরণ ও নিষাই পরগুতের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন । পুরুযো* 
ত্তমের পুত্র মুকুন্দ সঞ্জয়, প্রতুনিমাই পণ্ডিতের সম্মুখে আলিয়। অতি ভক্তি- 
পূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণপাত করিলেন; তথন নিমাহ তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
গ্রেমভরে শু শ্নেহভরে কোলে পহয়! এগাড় রূপে আলিগন ও আশার্বপ 
করিয়! মুকুন্দকে উদ্ধার করিলেন ও মুকুন্দও শ্র্রকফ্ণের পা্পন্সে. আত্ম- 
সমর্পণ কারলেন। তখন লঞ্রয়ের বাড়ীতে আনব্ের আর সীম রহিল 
না। এই মুকুন্দে৫ পিত। পুকুষোবম সঞ্জয় ও বুদ্ধিমস্ত খান নিমাইয়ের 
দ্বিতীয় বিবাহের সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করিদাঞ্িলেন। তী সমকে ভাঙার 


৩১২ জীবিষুঃপ্রিরা-গঞ্ধিকা। 





অতি প্রিয়মন্জী পারিষদ শ্রীমান পর্ডিতের হে তীহ?র যাক্ষ।ৎ হৃইয়[ছিল। 
শীমান্‌ পণ্ডিতকে এবং অন্যান শ্রি্ পারিষদকে মঙ্জে লম্বা পব দিব 
গুর্লাপ্থর ব্রঙ্ছচারীর বাড়ীতে যাইতে আজ্ঞা! করিয্জাছিলেন ; কেননা, খয়াধামেক্‌ 
বৃত্বান্ত তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া বলিবেষ 
(৩) 

সন্গযাসী উপাধিকারী যুকুন্দ সরম্বতী। ইনি বৃন্থাবনে বাস করেন। 
ইনি সন্গাতন গোস্বামীর প্রতি সাতিশয় মন্ত্ট ও প্রসন্ন হুইয়। তাহার 
নিজের একথানি বহির্ব্ধান পুরস্কার প্রূপ সনাতনকে প্রদান করিয়াছিলেন 
উ সন্ক্যাপিপ্রদন্ত বৃহ্র্ধাংস খানি মনাতন মন্তকে বাঞ্গিয়া জগদানন্দ পণ্ডি- 
তের বাসায় নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিপেন । জগদানন্দ পণ্ডিত তরী নহির্ব্বাস 
থানি মনাত্তনের মাথাম়বাক্গ। দেখিয়] তাহাকে জিজ্ঞান। করিলেন, “এই 
বহির্বাস খানি তুমি কোথায় পাইলে, বোধহয় মচাপ্রভু নিমাই পণ্ডিত 
তোমাকে কূপ করিয়াছেন.” কিন্ত জগদানন্দ শুনিলেন যে এক্জন মন্গযাসী 
অর্থাৎ মুকুন্দ সরসভী পুরস্কার স্রূপ দিয়াছেন । সনাতন এবং অন্যান্য বৈফব 
দিগকে খাওয়াইবার জনা জগদানব্দ তখন বন্ধনশাশায় বন্ধন কবিতেন্িলেন। 
এবং যেমনি শুনিতে পাইলেন যে উপরোক্ত এ দন্ন্যানী তাহাকে পুরস্কার 
স্বরূপ দিয়াছে, তখনি রাগ করিয়া বন্ধনে সমস্ত হাড়ি লইয়া সনাতনকে 
মারিতে গেলেন। মহাগ্রভূর প্রতি জগদাননে'র হপয়ে প্রগ।ঢ ভক্তি নিহিত 
ছিল। তিনি তজ্জন্য মনে করিয়াছিলেন ষে মহাপ্রভু কপা করিগ্। সনাতনকে 
ব্হ্র্বাপ খানি দিঘ়্াছ্েন, কিন্ধ যখন পুনিলেন যে একজন সম্্যাসিপ্রদত্ত 
বহির্বাদ মন্তকে বাদ্ধিয়াছেন খন অত্যন্ত রাগ হইল। 

সনাতনের আ্যায় লোকের প্রি ষে এই প্রকার জগ্দানদ্দের রাগ অন্ব- 
ভাবিক বলিযা! বোধহয় । কিন্তু তিনি এইবূপ গুকতর ভাবে মহাপ্রভুর 
প্রতিও কখন কখন র& হইতেন। জ্গদানন্দ সভা ভামার প্রক্কাশ | 
প্রভুর সহিত ইহার কিবূপ প্রীতি ছিল, না, যেমন শ্রীরুষ্চ ও সত্যভামায়। 
প্রতৃর সহিত ইনি যে সর্ধদা কলহ করিতেন সে »লহ '্সার কোন বিষয় 
লইয়! নকল) তিনি প্রভূকে ভাল থাওয়াইবেন, আরামে শন করাইরেন। কিস্ছ 
প্রভু তাহ! সহিতে পারিতেন না। জগদানন্দ তাহা দেখিয়া তখন প্রভুর প্রতি 
রাগ করিয়। উপবাম করিস্স। পড়িয়। থাকিতেন। প্রভৃও ভখম তাহার নিকট 
ষাইয়! তাহাকে সাধন। করিঙ্গ] খাওগ়াইতেন । একবার তিনি শচীমাতর নিকট 


মুকুজা। ৬ ৩ 


শম্পা তিশা পিপি পাপা পাশা লাশ 





পাশাপাশি 


হইনত্ডে এক ফক্স চনে তৈল প্রভুর গন্য নীলাচল লক শিয়া্ছালেন * 
প্রভূ সম্ময়ে সমগ্ে প্রিক্বিরহোন্াপে আভিশয় ক্লেশ পাইতেন, ভাছাকে ঠা 
করিবার জন্য এই সুন্সিপ্ধ চন্দন ₹তল মাথায় করিয়া শৌড়ছেশ হইতে জঙ্গমণ- 
নন্দ লীলাচলে 'জইয়। গিয়াছিলেন এবং গ্রভ়ৃঃ মনোতর দেহে মাথাইধার জব্য 
গোধিদোর নিক্ষট দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু যপিশেন যে দল্ল্যাসীর চল্মন- 
তৈলে কোনও প্রয়োজন নাই। এই তৈল জগম্াথদেবের হন্দীরের প্রদী- 
পের তৈল হুইবে। তাছাহইলে জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হইবে। 
কিন্তু জগদানন শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইপেন। তিনি ত জগস্জাথ দেশ্ধকে 
তালবাসেন না, তিনি কেবল মহাপ্রতুফেই ভালবাসেন । তিনি মহা প্রতৃকে 
তৈল মাখাইতে ল1 পারিয়। গোবিঙ্গেক্স নিকট হইতে তৈলের কলষ আনিগ্কা 
পীঙপে ফেলিয়া দিলেন । 

জপদানন্দ যে প্রভু প্রতি রাগ করেন কেবল ভাগবানার জন্য। মহা" 
প্রভৃও অগদানন্াকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন । এক দিন জগদানন্দ শুনিতে 
পাইলেন যে প্রভু শিবানন সেনের বাড়ীতে আসিদেন। তাহ। শুনিয়া 
জগধানন্দ শিবনন্দের বাড়ীর ঘ।ট হইতে বাড়া পর্যাস্ত পধ সুসাজ্জত ক্রারি- 
লেন। পথের ছুই ধারে কদলা বৃক্ষ, গ্রদীপ, কুম্ত, ফুলের মালা, অভ্্রেতর 
পল্পব দ্বারা স্থুশোভিত এবং ঘাট হইতে সেনের বাড়ী পর্যযস্ত বগ্র দ্বারা 
আবরিত করিলেন। এবং যখন শিবাননোর বাড়ীতে সেই পথ দিয়। আসি- 
বার সময় এই সকল মুরচনা দেখিলেন, খন প্রভু শিবানন্দের লোকের 
মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন__-“ইছ1 জগাইয়ের কাজ, ন। ?” তাহার। বলিলেন 
পা জগদানন্দ করিয্নাছেন।” প্রভুর প্রতি জগদানদ্দের এন্ড প্রীতি ছিল 
এবং প্রভু বুঝিলেন যে জগদানন্দ তাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। অতগ্রঘ 
জগদনান্দ শ্রাস্নার্তনকে অত্যন্ত ভালবাদসিতেন বলিয়াই তাহার প্রতি এ্রত 
ক্রোধ প্রকাশ কণিয়াছিলেন। 

(৪১ 

মুকুন্দ ওঝা! বা হাঁড়াই পণ্ডিত। নিবাস বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত এক- 
চাকা গ্রাম। প্র গ্রামের পথ সমূহ অস্বথাদি বৃক্ষে হ্ুশোতিত। তাহাতে 
অত্যন্ত নিনিড় ছায়া প্রর্দান করে। মন্দ মন্দ সুশীতল সুন্দি্ধ বাষু প্রঘা- 
ভিত হয়। এই হানির্মল স্থানে অনেক হ্ুত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের বাধ ছিল। 
ই গ্রামে একচক্রেশ্বর শিব পার্ধাতীর সহিত্ত স্থাপিতছিলেন। নদীরকুলে 
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গূণেশাদি মূর্তি স্থাপিতছিলেন । কালপ্রন্তাবে পঞল লুপ্ত হইয়া গিক্াছে ) একচক্রা 
গ্রামে অনেক ধনাঢা লোক সকল পুণাকার্ধা কস্তেন এবং মহাতীর্ঘ ছিল। 
ব্াঙ্গণ ব্যতীত অন্য জাতিতেও অনেক স্বপর্তিত ছিল । কিছু দ্বিন পরে এক 
মহা! জ্যোতিজ্ঞ গণন! করিয়া) বলিলেন যে, মথুরীধামের ঈশ্বর এই একচক্র 
অধ্থবা একচাকান্প অবতীর্ণ হুইবেন । অর্থাৎ বলরাম এখানে শীঘ্ব প্রকট হই- 
বেন। এই একচক্রা গ্রামে সুরারি নামে এক পর্ডিত ছিলেন, তিনি আতি 
পৃপ্যবান্‌, সর্ধাংশে প্রাচীন ও অতি অর্থবস্ত ছিলেন। পূর্ববকালের খষির ন্যায় 
তাঁহার সকল কার্যকলাপ ছিল। তীহার যত যজমান ছিল তাহাদের উপর 
গ্কাহার সাতিশয় নেহ ছিল । যদিও মুরারি ওঝা। ম্থন্দরামল বন্দীতাটী গাই 
ব্রা্মণ ছিলেন, তথাপি তিনি সকল স্থানে শ্রেষ্ঠ রূপে পৃপ্রনীষ ও মাননীয় 
ছিলেন। তাহার বণিত! প্রভাবতী হুশীলা, পতিব্রতা ও ধর্মপরাযণা ছিলেন। 
প্রভাবতী পুত্রবতী হুইয়াও দুঃখিত! ছিলেন । কারণ পুর্বে যত পুত্র হইয়াছিল 
তাহ মরকলই কালগ্রাসে পতিত হুইক়্াছিল। কেহই জীবিত ছিল না, অবশেষে 
শুভলগ্নে শুতক্ষণে এক পুত্র জশ্মিল। পুত্রের মুখদেখিয়। মুরারি ওঝা হল্িষে 
বিষাদাস্তঃকরণ হইলেন। যাহ! হউক এবার প্র পুত্রকে পার্বতী-শঙ্কর্র 
পাদপস্মে সমর্পণ করিলেন । মুরারি ওঝাও নিঞ্জ পত্বীসনে বিচার করিয়া 
পুরে হাড়ে! নাম বাখিলেন, প্রতিবেশীর! ইঙ্গিতে মুকুন্দ নাম রাখিলেন, 
এ কারণ ইহার ভ্ুই নাম হইল । মুকুন্দ দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি 
পাইয়া রূপবান হইলেন । অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত হইল, যথধোচিত বিধানে 
ও ধথ! বীতানুসারে অন্ন মুখে দেওয়। হইল। তার পর যজ্ঞোপবীতের সময় 
উপস্থিত হইলে যধাবিধানে কার্ধয সমাধা হইল । তদনস্তর বিবাহের বয়স 
হুইলে নিজ মাত! বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 'বর্ধমানের নিকট 
কাছল। গ্রামের মহেশ্বর শর্মার এক পরমান্থন্দরী পদ্মাবতী নায়ী কন্যা 
ছিল, এ কন্যার সহিত মুবরি ওঝা মহা জাকজমকের সহিত মুকুন্দের 
বিবাহ দিলেন। তদনুষ্ঠানে সেই অঞ্চলে অতান্ত নুখ্যাতি হইয়াছিল । 
সুকুন্দ ও পদ্মাবতী পরমানন্দে বাপ করিতে লাগিলেন, সুরারি ওঝা ও 
প্রভাবতী ছুই জনে আনেক পুণ্াকাধ্য করিয়া বিশেষ ষশোলাত করিয়া 
ছিলেন । পরে উভয়ই এক সঙ্গে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন) 

পিভৃ-ত্যক্ত বিপুল ধন এবং আনেক জমান দত্ত অর্থ দ্বাক যুকুন্দ পিত। 
মাতার শ্রাদ্ধ কার্য অতি সুখ্যাতির সহিত ম্মাধ করিয়াছিলেন । এই 
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সময়ে মুকন্দ বা হাড়ে সর্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হওয়াতে হাড়াই পণ্ডিত 
নামে বিদিত হন। আবার ভক্তিশান্ত্র অধায়ন করিয়া বৈষ্ণব চুড়ামণি হইয়া 
বিষুভক্তি-তত্বজ্ঞ হইলেন । তাহার ভার্য] পদ্মাবতীও পরম বৈষ্ণবী ছিলেন ' 
ইইাদের দুই জনের বিষণ আরাধনাতে অতিশয় প্রীতি ও অন্থরাগ দেখিয়| 
ও তাহাদের শুদ্ধাচরণ দেখিয়া সকল লোকেই তাহাদিগকে জগতের পিতা 
মাত! স্তান করিয়াছিলেন । বিষ্ণুর অনুগ্রহে তাহাদের অপূর্বব ছুই মস্তান 
জান্মল। জ্োষ্ের নাম কুবের বা জয় পরে লঙ্ীপতি গুরু কর্তৃক নিত্য 
নন্দ নাম প্রাপ্ত হইলেন। তাহার কারণ কুবের সর্ধদাই আনন্দে নৃতা করি- 
তেন এবং নিরাণন্দ কাহাকে বলে তাহ! জানিতেন না। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 





সকলে সত্যানন্দ রাখিলেন। কারণ সত্য বিষয়ে তাকার অত্যন্ত আনন্দ 
ছিল। নিত্যানন্দ জন্মিবা মাত্রই একচাকার চারিদিকে স্থমজলের চিন্ 
পরিলক্ষিত হয়ঃ সকল গৃহস্থ ধান্য প্রভৃতি শস্য চুর পরিমাণে প্রাণ্ড হওয়াতে 
সে দেশের দুর্ভাক্ষ ঘুচিয়া গেল। তাহাতে সকলের মহা আনন্দ ও উৎ- 
মাহ হইল, প্রতিবেশী পৃণ্যবতী স্বীলোকের! মুকুন্দ ও পদ্মাবতীর নব 
প্রস্থত বালককে আশীর্বাদ করিতে আসিয়া নবনীত পুস্তলিকার ন্যায় দ্বব 
হইল এবং দুই জনকে পরম ভাগ্যবান্‌ বলিতে লাগিল। 

একচাকার বালকদের সঙ্গে বাশকদয় পূর্ব লীল1 শিখাইয়া তেই সকল 
খেলা করিতে লাগিল। এই দ্ুপ ছ্াদশ বৎসর পর্য্যত্ব বালকদের সঙ্গে 
এঁক্ূপ লীলা থেল করিয়া পিতা মাতাকে ও একচাকার লোকদ্দিগকে যথেষ্ট 
আনন্দিত করিলেন। পরে মহাপ্রভুর ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়৷ তাছা- 
দের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিলেন। আহারাস্তে এ বালকটীকে 
পিতা মাতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া! গেলেন। নিত্যানন্দকে সঙ্গে 
করিয়। বিশ্বরূপ নান। তীর্থ পর্যটন করিয়! পরে তাহার তেজ নিত্যানন্দকে 
প্রদান করত? বিশ্বরূপ অন্তর্ধান হইলেন। পরে এ নিত্যানন্দ মথুরাতে আমিঙ্স 
কষ্কে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষা ঈশ্বর 
পুরী কহিলেন যে, শ্রীরুঞ্* নবদ্বীপে শচীমাভার গর্ভে মানবী তনু গ্রহণ 
করিয়। বিবার করিতেছেন ; তাহ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। তুমি 
যাইবা মাত্র দেখিতে পাইবা। এই কথা শুনিব! মাত্র নিত্যানন দৌড়িক়। 
নবদ্ধীপে নন্দনাচাধ্যের বাটীতে আসমা! বসিলেন। তথায় প্রতুনিমাই পণ্ডিত 
ভক্তের সহিত মিলিত হইলেন; তাহার পর নিত্যানদ্দকে শ্রীবাসের বাীতে 
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রাখিশেন। নিত্যানন্দের এবং তাহয় পুত্রের ছুই একটা অলৌকিক ঘটন। 
এখানে ব্যাধ্যা করিব--প্রভু নিমাই পণ্ডিত নিত্যানন্দকে শ্রীবাসের ও 
তাহার স্ত্রী মালিনীদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়। দিলেন, যেন তাহার কোনও 
প্রকার কষ্ট না হয়। সেই দিনই মালিনী দেবীর একটা পিতলের দ্বৃতের 
বাটী কাক পক্ষীতে লইয়া গেল) তথন মালিনী ও তাহার দাসী ছুঃখী, 
অতি ছুঃখিত ভাবে নিত্যানন্দকে বলিলেন। তাহাতে নিত্যানন। এ বাক্ছসকে 
বাটী ফিরিয়! দিতে আজ্ঞা করিলেন। বায়মও তৎক্ষণাৎ হুঃখী ও মালিনী 
দেবীর সন্মূথে বাটা আনিয়া।পিল। তাহ! দেখিয়া মালিনী অতিশয় বিস্মিত 
হইয়া নিত্যানন্দ পাঁনে একদৃষ্টে তাকাইয় স্তব স্ততি করিতে লাগিলেন। 
এই ছুঃখী ঝির নাম পরে মহাপ্রভু সুখী রাখিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় অলৌ- 
কিক ঘটনা এই যে, নিত্যানন্দ যখন পাশিহ'টা রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী গিয়া 
ছিলেন, তথন রাঘব পণ্ডিত তাহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
নিত্যানন্দ কদঘ্ধ পুম্পের মাপা পড়িতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাঘব 
পণ্ডিত বলিলেন যে এ সময় কদন্ব পুম্প পাওয়া যায় না। এ কথাঙ় 
নিত্যানন্দ রাঘব পণ্ডিতকে কহিলেন যে “তোমার বাহিরের জন্বীর গাছে 
কদন্থ ফুল ফুটিয়াছে, যাইয়। দেখ ।” তিনি আসিয়। দেখিপেন যে যথার্থই 
কদন্দ পুষ্প ফুটিয়াছে। এই আন্বেকিক ব্য।প।র দর্শনে বাব পণ্ডিত অতি- 
শয় খশ্চর্য্যান্থিত হইলেন এবং আনন্দ-সহকারে এ ফুল তু!লয়া। তাহার 
গলায় মাল! পরাইয়া দ্িলেন। তৃতীয় অল্বোকক ঘটন1 এই যে, নিত্যানন্দ 
অলম্কার পরিতে বড় ভালবাসিতেন। সেই জনা তাহার পবমাত্মীয় ও প্রিয় 
শিষ্য বণিক উদ্ধারণ দত্ত তাহাকে সর্ধাঙ্গ ত্বর্ণালঙ্কারে ভূ(ষত ক্রিয়াছিল। 
ওঁ অলঙ্কার সকল কয়েক জন দন্ুযু অপহরণ করিতে আপিয় তাহার কৃপায় 
পরম ত্তক্ত হইয়! উঠিল । 

নিত্যানন্ প্রত্থুর পুত্র বীরচন্ত্র অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন। শ্রীথণ্ডে 
মহোতৎ্সবে যাইয়। রামাই নামক অন্ধঞ্চে চক্ষু দান করিয়াছিলেন, তাহাতে 
দকলে অতিশয় বিম্মিত হইয়াছিল। বুন্দীবনে যাইয়া অতি প্রাচীন ও 
প্রাচীন। ব্রাঙ্গণীর সবে মাত্র একটী পুত্র মরিয়া গেল। তখন বীরচন্দ্র 
প্রভূ তথায় উপস্থিত ছিলেন। এ প্রাচীন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মপীর মহ ক্রন্দন 
গুনিয়। তাহার চিত্তে দয়ার উদ্রেক হইল। এবং এ/ মৃত পুত্রকে জীবিত 
করিয়া দলেন। 





সপে্পস্পী 








মুকুদ। ৩৪০৭ 
(8) 

শ্রীখণ্ড নিবাসী নারাপ্পণ সবকার নামে বিশুদ্ধ চরিত্রবিশিষ্ট পরম ধর্ধ্ম- 
পবানণ জনৈক বৈদ্য ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ ও কনিষ্ঠ 
নরহরি। নরহরি আকুমার ব্রদ্ষচারী ছিপেন, মুকুন্দ বাদদাহের চিকিৎনক 
ছিলেন, তিনিও বিবাহ করেন নাই কিন্তু মহাপ্রতৃব নিপ্লের কার্যয সাধন 
নিমিত্ত উখণ্ডে ষাইয়া মুকুন্দকে শিবাছ কবিতে অনুরোধ করিলেন; তাহাতে 
মুকুন্দ উত্তর করিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীলোকের প্রতি আদৌ কোনও 
আসক্তি নাই। তাহাতে প্রভূ কহিলেন যে “আমি তোমাৰ নিকট এএন 
পরমানুন্দরী মনোলোত। স্ত্ীপোক পাঠাইয়। দিব, যে, তাহাকে দেখিব 
মাতই তোমাৰ বিবাহ করিতে ইচ্ছ! হইবে ।” প্রত এ রূপ, রূপবতী স্ত্রীলোক 
ভাহার নিকট পাঠাইন্পা [দলেন এবং মুকুন্দও গ্রভুন ইচ্ছায় তাহাকে 
বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। মুকুন্দ পভুর নিকট এ সমথ ইহাও প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন যে, একটা পুত্র অপেক্ষা অধিক শস্তান না জন্মে। তাঁছার 
পার্ণন! অন্ুপারে মুকুন্দেখ একটা সন্তান হইল, তাহার নাম রথুনন্দন। 
রঘুনস্নন মহাপ্রভু বরপুত্র বালগনা নিখ্যাত। নীলাচলে মহা প্রভূ তথাকার 
মহোত্সাবব পর সর্ব্বা্থে এক ওঘুনন্দন বরপুত্রকে স্বকীয় গলার মাল। ও 
চন্দন পরাইয়। দ্রিয়ছিলেন। সেই অবধি এই বংশের ঠাকুরের সর্বাগ্রে 
মলা চন্দন পাইয়া থাকেন। তাহাব প্রমাণ নবন্ীপের চৈতন্য দাস বাবাজি, 
অন্নিকা কালনাব সিদ্ধ ভগবান্‌ দাস বাবাপ্জি প্রভৃতি মহাত্বারা বরাবগ এইকূপ 

মান্য করিয়া আসিয়াছেন। 
এক দ্বিন হোসেন খ! বাদসাহ এক উচ্চ টুঙ্গির উপরে বসিয়া আছেন, 
এমন সময়ে তীহার ভতা মধুরের পুচ্ছ নির্ম্মত বিচিত্র ব্যজন আড় ভাবে 
ধারণ করতঃ ধীন্গে ধীরে তাহাকে বাতাস দিভেছিল, এ সমন্নে মুকুন্দ-চিকিং- 
সক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার বোধ হইল যে, প্র ময়ূরের পুচ্ছ 
বাদসাছেৰ মস্তকে সংলগ্র আছে। এই সুদৃশ্য মুকুন্দের মনে একটা উচ্চ 
ভাবের উদয় করিয়া দিল, অথাৎ শ্রীরুঞ্চকে তাহার মনে পড়িল। সেই ভাবে 
বিভোব হুইয়। তিনি উচ্চ টুঙ্গি হইতে ভূতলে পতিত হইলেন বাদসাহ তাহার 
ভাবের বৈভব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়! মুকুন্দকে জিজ্ঞসা করিলেন “তোমার 
শরীরে কোনও আঘাত লাগে নাই ত?” তখন মুকুন্দ অতি সতর্কের সহিত 
নিজ যুদ্ছা দূর করতঃ কহিলেন” আমাব মবগী রোগ আছে সেই জন্য পড়িয়। 





৩১৮ শশ্রবিষুঃপ্রির(-পত্রিকা। 


ভারি যারা চার ভিডি 
গিয়াছি। গাঙ্েৎকোনও বেদন! প্রাপ্ত হই নাই" এই কথায় বাদসাহ ঈষৎ 
হাস্য করিয়া কহিলেন, কোন বেদনা যে পাও নাই তাহা মঙ্গলের বিধ্যু। 
এই ঘটনার পরই মুকুন্দকে গৌরাঙ্গদেব আকর্ষণ করিপেন। তাহাতে 
মুকৃন্দ বাদপাছেব কর্ম পরিত্যাগ পুর্ধ্বক ননছ্বীপ ধামে যাইয়। নিমাই প্রতৃর 
চরাণাশ্রয় করিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরহরি পূর্বেই শ্রীগৌরাঙ্গ পদ 
আশ্রয় করিয়াছিলেন । 

মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন , রঘৃনন্দনে পুত্র কানাই ঠাঁকুর, কানাই ঠাকুরের 
ঢুই পুত্র । জ্যেষ্ঠ মদন, কনিঠ বংশী , এক দিন মুকুন্দ স্থানান্তরে যাইবেন, 
সেই জনো রঘুনন্দনকে ঠাকুরের সেবা করিতে আদেশ করিয়া গেলেন। 
রখুনন্দন সেই আদেশ অন্থসারে মেবার সময় উপস্থিত হইলে, ঠাকুর ঘরে 
যাঁইয়। নালকমতি যঘুনন্দন কান্দিয়া কান্দিয়া গোপীনাথ ঠাকুরকে সমস্ত 
খ।ওয়াইতেন। পবে মুুন্দ স্থানান্তর হইতে আগিয়া গোপীনাথ ঠাকুরের 
নৈবেদ্ের প্রসাদ খাইতে চাহিলেন। তাহাতে রঘুনন্দন উত্তর করিলেন, 
“বাবা, ঠাকুর নব খাইয়া ফেলিয়াছেন।” মুকুন্দ ইহা! শনিয়া অত্যন্ত বিম্ময়।- 
পল্প হইলেন, পর দিল পুত্রকে পরীক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাইবেন বলিয়া 
ঠাকুরের সেবার জনা লাড়, তৈয়ার করিয়। পোপীনাথেব সেবাহেতু রাখিয়া 
গেলেন ও বাড়ীর বাহিরে কোনও এক স্তনে লুক্কাইত ভাবে রছিলেন। 
সেবার সময় উপস্থিত হইলে রঘুনন্দন প্র লাড়, হাতে করিয়া গোপীনাথের 
ঘরে প্রবেশ করিলেন। এবং জিদ করিয়া ঠাকুরকে পর লাড়, থাওয়াইতে 
লাগিলেন। অর্ধেক থাওয়। হইয়াছে এমন সময়ে মুবন্দ দ্বারে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন, রঘুনন্দন তাহ দেখেন নাই, কিন্তু ঠাকুর দেখিয়া আর 
খাইলেন না। মুকুন্দ পুত্রের এই ব্যাপার দেখিয়া] অত্যঙ প্রেমে বিহবপ 
হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ বারৎবার চুন্বন করিতে লাগিলেন । 
সকলে রঘুনন্দনকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই অপুর্ব ঘটনার বিষয় 
পদ্দকল্পতরূর একটী পদে বর্ণিত হইয়াছে ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ সেই গ্রন্থ 
উদ্ঘাটন করিয়। দেখিতে পারেন। 

শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রঅভিরাম গোস্বামী মহাপ্রভুর এক 
জন পরম তেজন্বী ভক্তছিলেন। ইনি প্রভু নিত্যানন্দের একজন প্রিয় 
শিষ্য। অভিরাম গোম্বামী পূর্ববকালে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ভ্ীদাম সথ! ছিলেন। 

একদ। অভিরাম গোস্বামী নিত্যানন্দের ওরষে জাহবার গর্ভে যে সমস্ত 


মুকুন্দ ] ৩৪৯ 
______ শশী ্িশাািিাাশীশশ্া্ীীীটী 


পুত্র জন্বিয়াছিল ত'হাদিগকে প্রণাম করিলে, গুরু পুত্রগণ তাহান্স তেজ 
মহ করিভে অক্ষম হইয়া, ততক্ষণাঁৎ কালগ্রাসে পতিত হইল, কেবল 
নাকী কন্যা অভিরাম গোস্বামীর প্রণাম গুছণ করিয়া বাচিয়। ছিলেন । 
প্রভূ নিত্য'নন্দের অপর একটী বনিতা বন্থুধার একটা পৃত্রঞ্জন্ে, তাঁহার 
নাম বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র । তাহাকে অভিরাম প্রণাম করিলে তিনি সেই 
অত্যন্ত তেজন্বীর প্রণাম গ্রহণ করিয়া জীবিত ।ছিলেন। সুতরাং আভিরাম 
বলিলেন “এই কুমার যথার্থ গুক পুত্র। 

তাহার পর অভিবাম একদিন বেণু বাজাইতে বাঙাইতে শ্ীখণ্ডে আসিয়। 
সুকুন্দ ৪ মুকুন্দের পত্বীকে মহাপ্রভুর লব পুত্র রঘুনন্দনকে দেখ ইবাঁর জন্য 
অনুরোধ করিলেন, তাহার! জানবার দমন্ত পূত্র মরিয়াছে শুনিতে পাইয। 
রঘুনন্দনকে গৃহের মধ্যে স্থাপন করতঃ দ্বার রুদ্ধ করিয়। বৃহিলেন। এবং 
বলিলেন যে রঘৃনন্দন বাঁড়ীতে নাই । হদনম্তব অভিবাম মতি সরোষে 
তথা হচ্ছে প্রস্থান করতঃ বছডেঙ্গ পল্লীতে যাইয়া বেণু বাজাইয়া উচ্চৈ- 
হ্বরে হবি সংকীর্তন করিতে জাগিলেন। এমন সময় রঘুনন্দন তাহার আগ- 
মন বার্ড জানিতে পারিয়! গৃছের দ্বার খুলিয়া তথায় অভিরামের সঙ্গে নৃচ্য 
করতঃ হন্রি দংকীর্ডন করিতে লাগিলেন! গ্রামের স্ত্রীলোকের! সেইখানে 
জল আনয়ন করিতে যাইয়া ই ঘটন। দর্শনপুর্র্বক অতি বিশ্রয়াবিষ্ট হইল এবং 
বাড়ী আসিয়া সেই কথ! মুকুন্দ এবং তাঁতার পতীর নিস্গট জানাইল | 
তীহারা অতাস্ত চমত্কৃত হইয়া বলিলেন “রঘুনননকে ধে, গ্ৃছে বন্ধ করিয়া 
রাখিয়াছি” কিন্তু গৃহে যাইয়া দেখেন যে, রখুনন্দন গৃঁছেব দ্বাব ভঙ্গ করিয়া 
চলিয়া গিয়াডে । রঘুনন্দন মহাপ্রভূর বর পুত্র, তিনি ভরি সংকীর্তন শ্রবণ 
করিয়! উন্মাদ্দের মত হঈয়া অর্গল ভঙ্গ করতঃ অভিরামের সঙ্গে সংকীর্ভনে 
যোগ দিয়াছিলেন 1 

মুকুন্দ এবং তাহার পত্বী অতি ব্যস্ত সহকারে অভিরামের নিকট গমন 
করতঃ বলিলেন, “তুমি প্রণাম করিয়া আমার পুত্রটীকে কাল কবলে কব- 
লিত করিও না”। আভিরাম বলিলেন রঘৃনন্দন মহাপ্রভুর বর পূত্র এবং 
যথার্থ ভক্ত, রঘুলন্দন আমার গপাম অতি তেজ সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন । 

এই অভিরামের এত বহুসংখ্যক বংশী ছিল যে, তাহার ৩২ জন বংশী 
নাহুকের প্রয়োজন হইত । কিন্ত তাহা তিনি নিঞ্জেই বহন করিতেন। 
এবৎ তাহার ভক্তদের পরীক্ষার নিমিত্ত জয়মঙ্গল নামক চাবুক ছিল। 


৩১০ জীশ্রীবিষুঃপ্রিয়া-পত্রিকা। 


পম ০ পপর 


পরীক্ষার মিমিন ভক্তপিগকে তী চাবুক দ্বারা প্রহার করিতেন। শ্রীনিবাস 
একদা এই অন্ভিরামকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তিনি কিরূপ মহা 
প্রভুর বব পুত্র তাহা পরীক্ষার্থে অভিরাম তাহাকে তিন ব! চাবুক প্রহ্থাব 
করিলেন, পুনবায় মারিতে উদ্যত হইলে তীহার স্ত্রী মালিনীদ্বৌ তাহার 
হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন। এই শ্লীনলিবাদকে ৫ জন বৈষ্ণৰ সেবার্ে 
৮ কড়া কড়ি প্রদান কবিয়াছিলেন, গ্ীনিবাস তাহা সম্পন্ন করিলেন 'এনং 
অভিবামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। 
(৬) 

মুকুন্দ নন নিবাস নবদ্বীপ পুষ্প নিবাস চট্টগ্রঃম চকুশালা শাহাব পন 
কাঞ্চরাপাডড। বাঁড়ী কবিয়াছিলেন। মুকুন্দ গতি স্তবুকণ্ঠ গায়ক ভিনলন | 
প্রতৃকে গান শুনাইয়। আনন্দিত করিত'ল। প্রতুব তক্তগণও মুকন্দাক 
অত্যন্ত ভালবামিতেন একদিন মঙ্াপ্র মহা ভাবাবেশ খট্টার উপর 
বসিয়1] মকল ভন্তকে একে একে ভাকিযা বব প্দান করিতে লাগিলেন 
কিন্ত মুকন্দকে ডাকিলেন না । তাহাতে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভূকে জিভ সা 
করিলেন আপনাব ও আমাদের পরমপ্রিয় মুকুন্দকে কেন ডারিলেন 
না তাহাতে প্রভু উত্তর করিলেন «ও বেটার মতেৰ স্থির নাই, যেখানে 
যেমন পেই খানে সেই ভাবে কথা বলে, অদ্বৈতর নিকটে গেলে বলিত ভক্তি 
শ্রেষ্ঠ, াবাব অন্য সম্প্রণায়েব নিকট যাইয়। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলে” তাহাতে মুকুন্দ 
পুনরায় শীবাসের দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলেন যে, “মামি কখনও কোন জন্মে 
দর্শন পাইব কি না?” তাহান্ছে প্রভু উত্তর কঠ্লেন, "কোটী জন্মেব পর দর্শন 
পাইনে ।ঃ তথন মুকুন্দ আজ্লাদে গদগদ 5ইয়া নৃতা করতঃ বলিয়া উঠিলেন, 
“্পাবত, কোটী জন্ম আর কয় দিন?” প্রভু তাহাৰ এরূপ গাড় বিশ্বাস 
দেখিয়। পুনরায় তন্তু দ্বাণা ডাকাই"1 বর প্রদান কবিলেন নীলাচলে 
যখন মহাপ্রভু ছিলেন, তখন এই যুঝুন্দকে দ্বারী করিয়! রাখিয়'চছিলেন। 
যখন কাটোয়ার বরক্গানন্দ ভাবতী চম্্ম পবিধান করিয়া দর্শন নিমিত্ত যুকুন্দকে 
ংবাদ দিতে কহিলেন, তখন মুকুন্দ প্রভুর নিকট যাইয়। সংবাদ দিলেন 
যে আপনার ক'টোয়াব ভারতী গোস্বামী আসিফ্লাছেন। লইয়া আমিব 
কি? তাহাতে প্রভু কহিলেন, আমি নিঙগে যাইয়া ক্তাহাকে আনিব। তখন 
তিনি নিজে তক্তপহ দ্বারে আপিয়! গুরুর চর্াম্বর পরিধান দেখিয়া অত্যন্ত 
বিরক্ত হইয়া শুকুন্দকে বলিলেন, “কই আামার গুক কই” তখন মুকুন্দ 


মুকুলা। ৩১১ 





কছিলেন “এ সম্মূনে দীঁড়াইয়া আছেন |” তখন প্রভু কাঁহলেন, আমার 
গুরু কেন চর্মান্নর পর্সিবেন । তখন ভারতী গৌসাই বুঝিতে পারিলেন ও 
চর্মান্বর পরিত্যাগ করিতে ন্মতি প্রকাশ করিলে, প্রভু স্বদপ দামোদরকে 
এক্ধান নূতন বছিন্বাস দিতে আজ্ঞ। করিলেন। সেই বহির্বান পরিলে 
তন ভারতী গোঁসাইকে মহ্থাপ্রতু প্রণাম করিলেন ও আএমের ভিতর লইয়! 
গেলেন ভারতী গোমাহই তখন গ্রতভুকে বলিলেন, “তুমি লোক শিক্ষার 
নিমিহু আমাকে প্রণাম করিলে, কিন্তু আমার প্রার্থনা) তুমি আমাকে 
কখনও আর প্রণাম করিও না, আমি এত কাল পরাস্ত নিরাকারবাদী 
ছিলাম কিন্তু যখন তোমাকে সয়ৎ এঞরুষ। দেখিতেছি তখন আমার 
সেই ভ্রম দুর হইপ। নাীলাচলে অচল ব্রঙ্গ দেখিতেছি। সেই অচল 
্রহ্থ জগন্নাথ দেব, সচল ব্রদ্ধ তুমি, হহ শুনিয়া মহাগ্রভু (জহ্বা কাটিয়া বলি- 
লেন; “মন্ুষ্যকে পরমেশ্বর ভাব! দোষের বিষয় । এইরূপ অনেক কথাবার্তী 
হইতে লাগিল, পথে স্বরূপ পামোদর তাহাকে নিজ কুটীরে লইয়া! গেলেন। 

এই মুকুন্দ বান্থদেব দত্তের ভ্রা£া। এই নান্থদেব একদ] প্রভুর নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "সমস্ত পাপী উদ্ধার হইয়া যাউক আমি তাহ- 
দের জন্যে ন্রক যন্ত্রণা ভোগ করি” এই প্রার্থনা শুনিয়া মহাপ্রত্ত তাহার 
উপর অতিশয় সম্ত্ট হইঘাছিলেন। বালুদেবও অতি সু গায়ক ছিলেন। 
মহাপ্রভু এই ,বাস্থদেব দত্তের থাড়ী গিয়৷ শিবানন্দের মনোবাঞ্। পুর্ণ করিয়। 
ছিলেন। বান্রদেন যদিও গৃহা শুথ(পি শ্রভুর বড় প্রিয়, কেন না, তান 
জগতের জীবের সমুদয় পাপ লইবেন, এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 

প্রভু বাস্থদেবের বাড়ী কিছুকাল বাম করিয়। মুকুন্দ ও বাহদেনকে পরম 
কৃতার্থ করতঃ পুনরায় অন্/ত্র গমন করিলেন 


মুকুন্দ দত্ত শিশুকাল হইতে প্রভুর প্রিয়পাত্র। যখন প্রভু নিমাই 
গজাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করেন, তখন যুকুন্দ এ টোলে অধ্যয়ন 
করিতেন। মুকুন্দের স্থক্ সুমধুর ধরবনি শ্বানয়। সেই সময়েই তাহাকে 
প্রভু আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তখনও তাহাকে সর্বক্ষণ গান গুলাইয়] 
আনন্দ প্রদান কারতেন। মুকুদ্দ যখন জতঙ্কার পাড়ন, তখন নিমাই প্রভু 
ব্যাকরণ পড়েন। নিমাই প্রভু দুকুন্দকে পথে ঘাটে দেখিলেই বিদ্যার 
বুদ্ধ করিতেন, একদিন মুবুন্দ ধর্কিজেন, নিমাই ব্যাকরণ অতি শিশুদের পাঠ্য, 
আজ তোমাকে অবক্্কারের পরীন্ষা। করিব” নিমাই ঝাঁললেন) “আছ্া। বেশ 
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সস 


আমকে অলঙ্কাবেব ফারকিকব” মুকুন্দ ভালঙ্কাবের ফাকি জিজ্ঞামা করিলেন । 
নিমাই তাহা তন্ন তন্ন করিয়! মকুন্দকে বুঝাইয়া দিলেন । তখন মুকুন্দ নিমাই- 
গের এই প্রকাব ধীশক্তি দেখিয়া অতি চমৎকুত হুইলেন। মুকুন্দ সকল সময় 
তীহার সঙ্গে থাকিতেন, ষখন ক[টোয়ায় সন্ন্যাসী হইতে গমন কবেন, তখন 
মুকুন্ন সঙ্গে ছিলেন এবং যখন নীলাচলে গমন কবেন, তখনও বধাবর 
সঙ্গে ছিলেন মুকুন্দের দাদ। বাসুদেব এক দিন প্রভুকে বলিয়াছিলেন যে 
"মুকুন্দ যদিও মামার কনিষ্ঠ তথাপি আপনার সহবাদে থাকে বলিয়া আমার 
চেয়ে বড় হুইয়াছে। বান্থদেৰকে আীকষ্চৈতন্য বলিয়াছিলেন যে “আমার 
এই শরীর সমুদয় তোমাব, ইহাকে তু'ম যেখানে সেখানে বিক্রম কপিতে 
পাব।” এই কথ। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পণমানন্দ পুবীকেও নীলাচলে 
আমিলে বলিযষাছিলেন। মুকুন্দ ব্যহীত আর এই কয়জন স্থকগ গায়ক 
ছিলেন, মথা-সজীত রসময়-স্বরূপধ্দ[মোদব, ঝ্খদেব, মাধব গোবিন্দ হাক্গণ, 
ছোট হরিদ্াস। ইহাদের গান গুনিব| মাত্র প্রভু নৃত্য করিতেন। 
(7) 

ইনি মুকুন্দ গোস্বামী । বাড়ী মুলতান, পশ্চিম অঞ্চঞো পঞ্জাবেব মধ্যে । ইলি 
কুষ্*দাসের পচ জন প্রিয় শিষোব মধ্যে একজন । যথ। গোপাল ক্ষত্রীষ, দ্বিতীয় 
বিষুদদাস মহাশয়, তৃতীয় বড় দয়াময় বাধার চক্রবর্থী, ৪র্থ গোবিন্দ অখি- 
কারী, ৫€ম। নুকৃন্দ গোৌঁলাই। মুকুন্দেব পিত। বিখ্যাত মহা সওদাগর 
ছিলেন, শী সওদাগবকে মহ। শাগ্যাবান্‌ বলিতে হুইবে, কারণ মুকুন্দ হেন 
ধার্দদিক পুত্র পাইয়াছিলেন । মুকু'দ গোস্বমী কিরূপে বুন্দাবনে আসলেন 
তাহাব বিধির এই--একদা বজন্ী যোগে মুকুন্দ গোস্বামী নিঙ্ত বৈকুণ সম 
অট্রালিকাতে শয়ন কবিযা রহিয়াছেন। এমন সময়ে শেষ বাত্রিতে গোবিন্দ 
দেব ঠাকুর বুন্দীবননাথ তাহাকে আ্রামুখে হাসিয়া ম্বপ্লাদেশ করিলেন 
ষে “তুমি শিত্র বৃন্দাবনে আইস, তে!মার মনোবাহ্ণ পূর্ণ হইবে। ইহ! 
বলিয়! বুন্দাবন নাঁখ বাধা স্থী সঙ্গে অন্তধর্ন হছইলেন। মুকুন্দ গোসাই 
নিদ্রা হইলে বিকল ভইয়া কহিতে লাগিলেন, “কি চমত্কার বূপ স্প্রে 
দর্শন করিলাম” তজ্জন্য হা ভতাশ করতঃ শ্থিব হইয়া শেষে পিতাব নিকট 
যাইয়া তাহার পদ্ধুলি লইলেন ও পূর্বদেশে বাণিজ্য করিতে যাইবেন, 
তজ্জন্ত করষোড়ে পিতাব নিকট অনুমতি চাহিলেন। পিতা তাহার ইচ্ছানু- 
সারে আজ্ঞা দিলেন। তখন মুকুন্দ তিনখানি নৌঁক1 আনাইঃ1 নানাবিধ 
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স্থগন্ধি ত্বা ও বনুমূল্য দ্রব্যাদি নৌকায় পূর্ণ করিয়৷ পিতার আল্পানুসারে 
তৎক্ষণাৎ নৌকাষোগে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন চারিদিন মধ্যে তাহার 
নৌক। শ্রীবৃদ্দাবনে শ্রীসদনমোহনের শ্রীমন্দিরের ঘাটে আসিয়া লাগিল । মুকুল 
পামান্ত বাণিজ্যের অভিলাধী নহেন, যে বাণিজা দ্বারা পরকালের ধন সংগ্রহ 
ন| হয়। সেই বাণিজ্য মুকুন্দের নিকট বৃথ। তিনি পরমার্থ সংগ্রহ নিমিত্ত 
জীবৃন্নাবনধামে বাণিজে)র জন্য আপিয়। উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহার পিত। 
তাহ! বুঝিতে পারেন নাই । বুন্দাবনেব শোভ!| দেশিয়! গদগদ্দ মনে মুকুন্দের 
প্রেম উথলিয়! পড়িল। শ্রীগোবিনদেব, আগোপীনাথ ও শ্ীমদনমোহুন, এই 
তিন ঠাকুর দর্শন করিয়। প্রেমে বিভোর হইলেন । তৎপরে কঞ্জদাস কবিরাজের 
শুভ দৃষ্টিতে পতিত ₹ইলেন, এবং সকল বৈষ্বগণই তাহাকে কপ করিতে 
লাগিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামুত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
গ্রন্থের টীকা শ্্রীজীব গোস্বামীকে প্রস্তত করিতে বলেন। কিন্তু শ্রীজীব 
গোস্বামী অবহেল! পূর্বক তাহার পুস্তক ভাগুাবে রাখিয়া দিলেন, ইহাতে 
কবিরাজেব অত্যন্ত ছুঃখ হইল । দেজন্য তিনি আহার বন্ধ করিলেন। তাহার 
ইচ্ছা ধে এ পুস্তক গৌঁড়দেশে প্রচার হুঘ। পবে মথুবার নিশ্রাম ঘাটে 
সেন শিণানন্দের সন্তান কবিকর্ণপুরের সহিত শ্রীজীবের সাক্ষাৎ হইল। এবং 
শীজীবের প্রমুখাৎ কবিরাজ গোস্বামীর বিষয় সমস্ত শ্রনণ করিয়! কবিকর্ণপুর 
শ্রীজীবকে গোপনে কহিলেন, “কৃষ্ণদাস যাহাতে তুষ্ট হয়েন তাহার চেষ্টা কবন্‌।» 
শ্লীজীব তখন এই গ্রন্থধানির মাহাস্বা পবীক্ষার জন্য যমুনার জলে নিক্ষেপ 
করিলেন, কিন্ত গ্রন্থ খানি স্রোতের প্রতিকুলে উজাইয়া মদনমোহন ঠাকুরের 
ঘাটে আলিয়া লাগিল। এই প্রকার মাহাত্ম্য ঘর্শনে শ্রাজীব গোস্বামী এ 
পুস্তক নদী হইত্তে উত্তোলন পূর্বক তাহার পুস্তকাগারে সমস্ত পুস্তকের 
নিষ্বে স্থাপন করিলেন । তৎপর কবিকর্ণপুরেগ পুনঃ পুনঃ অনুরোধের হণ 
গ্রন্থ আনিতে যাইপ্রা দেখিলপেন ষে, সেই গ্রন্থ সমস্ত গ্রস্থের উপরে 
উদ্খত হুইয়াছেন। জমস্ত বৈষ্ণব মহাজ্মাগণ 'এই অলৌকিক ঘটন। সন্দর্শনে 
সাতিশয় বিশ্য়াবি্ হুইয়! আগ্র্ভ সহকারে প্রণম্য গ্রন্থ-রত্ব মস্তরকে ধাবণ 
করিলেন, এবৎ সকলে বুঝিতে প।রিলেন যে এই পুস্তকের প্রতি মহাপ্রভৃর 
বিশেষ রূপা আছে। মঞাপ্রভূ কবিকর্ণপুরকে এবং কৃষ্দাল কবিরাজকে 
মথুরায় প্বপ্নাদেশে বলিয়াছিলেন ষে, “তোমাদের ছুই জনের ছদয়ে আমি 
সর্ধর্দ বাস করিতেছি, বন্দাবনে যাও ভোমাদের মনোবথ সফল হুইবে।” 
(৪) 


৩১৪ জী্টরবিষুঃপ্রিকা-পত্রিকা। 








সি 


্বপ্নান্ুমারে পুস্তকের অলৌকিক ঘটনা এবং বিশেষ আদর দেখিয়া তাহাদের 
মনস্কাম সফল হইল। কিন্তু কষ্খদান কবিরাজ মুকুন্দ গোন্ানী দ্বার! তাহার 
বাঙ্গাল! চৈতন্য-চরিতামৃত গৌড়দেশে পাঠাইয়! দিয্াছিলেন। মুকুন্দ গোস্বামী 
নবদ্বীপ আসিয়া! সকল বৈষ্ণব মহ্স্তকে পুস্তকের 'ন্থুলিপি করিয়া লইতে 
বপিয়াছিলেন, এবং তাহারাও তাহা করিষাছিলেন। কিন্তু তাহার সংস্কৃত 
চৈতন্য-চরিতামুতাপি গৌডদেশে আনেন নাই, তাহ! বৃন্দাবনেই ছিল। মুকুণ্দ 
সেই চৈতন্য-চরিতামুভের পথম মাহাজ্মা গৌড়দেশের সর্কবর প্রচার করিতে 
লাগিলেন শীচন্দকাস্ত চক্রণর্ভী। পটুয়াখালি। 


_ গজ 


চুড়াধারি-মোহীন্তগ্রণ | 


্রীশ্ঈচৈতন্য মহ গ্রভূ শ্মান্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি গৌঁড়ক্ষিতি অর্পণ 
করেন এবং তদনুসারে শ্রীমান লিতানন্দপ্রভৃ ও তত শাখানুশাথভুক্ত 
গোস্বামী ও মোহাস্তগণ শীশমহু প্রভৃর প্রচারিত প্রেমভক্তি এ যাবৎকাল 
গৌড়-মগ্ডলে গ্রচারিড করিয়। আদিতেছেন। এতদ্বযতীত আনদ্বৈতপ্রভ, 
শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও অন্যান্য গোস্বামী ও আচারধাগণের শাখানুশাণা ভুক্ত, 
বছসংখাক তক্তিভাঙ্গন গোস্বামী, আচার্যা, অধিকারী ও মোহাস্তগণ এই কলুষ- 
পূর্ণ কলিকাঁলে হরিনাম প্রচার স্বাং জীবগণের প্রতি অশেষ দয়। প্রকাশ করিতে- 
ছেন। এই দকপ গোস্বামী, মাচার্যা, অধিকারী ও মোহান্তগণের বংশ 
বা পরবারের ইতিহাস তালোচনা করিলে নানাবিধ তত্ব অবগত হইতে 
পার! যায়। এ স্থলে চূড়াধারী নামক শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাতুক্ত 
মোহাম্তগপের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠ কগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি । 
মহাপ্রভূর পারিষদৃগণ মধ্যে ষাহার হীমান্‌ নিত্যানন্দ প্রতৃর গণ, তীাহা- 
বাই চুড়া-ধ়া-শৃঙ্গ-নেত্রাদি ধারণে রাখালবেশে সর্বদা সভ্জিত হইনেন। 
কেন না তাহার! ত্রজ্ের প্বতঃসিদ্ধ রাখাল ও একান্ত মাধুধ্য প্রেমের অধিকারী 
ছিলেন। প্রমাণ যথা". 
নিত্যানন্দে গণ যত সব ব্রজেব সখা। 
শৃজ্জ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাথা ॥ চৈতন্য চরিঃ | 
ঘার যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার | 
সব নন্দ-গেঠী গোপ গোপী অবহার ॥ চৈতন্য ভাগবত । 


চুড়াধারি-মোহাস্তগণ । ৩১৫ 





নিভ্যানন্দ পারিষদ যতেক গোপাল। 
চূড়। বাধা ধড়া পরা ব্রজের রাখাল॥ বৈষ্ণব আচার দর্পগি। 
বেত্রবংশী শিপিপৃচ্ছ গুঞ্া ছাদ দৃড়ি। 
ইহার] ধরেন কেন মুনি ধর্শ ছাড়ি॥ 
কেহ বলে ভক্কি নাম যতেক প্রকার । 
বৃন্দাবনে গোঁপক্রীড়া অধিক সবার ॥ 
গোপ গোপী ভন্তি সর্ধ তপস্যার ফলে। 
যাছা বাঞ্জে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকলে ॥ চৈতন্য ভাগঃ। 
এইরুপে নিত্যানন্ন প্রভুর প্রকট সময়ে হদীয় গণস্থ পারিষদ মোহাস্তগণ 
চূড়া ধড়াদি গোপবেশ সজ্জিত হইতেন। তাহার অপ্রকট হইলে তৎপুত্র 
বীরভদ্র গোস্বামী প্রভূর সময়েও তদ্রুপ বেশই ধারণ করিতেন। নিত্যানন্দ 
প্রভুর পৌত্র শ্রীগোপীজনবললভ, শরামকককণ ও শ্রারামচজ্জ গোন্বামী প্রভুত্রয় 
তাহাদের গণের এইবপ রাখালবেশ ধারণ করিতে নিষেধ করেন ও এইব্ধপ 
শিষেধ করার কারণ এই যে ষাহারা শ্রভগবানের অভেদ বেশে ইতি পূর্বে 
চড়! ধারণ কারিতেন, তাহারা ব্রজের স্বতঃপিদ্ধ রাখাল; স্থতরাৎ & বেশ 
বারণ করিতে তান্থারা সক্ষম ছিলেন। এক্ষণে সাধ্যবস্ত শ্রাভগবানের অভেদ 
ৰেশ ধারণ করিতে পারেন, সাধকদিগের মধ্যে তেমন পাত্র নাই, অতএব 
শ্রীনিত্যানন্দ গণ মাত্র সে বেশ ধারণ করিতে সক্ষম নছেন। 
এতদরূপ কারণ অনুবাদে প্রভূগণ চুড়া ধারদের নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করি- 
লেন, ত্র আজা। সকলেই শিরোধারণ পূর্বক মান্য করিয়াছিলেন এবং চড়" 
ধড়াদি ব্যবহার করিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেবল মুরশিদাবাদের অধান 
জঙ্গীপুরের নিকট বাজীতপুরের ৬শ্যাম সর্বেশ্বর নামক বিগ্রহ পেবক মোহাস্ত 
রামকষ্দস এ নিষেধ আজ্ঞ! প্রতিপালন না! করার জন্য তিন চুড়াধারা নামে 
অভিহিত হইয়া! প্রভুপা্দ কর্তৃক ত্যাঞ্য হইয়াছিলেন। নিয়ে তাহাদের 
প্রণাল। গ্রদত্ত হইল। 
শ্রীজাহৃবা ঠাকুরাণী। ততরুপ। পাত্র বারভদ্র প্রভুপার্দ। (১) তত শিষা 
রামকৃষ্ণ দাদ মোহান্ত। (২) তত শিষ্য কৃষ্চরণ মোহাস্ত। (৩) তৎ শিষ্য 
গোপালদাস মোহাস্ত নামাস্তর। মাধব দাস মোহাস্ত। (9) তৎ শিষ্য কফ- 
বল্পত মোহাস্ত। ($) তত শিষ্য বালকানন্দ মোহান্ত। (৬) তৎ শিষ্য 
র।মলীবন মোহাস্ত। (৭) তত শিষ্য কৃষ্ণল্ল মোহাস্ত। (৮) তৎ শিষ্য 


৩১৬ লীশীবিষুপিয়া-পত্রিক!। 


শি জে 


রামরুষ্ণ দাস যোহান্ত। (৯) তং শিবা নবীনকৃষণ দাস মোহাস্ত। (১৯) 
তৎ শিধ্য তিন্কড়ি শরণ মোহাস্ত। (বর্তমান ) 

এই প্রণালীটী ৮বুন্দাবন ধাযের মাধবাচাধ্য প্রভুর কুর্জের কামদার গৌর 
দাস বাবাজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত । গোপাল দাস মোহাস্তের নামাস্তর 
মাধবদাস মোহান্ত। ইহ! অত্রস্থ ৬বাবু পাঁরশনাথ চৌধুরী জমীদার দিগের 
সদরের নাগেব উক্ত বাজীতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চত্রমোহন মর্জুমদার 
মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত। 

ইহারাই চুড়াধারী ; যিনি ধখন প্রথমে গদীতে বসেন, তখন মাথায় 
চূড়া বাধিঘা! বসেন। একাল পধ্যন্ত পূর্ব নিয়মে চুড়াধারী বলিয়া চলিয়া 
আদিতেছেন। ইহারা নিত্যাননা পরিবার । 

এই চূড়াধারী মাধব ও কৃষ্ণমঙ্গল রচয্ি) মাধবকে কেহ কেহ আজ 
কাল অভিন্ন ব্যক্তি বলি মনে করেন; বস্তরহঃ চুড়াধ্রী মাধব কুষ্ণ- 
মঙ্গলের রচিত মাধব নহেন। শ্রীরুষ্কমঙ্গলের রচয়িতা মাধব আপনাকে 
পরাশর পুত্র মাধব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং তিনি জেল! ম্য়মন- 
সিংহের অন্তর্গত টালোর! যশোদল নিবাদী গোম্বমীগণের পুর্বপুক্ষষ, 
রাটীশ্রেণীর ব্রাঙ্াণ ; এবং বাজীতপুরের চুড়াধারী ম!ধব শূদ্র জানি ছিলেন । 

চড়াধারী মাধব নিত্যানন্দ প্রভুর পৌন্র, শ্রীরামক্ক্ণ প্রভুর অনুশিষ্য 
ক্ষচরণ মোহাস্তের শিষ্য , এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রকটের অস্ততঃ 
১২৫ বসরের পরে বর্তমান ছিলেন; এবং শ্রকৃষ্মঙ্জল রচয়িতা মাধ্বাচার্্য 


মহাপ্রভুর সময়ে বর্তমান ছিলেন । 
বৈষ্ণব দাসানুদাসের অযোগ্য--শঠাকুরদাস দাস। 








শুভ সংবাদ। 

জলধির গভীর গর্ভে ষে কত রদ্র আছে তাহাব সংখ্যা কে করিতে পারে ? 
মেইন্প ভাবষয় শ্রীতগবানের ভাব, জব বুদ্ধিতে ধারণ! করিতে পারে. 
না। মহাসমুদ্রে নিঙ্ষিী ক্ষাত্র স্চীটা যেমন কোথায় তলাইয়! যায়, সর্ব 
সুদার বিশাল বিশ্বরাজ্যের আলোচন1 করিতে গিয়া আমরাও তেমনি আমা- 
দের ক্ষুদ্র বুদ্ধিখালি হারাইয়! বসি যেহেতু ভগবান্‌ অনস্ত ভাবময়, এবং 
তাহার নি অনস্ত ভাবময়ী। আভগবানের রূপ, গণ, পরশ্বর্যা, মাধুর্য নামাদি 
সবই অনস্ত। আবার ব্যষ্টি সমষ্টিতেদে, প্রত্যেক সি অন্ত ভাবের লীপা- 


গু সংবাদ, ৩১৭ 








শস্পপাস্প 


ভূমি। এইক্প অনন্ত কোটী ব্রদ্ধাণ্ড আদস্ত নিহীন রদিকশেখর শ্কণ- 
চৈতন্যের একাংশে বিরাজ করিতেছে । “ও তা ভারতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে 
তাবনা শেষে ভাবল! পা * তিনি এক অখট্ক রস, পরমানন্দ, উচ্ছা- 
ময় শ্বেচ্ছায় বু হইয়া, এই অনস্ত লীলারস তরঙ্গের অন্তরে বাহিরে, 
সচ্চিদানন্ন ত্রিতঙিম শ্যামন্থন্দর যে কত রূপে নৃত্য করিতেছেন, তাহা 
আমরা কেমন করিয়া বুৰিব। হীর্যাহার জশ্বর্ষ্ে বিষুদ্ধা হইয়া পদদেব 
করিতেছেন, যাহার বৈভবে ব্রহ্মাবিষু। মহেশ্বরের দেহ ঢলিয়া মস্তক টলিয় 
গিয়াছে, সেই বিশ্বযূলাধারকে তঞ্খত বিচার করিয়া, সাধ্য কি দুর্বল জীব 
ধণ্ড বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পারে । তবে যে সৌভাগাবান্‌ জীব, সাধু বৈষ্ণব 
সদ্গুরুর রুপার তাহার এই রমণীয় ব্রদ্গপুরের পৌন্দর্ষ্যে মোছিত-_আত্ম- 
হাবা হইয়া আপনাকে “তৃণদপি অুনীচ* স্থির করিয়। সরল বিশ্বাসে, মনের 
উচ্ছাসে, তাহার শ্ীচদণ কমলে আপন অস্তিত্বেৰ আহুতি প্রদান করিয়া, 
ভূবন স্থন্দর শ্রীরুষণচন্দ্রকে হৃদয়ের অধিনায়কত্তে বরণ করিয়াছেন, তাহার 
কথা স্বতন্্। এতাদশ প্রেমিক রসিক, বিরক্ত ভক্ত, মহাপুরুষের এই 
চৈভন্য-রসার্ণবে ভাবের ছিলোগে নামেব কল্লোল তুলিয়া আপনি মাতিয়া 
জগত মাতাইতেছেন। ভক্ত তগবানের সহিত গৃহস্থলা পাতাইয়া, শান্ত, 
দাপ্য, সখা, বাংসল্য, মধুবভাব বন্ধনে শ্রীনম্পকিশে।রকে আপন।র লহিত বাধিয়, 
প্রেমের “রিকি কিনি” করিতেছেন) হরিনামের ভিক্ষা! পিয়! হরিলামের 
ভিক্ষা চাছহিতেছেন ) নিত্য বৃন্দাবনের বিলাস লিকুঞ্জে নাম, রূপ ও গুণরসে 
হাবু ডুবু খাইতেছেন। জহৈতুকী গোপী প্রেমে, অস্তঃ কৃষ্ণ বহি গৌর হইয়া, 
ফুল প্রাণে অতুল তানে গাহিতেছেন, “কি দিব, কি দিব, নাথ, কিবা দিব 
আমি, যে ধন দিব ছে তোমায় :সেই ধন তুমি ৮ এইরূপ কত সাধন 
সিদ্ধ, কৃপাসিজ্ধ, নিত্যসিঞ্জ ভক্ত মহাপুরুষেরা চিরকালই প্রেমময়ের প্রেমের 
হাঁটে ভাবের মহাজনি করিতেছেন। আমাদের পুণ্জি পাটা নাই, কেমন 
করিয়! সে ভাব ক্রয় করিব। বিষয়ের কীট হুইয়া, কেমন করিয়া বৈরা- 
গ্যের স্থথ শ্ুন্দর নির্শাল মুত্তি দর্শন করিব। ভূচর হইয়া! কেমন করিয়! 
থেচরের ন্যায় তারাপণে বিচঙ্প করিব। পরার্থপর মহাজনের ত অপর 
দ্রবা সামগ্রী কিছু চাহেন না; তাহার! কেবল মাত্র এক বিশ্দু অশ্রু জলের 
বিনিমরে ভাবনিধি দান করিতে ঢাছেন। বিতরণ তাছাদের কারধ্য। আবার 
প্রেমিক তক্তগণের চূড়ামণি প্রীনন্দদুলাল গৌরনুনার রূপে নিজে কাঙ্গাল 


৩১৮ শ্রী শীবিষ্প্রিয়াপতি ক1 । 





»-শশাক্ শি শা শাহাশিশিগ শীশিশীিটি শী লা লি ক ২৩৫ 


সায়া তীহার বসময়ী কিশোরীর ভাগ্ডারের প্রেম মাথায় লই “আয়রে 
আয়রে জগাই মাধাই আয়, তোদের প্রেমের বাতাস লাগুক গায়,” বলিয়া 
জীবকে গৃহে গৃহে আহ্বান কবিয়। গিয়াছেন ও চিরকালই করিতেছেন । 
ভক্ত ও ভক্তের ঠাকুরের প্রাণ চিরদিনই ত বিষয়ি-জীবের জন্য কাদিতেছে। 
কিন্ু তাহা হইলে কি হইবে, 'মামরা মে শীগুকদত্ত পাত্রে, বিশ্বাস মিশা- 
ইয়! শুদ্ধ ভক্তির ত্বপ্চনে চক্ষুত্বয় রঞ্জিত করি নাই । নিতা নিরঞ্জন গৌর- 
হবিকে আরমাদের অতি নিকট স্বজন বলিয়া কেমন করিয়| বুঝিতে পারিব। 
জের ভান লাভ না করিয়া, ব্রজেশ্ববকে কি ধরিতে পারা যায়? বাঁধা 
কুণ্ডেব স্নিগ্ধ সলিলে দেহ মন পবিত্র না হইলে, কি শ্যামকুণ্ডের প্রেমামৃত 
পান ঘটিয়া থাকে? এই ভাবিয়া যখন মন প্রাণ অবসন্ন ভয়, হতাশের 
প্রবল ঝটিকায় সর্ব শরীর কাপিতে থাকে---ম্খবতা জীব দরঃখেব পাথারে 
গা ঢালিয়া দেয়, অনুতাপ বহি ধূধু জলিতে থাকে, ছুলছি মানব ক্ষন 
পাইয়া গোবিন্দ চরণারবিন্দেব প্রেম-মকরন্দ পান কবিতে পাইলাম না, চিন্তায় 
অঙ্গ জরু জর হয়, তন প্রভু কি আব স্থির থাকিতে পারেন? ভক্ত 
সাধু বেশে অন্ততাপীকে কোলে লইয়া, জলদ গন্ঠীর বে বলেন, “বৎপ ! 
ভয় নাই, ষেন তেন প্রকাবেণ ভজ কষ পরদ্দামুজং ।” এই শুভ সংবাদ 
সর্বদা! মনে বাথিও, আব মনে রাখিও হরেনামৈব কেবলৎ। তুমি অন্ু- 
বাগ ভরে আপন মনে, জগত ও জগৎপতিকে দেখিও। নিকুষ্ট উতকুষ্ট 
যে কোন কামন1। কনিয়াই হউক, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কজতকর আশ্রয় লইবে। 
একবার অটল বিশ্বাসের সছিত রপময়ের বসতরঙ্গিণপাতে ঝাপ দিয়া দেখ, 
আর উঠিতে পারিবে না। দেখিতে পাইবে অচিরে মহাশ্মশানে ননদনের 
পাবিক্ষাত হাপিবে। দেখিতে দেখিতে দীনবন্ধু অহৈতুকী গোঁশী-প্রেম 
সিদ্ধুতে ভাদিতে থাকিবে । “ভেসেছে আমার মন গৌর-প্রেমের বন্যাতে, 
উঠে না কোন মতে ।” অ'র ভুলিও না প্রভুর নামটি । নামের বলে শ্রীইনু- 
ঘ্বন অপার পয়োধি, গোম্পদের ন্যায় অবহেলে পাক্স হইয়া, রক্ষপুরী লঙ্কা 
দ্ধ করিয়াছিলেন; যেমন বীজান্তর্গত বিপুল বুক্ষ, তেমনি অনস্তুকোটা 
্রন্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের মধুর হরিনামের অন্তনিবিষ্ট। নামে ভূলোক, ভূবলোক, 
জনলোক, তপলোক ঠাকুরের সাধের গোলো!কটি পধ্যস্ত অকুটস্ত ভাবে 
বিরজ করিতেছে। নামের সধ্যে সর্বরূপে বিশ্বরূপ প্রতিষিত। জপিতে 
জপিতে নাম চৈতন্য কর, দেখিতে পাইবে রাই অঙ্গের জ্যেতি মাধিয়া 





গুভ সংবাদ। ৩১৪ 








চিতঘন শ্যামনন্দর অন্তঃকৃষ্ণ বছিগের সর্বশেষ বিলাস মুর্তিতে বসি? 
আছেন। আর চতুর্দিকে হরেনগটমৈব কেবলং ধ্বনি উঠিতেছে। “তথা 
তন্ত্র নাই মন্ত্র নাই, কেবল মাত্র হরিবোল।” তিনি আপনার নামে আপনি 
বিভোর, তাই গোলে।কের প্রেমধন হরিনাম সংকখর্তন জগতে গ্রচারিয়াছেন। 


অতএব আমর! বুঝিলাম, নামই তপ, নামই জপ, নামই কর্ম নামই ক্রহ্গ, 
বিশ্বচরাচর নামে প্রতি্ঠিত। রদ কেহ শ্রাহরির ধশ্বর্ধ্য ঠেলিয়া ধুর 
শ্রীগৌরাক্গ মৃতিতে তাহাকে শুয়ে ধারণ করিতে চাছেন, তাদৃশ মহাত্মা 
"নাম চিন্তামণিব মাল।” গলায় দিয়, সাধু সঙ্গে রঙ্গে নৃতা করিতে থাকুন। 
লামের মহাত্য স্মরণ করিতে গিরা একটী আধ্যান মনে আদিল | আমরা 
তাহা নিয়ে বিবৃত করিয়া “শুভ সংবাদের” শেষ করিব । কোন এক ফকি- 
রের, বাদসাহ আকবর মাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হহল। 
ফঞ্চির তদভিপ্রায়ে, অনেক দিন ধরিয়া সযোগ খু'জিলেন, তাহার আশা 
পূর্ণ হইণ না। পথের ভিক্ষুক কেমন করিয়া এত রশ্বর্ষ) ঠেপিয়া, বাদ- 
সাছের ধরবারে গমন কাপবে। রাজ পুরুষের! দুর দূর করিয়া তাড়াহর! 
দেন। ভীক্ষবৃদ্ধি ফাক্র, অবশেষে নগর প্রান্তে এক পর্ণশালা নির্মাণ 
করিলেন, এবং তথায় বাস করিয়। দিবারাত্র উচ্চৈম্বরে “আকবর, আক- 
বর” নাম জপিতে পাগিলেন। এই কৌতভ্ুক্কানহ সংবাদ ক্রমে আকবরের 
কর্ণে প্রবেশিল। আকনর খিশ্মিত হইয়া! পারিষদ পরিবোষ্টুত হুয়া সেই 
ফকিরের আশ্রষে তাহাকে দেখিতে আসিলেন। এবং আক্পুর্ব্বিক বৃত্তাস্ত 
শ্রবণ করিয়া, সাশ্রলো6নে ফকিরঞ্জে আলিঙ্গন দিলেন 


অতএব ভয়, নাই ব্যষ্টি আমি, সমষ্টি ত।ব ধারণ করিতে ন পারিলাম, 
ক্ষতি নাই। পতঙ্গ কি কখন মাতঙ্গকে ধারতে পারে, আমি যদি অটল 
বিশ্বাসের সহিত, উত্রুঞ্ট নিকৃষ্ট যে কোন ভাবেই হউক রদ্ময়ের রসের 
পথে ধাবিত হইতে পানি, প্র পুলকিত চিন্তে ঘরে বাহিবে হরি, হরি, হরি, 
বলিয়া কাতর কণ্ঠে তাহাকে ডাকিতে পারি, তাহ। হইলে তাহার অটল 
সিংহাসন, উলিবে, ব্রহ্মা বিঞু সহেশ্বরের আরাধ্য দেবতা তাহার অনস্ত শ্রশ্বর্য/ 
লুকাইয়া পৰম মাধুর্য্য অন্তঃকুষ বহিগোৌর বিাম মূর্তিতে আরদিয়া আলিঙ্গন 
দিবেন। তখন [দবাচক্ষে দেখিতে গাইব জলে স্থলে অস্তপাক্ষে যাছা কিছু, 


দেখি সবই অন্ত'কুষ্খ বহি'গৌর। অতএব ভয় নাই যেন তেন অকারেণ 


৩২০ প্ষীবিফুপ্রিয়া-পর্রিকা। 





তজ কৃষ্ণ পদ ঘূজং) আর প্রাণ ভরিয়া ধল হবেন তিমব কেবগং। তাই শাঙ্ছে 
বলিয়াছেন- 
হবিভক্তিপরো যশ্চ হরিনাম পরায়ণঃ। 
স্ববুত্তোব! কুবৃত্তোবা তম্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ 
শ্রীশভূনাথ গুপ্তস্য । গোড্ড|। 


সং কিসি১- 


নিবেদন । 


গত আঁষাঢের শীপত্রিকায় *শ্রীহীচৈতনা সম্বন্ধিনী নক্ত” শীর্ষক 
প্রবন্ধটী একাধিক বাব পড়িখাছি। প্রস্তাব বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রবন্ধ পাঠে 
বোধ হইল, লেখক একজন বনু শান্ত্রদশী তত্বজ্ঞ পণ্ডত। আর জানলা ম,---' 
তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত-_ব্রাঙ্গণ। কাজেই আমাদের পরম পৃজ্য.--উপদেশ 
প্রদানের যোগ্য তিনি অন্য লোকেব সংশয় নিরসনেব জন্য প্রবন্ধা 
লিখিয়াছেন। ইহ] তাঁছাব মত গৌরত্ক্কের কর্তব্য কার্যা। এই জীনা- 
ধমের প্রতি বিরক্ত হইবেন না তিনি গৌবভক্ত পণ্ডিত বলিয়া তছার 
কথ! আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমি অতিশয পাড়িত, তথাপি হ্ৃদ্‌মেব 
উত্তেজনায় বলিতেছি,__উক্ত প্রস্তাবের কোন কোন অংশ বুঝিতে পারি 
নাই। বিশেষতঃ একটী অংশ পড়ি বড়ই পিশম্মিত হইয়াছি। সে টুকু এই-- 

“এই বান্থদেবই শ্রীকৃষ্ণ, এই বাস্দেবই পরমাত্মা, এই বাস্থদেবই তরীয়, 
বাহুদেবই গোলক পতি অর্থাৎ ইন্দিয় ও অতীক্জ্রিয়ের বিষয়ীভূত দ্রব্য গুণ 
কর্্মাদি সমস্ত পদার্থেব পতি । এই বানুদেবই শীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দানন্নবর্ধন, 
এই বাস্থদেবই নিকুগ্ত বনে নব কিশোর আত্ম নিবেদিত। ম্বোহিত। প্রন্নপ্ত। 
হলাদিনী শক্তিকে অঙ্গে ধারণ পূর্বক ঝ্ীশ্ীরাধারুষ্ণ উভয়ে যুগল মিলনে 
এক তন্ন হইয়] বিলাস মূর্তিতে বিরাজিত, এই বান্থদেবই শ্রীচেতনা শ্রীমৃষ্তি 
ধারণ করিয়া ভরীনবন্ধীপে প্রেমরূপ মাধুর্ষ্যের আধার ।” 

উদ্ভূত লেখ! পড়িয়া জানা যাইতেছে, বানুদেবই শ্রীকুষ্ণ বাস্থদেবই গোলোক 
পতি, বাহুদেবই শ্ীগৌরাল প্রভু । আমাদের এরূপ জানা দূরে থাকৃ-কখন 
শুনি নাই। আর চিন্ত পংন্কি হইতে শেষ পর্য্যন্ত বড় ছুর্ধোধ্য-_ভাঁষাও 
কি রকমের। প্রবন্ধ শেখক মহাত্ম। শ্ীঠৈতন্য চরিভামৃতের পদ প্রমাণ স্থলে 
তূলিয়াছেন। অতএব চরিতামুত তাহার দেখা নাই, একথ। বলিতে পারি ন। 


খীত। ৩২১ 
টির ফিরা বরা রতারজারিল টিটি তা হাওর নিরিনানা 
তিনি চরিতামূত পড়িয়। কোন্‌ অভিপ্রাঞ্গে বাসুদেব কফ, বাহদে প্রীগৌ- 
রাঙ্গ বলেন, ক্ষুত্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। আমরা জ।নি-- 
পূর্ণ ভগবান রুষ্ ব্রজেজ্জ কুম।র। 
গোলেোকে ব্রদের সহ নিত্য বিবার | 
ব্রহ্মার এক দিনে তিছু একবার। 
অবতীর্ণ হইয়া করে প্রকট বিহার ॥ 
হলাদিনার সার অংশ তার প্রেম নাম। 
আনন্দ চিন্সপ্ন রূপ রসের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। 
সেই মহ।ভাব রূপা রাধ। ঠাকুরাণী ॥ 
রাধা! রুষ এক আত্মা দুই দেহ ধৰি। 
অন্যোন্যে বিলাসে রস আশ্বাদন ক্র ॥ 
মেই ছুই এক এবে চৈতন্ত গৌোসাই। 
ভাব আস্বাদিতে হহে হইল। এক ঠাই ॥ 
নৈভব গ্রকাশ যৈছে দেশকীতনুজ। (বাস্থদেব) 
স্বিভুজ স্বরূপ কু হয় চতুভূর্জ॥ 
স্বয়ং দ্ধপের গোপ বেশ গোপ অভিমান। 
বানুদেবের ক্ষত্রি্ন বেশ ভামি ক্ষত্রিয়জ্ঞাল ॥ 
সৌন্দর্য্য এন্বরয মাধুর্য বৈদগ্ধ্য বিলাস। 
ব্রজেন্্রনন্দমনে ইছ! অধিক উল্লাস 
গোবিনের মাধুরী দেখ বাহুদেবের ক্ষোভ। 
'সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোত ॥ 
বল! বাহুল্য উল্লিখিত পদ্দ গুলি শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত হইতে তুলিয়। দিলাম । 
তন্ববিচার ও দিদ্ধাস্ত স্গন্ধে চৈতন্য চরিতামুতের কথ! সর্বাগ্রগপ্য। 





প্রীরারীনলোচন দাস। 
গীত । 

আমার মন মজেছে সখিরে গোরার পিনীতে। 

ধরম তরম বুঝি নারি, রাখিতে। 


গোর! রূপ স্থুর"দার, চেখে ষে পেছ়েছে তার, 
(৪) 


ঈঈবিধুপ্রিয়া-পজিকা। 
সেকি কতু পারে আর, স্থির থাকিতে । 
দরশন ঘত বার, পান আশা অধিক তার, 
তৃপ্তি নাই পিপাস্/র, পিয়ে অাখিহে | (ছুই) 
বিধি বাদ সাধে তায়, পলক পড়িয়া যায়, 
বিচ্ছেদ ঘটাসু হায়, নারি বারিতে! (সি) 
অঙ্গ তন্গি চম২্কার, কে হেন দেখেছে কার, 
স্থান নাহি তুলনার, বন্থমতিতে ৷ (সখি) 
দ্ূপের মাধুগী হায়, চোয়ায়ে গড়িছে গায়, 
বসনে বেধেছে তাক, ক্ষীণ কটিতে। 
কটাক্ষে যখন চায়, শরীর চমাকি যায়, 
প্রাণ ইতি উতি ধায়, বাঃর হটতে। 
যথায় গৌর।ঙ্গ রায়, উড়িয়া সইতে চায়, 
যদি সে পড়িয়া! পায় পদ ঘেবিতে। (সখি) 
গৌরাঙ্গ জদয়ে জাগে, কিছুই না ভাল লাগে, 
ছুটে যাই অনুরাগে, ভাগীরখীতে | 
গোগা দেখি দূরে থেকে? পড়য়া বসেছে ঢেকে, 
হ।সভর মুখ দেখে, নারি ফিপিতে। (সখি) 
হয়েছি তে মাতোমার।, জ্ঞানহা51 দিশেহার!) 
ভবন বন কি কারা, পার বলিতে? 
তা ধর্দ হইয়া থাকে, থাকিব কাহার পাকে, 
বল কি দে এ বিপাকে, তরি ত্বরিতে। (সখি) 
গোরা ধ্যান গোরা জ্ঞান, গোরা সে প্রাণের প্রাণ, 
গোবা গুণ করি গন, দিশি নিশিত্তে। 
গোরা মোর চিতচোরা, প্রাণ করে গোরা গোর, 
গোরা রসে তন্তু ভোরা, নারি বুঝিতে 
ভেবে দেখিলাম ভাই, গোরা বিন! গতি নাঃ, 
গোরাই আশ্রয় ঠ1ই, এ পৃথিবীতে । 
কি আর করিবে লাজ, মাথায় পড়ুক বাজ, 
চল যাই রসরাক-পদ পুর্জিতে। * 
দরশ পরশ আশা, অঙ্গ গ্ধ লোভী নাদা, 





গীত। ৩২০ 


শ্রবণ অমিয় ভাষা; চায় শুনিতে। 

এ সাধ পৃরিবে কবে, অসস্ুতপ কি সম্তবে, 
গৌরাঙ্গের স্কপ। হবে, দ।মী রক্ষিতে। 
লোকে যদি কথ! কয়, মে।র মনে হেন লয় 
€েন সেই রসময় গু! গণিতে | 

মিলিয়াছে এক স্থানে, গুণ গণে নানা তানে, 
আমার প্র,ণকে টানে, তাছে মিশিতে। 


জসিবার কালে হায়, 
কণক পুছলী রাধা, 
কালিন্দীর তীরে হরি, 
দৃষ্টি শূন্য নেত্রদ্ব়, 
যত সব সধী কুপ, 
সবার ন্যনে জল, 
শুনছে নিঠুর হরি, 
বল বল দয়! করি, 


সন শঠ নটরাজ, 
পোণার প্রতিম! বাধা, 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, 
ধুপাতে ধূমর| কিবা, 
তমাল তরু ছেরই, 
তমাল নিকটে যাই, 
নবীন নীপ মেঘে হেরি, 
শিখি নীলপৃচ্ছ হেরি 


ীহীরালাল রক্ষিত। 
খেমটা। 
দেবে এপে শ্তামরাঘ়। কছিতে বচন নাহ সরে। 
হয়ে তন প্রেমে বাধা। এবে তববিরহেতে মরে॥ 
পড়িয়ে আছে কিশোরি, শ্বাস নাহি বহিছে নাগা । 
ঝ্ন ঝর বারি বয়, রাধা বুঝি নাহিক রাধা 
কেঁদে সবে আকুল, কালিন্দীকৃল ব্যাকুল করিছে। 
রধি কার অন্তর্জণ, কালজলে রাধার গ! ভাসিছে। 


আর না কহিতে পারি, কহিতে পরাণ ফেটে যায় ॥ 


একবার ব্রঙ্গপু্গী, শব বলে এ০1 শ্যামরায় ॥ 





ঝাপ। 
কুক্ঝ। হৃদ বিহারি, শুন শুন শুন সমাচার। 
বিরহ-বিষে কাতরা, পড়ে ধনী যেন শবাঞকার॥ 
লঘনে ধনী ফুকারে, অহরহ বহে বারি চক্ষে । 
কোমল তনু কিশোরী, করাধাত করে সদা কক্ষ! 
দুই বানু পশার্য) আপিন মাশে ধনী ধায়। 
ভরম যবে দ্বুযাই।. অমনি ধনী ভূমেতে লুটায় ॥ 
পানি ন1কি ভাবয়ে, চেখে থকে আচাশের পানে। 
এক দিঠি চাহয়ে, পলক ন। পড়য়ে নয়নে । 
ীশরচ্ন্্র চৌধুৰী 


৩২৪ ভী্বিস্ুপ্রিয়া-পত্বিক! | 


৯ পপ অপ সপ 


ঝূলন বাত্রা। 


কামোদ। 





দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর। 


স্থরধুনি তীর, গদধর সঙ্গছি, চাদ রজপী উল্োর॥ ক॥ 
শাঙন মাস, গগনে ঘন গরঞ্জন, দাপাত দামিনী মান। 
বরিখত বারি, পবন মুদু মন্দছি, গঙ্গ! তরঙ্গ বিশাল ॥ 
বিবিধ সুরমা, রচিতহি দোল।, খচিত কুনুম-চতু দাম। 

বট তরু ডলে, ডোর করি বন্ধন, মালতি গুচ্ছ সুঠাম ॥ 
বৈঠল শৌর, বামে প্রিয় গদাধর, ঝুপন-রঙ্গরদে ভাস । 
সহচর মেলি, বুলায়ত মু মৃছ, দোল। ধরি দৌপাশ॥ 
বাজত মুদঙ্গ, পুরব রস গ1ওত, কীর্তন সুখরন্ 
নিতানন্দ, শভ্িপুৎ-নাছক, হরিদ(স শ্রীবাসাদি সঙ্গ | 
পুকযো তম, সঞ্জয় আদি বরিখত, বৃন্ুম চন্দন ফুল॥ 

উদ্ধব দাগ, নয়নে কব হের৭, গৌর হোয়ব অগ্ুকুল ॥ ১৪ 


নবঘন কানন শোহুন কুঞ্জ। বিকশিত কুহুম মধুকর গুঞ। 

নব লপ পলবে শোভিত ডাল। শারা শুক পিক গাওয়ে রমাল। 
তন্ি' বনি অপন্ূপ রতন হিন্দেল। তাপর বৈঠল যুগল কিশোর ॥ 
ব্রজ রমণীগণ দেওত ঝাকোর। গীরত জানি ধনি করতঠি"' কোর ॥ 
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ। গোবিদদদাস তছি দেখত রঙ্গ ॥২॥ 





মায়ুহ | 
বিপিন বিহ্বার। করত নন্দ নন্দন, স্ববদনীধনিকার সঙ্গ । 
সকল কলাবতী, ছুছ' প্রেম আরও, মনমাহ। উৎলল রঙ্গ ॥ 
রতনহি পদ্োলাপর, বৈঠল ছুভ'জন, সখীগণ দেওহ ঝাকারি। 
গগনছি গুন, সঘন রঙ্নীকর, আনে করত নেছারি। 
ছ্েখ দেখ অপ্রুণ ছাদে। 
মদনমোহন ছেরি,। মাতল মননিজ, কানু নেছারে মুখচানে ॥ গ্র। 


বিন্দু বিন্দু করি পাত। 
মৃছ মহ করঙছি' বাত ॥॥ 


বারি গ্বরজি, 
কু শিবরাম, 


গরজি ঘন ঘেরল, 
মলয়াচল দুছ'পর, 


দেখ সখি ঝুলষ যুগল কিশোর । 


বন । 


চি. 


মরার 





নীগমণি জড়াগুল কাঁঞ্ন ডোর ॥ 


ললিত! বিশাখ! নথি ঝুলাওন্ত স্থুথে। 
আনলে মগন ছেরি ঈৌছে দৌছ। মুখে । 


গব্জত গগনে সঘনে ঘন ঘের। 


ঝুল।ওত সধীগণ করতালি দিয়া। 
বিগলিন্ঠ দুকুল উদ্দিত স্বেদবিন্দু, 
ছেরি মব সধীগণ (দাহাকার শ্রম। 


রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরল চৌ ওর ॥ 
বিবিধ কুল্গমে সবে রচিগ্1 হিন্দোল।। দেলায় যুগল সধী আনন্দে [বিভোল। ॥ 
স্থবদনী কহে পছে গিরয়ে বন্ধুর1॥ 
অমিষ্ব। ঝরয়ে হেন ছছ' মুখইন্দু। 
চামর বীঙ্গন লেই করয়ে সেবন ॥ 


ভ্রমর কোকিল সব বপি তরু ডালে । রতি জয় রাধাকুস্জ রাধার বোলে ॥ 


কনে জগনাথ কবে ছবে শুভণ্দনে। 


বিবিধ যন্ত্র, 
আষ'ঢ গত পুন, 
চান্দ-রজনী, 
পরিপুর্ণ মরোবর, 
ঘোর ঘট! ঘন, 
তছি' কলপন্রম, 
ঝুলছে তু পর. 
তড়ত ঘন জন, 
বদন হেম-নীল, 
ছরম কেরি কোই, 
শবরট মেঘ, 

কুহ্ুম চয়বর, 

হস শিখি সারদ, 
ছুছ ভালে চন্দন, 
চঞ্চল মুকুট, 

ছুছ' শ্রবণে কুগ্স, 
ঝলকে আতর, 


সথা সঙ্গে দৌহাকারে হেতিব বিপিনে। 


দেখ মথি ঝুল রাধাশ্যাম। 


স্থমেলি হুস্বর, 
মাহ শাঙন, 
ভুখময় সুখোদয়, 
প্রফুল্নুত তরুবর, 
দামিনী দমফত, 
তল ছায় স্বশীতল, 
গোরী শ্যামর, 
দেোলয়ে ভু" তন্গুঃ 
কমল বিকশিত, 
বী্জন বাঁজই, 
মন্্রুর গাওত, 
হার নটকত, 
নুম্বর শকদিত, 
চ!দ চমক্ষিত, 
সুচার' চন্দ্িক, 
চপল ঝলমল, 
ঝগুত ঝন ঝন, 


তাঁন মান ছঠাম( প্॥ 
সুখদ যমুন1! তীর। 

মন্দ মলয় মমীর ॥ 
গগনে গরজে গভীর ॥. 
বিচ্দু বরিখত শীর ॥ 
রচিত রতন হি০্তোর। 
ঝুলয়ে সখী ছুই ওর॥ 
অধরে মৃছ্‌ যদ হঃন। 
শ্বেদবিন্দ পরকাশ ॥ 
কপুর তাখ্ধল গ্রোগান। 
মোহন মুদঙগ বাজায় ॥ 
অমর গুপ গুণ রোল। 
দাতুরী ঘন ঘন বোগ॥ 
তিলক রচিত কপোল।॥ 
পঠপর বেশি দোল? 
হদয়ে শশি মণি হার'। 
ঝুকিত লন বিছার ॥- 





৩২৬ শীশ্ীবিকুপ্রিয়া-পত্ধিক। 


কোই চন্দন ঘর্ষণ, নুগন্ধি ছিরকত, 
মী ভান ইন্সিতহি, দ!স উদ্ধনঃ 





ধানশী। 
ঝুলন! হইতে, নামিল তুরিতে, 
রতন আনে, বমিলা যতনে, 
হৃচাঞ্চ লেই, বীজন বীজই, 
স্বাসিত জলে, বদন পাখালে, 
থারি ভরি কোই, বিবিদ মিঠাই, 
সধীগণ সঙ্গে, কতছা কৌতুক, 
তান ল সাজায়া, কোন সখী লৈচ়্া, 
এ কেশ কুুমে, আ(পাদ বদনে, 
কুন্ুম তলপে, অলপে অলপে, 
অলসে ঈষত, নয়ন মুদ্িত, 
দেখি সখীগণ, কতা যনে, 
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ মেবিতে, 





শ্ঠ।য গোরী অগ ছেরি। 
করত কুন্ছম ঢেরি ৫1 


রপদবতী রসরাল। 
রতন মন্দির মাঝ ॥ 
সেন] পরায়ণ সধী। 
বমনে মোছা ঞ্। দেখি 
ধর দুছ সন্মুখে। 
ভোজন করল হ্খে॥ 
ছুইার বদনে দিল। 
নিগ়্ি। নিছিয়! নিল ॥ 
বনলা বাধিকাস্তাম। 
ছেরিয! মোহিত কাম। 
শুতামল ছু" তায়। 
এ দাস বৈষবে যাষ | 


শ্লীগৌরাঙ্গ-চরণ সেবক-_শ্ীদোলগোবিন্! রাঁয়। দক্ষিণথণ্ড। 


++ 


শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ । 


গভীর গর্জনে কীপাইয়। ধরা। উঠিল সে ধ্বনি জগ মনেহর1॥ 
বাঞিছে মৃদঙ্জ খোল করতাল। সিঙ্গা ভেগী বর সুন্দর রসাল ॥ 
নগরে নগরে গ্রাতি ঘরে ঘরে। ভীগৌরান্ব নাম গায় উচ্চৈঃস্রে ॥ 
আধার গগনে চাদের উদয়। দঃথের হৃদয় পুরিল আশায় ॥ 

ধ& শুন মিলি নরনারীগণ। গাইছে দকলে গ্রীগৌরাঙগ গান ॥ 
খলি প্রাণ মন হয়ে মাতয়ারা নিতাই গৌরাঙ্গ বপি নাচে তার! ॥ 

২ 

আর ভদ্র নাই হয়েছে সমাজ । শ্রীগৌরাঙ্গ রাজ্য হইল রে আজ ॥ 
মিলেছে স্বগণ শিক্ষিত সমাঞ্জ। বিএ, এমে ধারি আর মহারাজ ॥ 


তার্কিক নাস্তিক শিক্ষিত যুবক। পেয়েছে গৌরাঙ্গ চান্দের আলোক ॥ 
হা গৌরাজ বলি ডাকে উচ্ৈঃস্বরে । বলে গ্রতু তুষি দয! কর মোরে ॥ 


ব্ীচৈতনোর কবিত। ৩৩৯ 


সহম্্র দীপালোক যেমন র্য।ালোকেব বুদ্ধ হয না $ অবিবশ বারি- 
ধাবাতেও যেমন মঙ্গাসমুদ্রের আয়তন বাড না? ঝটিঞ1 বিক্ষিপ্ত ধূলিবাশিত 
যেমন ছিমাদ্ির অঙ্গ পরিপু্টি জন্মে না; তেমনই মাদৃশ ন্যনভর সহম্্ 
সহ পৃষ্ঠায় বণিত গ্রবন্ধেও শীলীমহাপভ চৈতন্যতদবের মহিমাব কণামাত 
বৃদ্ধি প্রাপিব সম্ভাবনা নাই । হিমাচল হইতে কুমারিকা এবং বক্ষ- 
পুভ্র হইতে সিন্ৃতীববন্ধী যা'নপীয ভভাগেহ কপা কি-সমস্্র ভূমণ্ডল 
গধো তিনি সকলের মনে বিবি করতেছেন, তীাহাল আপার মহিযার 
কর্পা অবগত নহেন এমন শিক্ষিত সম্পাশায় আ্ছ কালি পরণীনলে 
নাই বলিলেও অত্যুক্তি হম নাঁ। কলিকলুষ লাখে পাপীব উদ্ধাব্জন্ত 
যিনি অকাতবে আাচগাল-ব্র গণ, এমন কি পশ্চটিত যবনকেও হরিনাম 
বিতরদে কৃতাগ কবিয়াঙেন, ক্ম্রদ্ধ জীলকে পলির নামের অহত্বত্ব 
শিখাইয়া_ভক্তিব হ্থাণম পপা পদর্শনি কবিয়াছেন,_-প্হদের্নামৈব কেবলহ” 
ভিন্ন জীবে” অন্ত গঠি নাই _এ কণা স্পষ্টন্ধপে বুঝাইয়াছেন, এবং যুক্কি- 
তর্ক দ্বারা বড বড শাস্তঙগ ও কর্ধ-পপ্ত পণ্ডিচশিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, 
ফাহ।র অলৌকিক ক্রির-কলাপ দশনে পৃর্ত্রঙ্গ ভগব'ন বিষ্ুর অনভারত্তে 
সন্দেহ করিবার কাহার কিছু নাই, ঘিনি কল্পলার জঙ্মপাতা, এবং বাগদেবীর 
বিধাতা, ঠাঁহ।র কবিত্ব-কীর্ধন “মাশাএাবী” জাহাজের কাপ্রোনর পক্ষে 
সামান্য জলি বে'টেব” মাঝিগিরির ম্খাতিন মায় বই আরকি বলিব! 
আখমবা আপনাবা ক্ষুদ্র আমার্দিণেব মহত্ব তদ্রুপ, ভাতষাপ! শিকল 
শইথাঁ অতলম্পশ , নীরনিপি মাপিব'ব চেষ্টার সায় আমরা আমাদিখের 
ক্ষদ্র মনটিকে সম্বল করিশা ঈশ্ববের উদ্দেশ্য অভিপ্রাধাৰির আলোচনায় 
প্রবন্ধ হইয়া থাকি; এবং তীাহাব অগীম শক্তি এবং অপাব মহিমার 
যতটুকু তাহাতে কুলায় ততটুকৃকেই চভাস্ত স্থিব করিয়া স্পর্ধা করি। 
প্রনঙ্জাধীন একটা গণ্ন মনে পড়িয়া গেশ। একজন গ্রামা রুষ্গ কখন 
হাজার টাক্কী একত্র "দুখ নাই, তাহার মনেব ধারণা গণনায় হাজার 
অপেক্ষা বুঝি আমার সংখ।] নাই । সে একদিন একজন প্রতিবাদীর সহিত 
একজন গ্রাম্য নুতন ধনীত্র ধনশালিত্বের তর্ক উপস্থিত করিয়! বপিল__- 


*. ১৩০৪ লালের বৈশাখ মামেব *প্রচিনিধি” পত্রে শ্রঘুক্ত অশ্বিকীচব্ণ গুপ্ত মহাশয় 
লিখিত এই উপাদেয় প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয় । 


৩৪০ শ্রী বিষুপ্রিব!-পত্রিকা | 


সস 


নগদ টাক] মহারাঙ্জার যত মাছে, তত আর কাহার নাই। একজন 
প্রতিবাদী বলিল--"আমাদেব নৃতন ধনীর টাকা অনেক, মহারাজার 
ভূসম্পত্তি বেশী হইতে পাকে, কিন্তু নগদ টাকা নুতন ধনীর অনেক,” 
ক্লষক একটু বিদ্রপের হামি হাসিয়া বলিল--তাও কি ভয় মহারাজ! 
মনে করিলে একদম হাজার টাকা গণিয়া দিতে পারেন 7 চৈতন্তাঙ্গেবেয 
কবিত্বের কথা উত্বাপন করাও আমাদের পক্ষে তদ্রপ। কিন্তু আজিকালি 
তাহার কবিত্বের কথ! অনেকেই অবগত নহেন। ইচা লইয়। শিক্ষিত 


শিপ. 








সম্প্রদয়েও সময়ে সময়ে বাগ্বিতপগ্ডার কথা! শুনিতে পাওয়া যায় । আমলা 
ম্হাপ্রর শ্ীকষ্জ চৈতনাদেবের কতকগুলি কবিত পুস্তক পাইয়ান্ছ, গে 
গুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। দ্বদ্রপলক্ষে তাহার কথিত্ব সন্বদে একটু 
আশ্োোচনা করিব । মহাপ্রভূর প্রাচীন চরিতাখ্যায়ক মহাশয়ের! যাহ] বলিয়। 
গিয়াছেন, এ স্থলে তাহা দেধাইলে যগেঈট হইনে। মুন্বর কোমুদীময়া 
বামিনলীতে নভোনওলে পক্রতারার জো।তি যেরণ স্কান্ পায় ন।, তেই- 
রূপ মহাপ্রভুর জীবোদ্ধারকারিণী শক্তির নিকট তাহার কবিতার তজপ 
বিকাশ পায় না। এজন্তাই কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন, চিনি ভাৰার 
কোন্‌ কালে কৰি ছিলেন? 

চৈহন্যগাণ শুক্তমণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবি, তীহারা বলিবেন, 
বেদ যাহার মুখারবিন্দবিনির্গভ, তাহার আপার করিত্বের পৃথক পরিচয় 
কি? তবে আমাদের কথা এই যে, যখন তাহ!কে লীগার জন্য মানবীয় 
ধর্মের সংজবে আসিতে হইয়াছে, তখন অপনণে সকল বিষয়েই তাহার 
পরিচয় দাবী করিতে পারেন। আমাদিগের ইচ্ছা, তাহাদিগকে আমর, 
সেইরূপেই দেখাইতে চাই যে, তিনি সুন্দর কবিত্বশক্তিশালীও ছিলেন। ৷ 
মহাপ্রতুর প্রাচীন চরিতাখ্যানকারিগপের মধো মুরারি গুপ্ত তাহার বালা- 
সহচর, সঙ্হাধ্যা্মী এবং চিপান্ুগত। ইনি সংস্কৃত ভাবায় শ্রীচৈতনোর 
বাল্যচরিত রচন। করিয়াছেন, এবং ছন্ধপ-দামোদর নামে তাহার অপর এক 
সহচর তাহার মধা ও অন্ত্য লীলা বর্ণন কারয়াছেন। ইভাও সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত। এই ছৃই মহাত্মার লিখিত বিসরপ এবং তাহার অপরাপর 
অন্গুচর ও ভক্ত জনের মুবে শুনিয়া অনেকে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহাদিগের মধ্যো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ 
হইলেও তাহার সমসামমিক ছিলেন । তাহার রচিত গ্রন্থের মাম শ'চৈতন্য- 


শ্ীচৈতন্যের কবিতু। ৩৪১ 








তাগব বাঙ্গালা ভাষায় বচিত। ইনি মহাপ্রভূব প্রিষপাত্রী নারায়ণী দেবীর 
গর্ভন্ভু এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের শিষা। ইঞ্টাদবেব অনুমতি ও উপদে- 
শামুমারেই তিনি চৈত্ন্যভা।পত রচনা করেন । বুদ্দাবন বেদব্য সের 
অবতার বলিয়া শ্রত্দি বৈষব সম্প্রদ য় মধ্যে তার ্রচুব প্রতিপত্তি । 
চৈতন্তপদেন সন্বন্ধে তিনি বহ। লিখিয়াছেন, তাশ্তাব গুকৃতু অগ্যধিক। 
তাহার রচিত চৈতন্তশীশ গ্রন্থ থেকপ পিপ্দ ও পিস্ত হভালে বর্ণিশ। সেকপ গ্রন্থ 
কেবল একমাত্র কৃষ্দান কবিবাজকৃত ইচৈঙনা চরিতামুত। তিনিও আপন 
গ্রন্থেৰ প্রতি পবিচ্ছেদে বৃন্দাবন পা7সব উক্তির গুরুত্ব স্বীকার করিয়া গিয়।- 
ছেন। চৈছ্ন্যভাগবতে আীগৌবানের আদ ও মধ্য লীলা যেকপ স্বিস্তৃতভাবে 
বর্ণিত, অন্ত্যলীল। তদপেক্ষ। সংক্ষিপু বলিতে হইবে। সেই অভাব পরিপুর- 
ণার্থহই কুষ্খপাস কনিবাছেন চৈতনা-চরিতামুত রচনা । তাহাও তিনি- 
স্বম্তপরৃন্থ হইহ] করেন নাই বুন্দাননস্ত »ক্কবৃন্দেব বিশেষ আগ্রহ, উৎ্পাহ 
ও আঅন্থুবোপ প্রধুক্ত অিবুজ্ধ বহফসে এই গুক*র কারা শিব্বান কবেন্‌ 
শগৌবাঙেব লাল মম্বদ্দে বন্দাঁন মাহা লিখিয়া গিষছেন, কৃষ্দ্াস তাহার 
গ্রঙাক কথাপ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার কিষ। গিয়াছেন। কুষ্দাসের অগাধ 
ভন্তি এন অসাধারণ নিদ্যাবুদ্ধি; তাহার চৈতন্য-চবিত'মুত প্রভূত পাণ্ডিত্যে 
পরিপূর্ণ । হাব প্রত্যেক স্থানেই জ্ঞান ও ভক্তর কথা, যেধানে সেথানে 
আধ্যাত্মিক, ভাবের প্রচুর সম।বেশ দেখিতে পাওয়া ঘায় টৈ৩নালীল। সম্বন্ধে 
এই ছুই গ্রন্থের ন্যায় প্রামাণিক গম্থ আব নই। মাপ্রভৃ কবিত্বের পরিচন্স 
এই ছুই থানি গ্রন্থেগ গ্রচুব পরিমাণে প্রাপ্ত হওষা যায়। বাাপাবতার বৃন্দাবন 
দাস ঠাকুর বলেন ১ 
আদি খণ্ডে নকল ভক্তেরে শান্তি দিযা। 
আপনি ভ্রমেণ প্রভু মহাকবি হৈয়া ॥ 

ইহাতে বুঝিতে পাণা যায় যে, তিনি বালাকল হইতেই কবি। পৃথিবীর 
যত বড় বড কবিব কথা শুনিতে পাঁওয্া যায়, তাহাদিগেব এই অনন্যসাধারণ 
শক্তির উন্মেষ প্রায়শ; বান্যকাল ১ইতেই হইন্! থাকে । পুষ্পের পুর্ণ বিকাশের 
আভাস কর্লকাক্স্থাতেই অনেকটা বুবিতে পারা যাষ। বদ্ধিষুবৃক্ষ পত্র 
দেখিয়াই চিনিতে পাবা গিদ্লা থাকে । গোস্বামী গ্রভুগণের নিকট শুনা যায়, 
মহাপ্রভুর বচিত "শ্রীগোপাশ-চপিত্র” তাহার বাল্যকালের গ্রন্থ । ফাহার! 
চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য-চবিতামূত পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই মহাপ্রভু 


৩৪২ জীতরীবিষুপ্রিয়া-পত্তিক্কা। 





কর্তৃক দিগ্বিজর়ী পণ্ডিতের পঞ্তববার্কা বিশেষরূপ অবগত আছেন। তিনি 
ভারতের যাবতীয় পণ্ডিতপ্রধান স্থানে বিচারে জয়লাভ করিয়া অবশেষে নব- 
দ্বীপে উপস্থিত হয়েন। মহাপ্রভু তখন অধ্যাপনা কার্ধ্য আস্ত করিয়াছিলেন, 
সবে সেইমাত্র পঠদশ1 অতিক্রম করিয়াছেন । দিপ্বিগ্গয়ী নবদ্বীপে আসিয়া 
পণ্ডিভমণ্ডলীর নিকট জয়পত্রী পাইবাব 'গ্রার্থনা জানাইলেন, নতুব1 শান্রযুদ্ধে 
তাহার সম্মধীন হইবার জন্য অগ্ঠরোধ কবিলেন। ইতোমধ্যে একদিন স্বায়ং- 
কালে মহা গ্রভূ শিষ্যগণ পরিবুত ভইয়! জান ণীতীবে শান্রালাপ করিাতেছিলেন ) 
ঘটনাক্রমে দিখিজয়ী “খায় উপস্থিত হইয়া তার পধিচিত হইলে চৈতন্াদেল 
অতি বিনয়নয্ বচনে অভ্যর্থনা কাবয়া তাহার নিকট গঙ্গ'ত মর্িমা বর্ণনা 
শুনিতে ইচ্ছা করিলেন | দিপ্বিপ্যয়ী মৃহ্র্তমপ্যে শত শ্লোকে তাহা শর বর্ণনা 
শুনাইয়া দিলেন। মহাপ্রভ শ্বোকশতকের মধো,- 

মহত্বৎ গঙ্গা যা! সততমিদমানভাতি নিব্রাৎ | 

যদেষা ভীবিষ্ঞোশ্চরণক মলোতপত্তিন্ভগা 1 

দ্বিতীয়ং লীলঙ্গমীরিব স্থরুনধৈরচ্চাচবণ1 | 

তবানীভর্ত, বা শিরসি বিভবত্যছ ত গুণ! ॥ 

এই শ্লোকটীর অর্থ শুনিনান জনা দিপ্বিজসীকে অন্ববোধ করিলেন । ইহাতে 

তিনি আশ্চর্য্য বোধ কবিশেন, কিন্তু একে মশাপ্রভ আলবচক্ত, ভাস্াতে আবার 
শিশুশাস্্র ব্যাকরণর ন্মাধ্যাপনা করেন, দেখিয়! একটু অবজ্ঞার সহি বলিলেন 
*অলঙ্কার শান্সে যখন তোমাব জ্ঞান নাই, তখন তুমি উনার অর্থ হদয়ঙ্গম 
করিতে সমর্থ হইবে না।” এই বলিষ্ক! উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন । 
মহাপ্রভু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন-_-বলিলেন “আপনি বুঝাই দিলে কেন 
ন। বুঝিতে পাবিব? যদিও আমি অলঙ্কারশান্ত্র অধ্যত্বন করি নাই সত্তা, কিন্তু 
যেরূপ শুনা আছে, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, এই শ্লোকে অনেক অলঙ্কার 
দোষ আছে ।” ইহ! হইতেই উভয়ে তর্ক আরম্ভ হইল । মহাপ্রভু শ্লগৌরাজ 
ইহাতে পাঁচটা অলঙ্কার দোষ বাহির কবিলেন। তন্মধো উ্রবিষ্ণোশ্ঠ রণ- 
কমলোতপত্তিন্থভগণ” এনরপ প্রয়াগ যে নিতাস্ত দুষিত, তাহাই দেখাইলেন-___ 
জলেই পদ্ম জন্মিা থ।কে, পদ্ম হইতে কথন ্রলের উৎপন্ভি সম্তবে ন)। এ 
বলিয়াই তিনি বলিলেন, 

অন্ুজমন্ুনি জাতৎ কচিদপি ন জাতমন্ুজাদম্ুম্‌। 

মুরভিদি তদ্ধিপরীতং পাদান্তেজান্মহান্ী জাত ॥ 





শ্লীচৈতন্যের কবিত্ব। ৩৪৩ 





বিচারের মুখে তর্ক কবিতে কবিতে অনলীলাক্রমে এক্্প স্থললিত সন্ত'ব 
পূর্ণ কনিতাস্থষ্টি কি প্রত কবিত্বের পরিচায়ক নহে ? শুধু তাহাই নহে, তিনি 
সম্যান অবলম্বন পুর্বক ধন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন তাঁচার অদূরবন্ভা 
কমলপুর হইতে শ্রীমন্দিবের পতাকা ধর্শনে আনন্দে বিহবল হ য়! নৃত্য 
করিতে করিতে)__ 


প্রাণ[দরণ্চে নিবসতি পুনঃ ম্মেরবাববিন্দং 
ইতাদি শ্রোকাংশ বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বুন্দাবন দাস 
মহাশয় এই শ্লোকাংশই আখএন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার লেখার 
ভাবে বোধ হর, তিনি এ ছুই পহক্তিই উচ্চারণ কবিতে করিতে উন্মত্তবৎ নৃত্য 
কনিয়াছিলেন)' অপরাদ্ধী বলিবার পূর্বেই তাহার বাহা জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। 
রূপদনাঙন যখন গৌর-প্রেম প্রপ্ত হয়েল, তখনও তাহার মুখাক্জচ্চারিত 
একটা শ্লেক্ের কথা শুনিতে পাই ,-. 
পণব্যসনিনী নাপী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মস্থ। 
£। তমেবাস্থাদযত্যন্তর্নব সঙ্গ রমায়নং ॥ 
আর একবার ভগবতপ্রেমে বিহ্বল হইয়া প্রলাপচ্ছলে তীহার শ্ীমুখ 
হইতে, 
ন প্রেমগন্ধেহন্তি দরোহপ মে হরৌ। 
ক্ন্দ9 সৌভ।গ্যভরং গ্রক্াশিতং ॥ 
বংশীবিলাসাননপোকনং বিনা 
বিভর্দ্ি মহপ্রাপপতঙ্গকান্‌ বৃথা । চৈ চঃ। 
এই শ্রোকটি নিঃহ্ত হুইস়্াছিল। 
মহাপগ্রভৃর নীলাচলে অবস্থিতি কালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তাহার সাক্ষাৎ 
কার লাতের জন্য যাত্র! করিয়া পূর্ব্বোক্ত কমলপুরের একটা কুস্থমকাননে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীগৌবাঙ্গ মঙাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তথায় 
উপস্থিত হয়েন। তৎকালে নিত্য নন্দকে ধ্যাননিমগ্র দেখিয়। তিনি তাহার জ্তব 
আব্মস্ত করিলেন। স্তুতি বাক্যগুলি উচ্চারণ মাত্র ছন্দোবন্ধে গ্রথিত ও ভাবে 
ভরিয়া! যাইতে লাগিল। এক্সপ স্থলে কবিতাদেবী তাঁহার শ্রীমুধাগ্রবর্তিনী বই 
আর কি বল! যাইতে পারে! একপ অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন আর 


কোথায় মিলিবে 


৩৪৪ শ্ীক্রীবিুপ্রিয়া-পর্ধিকা ॥. 











সত কিস 





শচৈতন্য-ভাগবতের উত্জি,-- 
শ্লোক-ছন্দে নিত্য! নন্ব-মহ্িম! বর্ণিধা। 
প্রদক্ষিণ করেন প্রভু প্রেমেতে পুরিয়া ॥ 


শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি । 
ধেস্ততি গুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥ 
সেই স্তব অ।টটা শ্রোকে সম্পূর্ণ! সেই শ্লোক আটটার নাম “নিত্যানন্দা- 
ষ্টকং।” বুন্দাবন আপন গ্রস্থ্ে সকলগুলি উদ্ধত করেন নাই। উচ! আমা- 
দিগের হস্তগত আছে। তাহাতেই জানিতে পারা গিঘাছে ষে স্তবটা ছুই একটা 
গ্লোকে সম্পূর্ণ নহে। উহার প্রথমে লিখিত আছে, পনিত্যানন্দাষ্টকং লিখ্যতে* 


এবং সমান্তিতে “ইতি শ্রীকঞ্চচৈতন্য মহাপ্রভেোঃ শ্রীমুখকমলবিনিঃস্থ তৎ 
শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকৎ সম্পূর্ণম্‌।” 
তিনি “শিক্ষান্টরকং” নামে আটটী শ্রেক লোকশিক্ষার জনা রচন। করিয়া- 


ছিলেন এবং নীলাচলে বাসকালে দর্কদাই উহ! আবৃন্তি ও ব্যাথ্য! করিয়া 
আনন লাভ করিতেন ? তাহার চরিতগ্রন্থে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। খবি- 
কল্প কুষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় আপন চৈতন্য-চরতামৃত গ্রান্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বিরচিত যে আটটা শ্লোক উদ্ধুত করিয়াছেন, তাহাই শিক্ষার্টক নামে 
প্রমিষ্ক। যদিও তিনি  আটটী প্লোকই যে শিক্ষাষ্টক এ কথ| স্পষ্ট 
করিয়া বলেন নাই, কিন্ত একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিয়া লওয়! যায় । 
আমাদিগের নিকট £ষ শিক্ষার্টকের প্রতিলিপি আছে, নিত্যানন্যাষ্ট কং যে হন্ডে 


লিখিত, ইহাও সেই হস্তে পিখিত এবং আরম্ভ ও খেষ এক প্রকাঁর। কেবল 
নিত্যানন্দা্ কং» স্থলে “শিক্ষার্টকং”” এইমাত্র প্রতেদ। " 


জ্রটৈতন্য-চরিতামুত পাঠে অলগত হওয়। যায় ষে, শ্ীমহাপ্রভ় চৈতন্যদেব 
নীলাচল বাসকালে অধিকাংশ সময় কাব্যরসান্বাদনে অতিবাহিত করিতেন। 
(১১) মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তখনই তাহা ছন্দোবন্ধে গ্রপ্থিত 
করিয়। পারিষদ ও অনুচরগণকে শুনাইতেন, এবং তাহাদের ব্যাধ্যা করিতে 
করিতে প্রেমাবেশে মোছিত হইতেন। রায় রামানন্দ ও শ্ববূপ-দাঁমোদরই 
এই সকল প্লোকের প্রধান শ্রোত। ছিলেন। বোধহয়, এই সময়েই শ্রীভাগ- 
বতাষ্টকং, শ্রীকিশোরাষ্টকৎ, শ্ীবিশ্বমোহনাষ্টকং, শীবিষ্নৃত্যষ্টকং, প্রীপ্রেম- 
রলায়নং, শরাধারসমঞ্জরী, ভীলগন্লাধাষ্টকৎ, জ্ীরাধিকার অষ্টোত্বরশতনাম 


প্রভৃতি কবিত। তীহার শ্রীমুখারবিন্দ হইতে বিনিঃস্থত হইয়াছিল। শেষোক্ত 
কবিত! দুইটী অনেক বৈষণবেরই নিত্যপাঠ্য | 


বৈফবেধ দ্বারে নিবেদন । ৩৪৫ 





শ্ীমন্মহাপ্রতূ কবি প্রসিদ্ধি লান্তের অবতার নছেন। যদি সে উদ্দেশ্য 
থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমর! জগন্মান্ট কাঁলিদাস-ভবতৃতি প্রভৃতি কবির 
কাব্য নাটকার্দি অপেক্ষা! অধিকত্তর চিত্তহারী মহাকাব্যের রসাম্বাদে কুতাখ 
হইতে পারিতাম। কিন্তু প্রেমভক্কি প্রচারই তাহার অবতারের উদ্দেশ্য । 
ীতগবক্নাম শ্রবণ কীর্তন হইতে প্রেম ও ভক্তির জন্ম বলিয়া স্তবন্তে ত্রাদির 
রচনারই তাঁহার আবশ্যক হুইয়াছিল। এজন্তই তীহার আর কোন কাব্য- 
নাটকাদি রচন। দেখিতে পাওয়া যাঁয় নাই। 

তার্কিক কবি এন্দেশে অতি অঙ্গই আছেন। কালিদাস হর্ষ প্রভৃতি 
করেক জন এই শ্রেণীর কবি। এই ছুই গুণের একত্র নমাবেশে কবিতার 
যেরূপ সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পাঁরে ন।। মহাপ্রভু 
ঘোরতর তার্কিক ছিলেন । সেরূপ তার্কিকতা কালি্দাসের সাংখ্যচচ্চার 
হশ্রাপ্য ? শ্রীহর্ষের স্া়শান্ত্রপারদশির্তায় প্রায় খুঁজিয়া মিলে না। এতহ্ভয়ে- 
বই দৈব বিদ্যা। ভাহার। দৈবের অধীন, শ্রীমন্মহাগাভু সেই দেবের বিধাত1। 
অতএব কবিতার শ্রেষ্ঠত1 সম্বন্ধে অধিক বলাই ব.ছুল্য। সরম্বতীর বরপুঞ্র 
দিখ্রিজয়ী ভট্টাচার্ষ্যের পরাভবের হেতুভূতি যে “মহত্বং গঙ্গায় সততমিদমাভাতি 
নিতরাং” কবিতার সমালোচক, এবৎ আত্মারামশ্নোকের চতুঃষ্টীবিধ ব্যাখ্যা" 
কারী শ্রীরুষচৈতন্য মহাপ্রভুর কবিতা যে কেমন মধুর ও কত নির্দোষ 
কাব্যাংশে কতদূর শ্রেষ্ট, তাহার বর্ণনার প্রয়োজন করে না। তাঁহংর কবিতার 
সংখ্যা অধিক ন| হইলেও, তিনি স্বভাঁবকবি, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে 


পারে ন। 
বৈষঞ্বের ঘারে নিবে্দেন। 


প্রায় ছুই বৎসর হুইল শ্রীপত্রিকায় একবার রোদন করিয়াছিলাম। সে 
রোদনে ছই মহাত্মার হয় গলিয়াছিল-_একজনের সাত্বিক্ষ ভাবে, আর এক 
জনের রাজসিক ভাবে । আর আমি আহ্দাদে আটখান৷ হইয়াছিলাম। 
শ্হট্ট নিবাসী পরম সাধু ওপরম জ্ঞানী শ্রদ্ধাস্পদ রাজীবলোচন দান মহাশর 
এ দাসকে লিখিয়াছিলেন, “আমি আপনকার শ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্গীত-তরঙগিপীর 
মুদ্রণ ব্যয়ের সাহাধ্যার্থে ৫২ টাকা দিতে প্রস্তত। আর্দশ করিলেই পাঠা 
ইব। এবং গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে বখাযোগ্য মূল্যে ৫ খণ্ড গ্রহ্ করিব।” ব্আমি 
এই মহাজ্জাৰ লেখ! অনেকবার শ্রীপত্রিকায় দেখিয়াছি) পড়িয়। কখনগু হে 

(২) 


৩৯৬ শীশীবিষুঃপ্রি পজিক্ষণা 








পুলকিত হইয়াছি, কখনও অশ্রু বিলঙ্জন করিয়াছি, কখনও বা! প্রগাড় তত্বাস্থ- 
সন্ধান দেখিক্স। গ্রশংদা করিয়াছি। কিস্তুইনি তকে? ইহার অবশ্থ। কি? 
কিছুই জানি না। কিস্তইনি একাকী ১৫ টাকা দিতে স্বীকৃত; ভাবিলান 
সমগ্র বজ্দেশে কি ৩৪ জন রাজীবলোচন মিলিবে না? অবশ্যই মিলিবে 
এবং আমার বাগনা অতি সত্বরই পূর্ণ হুইবে। ইহার পরই তাহ্রপুরের 
রাজাবাহাছুয়ের রাজার মত আশ্বাস পাইলাম। তখন ভাবিলাম যদি দেশের 
একজন ধনকুবের দ্বার! কাধ্য সিদ্ধি হয়, তখন আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি- 
বার প্রয়োজন কি? করিলেও ভিক্ষা মিলিত কি ন! সন্দেহ দ্ছল। কারণ 
একা রাজীবলোচন ব্যতীত আর ত কেহ একটী পযর়স1 দিতেও চাহেন নাই । 

অতঃপর কি হইল, তাহা বলিবার পূর্বে একটী কথা বলিয্া রাখা ভাল। 
আমি আমার সংগৃহীত পদাবলী মুদ্রণ জন্য আর কাহারও কাঁছে কিছু চাহি 
না। এ্রীপৌরাঙ্গের ইচ্ছা থাকিলে, অক্রানিত ও অতর্কিত বূপেই উহা! মুদ্রিত 
হইবে, না থাকিলে হইবে না। আমি যখন উহ্থা মুদ্রণ দ্বার! অর্থ প্রপ্াসই 
নহি, তখন মুদ্রিত ন। হইলেই বা বিশেষ কষ্ট কি? ন্ুুতবাং বৈষ্ণব বন্ধুগণ 
নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার নিবেদনের কারণ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা নহে । অনে- 
কেই আমাকে সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, “আপনার সংগৃহীত 
পঞ্ঠাবলী মুদ্রণের কি হইল?” সেই জন্যই তাহাদের চরণে এই গ্নিবেদন |” 

রাঁজাবাহাছবরের আদেশ ক্রমে শ্রীযুক্ত বন্ধুবর অক্ষয়চন্ত্র সরকারের লিকট 
্রশ্থখানি ১৩০৩ সালের কাপ্তিক মাসে প্রেরণ করি। উক্ত সনের ১লা 
ফান্তুন তারিখের লিখিত তদীয় মতসহ গ্রন্থ খানি প্রতিপ্রেরণ করেন। 
অক্ষয় বাবুর মতের নকল এই ঃ-_ 

“বিগত চারি মাস কাল যাবত আমি রোগে শোকে মহা বিব্রত থাকায় 
এই উপাদেয় সংগ্রহ সঙ্বদ্ধে আমার মত প্রদানে বিলম্ব হই্াছে। এই 
মংগ্রহ সম্বন্ধে মতভেদ হইতেই পারে না! সর্ধশ্রেণীর পাঠককে বলিতেই 
হইবে পংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার ধন্য হইয়াছেন। আমরা তাহার অগাধ পরি- 
শ্রম ও অলীম যত্বের ধন পাঠ করিয়া ধন্ত হইলাম উপক্রমণিকা সন্ধে 
ও স্চীপত্র সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার তাহা বিজ্ঞ সংগ্রহকারকে পূর্ষেই 
বলিয়াছি। আর কিছু আমার বলিবার নাই, কেবল এইটুকু বলিতে ইচ্ছা 
করি যে শ্রীগৌরাঙ্গ.সঙ্গীত-তরঙ্গিণীর স্তায় সংগ্রহ গ্রন্থের প্রকাশার্থে অর্থব্যয় 
কর! সকল অর্থশালীর অনৃষ্টে ঘটে না।” 


জাধুনজ। ৩৪৭ 





উপরোক্ত হ্ষন্তন মাসে, অক্ষয় বাবুর স্বহ্গ্ত লিখিত মত সহ রাজাবাছা- 
ছুয়কে মুদ্রণ আরস্ত করিতে প্রথম পত্র লিখি । ভূল হইল, এখাছি প্রথম পত্র 
নছে দ্বিতীন্ পত্র। শ্রীপত্রিকায় রাজাব।হাছুরের পত্র প্রকাশিত হইলে, রাজ। 
বাহাঁছুরকে ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখি, উহাই আমার গ্রথষ পত্র। রাজ! 
বাহার প্রথম পত্রের উত্তরে কিছু না বলাতে ভাবিয়াছিলাম, তিনি কর্তব্য 
ভাবিয়া! সাত্বিক দান করেন, সুতরাং তজ্জন্ত কাহারও প্রশংসা বা ধন্তবা্দ 
চাঁকেন না বলিয়াই নীরব রহিলেন। দ্বিতীয় পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত 
না করাতে মনে করিলাম, তিনি কোন প্রেসের সঙ্গে গ্রন্থ মুদ্রপের বন্দোবন্ট 
করিতেছেন, তাই উত্তর দিতে বিলম্ব হইতেছে | 


“দিন দিন গণিতে মাস ভৈ গেল। 
মাস মাস গণিতে বরষ বহি গেল ।* 


কিন্তু প্রতীক্ষা! করিতে করিতে যখন ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইল, তথন ১ ৯৭ গ্রীষ্টা- 
বের ২২ শে মার্চ তাগিদ পাঠাইলাম। এ পত্রখাঁনির অদৃষ্টেও যে কি খাটল 
তাহ প্রভূ গৌরাঙ্গই সানেন। কোথা ১৮৯৭ অবের মার্চ আর অদ্য কোথা 
১৮৯৮ বদের আগষ্ট শেষ প্রায়! ! আরও কি রাজ দ্বারে আশ! আছে? 
আমি ত মনে কবি পাননার রাজ তুল্য জমিদার দ্বারে যে ফল হইয়!ছে, রাঁজ- 
সাহীর রাঁজদ্বারেও সেই ফল, এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি অবধি চণ্ডীদাসের 
“হৃথের লাগিয়া এ ঘর কাঁধিনু” পদটী গাছিয়! মনকে শান্ত করি। 

বৈষ্বদাসানুদাস-_-শ্বীজগদন্ধু ভদ্র। ফরিদপুর । 





সাধু-সঙ্গ। 
“তুলায়ম লবেনাপি ন স্বব্ৎ ন পুনর্তবঃ | 
ভগবৎ সঙ্জগিসঙ্গস্ত মর্ভ্যনাং কিমুতাশিষঃ ॥? 
অনস্তর সাধু সঙ্গের কথ। বলিতেছি। সাধু-দঙ্গ হইতে সাধন শিক্ষ! হয়, 

এবং সাধু-সঙ্গই সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ । সাধু সঙ্গে আমাদের ধর্শ্বের 
পথ পরিষ্কার হয়, সাধু সঙ্গে আমাদের ত্রিতাপ-দগ্ধ-হদয় শীতল হয়, এবং সাধু 
সঙ্গে আমাদের সংসারের বাখা-বিল্ব সব ছুটিয় যায়। সাধু সঙ্গ হইতে জাষক! 
ভাগবতের রসাম্বাদন করি, এবং সাধু সঙ্গ হইতেই আমর! রুধ!-কৃষ্ক যুগল 
সেবার অধিকারী হই। সাধু সঙ্গের বিষয় আলোচন1 করা আমাদের অবস্ঠ 
কর্তব্য । 


৩৪৮ হীতীবিকুশ্রিয়া-প্িক!। 


আজকাল যেরূপ সময় দীড়াইয়াছে, তাহাতে সাধু সঙ্গের কথা বলিতে 
লজ্জা নোঁধ হয়। অনেক জ্ঞানীলোক সাধু সঙ্গে এখন কুফল ফলিতে দেখিয়! 
সাধু সঙ্গের কথ। একবার মনেও স্থান দেন না। বাস্তবিক সাধু-দঞ্জ আমর 
ভালবাসি বলিয়! সাধু সনের শ্রাদ্ধ অনেক দুর গড়িয়াছে, সাধু শবের গুণে 
আজকাল সাধু সম্প্রদায় অনেক হইয়াছে । যে সাধু-সঙ্গ অনেক পুণ্য ফলেও 
হয় না, যে সাধু-সঙ্গ অনেক উৎকঠাতেও ল।ভ হয় না, যে সাধু-সঙ্গ লাভ করা 
বধ ভাগ্যের কথা, পেই সাধু-সঙ্গ এখন ঘাটে মাঠে পথে যেখানে সেখানে 
ঘটিতেছে। এখন প্রা সকলেই সাধুর আসন গ্রহণ করিয়। শিক্ষাপ্ডর হইবার 
জন্য বান্ত। সাধু সঙ্গের মধো বিতিকিচ্ছি কাঁও উপস্থিত হইয়াছে । যেমন 
সংলারি-মানবগণ সংস!রে মুগ্ধ থাকিয়। ধর্মের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারে 
ন1, সাধুগণও তেমনই ফাক বুঝিয্া তাহাদিগকে ছাঁয়াবাজীর পুতুলের মত 
নাচাইতে থাকেন। কেহ সন্নাসীর সাজে আসিয়| নাচাইতেছেল, কেহ ব্রহ্গ- 
ক্টারীর বেশে আসিয়! নাচাইতেছেন, কেহ দরবেশ, কেহ বাউল, কেহুব। 
€ভেকধারী শুদ্ধাচারী বৈষ্বের বেশে আলিয়া নাচাইতেছেন। 


যেদ্দিন খআবালবৃদ্ধ সকলেব ছদয়ে সাধুত্ের বীজ অস্থুরিত হইয়াছিল, থে 
দিন গৃহস্থ ব্যক্তি সাধুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,_উদ্দাসীন প্রকৃত সাধু 
সাজিয়াছিলেন, যে দিন ব্র ক্ষণ ও শুড্রের হৃদয়, পণ্ডিত ও মৃথের হৃদয়, রাঁভা9 
প্রজার হৃদয়, ধনী ও দণ়দের হৃদপ়, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ; সে দিন 
অনেক দিন গত হইয়াছে । এখন আর সেদিন নাই । এই দিনে যে সর্ব 
সাধু ইহ! বিচিত্র! এখন হ্লীগৌরাজ ভক্তবন্দ লইয়া অপ্রকট। ছুই একটি 
তক্ত আছেন মাত্র। এখন সকলের হৃদয় প্রায়ই শূন্য । 'এধন প্রকৃতি আর 
তক্তিরসে পরিপূর্ণ নাই, এখন ভক্তির উজ্জল জ্যোতিতে দিজ্মগুল বিস্তাসিত 
নাই, সকলের চিত্তবিনোদনকাঁরী সেই মূর্তিমস্ত ভাবও এখল লাই। এখন 
ঘে সর্বত্র সাধু, ইহ! বিচিত্র নহে কে বলিবে ? 

যাহাহুউক সাধু সঙ্গের গৌরব চিরদিনইধাকিবে । সাধুব প্রভাব কখ- 
নই নষ্ট হইবে না। সাধু-সঙ্গ, এই কথা শাস্ত্রীয়, শান্তর বাক্য মিথ্যা হইবানপ 
নন্বে। এখনও একেবারে ভক্তের অভাব হয় নাই, এখনও দেশ একেবারে 
সাধু শুন্য হয় নাই! যদি অন্তঃকরণে প্র্কত শ্রস্তার উদয় হয়, যদি সাধু বলিয়! 
প্রকৃত প্রাণ কাপে, তাহা হইলে ভাগ্যে সাধু-সঙ্গ অবশ্ঠাই লাত হুয়। যদি 

সাধু পরীক্ষা করিতে পারা যার, যদি অপাধুকে সাধু বলিয়া ব্রম না জয়ে, 


সাধু-সঙ্গ | ৬৪$উ 





তাহ হইলে ভাগ্যে সাধু-সঙ্গ হ্বটিতে পারে। কিছ্দ! যদ্দি ঘটে, কাহারও স্তাগ্যে 
হঠাৎ সাঁধু-সঙ্গ ঘটিতে পারে,-_ 
“সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। 
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥৮ 

সাধু সঙ্গের মাহাত্য কিছু প্রকাশ পাইবে বলিয়া, একফন দ্রবেশের সহিত 
একজন গৃহস্থ বৈষ্বের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাই প্রথমতঃ পাঠকের 
সমুখে ধরিতেছি। ভরসা করি কেহ দোষ লইবেন ন1। 

একজন দরবেশ একটি প্রকৃতি সঙ্গে লইয়া গান করিয়া ভিক্ষ। করিত। 
সঙ্গে সুন্দরী যুবতী, তাহাতে দরবেশ গানওয়ালা ভাল, আবার একটু বক্তত 
করিবার শক্তিও ছিল, কাজেই তাহার পসার প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল। দর- 
বেশকে সকলেই ভালবাসিত, কিন্তু একজন গৃহস্থ-বৈষব তাহার সমাঙ্র 
করিতেন না। এক দিন ঠিক একই সময়ে সেই গুহস্থের বাড়ীতে, একজন 
ভেকধারী বৈষ্ণব আসিয়াছেন, দরবেশও উপস্থিত হইয়াছে । গৃহপ্থ বৈষ্ণবকে 
প্রণাম করিলেন, কিন্তু দরবেশকে প্রণাম করিলেন ন|। দ্রাবেশ এই বাঁপার 
দেখিয়া স্থির থাকিতে ন! পাবিয়! গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিল ১-_বাবা! খ্আপ- 
নার মনে এতদূর গোল কেন? আপনি কি দরবেশকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস 
করেন না % 
' গৃহস্থ ।' কোন্‌ লক্ষণে দরবেশকে সাধু বলিব? 

দরবেশ। দরবেশ, তক্ত, বৈধব ও সাধু এই কল্পটি একই বস্ত। দরবেশ 
বলিলে সাধুই বুঝায়। দরবেশকে অগ্রাস্ব কর! আপনার মত বিজ্ঞ ব্যাক্তির 
উচিত নহে। 

গৃহস্থ । বৈষ্ণব-শান্ত্রের মতে কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্ত, বৈষুব ও সাধু এই 
কয়টি এক বস্ত হইতে পারে। কিন্তু দরবেশ পৃথক। দ্রবেশকে সাধু না 
বলিয়া বরং অসাধু বলা যাইতে পারে। অসাধুকে প্রণাম করায় প্রত্যবায় 
আছে। 

দরবেশ ভাবিয়াছিল, একট! কণা বলিয়! প্রণাম লইয়া চলিয়! যাইব। 
কিন্ত সে এতক্ষণে বিপদে পড়িল। এক স্থানে বদিয় তর্ক বিতর্ক কদ্সিলে 
সময় নষ্ট হয়, আবার ন। করিলেও মর্যাদা রক্ষ! হয় না। দরবেশ অগ্র পশ্চাৎ 
ভাবিয়! চিস্তিষ্ন! গান কর! ভিক্ষা কর! বন্ধ করিল, বিচারে প্রবৃতত হছইল। দুদ- 
বেশ বলিল, "গনাতন গোম্বামী যখন চদ্রশেখরের বা গির়াছিলেন, তর্খদ 


৩৫০ শ্বিকুপ্রিয়া-পৃত্তিকা। 





মহাপ্রভু চঙ্জশেখরকে বলেন, "দ্বারে একজন বৈষ্'ব অ!ছে তাহাকে লইহ! 
আইস।৮ চন্দ্রশেখর দেখিয়া! গিয়া বলেন, “প্রভু! বৈষ্ণব লহে, দরবেশ 1” 
মহাপ্রভু পুনরায় বলেন উহীকেই লইয়। আইস! দরবেশ ও বৈষ্ণব যে এক 
তাহ! মহাগ্রভূর কথায় স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে। দরবেশ বলিলে বৈষ্ণবকেই 
বুঝায় । 

গৃহস্থ । চন্দ্রশেখর গিয়া! দেখিলেন, দ্বারে বৈষ্ব নাই, দরবেশ আছে। 
দরবেশ মৃহা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ কবিবার অধিকারী নহে, ইছাই বিবেচন। 
করিয়া, তিনি ফিরিয়। গিমা বলিলেন, প্গ্রাভ়! দ্বারে একজন দরবেশ আছে ।” 
অন্তধধ্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ সবই জানেন, তিনি বলিলেন, "উহাকেই লইয়! 
আইস।” দরবেশ যে বৈষ্ণব নহে, ইহা! চল্রশেখরের কথায় প্রকাশ পাইল। 
তবে মহাপ্রভূুর কথার স্বতন্ত্র ছাব অছে' যেমন ব্রাহ্মণ সম্ভানের ফজ্ঞোপ- 
বীত নম] হওয়া পর্য্যন্ত, স্কাহ'কে ব্রাঙ্গণ বলিয়। সাধারণে চিনিতে পারে না। 
ব্রাহ্মণের সংস্কারে দেহ গঠিত বলিদ! ধিনি চিনেন, তিনি ত্রাঙ্গণ বলিয়াই 
চিনেন। সেইরূপ সনাতনকে চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে না পারিলেও 
তাহাতে বৈষ্ণবেব সংস্ক!ব ছিল বলিয়া, অন্তর্যযামী শ্ীগৌবাঙ্গ তাছাকে বৈষ্ণব 
বলিয়াই জানিয়াছেন, ও বৈষ্ণব বলিয়াছেন । 

সনাতন অল্প দিনের জন্য কোন কাবণে ছগ্মবেশে ছিলেন । তাহার সহিত 
দরবেশের তুলন। হইতে পারে ন। কৃষ্ণ ভন্মনের জন্য তাহার প্রবল একা- 
স্তিকত। ছিল, তাহার অন্তঃকরথ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ছিল। প্রবল এ্ীকাস্তিক- 
তাঁর স্বন্য ত্রষ্টাচার জনিত সাযান্য দোষ তীভার গ্রাহ হইতে পাঁরে না। 
বিশেষতঃ তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত গুরুর আশ্রয়ে আসিয়! উপযুক্ত বেশই 
গ্রহথ করিয়াছেন। যখন সনাতন অভদ্রবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের 
বেশ ধারণ করিয়াছেন, তখন সাধারণের নিকট তিনি বৈষ্কাব বলিয়! পরিচিত 
হইস্াছেন। লনাতল কিছু দিন দরবেশের বেশে ছিলেন বন্সিয়। তিনি দয়বেশ 
সম্প্রদায় ভুক্ত নহেন। দরবেশ একটি পৃথক সম্প্রদায়। চন্দ্রশেখর দরবেশ 
সক্প্রন্থায়ের প্রতি লক্ষ্য করিধ। বলিঘাছেন, দরবেশ আছে বৈষ্ণব নাই । চন্দ্র- 
শেখরের কথা ও মহাপ্রভুব কথ| একটু তলাইয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবে 
দরবেশ বলিয়া সন্প্রদ্দাবিশেষ বৈষ্ণব নহে। দ্রবেশের আচার-ব্যবহার- 
প্রণানী-পন্ধতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। যাঁহাদের কচি ও প্রবৃত্তি 
অতি জন্য, যাহার! তৈল তামা" ও মত্ন্ত ব্যবৃহার করে, যাহার! স্ত্রী সঙ্গ 
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করে ও কাদর্ধ্য ভক্ষণ করে এবং যাহার! টবৈষণবের কোন আচারই শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতে জানে না, তাহাদিগকে টব বলা যাঁয় ন1,--তাহাঁরা অবৈধণব। 
তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিলে প্রকারাস্তরে বৈষ্বের নিন্দা করা হয় । ভক্তি- 
রসে পরিপূর্ণ বাহাক্ঞান শুন্য ভক্ত, প্রেমে বিভোর হইয়া অবধূতে ন্যায় বিচ- 
রণ করেন, তাহার খাহা বেশতৃষার প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তথাপি তিনি 
বৈষ্ুব--তিনি সাধু । কিন্তু যাহার! সম্পূর্ণ জ্ঞান থাক। সন্ধে উপেক্ষা করিয়া 
বাহ বেশ ধারপ করে ন, এবং বৈষ্বের কোন বিধি মানে না, তাহাদিগকে 
কিরূপে বৰ বাসাধু বলিব? মুসলমানের ফকিরকেও দরবেশ বলে। 


কারণ দরবেশের লক্ষ্য স্থল মকা। সনাতন পলাইবার কালে বলিক্সাছেৰ ১-- 
প্রবেশ হইয়। আমি মকায় যাইব।” 
কিন্তু এই দরবেশ সে দরবেশও নহে। ইহ! ছয়ের বাছির। 
দরবেশ, স্নাতনের কথ। বাদ দিয়া পুনরায় বপিল,_-দেহের সহিত কাহা- 


রও সপ্ন্ধ নাই, দেহের উপরিস্থ বেশতৃষার সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইতে 


পারে? আমার বিষেচনায় অন্তরে ভক্তি থাকিলেই যথেষ্ট হইল । ভক্তিরবশ 
ভগবান । বেশভৃষায় তাহাকে বাধ্য করিতে পারা যায় না। 


গৃহস্থ, আমি এখন প্রত্যেক কথা লইয়। তর্কবিতর্ক করিয়া বৃথ! সমগ্ন নষ্ট 


করিতে কষ্ট বোধ করিতেছি। তৃমি যে নকল কথা ভূজিতেছ, তাহার উত্তর 
দিয়া তোমাকে বুঝান আমার পক্ষে কঠিন। 
দরবেশ ।' আমাকে বুঝান আপনার পক্ষে কিজন্য কঠিন হইল? 


গৃহস্থ। ধাহার। প্রকৃত মাধন ভজন করিয়া কিছু দূর অগ্রনূর হইয়াছেন, 
তীাহার। প্রকৃত তত্বের মধ্যে প্রবেশের অধিকারী, তাহাদিগকে বুষ্ান সহজ। 
কিন্তু ভূমি দরবেশ,,তোমার অসন্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন, সেইজন্ত তোমাকে কিছু 
বলিতে ভয় করিতেছি । দরবেশের যে তত্বজ্ঞান হম না, তাহার কারণ আর 
কিছুই নহে,__-কেবল কুণঙ্গ, কুভোজন, কুব্যবহার; কেবল অভিমান, কেবল 
মোহ, কেবল রজহঃ ও কেবল তমঃ। 

দরবেশ। আমির ভজনের জন্যই সংসার ভাগ করিয়াছি, এবং অনে- 
কের নিকট উপদেশও গ্রহণ করিয়াছি; কৈ কেহ ত কোন দোষ দেখাইতে 
পারেন নাই, বরং অনেকে ভ্রীনঙ্গ দ্বারা সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
অদ্য আমি আপনার নিকট আসিয়া বড়ই সনেহের মধ্যে পড়িক়াছি। যাহা" 
হউক আপনি অল্প কথ! বেশতৃষার প্রয়োজনীয়ত। ও শ্্রীসঙ্গ দ্বার! সাধনের 
হীনতা প্রদর্শন করুন। 





৩৪২ ীঙ্ীবিকুপ্রিয়া-পজ্িক! । 





গৃহস্থ। তুমি বলিতেছ ভক্ত থাকিলেই হয়, কিন্তু ভক্তি কি পদার্থ তাহা 
একবার ' ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? দুল দেহের বিনাশ দেখিক্না বলিতে, যখন 
দেছের সহিত সম্বন্ধ নাই তথন বেশভুষা কি আহারের সহিত কোন সন্বস্ধ 
হইতে পারে মা; কিন্তুদ্দেহের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু একবার ভাবিয়া 
দ্বেখিয়াছ কি? এই সকল বুঝিতে হইলে কিরূপ শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন 
একবার ভাবিয়া ঘেখ! এক্ষণে আমি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি+-_- 
সিদ্ধতক্ত দেহযুক্ত হইলেও পিছ স্বভাব জন্য সকল সময়েই দেহ হইতে ঘিমুক্ত, 
কিন্ত জীব মাত্রেই স্থুগ দেহের বিনাশে দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে 
ন।। মৃত্যুর দ্বারা জীবনের এক একটি পরিচ্ছদ মাত্র কঞ্ন। করা যায়, কিন্ত 
তাহাতেও দেহ হইতে জীবের মুক্তি কল্পন1 কর! যাইতে পারে না, গুণে আবদ্ধ 
জীব সকল সময়েই আবদ্ধ, আর গুণাতীত জীব সকল সময়েই মুক্ত। 

জীব একেবারে হঠাৎ গুণাতীত হইতে পারে না। ভক্তির পুর্ণ বিকাশে 
গুণাতীত €( অগ্রাকৃত ) হইতে পারে। রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যে পধাস্ত 
অন্তঃকরণ মলিন থাকে, সেই পর্য্যন্ত ভক্তির বিকাশ হয় না। সত্বগুণে 
অস্তঃকরণ নির্মল হইলে ভক্তির বিকাশ হুয়। ভক্তির ৰিকাশ করিতে হইলে 
সন্বগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আহাগ ব্যবহার বেশভৃষার সহিত প্রকৃতির 
সম্বন্ধ আছে। সাত্বিক আহার, সান্বিক বেশভূষার সবার সত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে 
হয়, ভক্তির বিকাশ করিতে হুয়। সুক্তি অছে বলিলেই হয় না, তক্তি বৃদ্ধির 
জন্য অস্তরে বাহিরে সাধন করিতে হুয়। বেশভুষার প্রয়োজনীয়ত1 ভক্তির 
জন্য, স্ত্রীনঙ্গ নিষেধ তৃক্তির জন্য। 

আহার: ব্যবহার বেশ-তৃষ! আপনাপন প্রবৃত্তির অনুষায়ট। সাত্বিক মন্ধু- 
য্যের সাত্বিক আহার ও সাত্বক বেশভূষায় প্রবৃত্তি; রাজমিক ও তামসিক 
মনুষ্ের রাজন ও তামস আহারাদির প্রতি প্রবৃভি। সকলে আপনাপন 
প্রবৃত্তির অনুযারী আহারাদির দ্বারা আপনাপন প্রবৃত্তির পুষ্টি সাধন করিয়া 
থাকে । এই দৃশ্যমান জগৎই প্রবৃত্তির রাঞ্্য, এবং ইহাতে কুপ্রবৃত্তি উত্তে- 
জিত ও প্রবল হওয়ার কারণই অনেক । সুতরাং ইহার মধ্যে থাকিয়া সংযম 
শিক্ষা কর! বড় কঠিন। শুধুই সাধন, শুধুই সাবধনতা। সাধনের অনুকূল 
প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তৈল মৎস্য ব্যবহার করিয়া, অটবধ 
্ূপে শ্রী-সঙ্গ করিয়! হরি বলিলে হইবে না। ভাল ওবধ হইলে কি হইবে? 
অঙ্ভপান গ পথ্য অঙ্গুতগ হওয়1 চাই। কু পথ্য ও প্রতিকূল অহ্পালে ওধধের 


সাধু-সজ । ৩৪৬ 





ধল নই্হয়। এই লকল কথার প্রতি মনোনিবেশ করিতে না পারিগ়া গরবেশ 
থলিল,--বোধহয়, আপনি কোন ভাল দকবেশের নিকট দরবেশী সাধমের কথা 
কিছু শুনেন নাই। দরবধেশের অনেক কঠিন কঠিন সাধন আছে। ধন 
আপনি শুনিতে হচ্ছ] করেন বলিতে পারি। 

গৃহস্থ। আজকাল তোমাদেরই দলবেশী। অনেক ধনী মানী পণ্ডিত 
লোক তোমাদের দলভুক্ত তোমার্দের কিছু দেখিব না, কি শুনিবন! ইচ্ছা! 
করিলেও, আমাকে অনেক লময়ে তোমাদ্ধের বিষয় দেখিতে ও শুনিতে হই- 
যাছে। আরকিছু শুনিতে ইচ্ছানাই। তবে নিতাস্ত ষদ্দি বলিতে ইচ্ছ। 
কর, তাহ হইলে যাহ। না বলিলে ন্য়, এমন দুই একটি কথা বল। কিন্তু 
স্্রীসঙ্গের কথা কিছু বলিও না। 

স্য়বেশ। প্রক্কৃতি-সঙ্গ ছাড় আমাদের সাধনের অঙ্গ পূর্ণ হয় না। 
প্রক্কৃতি-সঙ্গ এই কথা আমাদের সাধনের মূলমন্ত্র ্বব্ূপ। প্রকৃতি সঙ্জের 
উপরেই ব্আঙ্গাদের সমন্ত শাস্ত্রের ভিত্তি সংস্থাপিত। আপনি যখন সেই 
প্রক্কৃতি সঙ্গের কথ বাদ দিতে বপিলেন, তখন আর কি বলিব?, 

গৃহস্থ । মহাপ্রভু যাহ! পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, মহা পগ্রন্ঠুর 
স্তগু মাত্রেরই তাহা। পরিত্যাজ্য। সাধনের কথায় স্ত্রী সর্দের কথ আসোচ্য 


হইন্তে পারে না। তোমাদের কি জীসঙ্গ ছাড়া সাধনই নাই। 
দরবেশ ।, আচে, তাহাকে আমর] বৈধী ভক্তির অন্তর্গত ব্লিয়। থাকি । 


পৃহগ্থ । তোমরা বৈধী ও রাগানগুগা ভক্তি বুঝ না। কতকগুলি হাত্ত- 
গড়। পুস্তককে শান্ত্রজ্ঞান করিম্া তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া রহিক্সবছ, 
তোমাদের জ্ঞান কেবল ভ্রান্তি বিজড়িত । বলিলে কি বিশ্বাস হইবে তোমা- 
দের শান্তর চুপি চুপি বৈষ্ণব শাস্ত্রের মধ্যে আসিব, বৈষ্ণব শান্ত্রকে অপদস্থ 
কক্সিষার যোগাড় করিয়াছে। একমাত্র তোমাদের শাস্ত্র হইতেই আনেক 
ভাল ভাল লোক শ্রমে পড়িয়া ঘ্ুরিয়। মরিতেছে। তোমাদের শান্তর হইতে 
মে কত নিষ্ট হইকেছে, তাহা! তোমাকে আর কি বলিব? তোমাদের শাস্ত্র 
হইতেই অনেক কুলকামিনীর কুল নষ্ট হইতেছে,__সাধু-সম্গ বলিয়া অলেকে 
ক্মআাধুর লঙ্গে প্রাণ হারাইতেছে। এক্ষণে তোমাদের কথা মনে কঙ্গিতেই 
আমায় কষ্ট বোধ হইতেছে । আর তোমায় নিকট কিছু শুনিতে চান্ছি না। 

পৃহন্থ-বৈফব এই কথা বলিয়] নীকব হইলে, দরবেশ বলিল,-.“আমি €খ্থি* 
ভেছি আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে জনের জন্য স্ত্রীপংঙগর ৫কাসছ 

(৩) 


৩৫৪ জীই/বিষুঃপ্রিয়া-পত্রি কা 


শপ 


পিসি 


প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে ভান! করি, চির-কৌনার ত্রত অবলম্বন করিলে) 
রাধা-কৃফ রস কিরূপে জান। যাইবে? শঙ্করাচার্যোর পরকার। প্রবেশ এবং 
শঙ্করাচার্যের উক্তি কি মিথ্যা? 
শঙ্করাচার্য_“শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা! কর দেহু। 
রাজ-মৃতদেছে মুই প্রবেশ করুহ॥ 
রাণীগণ সঙ্গে রস-বিহার করিয়। 
জানিব রসের রীতি সত্য আম্বাদিয়া ॥ 
রন গানিবার হেতু তাৎপর্য অন্তরে 
রাধা-কুফ রস-তত্ব জানিব অদূরে ॥* শ্রীতক্তমাল। 
গৃহন্ছ। যে স্থানে প্রকৃতি সঙ্গের কথা আছে, তুমি সেই সেহ স্থান 
ঠিক করিয়৷ রাখিয়াছ। রাখিবারহ কথা। কোন্‌ ব্যক্তি নিজের মতকে পুষ্ট 
করিতে চেষ্টা না করে? যাহাহউক আমি এ সম্বন্ধে কিছু উত্তর দিতেছি ;__ 
প্রথম উত্তর! মহাপ্রভুর অনেক ভক্ত আকুমার বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন 
করিয়াছেন। ঠাকুপ নরোত্তম এবৎ ঠাকুর নরহরি আকুমার বৈরাগ্য ব্রত্তাব- 
লম্থী। ইহার! [ক রাধা-কৃষ্খ রস ভানিতেন না? প্রাকৃত রস ভীবের অস্থি 
মঙ্জাগত | পুনঃ পুনঃ জন্মের সংস্কারে পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সঞ্লেই 
প্রাকৃত স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে । যখন প্রারুত 4স জানার জন্ত প্রকৃতির 
সঙ্গ না করলেও চলে, তখন অপ্রাকৃত রস জানার জন্য প্রক্কৃতির ঘ্সাশ্রয় ইহ 
অপলস্তভব। গোপীর স্বভাব প্রকৃতির রাজ্যে মিলে ন1। রাধা-কৃষ্ণ রস জানার 
জন্য গোস্বামী শাপ্ত্রানুসারে সাধন করিতে হুয়। 
দ্বিতীয় উত্তর। শঙ্করাচাধ্য একজন দিদ্ধ পুরুষ। অন্যের দেহে প্রবেশ 
করিবার শক্তি তাহার ছিল। তিনি কোন রাঞার মৃতদেছে প্রবেশ করিয়। 
রাধা-কঙ্ের অগ্রাকৃত রস জানিবার জন্য প্রাকৃত রস আন্বাদন কৰি দেখি- 
ফাছেন। যোগ-গুদ্ব জুদয়ে কোনই রস থাকে না, তাহাই দেখান কি এরূপ 
লেখার উদ্দেশ্য নহে? বদি তাহ! হয়, তাহা হইলে এ ব্যবস্থা যোগীর 
পক্ষে সঙগত। 
তৃতীয় উত্তর । ভক্তমাল গ্রস্থে ভুক্ত চরিত্রই বণিত আছে । ভক্তমারোর 
লেখক সকল ভক্তের চরিত্র স্ব চক্ষে দেখিয়া] লিপিবদ্ধ করেন নাই । অদেকের 
চরিত্র জলশ্রতির উপর নির্ভর করিষাও লিখিয়াছেন। হইতে পারে শঙ্করা- 
চার্্যের বিষয় অসঙ্গতি দোষ-দুধষিত। চরিজ্র লেখক এই চরিত্র সম্বন্ধে যাহ? 


রসময়া। ৩৫৫ 





শ্ুনিয়াছেন বা কোন গ্রন্থে যাছা দেখিঘ্বাছেন, তাহাই সরল ভাবে লিখিয়াছেন, 

কোন বিচার করেন লাই । 
চতুর্ণ উত্তর । যাহাতে শাস্ত্র, যুক্তি এবং মহাজনের বাক্য এই তিনটের 
পরস্পর মিল থাকে, তাহাই ব্যবস্থ! বলিয়! গণা হয় অথবা মহান প্রদশিত 
পথ নিরাপদ হইলে, তাহাই অব্লম্বনীয় হয়। বদি শঙ্ষশাচার্ধ্যের বিষয় সতাই 
হয়, তাহা! হইলে তীহার 'ল্তি বা কার্য্য সাধকের পক্ষে অপলম্বনীয় নে | 
স্রীবৈষবচরণ দাস। ক্রেমশঃ | 


পপ. ্ম 


শরসময়ী। 


আমর। বৈষ্ণব গ্রন্তে, কবমাবাই, মিরাবাই, মাঁধবীদেবী প্রভৃতি কয়েক 
জন স্ত্রীভন্তের বিববণ পড়িয়াছি। ইহাদের মধ্যে মাধবী ও মিরাকেই “কবি” 
বলি] জানিতাম। মিরাবাই যে কবি, তাহার ্থপ্রচারিত একটী পদেই তাহ 
প্রমাণিত হুয়। এই ্রীপত্রিকায় 'মাজ পর্য্যস্ত কোন লেখক সেই মধুর পদ ন! 
দেওয়ায় আমি এখানে তুলিয়া! দিতেছি । এ পদটা শ্রীপত্রিকায় থাকা আমার 
বড় বাঞ্ছনীয়। পদ-- 


নিত নাছেন সে, হরি মিলে তো, জল জত্ব হোই। 

ফল মুল থাকে, হবি মিলে তো, বাছুর বীরঙ্গরাই | 

ভিরণ সোখনকে, হরি মিলে তো, বহুত মুগী অজ] | 

স্ত্রী ছোড়কে, হরি মিলে তো, বহৎ রহে হেয় খোজা ॥ 
ছধ পিকে, হয়ি মিলে তো, বু বৎস বালা । 

মিরা কহে) বিন প্রিমসে, ন। মিলে নন্দলালা ॥ 


মাধনীদেবীর পদ পদসমূদ্রে আছে। তরী গ্রন্থ আমার কাছে নাই, কাজেই 
মাধবী রচিত পদ শ্রীপত্বিকায় দিতে পারিলাম না। মাধবীদেবী উড়িষ্যার 
লোক । মিরাবাইর দেশ রাঙ্গপুতানা। আজ আমরা আর একটা ভক্ত 
ও কবি রমণী পাইয়া পরম কুতার্থ হইলাম । ইনি বঙ্গদেশবাসিনী | তীাছার 
নাম এ প্রস্তাষের শিরোদেশে পড়,ন। ইহাকে লইয়া আমর] কবি ও ভক্ত 
স্শালোক তিনজন পাইলাম । রসময়ীও ঘে কবি, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাহার 
রচিত গুক্খর শিক্ষ! পুর্ণ রসাল গীতি পদ্টা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়! দিলাম 


৩৫%, হীইবিষুত্রিয়।-পজিক্ষ!। 





ব্যাগ । 
তোমাতে আমাতে, যেমন পিরীতি, ভাল দে জানহু ভূমি । 
বেক চবু5'য, ভান্ুর ভাওই, ওমতি খুকি বা মি 
অ।সিবা যাইব, দুবেতে থাকিবা না চাবে আমার পাঙ্গে। 
বন়্ই বিষ, গুরু দুরজন, দেখিলে মরয়ে প্রাণে । 
তুমি ষ্দি বল, পরাণ বধূ, (তিবে) কুলে বা আমার কি। 
ইঞ্ষিত পাইলে, সব সমাধিয়া, কুলে তিলাপ্লি দি॥ 
এ দ্বঃখ চাছিতে, এ ছুঃখ বড়, কছি কেন নাহি দোষী। 
গোপত পিরীতি, রাথিতে যুকতি, কছে রসমযী দাসী ॥ 


€ পদ্দকলপতরু তৃতীয় শাখা, ৮ম পল্লব উত্তক্বত্রাঁন্থরাগ ১৪১ সংখ্যক পদ। ) 
শ্রীরাজীবলে চন দাস। 


পিস পসী এ্পী শত 


চূড়াধারীর মিমাৎসাপত্র ব! দলিল। 


প্ৰায় ২৯/৩* বৎসর হইল ৬ বুন্দাননধাম-ম্ছিত। মাধবাচার্্য প্রস্থুর 
কুঙ্গে বুন্দাবনদ।ল বৈরাগী নামক এক ন্যক্তি একটা উৎদব করেন। সেই 
সয় শুঙগারটের প্রতভুদ্দিগের সহিত ্রীধামস্থ অন্তান্ত প্রভূর্দিগের কোন 
একটী সামার্ধিক বিষয় লইয়া মনোমাপিন্য ঘটে তদসস্থায় সমল্য দেব।- 
লয়ের অধ্যক্ষ ও সমস্ত প্রভূপাদগণ সেই উৎসবে সমাগত হুষেন, কেবল 
শৃঙ্জারবটের প্রভুপাদগণ আমেন নাই। তাহাতে তাহাদের সহিত কিছু 
কণাস্তর হয়, তংকাঁলে অধিকাবিমহ্রাশঘগণের কেন শ্রীধামে ছিলেন না 
এই নুষোগে উক্ত অধিকাবিমহাশনগণ শ্যঙ্গ(ববটেৰ প্রভুপাদশখণের সহাষত 
করিয়। বৈরনির্যযাতনে সচেষ্ট হন, ও প্রচার করেন যে, চান্দ ৫ যশোদলের 
গোস্বামিগণ চুড়াধারী ও গৌড়মগ্ডলের প্রাভূপাঁদগ্রণের সহিত চলাচল নাই । 
এইরূপে মিথ্যাবাদ উখবাপিত হইলে শ্রীধামস্থিচ শৃঙ্গারবটের প্রভূগণ 
সমস্ত প্রতূপাঁদগণকে মাধবাচার্ধ্য প্রভুর কুঞ্ধে উতৎদবাদিতে ধাইতে নিষেধ 
কবেন। এই উপলক্ষে শ্লীধামস্থ সমস্ত প্রভৃপাদগণ একত্রিত হইয়। শক্র 
কতৃক প্রচারিত মিথ্যাপবাদের বিষষ অনুসন্ধান করেন। তাহাতে সাব্যস্ত 
হয় যে, মূশিদাবাদের অধীন জঙ্গীপুরের নিকট বাজীতপুরে চুড়াধারীয় গদী 
আাছে। তাহার! শূদ্র জাতি, ত।হাদের গ্থমে ধিনি যখন মহান্ত হন ভখন তিনি 


চুড়াধারীর মিৎমাগাপত্র ব। দলিল। ৩৪৭ 





চূড়া থাত্ধিয়া গদ্দীতে বলেন । চাজোর। যশোদলের গোব্যাফিগণ চুড়াধ(রী 
নহে, ভা কেহল ঈীর্ম! বশতঃ শক্রগণকতৃকক মিপ্যাপধাক মাত্র । এফং 
গৌড়্গুলেয় প্রভূপার্দগণের সহিত পূর্বাপর যাত্রা মহোতসবাঙ্গিতে সঙ্বত 
পঙ্তে চলাচল আছ্ে। ইহাও অবধারিত হয় যে, চান্দোয়া যশে।দালের 
গোব্ববমিগণ মহাপ্রভুর শাখা, মাধবাচাধ্য সম্ভান, গোত্বামীরূপে পূর্ব 
ঘহণজন হইত বিখ্যাত আছেন, এবং শিকষ্যান্ুশিষ্য ক্রমে মাখবাচার্খ- 
পরিবারন্ধপে খ্যাত হইন্া আসিতেছেন, তাহ] চৈতন্ত চবিত্াসৃতের ১০ম 
পরিচ্ছদে শাখা বর্ণনাতে যে মাধবাচার্য্য উল্লেখ আছে, দেই মাধবাচার্য£ই 
বট্টে। অত্র শক্রপ্রন কথিত অপবাদ মিথ্যা সাব্যস্ত হইব তৎকাচল 
শৃঙ্গারঘটের গোক্বামিগণের সহিত এীক্য হুইপ! সমস্ত গোশ্বা(মগণ এক. 
থান! দলিলে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিরা আপনাপন নাম দশ্তখত 
করেন) ও তঙগবধি সামার্জিক গোল মিটাইয়া! একফোগে সমস্ত গোস্বামী ও 
দেবালয়ের কার্ধাধ্যক্ষগণ উক্ত যাধূবাচার্ষেযর কুঞ্জে যাত্র। মহোতসবাঙ্দিভে সঙ্গত 
পঙ্গহ করিতেছেন। এই সকল বিষয়ের মোটামোটী ব্ষিফু গুলি উল্লিখিত 
মিমাংস! পত্রথানি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যাইবে । পাঠক মহাশয়দিগের সম্মুখে 
উপস্জিত কারণ উহ! নিমে প্রদত্ত হইল $-_ 

ক্ভ্রীহী৬বুন্াবনধাঁম নিবাসী দেবাপয়স্থ গোশ্বামী, শ্ীনিত্যানঙ্মবংশ 
গোন্বামী, শ্ীঘঘৈভবংশ গোস্বামী, আচার্য্যবংশ গোব্বামী ও সাতমহ্থস্ত 
মহান্ুতাব চরিত বৈষ্ুববর্গেষুঃ_- জ্ঞাত কারণ লিখি চান্দোড়া__যশে!দল 
নিবাী মহাপ্রভুর শাখা মাধবাচার্ধ্য মহান্তসন্তান গোস্বামিবর্গের অত্র ধামে 
এক কুঞ্জ আছে; এ কুঞ্জে যতকালীন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎ- 
কালীন উক্ত চান্দোড়া। নিধাপী রমাকাস্ত গোস্বামী সর্বপন্মতি ক্রমে একটা 
উৎসব কবাতে তাবৎ গোস্বামীর! এ দেবালয়স্ব উৎসবে পিয়াহথিবেন, 
তৎপর তাহাদিগের শিষ্য বুন্দাবন্দানবৈরাগী এ কুঞ্জে একটী উৎসব করাতে 
উহারা কতক কতক গিয়়ছিলেন, কেবল ৮শৃক্ষারবটের গোস্বামীর 
যান নাই, তাহাতঠেই কথান্তর হইয়া চুড়াধারীকপে মিথ্যা এক অপবাদ 
উত্ধাপন গইয়া কিঞ্চিংকাল শর আব্র স্থানের ৬দেবালয়ের পারিচার" 
কেরা কতক কতক বাইদ্া পঙ্গত্ত করিপা বৈষ্ঝব-স্োোজন করান এবং 
বৈষবেয়াও যান; কেবল শৃক্ষারবটের কেহ বান না। কিন্ত এ সালে 
৮ধাদে ফোন এক তুষ্ট ব্যক্তি প্রচার করিয়াছিল যে, উপরোক্ত গোস্বামী 


৩৫৮ শ্রীঞ্জীবিফুপ্রিষা-পত্রিক! ৷ 





গৌড়মণ্ডলের গোন্বামিদিগের সহিত্ত বা! মহোৎসবাদিতে চলাচল রছিত। 
তাহা উক্ত গৌড়মণ্ডলের গোশ্বামিদের মধ্যে খড়দছের পাটের কৃষ্ণকাস্ত 
গোস্বামী, নবকাস্ত গোস্বামী, নবচৈতন্য গ্রোশ্বামী ও শাস্তিপুর নিবানী 
কলাবাধার রাষজর গোশ্বামিরা ৬শৃর্জারবটের গোস্বামী ছয়ের নিকট লিখন 
দেন বে, পূর্বোক্ত গোস্বামীর আমাদের সহিত ও অন্তান্ড গোম্বামীদের 
সহিত পূর্ব্বাপর যাত্রা মহোৎসবাদিতে সঙ্গত পঙ্গত চলাচল আছে, এই 
অবস্থায় চুড়াধারী রূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। চুড়াধারীর, স্বতন্ গদী 
আছে। জঙ্গীপুরের নিকট শ্যামনর্বেশ্বরের মহাস্তের! চুড়াধারা তাহার৷ শৃদ্র 
জাতি বটে এবং চুড়1 বাদ্ধিয়া গদিতে বমে। উক্ত গোস্বামীদের অপবাদ 
মাত্র এখানে হইয়াছে । বিশেষতঃ গোম্ব।মীরা যে ৬মহাপ্রভূর শাখ। সন্তান, 
তাহার প্রমাণ চৈতস্ভচরিতামুত গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদের শাখা বর্ণনাতে 
মাধবাচার্যা যে মহা প্রভূর শাখ! তাহ! স্পষ্ট আছে। ইহাতেই উক্ত গোশ্বা- 
মীর পুর্ব মহাজন হইতে শিষ্যানুশিখ্াত্রমে মাধবাচাধ্য পরিবারক্ূপে খ]াত 
₹ইয়। চলিয়া আমিতেছে, অতএব এই মকল হেতুবাদে ও এখনকার 
পত্রা্দি দৃষ্ট করিয়া বোধ হইল যে, ইহাদিগের কোন দোষ নাই এবং 
এখানকার বৈহবের। ও দৌঁবালয়স্থ ব্যক্তির] আহার ব্যবহার করিতেছেন, 
তাহাতেই উক্ত গোম্বামিদিগের সন্িত মহোৎসবাদিতে ধর্মসম্মত সঙ্গত 
পঙ্জত করিতে কোন বাধা নাই। ইহাতে সকলের বিবেচন! পূর্বক উপ- 
রোক্ত হেতুবাদ অবলোকন করিয়। যাত্রা মহোৎতসবাদিতে সঙ্গত পঙ্গত 
করার অনুমতি প্রদান করিবেন, আর এই পত্রে আপন আপন হস্তাস্কিত 
চিত্ত করিবেন, জ্ঞাত কারণ লিখিলাম। 

শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবজী, গোস্বামী শ্রীহামন্ন্দর দেবজী, কামদার শ্ত্রী- 
কৈলামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় শক্ররাধাগোপীনাথজীউ, গোস্বামী শ্রীবেহারীলাল 
দেবস্ত, কামদার মাধবচরণ দাস, শ্রাপ্রেমানন্দ দেবন্ত । ্রীশ্লীমন্রাধ/মোহন 
দেবস্ । শ্রীশিবন্থন্দরী গোস্বামিনী, শ্রীক্ষেত্রনাথ টক কামদার, জ্রীশ্রবণা- 
নন্দ গোস্বামী, বঃ বৃন্দাবন দাস কামদার, (মোহর ) মোং ৬বৃন্নাবনধাম। 
ই্প্রেম্ঠাদ গোস্বামী, শ্রীপাট খড়দছ জেল! বগুড়া হাল সাং বুন্দাবন। 
শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ চরণপরায়ণ মোহর গোস্বামী জ্ীফেশব দেবস্ত, 
পীত্রীাঠ্ী।নবাস আচার্ধ্য প্রভুর তরফ কামদার পঞ্চানন্দ শর্ম্ণঃ, শ্ীআচার্ধ্য 
বংশোস্তব শ্রীহরিমোছন ঠাকুরম্ত ৬বৃদ্দাবনধাম অভ্র সম্মত | প্রী্রীনিত্যা- 


নন্মোৎসব। ৬৫৯ 





নন্দ কষ্ণচৈতন্ত সেবাপরায়ণ শ্রীশৃরঙ্গারবট ৬বৃন্দাবনধাম (মোহর) গোস্বামী 
শ্রীঅপিলাননা দেবশর্খ্ণঃ | ট্ীঅত্ৈত প্রভূর সন্তান গোস্বামী শ্রীসীতানাথ 
শর্শপঃ | শ্রীশ্রীনীতা-অদ্বৈত সন্তান ্গোবিদচজা গোস্বামী ৷ শী্রীলীতা 
অদ্বৈত গ্রাভূ বংশোস্তব শ্রীপ্রীকষ মিশ্রের ধারা শ্রীব্রজেন্্রলাল গোস্বামী, 
স[ং ৬বুন্বাবন ধাম, শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ শর্দ গোস্বামী, সাং মৈশাটেড়া, অত্র 
সম্মত। শ্রীপতিতপাবন দাস, শ্রীশযামদাস, শ্লীচরণদাস, শীজগদানন্দ ছাস, 
প্রাপকৃষ্খদাস, জহরিদাস বৈষ্ব, শ্রীসাধুচরণ্দাস, শ্রদীনবন্ধুদাস, শ্রসখী- 
চরণদ।স, শ্রীহরেকফ'দাস, ৬গোপীনাথের ঘেরা রাধাদামোদর, ৮বুন্দাবনধাষ 
রাধাদামোদর জিউ মন্দির, শ্রীমহাপ্রতুর কুঞ্জ আমলিতল। শ্যামন্ুঙ্গরজিউ 
মন্দির আ্ীমথুরদাস শ্রীবেহাবীদাস। 
বৈষ্বদাসান্দাস-_শঠাকুরদাপ দাস। মকছৃমপুর, মালদহ 


বন্দোৎসব। 


পুরুব জনম, দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌররার । 
নিজ গণ লৈয়া, হবধিত হৈয়া, নন্দ মহোৎসব গায়।॥ 
খোল করতাল, বাজয়ে রসাল, কীর্তন জনষ লীল! ৷ 
আবেশে আমার, গোরা হ্বন্দর, গোপবেশ নিরমিলা ॥ 
ঘ্বত দোল দ্ধি, গোরস ছলদি, অবনি মাঝারে ঢালি। 
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোর! বনমালী ॥ 
করেতে লগুড্‌, নিতাই সুন্দর, আনন্দ আবেশে নাচে। 


রামাই মহেশ, 
হেরিয়! যতেক, 
দেখি] বিভোর, 


রাম গৌরিদাস, 
নীলাচল লোক, 
আনন্দ সাগর, 


নাচে তার পাছে পাছে। 
প্রেমের পাথারে ভাসে। 
এ রাধাযোহন দাষে ১॥ 


নিদ্রায় অচেতন রাণী কিছু নাহি জানে। 


চেতন পাইয়া! পুত্র দেখিল নয়নে ॥ 


ব্রজরাজ বলি রাণী ডাকে ধীরে ধীরে । 
গুনিয়। আইল। নন্দ সৃতিক! মন্দিরে ॥ 


হরল গেয়ন দেখি আপন তনয়। 
লাখ পৃণিমার চাদ জিনিয়া উদয় ॥ 





শ্রীসবিসুপ্রিরা-পজিক।। 





সপ ৯সসস 





উপানন্দ অভিনন্দ সাননা নন্দন । 
একে একে আলি সভে ভরিল ভবন॥ 

বে যায় দেখিতে পুনঃ আসিতে ন! পাযে। 
গগম্াথ দাস দেথ ধেরজ নাধরে ॥ ২॥ 


নশি অবশেষে, জাগি বরজেম্বনী, হে+ই বালক মুখচানে ৷ 


কতভ' উল্লাস, কহুই ন।পারিয়ে, উথলই হ। নাহি বান্ধে ॥ 
আনন্দ কে করু ওর। 

শুনি ধবনি পন্দ, গ্োপেশ্বর আওল, শিশুমুখ হেরিয়া বিভোর ॥ 

চলতাঁহ থলত; উঠত খেণে গিরত, কাঁহ সব পোকুল লোকে । 

আইল বন্দিপণ, ব্র।ক্ষণ স্জ্জন, করুতহি জাত বৈলিকে ॥ 

দ্ধ ঘ্ৃত নবনী, হরদ্র। খ্য়েজব, ঢালও অঙ্গন মাঝে 

কহু শিবরাম, দান অব আননো, নাচত গাওত ব্ররাজে ॥ ৩॥ 


যশোদ] উঠিয়। তখন ডাকে রোহিণীরে। 
পুর দেখিয়া মোর ঘরের ভিতরে ॥ 

হাত রাঙ্গা পা রাঙ্গা না দেখি বয়েসে। 
যমুনার জলে যেন ডতপল ভাসে ॥ 

গলিত বৃক্ষের পত্র করেছি ভক্ষণ, 
তেকারণে হেন পুত্র দিলা নারায়ণ ॥ 

শন্দের মন্দিকে রে বহিয়। যায় নদী । 

ভাগ ভাঙ্গে ননী থায় ফেলে মালে দধি। 
দধি আন দধি আন পড়ে গেল সাড়া। 

তার মাঝে নাচে নন্দ দিয়া হাত নাড়া ॥ ৪॥ 


গোকুল নগরক, নব নব রঙ্জিণী, যশোদ। মন্দিরে গেল! 


লবহ্ধ্বাদল, 


ঘান্য কু্গুম ফুল, ৰলক শিরোপর দেল। 


বশোমতি প্রতি, কন্র্তহছি এফ ধনি, কৈুন বালক দেখি। 

কি কহব ভাগ্য, যোগ্য নহ ্রন্ুবনে, পুণ্যপুজ তক লেখি ! 
শুনইতে এছন, বচন রসাম্ন, ভাসই আনলা হিল্পোলে। 
আপন হৃদয় সঞ্ে, করে ধরি বালক, দের়ল তার কোলে । 

গদ গদ ধশোমতি, কহই সকল প্রতি, মধু নছে ভূ সভাকার। ্‌ 


কহ যছুনন্দন, 


একে একে লব জন, পরশিয়া আনন্দ অপার ॥ ৬। 


শ্রীযাগবাচার্র্যের গাট ৩১. 


শত্ীমদ্বাগবভাচার্যের পাট । 


বন্তকাল হইতে একটা গ্রাবাদ্দ প্রচলিত ছিল যে, “কলিকাতার উত্তর 
বরাহনগর গ্রামে ভাগবতাচারধ্য্যের পাউ আছে” ; কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ 
কেহই অবগত ছিলেন না। ভাগবত!চণর্য্য কে, তাহার জঙ্গ স্থান কোথায়, 
এবং বরাহনগরের কোন স্থানে তাহার পাট আছে, তাহার কিছুই নির্নয় 
ছ্বিল না। “শ্ীমস্ত'গবতাচার্যা একজন পরম ধাশ্মিক ও বৈষ্বকুলতিলক 
ছিল্ন। তিনি ভীক্ীচৈতন্যদেবের সময় প্রাদুভূতি হয়েন ও বৈষ্ণবধন্্ব প্রচার 
করেন,” এই মাত্র সাধারণেব অবগতি ছিল । শ্রী মহাপ্রভু নীপাচল হইতে 
গৌড়ে আগমন করিয়! ভক্তমন্দি'র ভ্রমণ করিভে করিতে শ্রীপাট পাপহাটি 
ংইতে শ্রীপাট বনাহনগরে আগমন কবিয়াছিলেন, ইহা শ্রীত্ীচৈতন্য ভাগব' 
গ্রন্থে 'অস্ত্য খণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যাস । যথা £-- 





ভেনমতে পাণিহাট গ্রাম ধন্য করি। আছিলেন কত দিন শ্ীগৌরাঙ্গহরি ॥ 


তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে | মহা ভাগ্যবস্ত এক ব্রাঙ্ষণের ঘরে ॥ 
সেই বিপ্র বড় হ্থশিক্ষিত ভাগবতে । প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥ 
শুনিয়। তাহার ভক্তিষোগের পঠন।  আবিষ্ট হইল! গৌরচন্ত্র নারাণ ॥ 


বোল বোল বলে প্রভূ হ্বীগৌরাঙগরায়। হুঙ্কার গর্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥ 

দেই বিপ্র পড়ে পশানন্দে মগ্ন হইয়া। প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্‌ পাসরিয়া ॥ 
ভক্তির মম! শ্লোক শুনিতে শুনিতে । পুনঃ পুনঃ আছাড় পাঁড়েন পৃথ্থিবীতে 
হেন মে করেন প্রভূ প্রেমের প্রকাশ । আছাড় দেখিতে পর্ব লোক পায় ব্রাস॥ 


এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি | ভাগবত শুনিয়। নচিল। গুপণনিধি ॥ 
পাস পাই বসিলেন শ্রশচীনন্দন । সম্তোষে ছ্বিজেকে করিলেন আলিঙ্গন ॥ 
প্রভূ বলে ভাগবত এমত পড়িতে । কতু নাহি শুনি আর কাছার মুখেতে ॥ 


এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচাধ্য । ইহা বিনা আর কোন না করিহু কার্ধ্য ॥ 
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী ষোগ্য শুনি। সবে করিলেন মহ! হরি হরি ধ্বনি ॥ 


« তবে গ্রভু আইলেন ব্রাত নগরে । মহাভাগ্যবস্ত এক ব্র।ঙ্গপের খরে ॥” 
এই পয়ারটি পাঠে অনুভূত হয় যে, জীভাগবতা চার্ধ্য একজন গৃহ্স্ক আ্রাঙ্মণ 
ছিলেন, এব তাহার নিবাম ভূমিও বরাহনগর। ভাগবতাচার্য্ের পূর্বাশ্র- 
মের নাম জ্ীরতুনাথ মিশ্র। ইনিই ভ্রীব্রগলীল।য় শ্রীশ্যাম মঞ্জরী। 

(৪) 


৩৬২ শীুী বিদুঃ্রিয়া-পজিক1 । 





শ্ীপ্রচৈতন্যচরিতামূতে আদি খণ্ডে মুল স্কন্ধ শাখা বর্থনে দ ম পরিচ্ছদ 
জীভাগবতাচার্য্যের নামের উল্লেখ আছে ' বথা ++ 
রামদাস কবিচজ্ শ্রীগোপাল দাস। 
ভাগবতাচার্ধ্য ঠাকুর শারঙগ দাস। 
ভীজগেরগপোদদেশ দীপিকায়ও শ্ভাগবভাচার্ধ্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। 
বথ! £-- নির্মিতা পুস্তিক1 যেন কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গি ণী । 
শ্রীমস্ভাগবতাণার্য্য। গৌরাঙ্গাত্যস্ত বঙ্লাভঃ ॥ 
শভাগবতাচার্য্যের পাট শ্রীবৈষ্ণবদিগের একটা প্রধান পুণ্যভূমি, ইহা 
সকলেই শ্বীকার করিয়া! থাকেন। পুর্বকালে শ্রীবৈষ্বগণ মাঘী-পুর্ণিমার 
দিবস শ্রীপাট বরাহনগরে আগমন পুর্ববক তাহার সমাধি দর্শন ও সংকীর্তরনাদ্ি 
করিতেন। মাধী পূর্ণিমায় শ্রীভাগবতাচার্ষ্যের তিরোভাব ইহ! শ্রীবৈষ্ণব- 
দিগের পর্বদিনের তালিকা মধ্যে সংযোজিত হওয়া আবশ্যক । 
কালভ্রমে কলিকাত! ইংরাজদিগের বাস ও বাণিঞ্য স্থান হইয়া উঠি, 
নান। ব্যবসায়ী ও পণ্যজীবিগণ চতুদ্দিক হইতে পণ্য দ্রব্য সকল লইয়া তথায় 
আমিতে লাগিল। এই সময়ে সওদাগরগণ নৌকাযোগে ভাগীরথীর উপর 
দিয়। কালনা, শাস্তিপুর, নবন্ীপ, কাশিমবাজ।র, মুশিদাবাদ, পাটন। প্রভৃতি 
স্থান হইতে যাতায়াত করিত। এ দকল ব্যবগায়িদিগকে যাতায়াতকালীন 
উত্তর বালিগ্রাম হইতে দক্ষিণ ঘুষড়ী পর্য্স্ত একটি স্ষুদ্র টর্যাক ঘুরিয়া যাইতে 
হুইত। শী টাযাকের মধ্যভাগে বাহুনগর গ্রাম । বরাহনগর শ্রী সময়ে বন- 
জঙজলে পরিপূর্ণ ও স্থানে স্থানে কতকগুলি ইতর লোক ও তস্তবায়ের বাম 
ছিল। তক্করের! সুবিধ| বুঝিয় বাণিজ্যপোতাপহরণ মানসে প্র স্থানে আসসয়। 
আশ্রয় করিতে লাগিল? সুতরাৎ বরাহুনগর শীঘ্র একটি বোগ্ধেটীয়ার আবাস 
ভূমি হইয়া উঠিল। স্থানে রঘু প্রভৃতি কতকগুলি বিখ্যাতনাম। ভাকাই- 
তের প্রধান আড্ডা ছিল। ইযুরোপীয় ও অন্তান্ত লওদাগরগণ বঝাহুনগরের 
নিকট দিয়া যাইবার সময় অতি নতর্কে ও নাব্ধানে থাকিলেও মধ্যে মধ্যে 
ঠাহাদিগের বাণিজ্যতরী বোসেটীয়া দ্বার আক্রাস্ত ও লুষ্টিত হইত। 
শ্রীভাগবতাচার্য্ের পাটের নিকট একটা পুক্ষারণী আছে। এ্রপুক্ষরিণী 
'ছি-পুকুর” লামে খ্যাত। কথিত আছে, কোন সময়ে বোস্বেটায়ার1 একখানি 
স্বপূর্ণ সঞ্জদাগরী নৌক! নুঠন করিয়। দ্বৃতপূর্ণ মট্কী সকল নৌকা হইতে 
অপহরণ পূর্বক রাত্রিকালে গর পুফরিণীর ভুলে ডুহাইঃ1 নুকাফিত রাখে। 


শ্ীষস্তাগধতভাচাঙ্ের পাট । ৩৬৩ 





& পল মটুকী জলে মগ্র থাকার ক্রমে আর্জ হইয়া শিখিলমুখ হওয়ায় 
প্রভাতে মট্ক্বীন্ত সমন্ত ঘ্বৃত জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে গরং সমস্ত 
পুক্ধরিণীতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । তরী সময় হতে এ পুক্ষরর্ণীটা “বি-পুকুরঃ 
নামে অন্ভিিত| হরী। একে মুসলমানদিগের দৌরাক্মো ও বগির হাক্ামায় 
জনসাধারণ ব্যতিবাস্ত এবং সদ সশঙ্ষি 5) তাহাতে আবার তস্কর ও ডাকাইতের 
ভয়; স্থৃতরাৎ কেছই বরাকনগরের সন্নিকট স্থানে যাইতে সাহস করিভ 
না। শ্রীবৈষ্বগণও শ্রীমপ্তাগবতচার্ষ্যের পাট সন্র্শনে আর সাহসী হইলেন 
না। ক্রমে শ্রী পাট বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার চিহু মাত্র রহিল 
না, সমস্তই লোপ হুইল । “উত্তর বরাঁহনগরস্থ “ছি-পুকুরের” পূর্ব্ব পার্থ 
গাঁগবতাচার্য্যের পাট ছিল” এই কি্বদ্ভী মাত্র রভিল। 

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, ক্রমে ইংবেজদিগের রাজন ভারত- 
বর্ষে সংস্থাপিত হওয়াতে বির হাঞ্গামা এবং চোর ডাকাইতের দৌরাত্মা 
হান হইতে লাগিল। বরাহুনগরের অনেকগুলি ডাকাত ধর! পড়িয়৷ ইংরেজ- 
দিগের কাবাগারে বদ্ধ হইল; কিন্তু তথাপি বরাহুনগর ছু্ট ও অসৎ লোকের 
একটি আবাস স্থান হইয্র! রহিল) কাবণ বরাহনগর তখন ইংরেজদিগের 
শাসনভূক্ত হুয় নাই, ওলন্দাজদিগের অধীনে ছিল। তাহারা! বাণিজ্যের, 
জন্টই বরাহনগরের সমস্ত গ্রামটি অধিকার করিয়া বাস করিতেন, বাণিজ্যই 
ভাহাদিগের প্রধান উর্দেন্ত ছিল, প্ররজাশাসনে তত ম্লাষোগ ছিল না। 
বরাহনগরের দৃক্ষিণভাগে ভাগীরথীর ভীবে ওলন্নাজদ্দিগের অনেকগুঙ্গি তূলার 
কুচী ছিল বলিয়া এখনও পর্য্যন্ত প্র স্থান “কুঠীধাট।? বলিয়া খ্যাত। কিয়ুৎ 
বৎসর পূর্বে “যে ইৎরেজদিগের রাজদণ্ড ভয়ে ছুষ্ট লোক সকল ফরাসীদিগের 
রাজ্য ফরাসডাঙ্গায় পলায়ন পূর্বক তথাক্ন বাস করিত; তখনও সেইরূপ 
দু্ষম্্। লোকের! বরাহনগরে আসিয়া! বাঁস করিত । পরে উহ] ইংরেজছিগের 
রাজ্জ্যভূক্ত হইয়া অনেক ছুষ্ট লোক শাপিত হইলে ত্র স্থান এক প্রকার শাস্তি- 
ময় হয়। অন্তর নানাস্থান হইতে শ্রীবৈষ্চবগণ তথায় আসিয়া শ্রীমতাগ- 
বতাচার্য্যের পাটের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার কোন চিন্ন 
মাত্র পাইলেন ন|। 

প্রায় ১২৫ বৎসর হইল, জীীকীচৈতন্যাৰ ২৮৮ বৎসরের কিছু পূর্বেই 
হউক ব! পরেই হউক, একদা রাত্রিকালে কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাজার 
নিবাসী পরমভাগবত কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং পরাণচন্্র চক্রবর্তী ছই আট্য 





৩৬৪ শ্রীন্ীবিকূপ্তরিয়া-পত্রিকা ৷ 


---্ পি 


বাক্তিকে -এক 'কাল্সীন স্বপ্ন হয় যে, “রবাহনগরে ঘি-পুকুঙ্গের পুর্্বপ্পা্খে 
ভাঁগবত্তাচার্যের পাট আছে, তথান্ধ ষে স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে মর্প 
বহ্র্গিত হইবে, সেই স্থান ভাগবভাচার্ষেযর সমাধি বলিয়া জানিবে | ব্জাঁর 
তথায় গ্লীত্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ফুর্তি সংস্থাপন পূর্ববন্চ আগামী মাধীপুর্ণিষার 
দিব হইতে মহোত্সবাদি করিবে ।” তীহার স্বপ্রের আদ্েশনুনারে ঘি- 
পুকুরের পূর্বব পাশের ভূমি সকল দয়ারাম পাল নামক এক তেলির নিকট 
ক্রয় করিয়া লোক দ্বাত স্থানে স্থানে খনন করাইতে লাগলেন অনস্তর 
নির্দিষ্ট স্থান খনন করিবার কালে তথা হইতে একটী বাঁকা লাঠী, এক 
ধোড়া খরম, এক থানি পুরাতন গ্রন্থ এবং তত্পরে অনেক গুলি বিষধর 
সর্গ বহির্গত হওয়ায় আর খনন কর] হইল না, মৃত্তিক! দ্বাব সেই স্থান 
তৎক্ষণাৎ ভরাট করাইয়! ফেলিলেন ৷ সেই স্থন শ্্রীভাগবতাচার্ষ্যের সমাধি 
স্থান জানিয়! তদুপরি ও -ৎপাশ্ব ব্তী স্থান সকলে গৃহাদি নির্মাণ পুর্ব্বক 
শ্রীক্ঈচৈতন্য নিহানন্দদেবের দাঞ্ময়ী মূর্তি প্রাতিষ্া কবিলেন।  পশ্চাৎ 
পুজ্জারী নিযুক্ত করিয়! নিতাপুজা, বৈষন দ্বাব নিত্য সংকীর্ভন ও মহোতসবাদি 
এবং শ্রীবৈষণব ও অতিথি সেবাদি সম্পন্ন হইতে লাগিল। 

ভাগবতাচার্যোর পাট প্রকাশিত হইয়াছে, এই কথা প্রচার হওয়াতে কলি- 
কাতা ও অন্যান্য স্থান হুইতে ভক্ত-লোক সকল তথায় আসিয়! শ্রীভাগ- 
বতাচার্ষোর সমাধি স্থান ও শ্রীমহাপ্রভূর মুর্তি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে 
চরিতাঁথ মনে করিতে লাগিলেন। এবং তথায় মাঘী পুর্ণিমায়, অর্থাৎ 
মহোৎসব দিবসে, অনেক স্থান হইতে ইীবৈষ্বগণ সমাগত হইতে লাগিলেন । 

কালীপ্রসাদ ও পরাণচন্র দুই স্ছো্দর ভ্রাত1 ছিলেন। তুঁছার ভট্টনারা- 
স্ূণের সন্তান বটব্যল গাই, শ্রীপাট খড়দহের € এক্ষণে বাগবাজার বস্ুপাড়া 
নিবাসী ) উস্রীন্ত্যানন্দ বংশোস্ভব আ্ীগোশ্যামি প্রভৃপাদদিগের শিষা । শ্রুত 
আছি হর্রপরায়ণ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তি মহাশয়ের নিকট প্রতিদিন বৈকালে 
ইবৈষণব-স্মাগম ও শ্রীমদ্তভাগবতাদি শাস্ত্রের সদালাপ হইত। শ্রীবৈষবগণ স্বত্ব 
আবাসে গ্রত্যাগমন কালীন €কহু ছুইপণ, কেহ চারিপণ কড়ির যথাযোগ্য 
দেঁষপন্জে অথাৎ বরাত প্রাপ্ত হইতেন । কখন কথন চক্রবর্তিমহাশয় টাকার 
বঝোরা সম্মুখে পাইলে বোরা- হইতে মুটা মুটা টাকাও শ্রীবৈষ্ণবগণকে দান 
করেতে কাতর হইতেন না। 

কারীপ্রঙ্গাদ চক্রবর্তীর হই পৃত্র। ক্ষ্ুপ্রদাদ ও হরিগ্রসাদ; পরাপচঞ্জ্রর 





মাগীবভাার্ষার' পাট । ৪৬৫ 


মাপার পপ 


পুত্র সম্তান ছিল লাঁ। পরাণচন্্র চত্রবন্তী মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর 
তাহার ত্রাতুদ্পুদ্ধের! তাঁহার নিজ ভোগ্য সম্পন্ি সকল, অথাৎ রূপার পালকণ 
ও সোণীর -আঁড়ানি প্রভৃতি গ্রহণ না করিয়। জয়পুব, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ 
গ্ভানে দান করিয়াছিলেন । শুনিয়াছি পালবশ খানি ভাজিয়। জয়পুন্র শ্রী 
গোবিন্দজশউর সিংহাসন প্রস্তত কর্রয়া দেওয়া হয় এবং আড়ানি খানি 
শীক্ষেত্রে ঈশ্রীজগন্পাথদেবজীউকে দেওয়া হয় ভ্র'তুক্পুত্রেবা কেবল নগদ 
টাকা ও ভূমি সম্পত্তাদি সকল গ্রহণ করিয়াছেন। 

কষ, প্রস!দ চক্রবত্তী মহাশয়ের ইংরেজী, প।র্সী, আববী, অধিকম্ত সংস্কৃত 
ভাষায় লিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল ভঙ্কালে. এখনকার ন্যায় বিদ্যালয়াদি না 
থাকাধ বাগবাজ।র নিবাপী অনেক ভদ্র সম্তান কৃক্ প্রাসাদ চক্রবন্ী মহাশয়ের 
নিকট অধ্যক্সনাদি করিতেন। তীছার সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থে একটা ক্ষুদ্র 
কুটরী প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল; ইংবেজী প্রতি গ্রন্থের স্বতন্ত্র স্থান ছিল ' 

কষ্ণপ্রসাদ ও হন্প্রিসাদ দুই সহোদরেরষ্ট সংকীর্তনে বড় অন্রাগ ও 
যোগ্যতা ছিল। উভয়েই বড় ভক্তিমান ছিপেন। ইহাদিগের সময়ে বরাহ- 
নগরে শ্রী্ীমহা গ্রভুব সেবা ষথানিয়মে চলিয়া আদিতেছিল ; কিন্তু কৃষ্ণ- 
প্রসাদ চক্রবস্তী মহাশয্জের পরলোক গমনের পর হইতে সেবার কিছু ব্যতি- 
ক্রম হইয়া পড়ে। কষ্ণপ্রসাদ চক্রবন্তী মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির ১০। ১২ 
বৎসর পরে 'তাহাঁর কনিষ্ঠ সনোদর হরিপ্রদাদ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীগয়। 
ধামে গমন করেন, এবং তথা হইতে আর গৃহা শ্রমে গ্রত্যাগমন করেন নাই । 

কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্রের নাম চোলানাথ এবং হরিপ্রসাদের পুভ্রের নাম 
দমোদর । ভোলুানাথ চক্রবন্গী মহাশয় বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন। দাযোঞ্ছর 
চক্রবন্তী মহাশয় জীবিত থাকিতেই তিনি ইহলোক হইতে অপস্যত হয়েন। 
তাহার তিনটা মাত্র কন্তাসম্তান ছিল, জ্োষ্ঠা কন্যার সন্তান সন্ততি 
আছে। দ্বামোন্ধর চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি পুজ ও একটি কন্তা-সস্তান 
ছিল, পুক্রটির নাম শ্রানাঁথ, সেটি ৩। ৪ বর্ম বয়ক্রম কালে পিঠার জীব- 
দশায় অকালে কালগ্রমে পতিত হয়। কন্যাটীও পিতার লশোকাঁস্তর গমনের 
১৪ । ১৫ বৎসর পে বিধবা গু নি£সভ্তান হইয়া কাল প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এক্ষণে কেবল হরিপ্রলাদ চক্রবর্তী মহাশয়ের একমাত্র দৌহিত্র-সস্তান 
(যাহার মাতার নাম ব্রহ্ধমমী ) বর্তমান আছে। দামোদর চকুবত্তিমহাশয় 
জনেক দিবস কাশরোগে পীড়িত হুইয়। কলেবর পরিত্যাগ করেন। তার 


৩৬৬ ইঈঞ্বিকুপ্রিরা-পজজি ক1।- 





পীড়ার সমরেই বাটার শ্রীশীজগন্নাথদেব জীউ এবং শ্রীষ্ীশালগ্রামশিলাদি 
শীপাট বরাহুনগরে প্রেরণ কর! হয়। 

বাটীতেও এ্শ্রীজগন্ধাথদেব জীউর নিত্যপুজাদি কার্ধ্য পূজারী দ্বারা 
সম্পর্ন হইত। ঠাকুরবাটী টা ভদ্রাসন সংলগ্ন উত্তর দিকে অবশ্থিত|। শীশ্রী্গ- 
ল্লাথদেবজীউর ন্বানযাত্রা, রথধাত্রা, জন্মাষ্টমী, হিন্বোলযাত্রা, রাসধাত্রা, 
দোলযাত্রা গ্রভৃতি পর্ব গুলি ষথানিয়মে নির্ব্বাহিত হইত প্রমাণ রথ খানি 
পিত্ৃল নির্মিত ও দেখিতে অতি সুন্দর ছিল৷ 

পুজারি ব্রাহ্মণ কার্তিকচত্জ্র মুখোপাধ্যায়, ধিনি প্রীপাট বরাঁহনগরে শ্রীশ্রী- 
মহাপ্রভুর সেবার নিধুক্ত ছিলেন, তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতেন। 
দুর্ৈবক্রমে তাহার উপযুক্ত পুত্র ও যুবতী কন্যা অকালে কাল মুখে পতিত 
হওয়ায় ব্রাহ্মণ শোকার্ড হইয়া ভাবিলেন যে, দেব-সেবার় কোন অজ্ঞাত 
অপরাধ হইয়! থাকিবে, যন্দ্রাব1 তাহার এই দুর্দশ। ঘ্য়াছে ; অতএব এক্ষণে 
দেবালয় পরিত্যাগ করাই তীঙ্গাব পক্ষে শ্রেঃ। এই ভাবিয়া তিনি দামো- 
দ্বর চক্রবর্তি মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর বনহুগলীতে গিয়া বাস করেন । 

এই অবসরে কালীপ্রদাদ চক্রবর্তি মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা হরগোবিন্ন 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে কোন অভিপ্রায়েই হউক শ্রীন্বরূপদাস মহাস্ত 
নামক এক জন মাধবী সম্প্রদায়ী বৈঞ্বকে শী্ট্রমহা গ্রভূর সেবায় নিযুক্ত 
করেন। এই মহান্ত রাগ-দ্বেষহীন, দেব-সেবায় রত ও নিতাস্ত নিরীহ 
ব্যক্তি ছ্বিলেন। তিনি অনেক দিন শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর সেবা কালাতিপাত 
করেন। পরে এক দিবস হঠাৎ তীহার দেহত্যাগ হওয়ায় তাহার চেল! 
শ্রীনিবাস মহান্ত সেই দেব-সেবা ও দেবত্ব রক্ষার্থে নিধুক্ত হয়েন। শুনি- 
স্াছি লোকে বাগবাজার নিবাসী চক্রবর্তিগোর্ঠীর কেহ জীবিত নাই ভাবিয়! 
দেবত্রের অধিকাংশ অপহরপ করিয়াছে। তজ্জন্য মহ্থাস্ত গ্রীউকে মামল। 
মোকর্দমাও করিতে হইঘ়াছিল। পরে দেবন্রের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল 
তন্ধার1 শ্রীক্ীমহাগ্রভূর ছুই দ্বিনের সেবাও চলিতে পারিত না। মহাস্ত 
ভিক্ষা! ও বাগানের ফলাদি বিক্রয় দ্বার সেবা নির্বাহ করিতেন। 

যখন হ্লীনিবাস মহান্ত দেহত্যাগ করেন লাই, তখন আমি একবার 
শ্রীশ্রীমহা প্রভূ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম । তখন শ্রীভাগবতাচার্ষ্যের পাটের 
অবস্থা অতিশয় শোচনীয় দেখিয়াছিলাম। গৃহ সকল ও সমাধি স্থান তগ্র 
হইয়। পড়িতেছ্িল এবং অনেক দিবস হইতে শ্রীঞ্ীমহা প্রতৃর অক্গরাগাঁদি 
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না হওয়ায় ও সেবার পারিপাট্য না থাকায় বণ ও শ্রীমুখম্ডল মলিন- 
ভাবাপন্ন হুইয়! গিয়াছিল। এক্ষণে আমার শরীর বড় অপটু হওয়ায় আর 
আমি দর্শন করিতে যাইতে পারি নাই। আপাততঃ সেবা কার্য্য কাহ! 
ত্বার কিরূপে নির্বাহ হইতেছে কিছুই বলিতে পারি না। যাহাহউক, 
এক্ষণে শ্বীভক্তগণ শ্রীমস্তাগবতাচার্যোর পাটে মাঘা পূর্ণিমায় পুনরায় যাহাতে 
মহোত্সবাদি হয় নে বিষয়ে সচেষ্টিত হউন। ইহাই এ আঁকঞ্চনের 


বিনয়ান্বিতা প্রার্থনা । 
শ্ীষহনাথ শর্মা। 


»ছারাধন দত্ত ভক্তিনিধি। 


আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি ষে বিগত ১০ই ভাত্্র 
্রীশ্রীরাধাষ্টমী দিবসে বৈষ্ণব-মমাজের উজ্জ্ল-রত্ুত্বর্ূপ পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত হারাধন দত্ব ভক্তিনিধি মহাশয্প বৈধ্ব-সমাজ আধার করিয়। নিত্য- 
ধামে গমন করিয়াছেন। গত কয়েক মাসযাবৎ তিনি দারুণ শ্বান রোগ 
ভোগ করিতেছিলেন; কিন্তু এক দিনের জন্যও তিনি তাহার শ্রীগৌরাঁঙ্গকে 
বিশ্বৃত হন নাই এবং দ্েহত্যাগের পূর্ধমূহূর্ত পর্যন্ত তিনি গৌরগুণ-নামে 
বিভোর হইয়াছিলেন। বিনি সর্ধজন পরিচিত তাহার পরিচয় আমর। আর 
নূতন করিয়৷ কি.দিব? তবে ভগবদ্তক্ত জনের গুণ-কীর্তন করিলেও মন পবিজ্্ 
হন এবং শোকসস্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে গত প্রিয়জনের বিষয় আলোচন। করি-- 
লেও তৃথ্থি লাভ হয়, তাই আমরা সেই নিত্যধাম-গত ভক্তিনিধি মহাশয়ের 
সম্বন্ধে ছুই চাঁরিটা কথা বলিব। 

শ্রীবন্দাবনলীলার দ্বাদশগোপালের অন্তর্গত সুবাহু নামক গোপাল শ্রীগো- 
রাঙ্জলীলায় শ্রীউদ্ধারণ দত্ত নামে অভিহিত । উদ্ধারণের পিতার নাম শ্রীকর 
দত্ত, ও মাতার নাম ভদ্রাবতী। এই শ্রীউদ্ধারণ ত্তাহার একমাত্র পুক্র 
শ্ীনিবান দত্তকে গৃহে রাখিয়া অসার-সংসার পরিত্যাগ পূর্বক শ্রী ্রীগৌরাঙগ- 
চন্দ্রের চরণে শরণাগত হন। ত্বক্তিনিধি মহাশয় এই শ্রীনিবাস দত্ের 
বংশসভ্ভূত বলিয়) নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন উদ্ধারণের 
জাদিপুরুষ ভবেশ দত, তাহার পুজ শ্রফ দত্ত হইতে উদ্জারণ দত পধ্যস্ত 
নয় পুরুষ গত হইয়াছিল। আর প্র ভবেশ দত্ত হইতে তক্তিনিধি মহাশয় 
একুশ পুরুষ, সুতরাং শ্রীউজ্কাদ্ণ দত্ত হইতে ভক্তিনিধি মহাশয় অধন্তন 
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এগার পুরুষ ছিলেন । আমল?! হীনিতানন্ন প্রভু ও শ্ীঅন্থৈত প্রভুর ধংশা” 
বলী আালোচন| কনিয়া দেখিয়াছি, ভীহাদের বংশেও বর্তমানকালে দশম 
বা একাদশ পুরুষ চঙ্গিতেছে। 

দত মহাশয়ের আদি বাসস্থান সপ্তগ্রাম বা ভ্গলী প্রদেশে শুইলেও 
তিনি হুগলী গ্েলার পশ্চিমপ্রান্ত বদ্দনগঞ্জ ন'মক গ্রামে তীঁহার মাতাষহু 
আশ্রয়ে বা করিতেন তাহার মাতামহ মহাশয় পরম ভাগবত ছিলেন। 
দ্তমহাশয়ের মাতামহ-গৃছে শিষুপুব অঞ্চল হইত” সংগৃহীত বহুদংখাক 
প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ ছিল, গে সকল গ্রস্থের অধিকাংশই অদ্যাবধি 
মুদ্রিত হুইয়। সাধাস্ণে প্রকাশিত হয় নাই । এই সকল গ্রস্থবাজির মধ্যে 
পদসমুদ্র নামক একখানি স্ববৃহত পদ্'দশ সহত্র পদ জঅংগ্রহ গ্রন্থ আছে, উহা! 
তমুদ্রি কপিবাব কন্য ভক্জিনিপি মহাশয় বিশেষ রূপে তব করিতেছিলেন, কিন্তু 
তীাঙ্ার সে আশ পুর্ণ করিতে পরেন নাঁই। তবে যদি প্রভুর ইচ্ছ! | 
হয় ত কোন না কোন ধনবান্‌ শোৌরভক্ত ব্যক্তি দত মহাশয়ের সেই সৎ 
আশা পূর্ণ করিয়া দবেন। 

বিগত ৪০৪ গৌবাঁবে যখন জীগোৌরাজদে'বর মন্ত্র ও পুজা লইয়া শ্রীবৃন্দা- 
বনে মহা কলহ উপস্থিত ভইযাছিল, সে সমধে দত মহাশয় শ্রীগৌর মন্ত্রের 
ও পূজার ভন্ুকুলে নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন ব্লিয়! 
দ্রেনর দিবানী কেশপ ভারতীর বংশীয় শ্রীযুক্ত অন্দিকাচবণ ব্রহ্মচাতী মহাশয় 
দত্ত মহাঁশয়কে ভক্ভতিনিধি ঈপাধি প্রদান কবেন। ভক্তিনিধি মহাশয়ের 
ক্যক্রম প্রায় অশিতি বর্ষ হইয়াছিল তিনি রুগ্ন অবস্থায় শয্যায় পতিত 
হইয়াও বিগত চৈত্র মাসের শ্রাপত্ধিকায় একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেই 
প্রব্ধই তাহার শেষ লেখা, ইহা তিনি স্বয়ংই তাহাতে উল্েধধ করিয়াছিলেন । 

ভক্ষিনিধি মহাশপ্ন বৈষ্বেতিহ।স শাস্ত্রে বিশেষ পার্দশাঁ ছিলেন । 
তাহাকে কোন এতিহাদিক তত্ব জিজ্ঞাসা করিলেই মুখে মুখে শ্রমাণের 
সহিত তাহার উত্তর দিতে পারিতেন। অশিক কি দত্ত মহাশয়ের মত 
বহুদশাঁ ভক্ত পণ্ডিত বিরল প্রচার। 

পরিশেষে আমর! শ্রীগৌরভক্তগণ সমীপে গ্রার্থন। করি যে তাহাদের 
আশীর্ব্দে ভক্তিনিধি মহা শর-নিত্য গৌরলীগায় প্রবেশ পূর্বক গৌর-রস 
আস্ব।দনে নিযুক্ত থাকুন । 


প্রয্নাথ। ৩১৪ 





প্রয়াণ । 


(১) 
কি!কি!কি! দারুণ বার্তা শুনি হঠাৎ; 
অ।ক।শ ভাঙ্গিয়া শীরে পড়ে অকম্ম।ৎ। 
শরীর অবশ হল; এ চিত চঞ্চল ভেল। 
যথার্থ ই বিল মেঘে যেন বজ্রাঘাত। 
(২) 
স্থাবর জঙগম শাদি হ্স্থির সবে) 
নিঃশবদ অচঞ্চল সকলই এ ভবে। 
বছিল পে ঝঞ্চানাত, নিদদাকণ অকস্মাৎ, 
বিশাল ন্যগ্রোধে আহা! ভালিল নিরবে। 
(৩) 
যে তরুর ঘন ন্িপ্ধ ছায়াতলে হায়! 
বসি শ্রাস্ত পাস্থগণ শী'তলিত কায়। 
নাই সেই তরুবর, নাই ছায়] সিপ্ধকর, 
শ্রাস্ত পাস্থগণ আর দাড়াবে কোথায়? 
(৪) 
তক্তশ্রে্ঠ হারাধন তক্তিনিধি হায়! 
কি শুনিনু ? পত্রী-মুখে, নাই এ ধরাঘ! 
শ্রীরাধা-অষ্টমী দিলে, ত্যজিল1 বান্ধ নগণে, 
কথ] কইতে কইতে মরি ! লইলা বিদায়! 
(৫) 
আর না শুনিব সার মধুক বচন! 
স্থধামাথা রসময় প্রীতি সন্দোধন। 
এত জয়] দীন জনে, আত্মীরত। বন্ধুগণে, 
ঞেরিব না, শুনিব না, বুঝি বা কধন! 
€ ৬) 
ভক্তিপুর্ণ তর কৃত স্থসন্দর্তগণ ) 
শীপত্তিকা অঙ্কে আর না! হবে শোভন ! 
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শ্ীজবফুঃপ্রিয়া-পাত্রিকা। 


টিটি োতনিটিঠিরি রা রা তির গিরি 
তক্তগণ হর্যভরে, আর না পড়িবে তারে, 
আর না শুনিতে দেই সিদ্ধান্ত বচন ! 
€(%) 
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তোমায় লইল! যিনি কৃপ। আকর্ষণে । 
ভকতবৎনল গোর!, তুমি প্রেমে মাতয়ারা, 
অবশ্য পেয়েছ স্থান শীতল চরণে। 
(৮) 
ছিড়িয়া আত্মীয়দের ন্নেহের বন্ধন ; 
অনিতা হইতে নিতে) করেছ গমন । 
নাই তথ! ছুঃখ শোক, সদানন্দ সর্বলোক, 
তথ! গৌর-প্রেমার্বে সবে নিমগন। 


(৯) 
পৃরুব পুরুষ তব দন্ত উদ্ধারণ 
অপক্স জপ যত গৌব-ভক্তগণ ১ 
বানছদেব র মানন্দ, গাই জগদানন্দ, 
করিবে তোমাকে সবে কৃপা বরিষণ। 
€ ১০) 
যাও) যাও, নিত্যধামে ; যাও ভক্তবর ! 
স্থথে উপভোগ কর গেরাঙ্গ সুন্দর।, 
গৌরাঙ্গেব শীচরণ, এক মাত্র সারধন, 
বুঝেছলে ) পাইয়াছ ;-_ হয়েছ কিন্কর। 
(১১) 
ধন্য সে, ষে এইরূপ কাটায় জীবন; 
নামে প্রেমে মত্ত,-সদ। কষ সংঙ্কীর্তন 
হন সেই নরকুলে রাধারুকে। ষে না ভুলে) 
ধন্য ধন্ত ধন্ত তুম দেখ হারাবন! 
এীঅচ্যুতচগণ চৌধুরী তন্বনিধি। 





জীগৌরান-সমাজ। ১ 


শশৌরাঙ্গ-সমাজ। 
হুষ্কুত-দঞ্জুল নিখিল জনাকুল কলিষুগ পাবনকারী । 
ন্থমধুর গ্রীহবিনাম প্রচারণ কর্ম শমন ভয়ঙারী ॥ 
ইহ পরিপূর্ণ য়।হাবতাবী। প্র! 
হুমধুব কীর্ভন মঞ্জুল নর্তন নটন-লিনোদন ধারী ॥ 
শ্রীশচিনন্দন গৌর মন্থাপ্রভূকদয়তি তশ্ত ভবস্তঃ। 
নাম যশো-গুণ গান-পচ।বপ-কর্ম্মপরাঃ গলুসস্তঃং 
বঙ্গ-সমাঞ্জ পরম্পরয়া ভক্রনাস্পদ জনগণ মোদং। 
যচ্ছত্তীতি জগিং ভবতাৎ যশঃ এতু চ পরম বিনোদং ॥ 
শ্লীগৌরা্গ সমাজেহশ্িন্নতে পাষণ্ডিনং জনং | 
নান্তি কশ্চিৎ ষস্ত্ব মভাপদ্‌ মাপ্ত,ং ন বাঞ্ছতে॥ 
এতাবগা সমাচম্য মার্শা সভ্যত।স্পর্দে। 
সমারোছে পরা প্রীতি স্তাত্তদা সম্মতির্মতা ॥ 

শ্বীসকলানন্দ মহাম্তঠকুরস্য। দক্ষিণ খণ্ড চতুম্পাঠী। 





১ 
দাকণ মোহের নদে হয়ে মোরা নিমগন,- 


দয়ামধ গোরাচাদে হইয়াছি বিল্মরণ। 
তাই গো মরম হলে, নিতি কালানল জলে, 
মর্ম্ভেদী দীর্ঘশ্বাস বহে তাই 'অনিবার | 
তাই গে। জগত ভরা হেরি এত অন্ধকার ॥ 
ক্ষ 
টন্নতি লাভের তবে সদা কর হাহাকার,- 
উন্নন্ি হইবে কিসে ভাবিনা তা একবাব। 
একতা পরার্থ ধনে, দলিয়াছি ছু চরখে, 
ছল স্বার্থ হিংসা দ্বেষ মরমে করেছে বাস। 
ইথে কি উন্নতি হয় ইহাতে কি পুরে আশ ? 
ঙ 


দত্ত অতক্কাব রাশি ফ।দেব মরম ভবা 
তার্দের উন্নতি কোথা তার! ত জীবনে মরা | 





৩৭২ ঈীীবিষুণ্রিয়া-পত্রিক!। 


পে 


গাড়ী ঘোড়। কেটাবাড়ী, গহন! বোস্বাইসাড়ী- 
ইহার সঞ্চয় নহে উন্নতির হেতু হায়! 
এ শুধু মোহের ঘোর কিবামূ্া আছে তায়? 


৪ 
ক।দিয়। কার্দিয়া সদ1 দারুণ জীবের তরে, 


প্রেম মাথা হবিনাম ষে বিলালে ঘরে ঘরে, 

সে প্রেম'দেবত।-পায়) ন1 সপিলে আপনা য়, 
উন্নত বাসন শুধু আকাশ-কুহম প্রার | 
যে চাও উন্নতি ধর গৌরাঙ্গচাদের পায় ॥ 








৫ 
মোদের নীরব প্রাণ মোহ-মদ্দিরায় ভোর । 
গৌর'-সম জ মা ভাঙাইছে ঘুম-ঘোর | 
কিসে নর হনে শুচি, জখসে দয়া নামে রুচি, 
গৌবাঙগ-সমাজ আজ সাদরে শিখাতে চায়, 
কে শিপিবি মহানীতি আয় গো সে ছুটে আল ! 
৬ 
কি যধুব কুষ্ণ রস কত সুধা ঝরে তার,- 
কে করিবি মাম্বার্দন আর গো সেছুটে আর! 
প্রভূর কৃপায় আজ, প্রতিঠিত এ সমাজ, 
ধঘত গৌর-ভক্তগণে করিবারে সম্মিলন । 
আদরে সমাজ ওই করে মবে আবাহন ॥ 
ণ 
এ-সমাব্জ প্রতিষ্ঠিত করিন্তেন যেই জল,- 
দাও তবে ধন্যবাদ হয়ে এক প্রাণ জন । 
সহাবি ককণ। বলে, আবাব এ ধবাতলে, 
গেৌর।ঙের পৃত-প্রেম শতগুণে উছলায়। 
কি ষধুব পথ মাহ! দেখালেন মো সবায় ॥ 
৮ 
ষেজন সরল প্রাণে শারেক "'গৌতাজ” কয়, 
এ% বিন্দু ছস্টমঙগ! তার বুকে নাহি রঘ। 


শগৌরাঙ্গ-সমাজ। 





এ নাম অতুল ভা৯, জগতে তুলন! নাই, 
ষে যেখানে আছ সবে ছুটে এস একবার । 
বল “গোরা” যাবে বুকে বহিয়া অমৃতধার। 
৪ 
পতঙ্গ অনলে য্থা েলে দের নিজ প্রাণ,- 
তথ এ দমাজে সবে কর আমি আত্মদান। 
পতল অনলে চুমে, ঘুমায় অনস্ত ঘুমে, 
(কিন্ত) এ সমাজে একবার তে করিবে যোগদান , 
জাগি] উঠিবে তার অনশ নিজজীব প্রাণ । 
১৬ 
অনন্ত সবকৃতি ভরা ধাহাদের পৃত-প্রাণ,- 
তাছাদেরি ভাগ্য হয় দিতে ইথে যোগদান । 
যে বুঝে গউর তত্ব দেই ত মনুষ্য সঙ্য, 
গৌরাঙ্গ চিনাবে বলে সম'জ ডকিছে আয়। 
এস সবে ছুটে এস ধনা কর আ।পনায়। 
১১ 
প্রভূর প্রেমেন ছবি অঙ্কন করিয়! বুকে,- 
শ্ীগৌরাঙ্র জয় ব'লে এস এ সমাজে স্থখে। 
এস যত ভাই বো?ন, হয়ে এক প্রাণ মন, 
প্রভুর কার্ধোতে সবে ঢেলে দা'ও আপনায় 
সভার উদ্দেশ্ত সং তুলনা মিলে না তায় ॥ 
চ 
পুরিবে হিন্দুর ইথে অনস্ত অভাবচয়,- 
আবার প্রেমের আোত ছুটিবে জগতময় 
একতা! সে বরণীয়, প্রভুর একাস্ত প্রিয়, 
দিছিলেন জাচগ্াালে তাই পুত-প্রেম দান। 
(তাই) গৌরাঙ্-সমাজ মাজ পাহে একতার গান । 


১০ 
বাধিতে একতা! ভোরে প্রাণ মন আপনার)- 


পাবে ন! হবে না কনক এষন সুযোগ আর। 


৩৭৪ শ্রী ্লীবিঝুওপ্রিয়া-পত্রিকা । 


নাম প্রেম যাহা চাবে, এ সমাজে তাই পাবে, 
তাঁই বলি এস সবে শত বাধা! পায় দলি। 
জুড়াবে পরাণ পড় গোরা-প্রেম-নদে চলি ॥ 
শ্রীগৌ রাঙ্গ-কুপাকাজ্িণী--ইমতী নগেন্দ্রবাল! দাসী । 
বড়াল লেন, হুগলী । 


ঈসসস 


শ্ীগোরাঙ্গ-মমাজের অনুষ্ঠান-পত্র সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা। 

অ'মি কর্ম ভইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বলিয়া, আমার প্রভুর সেবায় 
অনেক সময় অতিবাহিত কবিবার শক্তি আছে মনে কবিয়া, গৌরগত- 
প্রাণ অ'মার পরম স্সেহাষ্পদ_--আমাকে বারংবার শীপত্রিকায় লিখিতে 
'শন্তরোধ কন্তেছেন কিন্ত বাগ শোক ইত্যার্দি নানাক্রেশে শরীর ও 
মণ এত কিছু হইয়া পড়িঘ্নাছে বে, প্রত য্দি স্্স্থ না করেন তবে এ 
দাসের দ্বারা প্রিযাজীব কিংবা আমাব গৌরাঙ্গনাগরের বিন্দৃমাত্র কার্ম্য 
হইবে কি না সন্দেহ। যাহাহউক অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে তই চারি 
কণা বলিতে গ্রবনত্ হইলাম। বিগত আধাঢ়ের শ্লীপত্রিকায় অনেক ভক্ত 
চড়ামণি, প্রেমিক, পৃজযপাদ বাক্তি যখন অনুষ্ঠান পত্রথানি আদ্যোপাস্ত 
অনুমোদন করিয়াছেন, তখন এ দাসের পক্ষে অন্তথাচরণ ধৃষ্টতা হইবে জানি, 
কিন্ত অ্পবুদ্ধি বশত: প্রতি দফার মন্দ বুঝিতে না পাঁরিয়া মতঅনৈক্য 
ঘটিয়৷ থাকে, তবে পৃঙ্গনীয় সাধুগণ এদাসের ধৃষ্টতা মার্জন! করিয়া যথার্থ 
মর্ম বুঝাইয়া দিবেন এই আশায় দই তিনটী দর! সম্বন্ধে এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির 
ক্ষদ্র মত ব্যক্ত হইতেছে । | 

২ দ্রফা। বাউল, বলিকভক্ত, কর্তাভজা প্রভৃতি দলের অনেক প্রাচীন 
গ্রন্থ অদ্যাপি অমুদ্রিত রহিয়াছে, তাহাব অনেকগুলি আমি পাঠ করিয়াছি । 
তাহার ভিতর সার কথা যেটুকু আছে তাহা জোড়া তালি দেওয়]! মাত্র। 
অনেক অথবা অধিকাংশ স্থলে জোড়ামিপ পর্ধযত্ত হয় নাই। ইহার 
মধ্যে প্রধান একথানি গ্রন্থ কতিপয় বর্ষ গণ্ত হইল মুদ্রিত হইয়াছে, নাম 
বিবর্তবিলাস। “অমূল্য গ্রন্থ” রক্ষা করিতে যাইয়া শ্রীগৌরার্জ সমাজ যেন 
এই সকল গ্রস্থ বৈষ্ব জগতে বিস্তার না করেন। 

৫ দ্রফাঁ। ৪ দফার কথ। পরে বলিব। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধধি- 





শ্ীগৌরাজ-সমাজের অনুষ্ঠান-পত্র সঙ্ধন্ধে ছুই চারিটা কথা । ৩৭৫ 





কারী প্রভৃতির ক্ৃষণ-বাত্রার অনেক সংগীত সুমধুর বটে; কিন্তু কেবল 
মধুর বলিয়াই উহার গ্রচার ও রক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের কর্তব্য বর্ষ 
মধো পরিগণিত হইতে পারে কি নাএ বিষয়ে এদ্বামের ঘোব সন্দেহ। 
যদিও আপাততঃ শ্রীকষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা এক ও অভেদ, তথাপি 
এমনও শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তেব সহিত এ অধমেব আলাগ হইয়াছে, বাচার! 
একমাত্র শগৌরাঙ্গলীলারই ভক্ত; এবং শ্রীগৌরাঙগই ফাহাদের একমাত্র 
সর্বস্বধন । গরুড়ের যেমন "পল্ম আখি” শ্কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্ত ) হন্ু- 
মানের তেমন একমাত্র উপাস্ত *্রারাম কমললোচন 1” ইহাকে ভেদ জ্ঞান 
কহে না, ইহা স্ব স্ব উপাস্তের প্রতি এক গ্রতা। শ্রীকষতক্ত ও শ্রগৌরাজ 
ভক্ত উভয়েই বৈষ্ব সনেহ নাই) কিন্তু অনুষ্ঠান পঙ্জে আীগৌরাঙগ সমাজ 
স্থাপনের যে সকল সেতুর উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত 
হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তদিগের বিশেষত্ব রক্ষা এই জমাজ স্থাপনের মুখ্য 


উদ্দেশ্ত ; তাহা যদি হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের বিশেষত্ব রক্ষাও সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। 
৪ দফা। ইহাতে যে “মহাজন” শব্দ ব্যখজত ভইয়াছে, হা দ্বারা এ 


দাসের হ্যায় অনেকের মনেই একট| শিষম খটুক! উঠিবে। প্রথমতঃ 
“মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।7 এই শান্্রীয় বচনে সাধু মহাআ্সাবাই 
“ম্হাঞ্জন” পদ বাচ্য। কারবাবে যে মুলধন বা বাঁণজ্যর মাল যোগায় 
সে “মহাজন,” তাহ! লইয়া যে কাপবার কথে সে "থাতক,” যেমন সংকা- 
তঁনের পদে আছে "সে হাটের মূগ মহাজন আপনি নিত্যানন।।” 
মহাঁজনী পদ” বলিতে বুঝায় প্রাচীন ৈষন কবিদিগের পদ? সুতরাং 
এস্থলে মহাজন” অর্থে বুঝা! যায়, “প্র/চীন বৈষণথ কাব 1” প্রাচীন বটে, 
কিন্ত কত প্রাচীন কবির প্দ হইলে তাহাকে “মহাজনী'? পদ্দ বাঁলতে 
হইবে? মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ববন্তী বৈষব কবি, ন| তদীয় সম- 
কালীন বৈষ্ব কবিরাও ? না তীয় তি-রাভাবের শত বর্ষ সাদ্ধশত ত্য 
পরবস্তী বৈষ্ব কবিরাও “মহাজন পদ বাট্য? স্বতঃই মনোমধ্যে এই 
সকল প্রশ্রের উদয় হয়, |কন্ত প্রকৃত উত্তপ মিলে না। কেন না, পদামূত 
সমুদ্রের সংগ্রাহক ও রচয়িতা শ্রীল রাধামোহন গোস্বামী শ্ুগৌরাঙ্গের 


নেক পরের কবি ও গায়ক, অথচ বাধামোহন দ্বাসের পদাবলী “'মহা- 
জনী পদ ।”.. াধামোহন ঠোস্বংমীর গদসমুদ্রের বছুকাল পরে পদ্দকঈতর 


৩৭৬ শ।শবিষুঃপ্রজপন্ছিকা। 





নথ সংগ্রহ সম্পন্ন হয়, অথচ সংগ্রাহক সেন মহাশয়ের রচিত্ত পদ ঝা 
বৈষ্ণব দাসের পদাবলী “মহাজনী প্দ বাচ্য।” 

“ভ্রীগোরা জাষ্টক” রচয়িতা! ও বিখ্যাত পদকর্তী শ্রীবলপ-ম্দাস ঠাকুরের 
পদ গুলি “মহাজণ)” পদ বলিয়। সর্বত্র প্রপিচ্ধ। এবং তিনি শ্বয়ংও বৈষ্ণব 
গ্রন্থে মহাজন বছিয়া নমস্ত। আ্ররবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলরাধ্দাস সন্ধে 
বলিয়া ছেনঃ-- 

“প্রেমরসে মহামত্ত বলরামদাস। ধাহার ৰাতাসে সব পাপ হুখ নাশ ॥” 
আনার কবিরাজ গোন্ব'মীর মতে 
“বলয়াম্দাম কৃষ্ণ-প্রেম রসাম্বদী। নিত্যানন্দ নামে হয় পরম ন্মাপী॥? 
আমরা এই মহাজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যাহ। পাহয়াছি তাহ এইঃ__ 
সাহিশ্য সম্পদ কছেন, বলরামদাসের মাতার নাম সৌদামিনী, পিতার 
ন।ম আত্মরান দান, জাতিতে বৈদ্য নিবাস শ্রীধণ্ত গ্রম' ইহার গুরুদত্ব 
নাম নিত্যানন্দ দাস ( কোন কোন মহাত্। বলেন ১৪৯ শকাবে ইহার 
জন্ম হৃইয়াছিল। এবং ইনি হ্র/মতী জান্ৃবী ঠাকুরাণার সমভিন্যাহাবে খেত 
বীর মহামেলায় গমন করিয়াছিলেন। 

প্রাগুক্ত বলরামদাসের পর্দের মধ্যে একটা আধুনিক ও জীবিত বলরাম 
দাসের পদাবলী মিশাইয়া যর্দি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞালী কর! যায়) এ 
গুলি মহাজনী পদ কি না? তিনি কি ১৪৫৯ শক্াবে জাত ও বর্তমান 
বলরাম দাসের পদ বাছিয়! বাছির করিতে পারিবেন? আমাৰ যেন বোধ 
হয় তিনি নিশ্চয়ই ঠকিয়া যাইবেন। আমি অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বাতি, 
কিন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল মহাঞ্জী পদ লইয়! নাড়াচাড়। 
করিয়া আমিতেছি। তাহা সত্বেও যখন অ'ময় নিমাইচরিতর প্রথম খণ্ডে 
বলরাম দাসের পদাবলী পাঠ করিয়! মোহিত হই, তখন ও গুলিকে 
অপর বলরাম দাসের পদ বলিয়া! "স্মরণার্থ পুস্তকে” উদ্ধৃত করিয়া লইয়। 
ছিলাম । এইক্ষণ ভিজ্ঞাসা করি এই দ্বিতীয় বলরাম দাস (ভ্রাতা শ্রী 
শিশিরকুমারঘোষ ) “মহাজন” এবং তাহার সুন্দর পদাবলী প্মহাজনী 
পদ" হইবে কি নাগ যদি না হয় তবে কি অপরাধ? ং₹ই উত্তর 
দিতেছি, শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ একার্থে “মহাজন* হইলেও তদীয় পদাবলী 
“মহাজনী পদ” বলিয়! কীর্ভনীয়া সমাঙ্জে গৃহীত হইবে না। 

যে ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া! আমি উপরোক্ত উত্তরটী প্রদান করি- 


শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের অন্ুষ্ঠান-পত্র সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথ ৩৭৭. 





লাম তাহাও বলিতেছ্ছি। প্রায় ৬ বৎসর গত হুইল আমি সময়ে সময়ে 
মহাজনদিগের পদান্থসরণ করিয়া তাহাদিগের পর্দের অনুকরণ করিয়া 
কয়েকটি পদ রচন! করিয়। সামরিক পত্রিক1 বিশেষে প্রকাশ করি। তখন 
ক্লামি পাবনায় ছিলাম। ও পাবনা সহরে আমার দুইটি অস্তরজ বৈষ্ণব 
বন্ধু ছিলেন। ইহার্দের একজন ডাক্তার ও আমার পারিব'রিক চিকিৎ- 
সক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত সাময়িক পত্রিকাব ষে খণ্ডে মদ্রচিত 
একটি র্ূপাভিসারের পদ ছিল, উহ! আমার অজ্ঞাতসারে শ্বগৃহে লইয়া 
যান। দ্বিতীয় বৈষ্ব বন্ধুটি জ্ঘনী, প্রেমিক, প্রসিদ্ধ কীর্ভনীয়া। রাঢ় 
দেশের বড় বড় কীর্তনীয়াদিগের দলে গ্রায় ২৫ বৎসর অতিবাহিত 
করিয়া এখন পাবনাতে প্রথম বৈষ্ণব বন্ধুর গৃহের নিকট একটি আশ্রম 
স্থাপন করিয়া কালাতিপাত করেন। আমি রূপাভিসারের যে পদটির 
কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা প্রচারের প্রায় ৬। ৭ মাস পরে ডাক্তার 
বন্ধুর গৃহে পাঁচ ছংটি বন্ধু একত্র হইয়াছি। দ্বিতীয় বৈষ্ণব বন্ধুটি ৪৫ টি 
উত্কৃষ্ কীর্তন করিলেন। সকলেই মোহিত হইষা খীর্তন সঙ্গীত গুলির 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন কহিলেন, 'মহাজনী পদ্* 
মনোহর না| হইবে ত আর ন্ুন্দর পদার্থ আমাদেরকি আছে? গায়ক 
জিজ্ঞাসা! করিলেন, “যে কয়েকটী কীর্তন গীত হইল, সকল গুলিই কি 
মহাজনী পদ?” € এই সময় ইনি স্ব্ং * চিকিৎসক বন্ধু ঈষৎ হাসিডে 
ছিলেন, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই।) কলের সহিত আমিও কহি' 
লাম, 'ঘউহার সকল গুলিই মহাজনী পদ.» তখন ডাক্তার বন্ধু হাসিতে 
হাসিতে সাময়িক পত্রিকা খানি বাহির করিয়া সকলকে *দখাইলেন। 
আমি লজ্জায় মরিয়। গেলাম । (শ্রীপত্রিকার পাঠকেরা সকলেই জ্ঞানী 
ও তস্ত, স্ৃতরাৎ লেখকের প্রকারাস্তরে আত্ম প্রশংসাকে কুভ।বে গ্রহণ 
করিবেন না। ধাহাতে ঘতটুকু গুণ থাকুক তাহা তাহার নিজের গৌরব 
করিবার সামগ্রী নহে) তাহা কেবল প্রভুর কৃপ| চিহ্ন, এবং ত্তাহারই 
মহিমাকে জয়যুক্ত করে । যদি শ্রীপত্রিকার পাঠকগণ আদেশ করেন, তবে 
অদ্রচিত পদ কয়েকটা অতঃপর তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিব।) গায়ক 
বন্ধু বলিলেন, রূপাভিসারের পদটী মহাঁজনী পদের ঠিক অন্করণ হইলেও 
উহ মহাজনী পদ নহে। তৎসম্বদন্ধে তিনি একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন । 
আমি যখন যশোহরে ছিলাম, তখন পাবনা জিল] নিবাসী ক্রীযুক্তগুরু- 
6৬) 


৩৭৮ শ্রীঙ্ীবিষুণপ্রিয়া-পত্রিক । 





স্পা 


প্রসাদ সেন সবজজ মহাশয় সেধানে কিছু দিন ছিলেন। ইহার কিছু 
দিন পুর্বে আমি “মহাজন পদ সংগ্রহের” প্রথম ধণ্ড প্রকাশ করি, তাহার 
এক খণ্ড গুরুপ্রনাদ বাবুর হস্তে উপহার প্রদান স্ত্রে আমাদিগের মধ্যে 
অতি পবিত্র বন্ধুতাঁ স্থৃপিত হয়। এই সময়ে প্রাচীন পদের অনুকরণে 
জজ বাবু পাঁচশত স্ুন্দর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়া- 
[ছলেন সহম্র পদ রচিত হইলে প্রকাশ করিবেন। কয়েক মাস মধ্যে তিনি 
স্থানীত্তরে- বদলী হইয়া গেলেন, তৎপর আর কোন তত্ব বাখিতাম না। 
পরিশেষে বহু বর্ধ পবে কীর্ভনীয়! বন্ধু বলিলেন, গুরুপ্রসাদ বাবু সহত্র পদ 
প্রকাশ করিয়া বীরভূম, কাটোয়, বর্ধমান প্রভৃতি স্থলের বিখ্যাত কীর্ড- 
নীয়াদিগকে এক এক পণ্ড উপহা।ব প্রদান করিয়া তীহাদিগকে পালার 
মধ্যে মধ্যে উর সকল পদ লাগাইতে অন্ররোধ করেন। কিন্ত তীহার। 


একবাকো বলেন উহ! সহত্র প্রকারে স্ন্দর হইলেও পাঁলাঁর মধো স্থান 
প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে, কারণ উহ! মহ।জনী পদ নহে। 
যে সকল কথা উপরের চারিটী প্রাগ্রামে বলা হইল, তাহা হইতে 


পাওয়া গেল এই যে, শিশির বাবুর (দ্বিতীয় ধঙগরাম দাসের ), গুরুপ্রসাদ 
বাবুর ও আমার পদ মহাজনী পর্দ নহে, কারণ আমরা মহাঞ্জন (প্রাচীন 
পদ রচয়িত|) নহি । কিন্তু অনুষ্ঠান পত্রের ৪র্থ দফায় এখনও যাহার পদ 
রচনা করেন এবং ভবিষ্যতেও “স্মধুব পদ” রচনা করিবেন, তাহা রাও 
“মহাজন” । তাই বলিতেছিলাম, অনুষ্ঠানে ব্যনজগত “মহাজন” পদ্দে অনে- 
কের মনে এক বিষম খট্কা উঠিবে। ফলতঃ এ “মহাজন? পদের অর্থ 


করিয়া দেওয়া উচিৎ, নচেৎ লোকে বা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণ কিস্ছিধ 
পদ রক্ষা করিবেন? 
আমার জ্যে্ঠ সহোদর মহাপ্রভৃূর পারিপার্শিক ৬নন্বকুমার ভদ্র মহা- 


শয়ের একটি বিখ্যাত হরিসংকীর্তনের দল ছিল, আমর! ছিলাম তাহার 
দোহার । এই দলে অধিকাংশ দাদামহাশয়ের ও আমার রচিত পদ গীত 
হইত। কালে সে সকল পদ বিস্বৃত-গৃর্ভে নিহিত হইয়াছে, তবে যাহা 


মনে আছে, শ্রীপত্রিকার পাঠকেরা পাঠ করিয়া অস্তুষ্ট হইবেন, আশায় 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 


(১) 
ভ।ল নিতাই হাট বসালে জীব তরাইতে। 


(জীব শুরাইতে রে জীব তরাইতে, হা রে ও কলির জীব তর1ইতে) 
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দে হাটের মূণ মহ্ান্জন আপ্নি নিত্যানন্দ। 
সঙ্গে মুঙ্ছদি হইল তার মুরারী মুকুন্দ ॥ (জীব তরাইতে ) 
হাটে বৈসে গৌরীদাস মাছে দাড়ি ধৈরে। 
যার যত ইচ্ছ! প্রেম-ধন দিচ্ছে ওজন কৈবে ॥ 
সংস্কীর্তন-মদ বিকয় দোঁকানে প্রোকানে | 
তাহ। প্রেম-রমণী নরহরি বিলায় জনে জনে ॥ 
হরিদাস আনিয়! সে মদ জগতে বিলাইল । 
সেযে আপনি খেয়ে মাতাল হৈয়ে জগত মাভাইল ॥ (জীবতরাইত্তে 
(২) 
নিতাইচাদ আজ প্রেম-নদণীর বাধ ভেঙেছে । 
ব্রজজ হইতে ঢল নামিক্সাছে ॥ 
সেই প্রেমের বন্ধাতে আজি, ন'দে শান্তিপুব ভেসেছে। 
ও সেই প্রেম-নদীতে হরিদাস আজ, হবিনামের নৌক। পেতেছে ॥ 
তাতে রূপসনাতন ছজন ফাঁড়ি, মনের আনন্দে দাড় টানিছে। 
না হালি ধরে গৌর মাঝি, মধুর রসের সাড়ি গাইছে ॥ 
সেই প্রেম-জালেতে ভন্তর-মকর, যেন মীনের মত থেলিছে। 
প'ড়ে প্রেমের শ্রোতে পাষতীব দল, কেবল হাবু ডুবু খাইছে ॥ 
নদীর আগে আগে আদ বুড়!, নেচে হুহুস্কার ছাড়িছে ॥ 


বৈষ্বদালানুদাদ-_ স্ীজগদ্ধন্ধু ভদ্র । ফরিদপুর | 
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আমরা অতীব আহ্লাদ সহকারে গৌরতক্ত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি 
যে, শ্রগৌরাঙ্গ সমাজ যে সকল বিষয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
অনেক গুলিরই কাধ্য আরস্ত হইযাছে। 

প্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ ষে যেস্থানে বিরাজ করিতেছেন, তাহার তাঁপিক। 
প্রস্তুত হইতেছে। গৌরভক্তগণেরও নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া অনেকে 
আমাদিগের নিকট পাঠাইতেছেন। এট সকল ক্রমে শ্রীপত্রিকায় ও পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। 

প্রকাশ্য স্থানে বক্ত তা । 

কলিকাতার প্রকাশ্ত স্থান সকলে বাঁজলা ও ইৎবাজি ভাষায় “ল্তীগৌরাঙ 
ও তাহার প্রনন্তিত ধর্ম” সম্বন্ধে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। 
আপাততঃ বিডন উদ্যানে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরপ মিত্র বাঙ্গালা ও ইংরাকিতে 


৩৮ ০ উ্ীবিষুপ্তিয়া পশ্রিক1। 


কপ পিপি পেশী 


বক্ততা দিতেছেন। মিত্র মহাশয়ের বক্তুত| বেশ দারগর্ভ, যুক্তি ও 
ভাবপুর্ণ এবং বিশেষ হ্ৃদরনগ্রাহী। তিনি যখন ভাবের আদেগে আত্মহার। 
হইয়! প্রভুর গুণকীর্তন করিতে থাকেন, তখন শ্রোতৃবর্গ নীরব ও নিস্তব্ধ 
ভাবে শ্রবণ করেন। তাহার বন্তুতা শ্রবণ করিতে লোকের ক্রমেই সমাগম 
হইতেছে। তাহার প্রতি শ্রভূর যে কৃপা হইয়াছে শাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
তিনি খন খোল করতালের বাদ্যের সহিত কীর্তন করিয়। মনোহর নৃত্য 
করিতে থাকেন, তখন অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। 
তখন এই জালা-যন্ত্রণাময় জগত ন্ুখের বুন্ধাবন বলিয়। বোধ হয়! যদি 


গ্রভুর ইচ্ছ! থাকে, তবে তিনি দেশে বিদেশে প্রচার কার্যে শীপ্রই বহির্গত 
হইবেন । ৃ 





পুন্তিক! বিতরণ। 
ইংরাজি ও বাঙ্গাল! ভাষায় ক্র ক্ষুদ্র পৃস্িক! মুদ্রিত করিয়া বিতরণ 
কার্ধ্যঙও আরতি হইয়াছে! 
শাখাসমাজ । 
শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ যে সকল বিষণ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ। কাঁ্ধ্য 
পরিণত করিবার জনা কলিকাতা ও মফ:স্বলের শ্থানে স্থানে শাঁধা-সমাজ 


ংগঠিত হওয়া আবশ্যক. এই ভাবে শীনমাজের অধিবেশনে একটী প্রস্তা খ 
উত্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। আমরা আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি যে, 
ইহ্ারই মধ্যে স্তানে স্থানে শাখা-সমাজ সংস্থাপন কার্য আরস্ত হইয়াছে। 


বরিসাল পটুয়াখালি হইতে পরম গৌরভক্ত শ্রীবুক্ত চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তা 
মহাশর লি খিয়াছেন?__“আমর। এখানে শ্রীগৌরাঙ্ সমাজের.একটা শাখা-সমাঞ্জ 
গঠন করিয়াছি। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক ইহাতে যোগদান করিয়াছেন ও 
ক্রমে করিতেছেন । প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এখানে গৌরলীলা কীর্তনাদি করিয়' 
আমরা পরম আনন্দ লাভ করিতেছি এবং যাহাতে সকলে জ্রীগৌরাঞঙ্গকে 


গ্রহণ করেন, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি ' যদি প্রভুর ইচ্ছা থাকে। 
তবে আমর! ক্রমে তাহার পরিবার বুদ্ধি করিতে পারিব। 
"এখানে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিব। পটুয়াধালির তৃতীয় 


মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার ঘোষ মহাশয়ের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র একটী 
অদ্ভুত বাঁলক। আমর। সন্ধ্যার পর যখন কীর্তন আরম্ভ করি, বালকটা 
তখন ৰাড়ী হইতে ছুটিয্। আসিয়! ঢুই বাহু ভুলিয়া আমাদের সঙ্গে গান 
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করিতে থাকে, এবং একবারে ভাবে বিভোর হইয়া যায়। সে এই ভাবে 
রান্তি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমাদের সহিত কীর্তন কবে। দে যখন দুই 
বাছ তুলিয়। উচ্চৈংস্ববে “হরি বলে আমার গোরা নাচে” এই গান ধরিয়া 
দেয়, তখন অন্তি বড় পাষণ্ড নাস্তিকও বিগলিত হইয়! যায়।* 

শীযুক্ত সনাতন সাহা বিএ মহাশয়ের বিশেষ উদৃূষোগে কলিকাতা হাট- 
ধোলায় একটী শাখা-সমাজ সংগঠিত হইয়াছে । গত ২১৭ ভাদ্র শনিবার 
বেলা পাঁচ ঘটিকার সময ১নং শোভাবাজার স্ত্রীটস্থিত ভবনে ইহার প্রথম 
অধিবেশন হয়। স্থানীয় অনেক বৈষ্ণব মহাজন ইহাতে যোগদান করেন। 
সভার কার্ধ্য সচারুরূপে সম্পন্ন হইকাছিল। প্রথম গৌরচন্ত্র-গীত হুই- 
বার পর পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামঙাল গোস্বামী প্রভূপাদ এক ঘণ্ট! 
যাবৎ শ্রীমন্তগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর গ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার বসিকমোহন চক্রব্টী মহাশয় “শ্রীগৌরাঙ্গ* সম্বন্ধে 
একটী হ্দীর্থ ও তি মধুব বন্ততাঁ করেন: তাহাঁৰ পর ভিনি শ্রীগৌরাঙ্গ 
লমাজেব উদ্দেশ্যগুলি এবং শাখাঁসমাজ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলকে 
হৃন্দর রূপে বুঝাইয়! দেন। সর্ব শেষে সর্ব সম্মতিক্রমে “হাটখোলা-শাখ] 
ব্ীগৌরাঙ্গ-সমাক্ষ” নামক একটী সভা স্থাপিত হইল এবং বাঁলিয়াটার জমিদার 
শ্রীযুক্ত বাবু কাশী প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় এই সভার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত 
সনাতন সাস্থা বিএ মহাশয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। 

শ্ীমুক্ত মুকুন্দলাল সরকার লিখিয়াছেন :__মালপ্ধী গ্রামে কতিপয় গৌরতক্ত 
লইয়! একটী হরিসভ! ছিল। উন্ত সভা! *শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ" নামে অভিহিত 
হইয়াছে, এবং প্রতি ববিবারে সভার কার্ধা চলিতেছে । শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
হধিকেশ ভট্টাচার্য্য, শ্রযুক্ত শ্রাশচন্দ্র সান্ন্যাপ, শ্রীযুক্ত বিনোদ্ববিহারী অধি- 
কারী এবং শ্রীযুক্ত বনমালী দত্ত মহাশঘগণ মন-প্রাণের সহিত রীতিমত 
কীর্তন ও শ্রীগৌবাঙ্গের মহিম! প্রঙার করিতেছেন। পাবন! হরিসভার অধি- 
নারক শ্রীযুক্ত ছর্গা প্রপন্ন সাহা, ইযুক্ত চৈতন্যচরণ সাহা, শ্রীযুক্ত কালি প্রসন্ন 
সাহা, শ্রযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা? মহাশযনগণ আমাদের সহিত একতানে কার্ধ্য 
করিতেছেন । আ্ীগৌরাঙ্গ ইহাছিগকে কৃপা করুন। 

আমি সত্বর পাবনা ষাইন্না সাধারণ হরিসভায় বক্তত! দিৰ এবং সমস্ত 
মহাজনদিগকে আহ্বান করিয়া! শ্সমাঞ্জ সূন্বন্ধে বলিব। তৎপরে গয়েশপুর, 
পয়দ। প্রভৃতি স্থানে যাইব এরূপ অনুষ্ঠান করিব | 


৩৮২ হীপ্রবিষুঃপ্রিয।-পত্তিকা। 


১ 


পঞ্লাদি। 

শ্রীসমাজের সভ্যের সংখ্য। ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছেন, ইহাঁতে যোগদান করি- 
বার জন্য গৌরভকগণ কিরূপ দীনত! দেখাইতেছেন, তাহাই দেখাইবার 

জন্য আমরা নিয়লিখিত কয়েক খানি পত্র প্রকাশ করিলাম £-_ 
শ্রীহট্র--হুবিগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দে মহাশয় লিখিয়াছেন £-_ 
“শ্লীঞ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করিয়। হৃদয় আনন্দরসে আগ্ল,ত 
হইয়াছে। শ্রীগৌর-ভক্তমাত্রেরই এ সমাজে যোগ দেওয়। কর্তব্য, আমি এক- 
বার মনে করিয়াছিলাম সমাজে যোগদান কনি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল 
আমার যোগ্যতা কই,--ভুবনপারন বৈষব মণ্ডলীর সহিত যোগদানে আমার 
যোগ্যতা কই,_-তাই এতদিন মনের আবেগ সম্বরণ করিয়াছিলাম। মাসের 
পর মাস যাইতেছে, সমাজ সম্বন্ধে শ্লীগৌর ভক্তগণের মতামত ও উতসাহ- 
ুচক পত্রাদি প্্রপত্বিকায় পাঠ করিতেছি । আজও শ্রাবণ মাসের শ্ীপর্রিকা 
পাঠ করিতেছি, এমন সময় আবার দে কথ! মনে হইল, আরও মনে হইল 
শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণ সকলেই গৌরভক্ত, পামর জীবে দয়া করা তাহ!- 
দের স্বভাব, তবে আমার ভাবনা কি& আমিতীহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে 
তাহারা আমাঁকে ঘৃণ না করিয়! কুপাই করিবেন। এই কথা মনে করিয়! 
এই পত্র লিখিতে পাহস করিলাম। যদ্দি গৌরত্ক্তগণ আমাকে পামর বলিগন] 
দয়া করেন, তবে আমাকে গ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের এক জন পরিচর্য্য। বিহীন 


পরিচায়ক বলিঘ্া মনে করিবেন। শ্ত্রীগৌর-ভক্তগণ কপ করিয়৷ শক্তিসঞ্জার 
করিলে যথাসাধ্য সমাজের পরিচ্যা কবিতে ঘতু করিব ।)) 


ভাগলপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামবেণু চট্টরোপাধা।য় মহাশয় লিখিয়াছেন £-- 
«এই কাঁটান্ুকীটকে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের মধ্যে একটু স্থান দ্বিবেন। যদিও 
আমার এমন কোন গুণ নাই যে, আপনাদের মধ্যে স্থান পাই, তথাপি দি 
আপনাদের সংল্রবে গিয়া! এবং আপনাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়! কিঞ্িৎ 
পরিমাণে সমাজের উপকারে আসিতে পারি. তাহ! হইলে এ জীবন সার্থক 
জ্ঞান করিব। কত পাপী সেই মহাপ্রভুব নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া ভব- 
সংসার পার হইয়াছে, তাই আশা হয় যে সেই পতিতপাবন-চরণে স্থান 
পিয়া ভবসংপারের জালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবেন। আমার্দের মত 


পাপীর তিনি ভিন্ন আর গতি নাই। আমি আগৌরাঙ্গ সমাজের যাবতীকর 
নয়মের বশীভূত-হইব।” 











শ্রীসমাজের কার্য বিবরণ। ৩৮৩ 


হুগলী হইতে শ্রীমতী নগেন্্রবাল! দাসী লিখিয়াছেন £_-*্রগৌরাঙ্গ 
সমাঁজ প্রতিষ্ঠার কথা শ্রীপত্রিকায় পাঠ করিয়! বিশেষ সখী হই্লাছি। ইহা যে 
একটি মহান্‌ সদানুষ্ঠান তদ্বিষয়ে ক্ছু মাত্র সন্দেহ নাই। গ্রতু বলিয়াছেন 
“পৃথিবীর মধ্যে আছে ধত দেশ গ্রাম। সর্ধত্রেই প্রচার হইবে মম নাম ॥৮ 
প্রভূ বুঝি আপনাদের দ্বারাই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। আপনার! 
ধন্ত__লীগৌরমুন্দ আপনাদের মঙ্গল করুন। কৃপ। করিবেন আমরাও যেন 
তাহার কৃপাকণ! লাভ করিতে পারি। শ্রগ্রভুর কারধ্যের জন্য কিঞ্চিম্বাত্রও 
খটিতে পারিলে নিজেকে ধন জ্ঞান করিব। আমি অতীব আনন্দ চিত্তে সভ্য 
শ্রেণীতুক্ত হইলাম, আমি সমাজের কার্য্য করিতে থাসাধ্য চেষ্টা! করিব।” 
বীরভূম-কুণ্ডলা হইতে শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া- 
ছেনঃ-মহাশয়ের প্রেরিত ২৪ শে শ্রাবণ তারিখের মুদ্রিত এক খণ্ড কার্ড 
পাঠ করিয়া অপার আনন্দ সাগবে নিমগ্ন হইলাম । যতদূর কৃতকাধ্য হইলাম 
গৌর-ভক্তগণের নাম কতকগুলি লিখিয্া পাঠাইলাম। যাহ! কিছু সমাজের 
উপকার করিতে পারা যায় তাহ] সম্পন্ন করা! প্রত্যেক ভক্তেরই কর্তব্য 
কর্ম। আজ বিচ্ছিন্ন হন্দু-সমাজ যে এক গ্রস্থিতে একত্রিত হইবে তাহার 
উপায় আপনারাই এত দিনে বাহির করিয়! লগতের একমাত্র মঙ্গল সাধন 
করিলেন। অনুষ্ঠান পত্রে যে সকল বিষয় লিখিত আছে সে সমস্তই যুক্তি 
পুর্ণ, ইহা! প্রত্যেক জেলার গ্রামে গ্রামে যাহাতে প্রচারিত হয় অগ্রে তাহাই 
করা কর্তৃব্য। এই সমাঙ্তে আমার যথেষ্ট সহাহ্তভুতি আছে ও দীনের নাম 
কার্ষ্য-নির্বাহক সমিতির সভ্যদ্দিগের মধ্যে সন্নিবেশ করিলে যথাসাধ্য তাহার 
সছুদেশ্ট সাধনে চেষ্ট৷ করিব ।” 
বর্ধমান জাভান্রগর হুইতে শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ পাল লিখিয়াছেন £_-“কয়েক 
শতবর্ষ পূর্বে ষে প্রভূ জীবের দশা মলিন দেখিয়া তাহাদিগকে হরিনামামবৃত 
বিতরণ পৃর্ববক তাহাদিগের উদ্ধার মানসে শ্রীমন্নবদ্বীপে অবতীর্ণ হই যাছিলেন, 
যিনি কি এক অভূতপূর্ব ন্বগাঁয় প্রেমত্রেতে সমগ্র বঙ্গদেশকে সাতাইয়া 
ছিলেন, ধিনি ছুটিয়া ছুটিয়া চণ্ডালকেও হরিনাম সুধা এবং প্রেমভরে 
রা দানে কৃতার্থ করিয়াছেন, যিনি মহাপাপী জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার 
ধন করতঃ পতিতপাবধন নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং যিনি 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী, দরিদ্র ও বিদ্বান মূর্খকে একতা শুত্রে বন্ধ করিয়া এক 
সম ভৃমিতে আনয্ধন করিয়াছেন সেই প্রভুর প্রত শ্স শ্মহাগ্রভুর মাহাত্ময 


৩৮৪ ই্রীবিষুঃ্রিয়া-পত্রিকা। 





জগতে যত প্রচারিত হইবে ততই তক্তগণের হৃদয় নিঃসদেহ আনন্দরসে 
অভিষিক্ত হইতে খাকিবে। ল্ুপ্তবত্বোদ্ধারের ন্যায় প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূ- 
হের উদ্ধার সাধন এবং অ!মার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌবাঙগদেবের মাহত্মা প্রচার 
জন্য কতিপয় গৌরভক্ত আগ্রহ ও ঘনত্ব হকারে ''গৌরাব-সমাজ” প্রতিষ্ঠা 
করিবাছেন। এই শুভ সংবাদে অমি যংপরনান্তি আনন্দিত হুইয়াছি। 
কুকলই আমার চ্রাদয় দেবত। হী'গৌরাঙ্গদেবের ইচ্ছ।। যদি আমার ন্যায় 
কুদ্্রাদপি ক্ষুদ্রের দ্বারা উক্ত সমাজের কিঞ্ণ্মাত্র উপকার সাধন সম্ভব হয় 
তবে আসি তদ্দিষয়ে সহাম্ুভৃতি প্রকাশে কিছুম। ক্রটি কবিব না” 

সভ্যদিগের নিকট টা প্বন্দপ কিছুই গ্রহণ করা হইবে না, এ কথা পূর্বে 
উল্লিখিত হুয়াছে। তবে শীগৌরাঙ্গ সমাজ যে বৃহৎ কার্ধা হুত্ডে গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহা সমাধা করিতে যে, অর্থের প্রয়োজন, তাহা সকলেই 
গ্রীকার পরিবেন। আমরা আশা করি, গৌরডক্ত মাত্রেই এ বিষয়ে যথা" 
যোগ্য সাহায্য করিতে ক্রুটী ফরিবেন লা1। আমরা আহ্লাদ সহকারে জান।- 
ইতেছি যে গোয়ালিয়ার হইতে পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ 
মহাশয় শ্রীগৌরাঙগ সমাজের সাহ'ষ্যার্থে কিছু পাঠাই়ছেন, এবং এই সুযোগে 
লিখিয়াছেন যে, প্যখন শ্রীসচাজের সাহাধ্যার্থে একটী পয়সা বা একমুষ্টি 
চাউল পর্য্যস্ত দ্রিতে পারা যায়, তখন অল্প হইল বলিয়া আমি কেন লজ্জিত 
হইব ? প্রীগৌরান সমাদ্দের উদ্দেশ মহত । ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সহামু- 
ভূতি আছে। আমি মহা-অধম, ইহার সভ্য হইবার উপযুক্ত নহি, তবে 
যথাসাধ্য সহায়তা করিবার চেষ্টা করিব।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের কার্ধ্য নির্বাহার্থে যিনি যাহ! দিতে, ইচ্ছা করেন, 
তিনি উহ শ্রীসমীজের কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট নিস্বলিখিত ঠিকানায় 
পাঠাইবেন £-- 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, বরাহনগর, কলিকাতা। 

আষর! আশ। করি শ্রীপত্রিকার গৌরভক্ত পাঠকগণ এই শ্রীগৌরাঙ্গ-সম1- 
জের সভ্য হুইবেন। 

শ্রীসমাজ লম্বন্ধে পত্রাদি নিয়-লিখিত ঠিকানায় পিখিতে তইবে। 

শ্রীরদিকমোহুন চক্রবস্তী_ শঈীমাজের সম্পাদক । 
২৯ নং শোভাবাজার ছ্রীট, কলিকাতা । 





৮ম বর্ষ 
-%% 


বি 


সনাতন বালা, 
স্মরি শ্ীগৌরান, 
কনকবরণী, 
ধুলায় ধুসরা, 
ভীগৌরাঙ্গ স্মরি, 
করুণ! প্রকাশি, 
ষ্ায় প্রাণ যামু, 
দগধ জীবন, 
তবে এক পধ, 
'অস্তিম সময়, 
রাতুল চরণে, 
জনমের মত, 
আর এক বাণী, 
ছাড়ি দীন বেশ, 
গৌরাজ সুন্দর, 
তরিয়! নয়ন, 
ঘুড়ি ছুই ছাত, 
জগৎ বাছিত, 
কহিতে এ কথা, 
গেল বুঝি ধনি, 
উঠ গে। জননী, 
তব হদীশ্বর, 


ওমা, হয়ে কাঙ্গালিনী, তারিলে অবনী, ধন্ত গে! ননী, 
কাঙ্গ(লনী বলে, 


গড়ি পদতলে, 


শরীহ্রীবিষ্প্রিয়া-পত্রিকা । 
87555577552 
৮৫77৮, 


“০. 
সংখ্যা 


্রীবিষ্প্রিয়ার বিলাপ | 





দরগা ১ 

করে লয়ে মাল।) ভুড়া ইহা) বলিল জপে। 
আলাইল অঙ্গ, হৃদিহ'ল ভঙ্গ, বিষম তাপে ॥ 
এলাইত বেণী, দীন কাঙ্গালিনী, পাগলীপারা। 
ক্ষীণ। কলেবরা, ঝুরিছে নয়নে, বহিছে ধারা ॥ 
বলে মরি মরি, এই ছিল কি হরি, তোমার মনে । 
করি নিজ দামী, দির প্রেম ফাসি, বধিলে প্রাণে॥ 
তায় ক্ষতি নাই, ওহ দৃরান্ম্। ধেশ্ুখে আছি। 
দিয়। বিনর্জ 1, নিভাই আগুপ, এখনি বাচি ॥ 
অছে গোরাচাদ, হেরিমুখচাদ,। মরিব আমি। 
করুণা নিলম্, হৃদয়ে উদয়, হবেকি তুষি? 
করি আলপিঙনে, ও টাদৰ্দন, দেখিতে দেখিতে। 
সাম্য করি ব্রত, হবেদাসী হত, এসাধ চিতে ॥ 
শুন গুণমণি, যবে আমি তুমি, দিবে হে দেখ|। 
আমার প্রাণেশ, এসদানীপাশ, পরাণ সখা ॥ 
হবে নটবর, মম জদিপর, হর্দীড়াবে আসি । 
হেরি স্ুবধন, তেয়াগিবে প্রাপ, তোমার দাদী ॥ 
বলে প্রাপনাথ, তুমি অগমাথ, জগৎ-ন্থামশী। 
তোনার শ্রীপ, বেন হে বঞ্চিত, নাহই আমি । 
মহামায়! হ্বতা, বিষ্ুপ্রিযা মাতা, পড়িল ধরা।। 
বলি কাঙ্গালিনী, ধরি পাছুখানি, বসিল ত্বরা॥ 
গৌর-সোহাগিনী, জগত তারিণী, জগত মাত1। 


লেন অন্তর, 


অন্তরে তোমার, আছেন গাখা। 
তোমার দয়।। 


দিও গে! যুগল, চরণ ছায়া॥ 


সানিকে 


* শাক. 

৪৮৬ শ্রীবিধুপ্পিয়৷ পত্রিকা । 

ই 7 পয 
১৩... পীননা। ১১১০২ 


কাপ5ক্রের পারবর্তনে দেশের আস্থা এবং ৎসহ দেখের লেকে রও 
মতি এবং প্রবৃত্তিৰ পণ্রবর্তৃন হয় ইহ! পূর্ব(পর অলেচন। করিয়া! দেখিলে 
সকলেই উপপন্ধি করিতে পারেন যহ'রা শ্বদে-শেব ঠিভার্থ চিন্তা করবেন, 
ত্রউশলন্ধি হইতেভ উহাদের উন্নত মনে স্বদেশেও পূর্বগৌবব পুনঃ স্থাপন্চ্ছে! 
স্বতঃ উদিত হ।| ত্র মহঠী ইচ্ছার দত্তেঞ্নাতেই নেক নেক মহাত্ম। ধন 
জগভের উন্নতি সাধনে জীবন উৎ্সগী কধিয়ছেস। কিন্তু এ পর্যযপ্ত কে কিরূপে 
$তকার্য্য হুইখাছেন তাহ!র কিঞ্কতং আভাস দওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞব্যভি- 


গণ অবশ্যই বুঝিতে প।বিবেন । 


যদ্ধনাচবতি শ্রেষ্টন্তভদেবেতবে জণঃ 
সযংপ্রমণং কুক লোকস্তণগবন্ধত5॥ গীতা ৩অৎ | ২১ প্লোক।, 


এই গীতা-বাক্য অন/থ। করিতে কোন নমাজই সমথ নছেন, অনার্দিকাল 
হইতে প্র বাক্য আপনার সগ্যতা জপস্ত দণ্টান্তে দেখাইয়া আসিতেছেন। 
মহর্ষি বালসীকি প্রণীত রামাঘণ, মহর্ষি বেদন্যাপ প্রণীঠ ভারত, ও আধুনিক 
মহাজন সংগৃহীত গ্রন্থ বলী উহাব সহস্র সহজ উদাহরণ বহন করিতেছেন, 
সে কল এ প্রবন্ধের লেখা নহ, আমবা যে কালে জন্দিযাছি, সেই কাঁলেরই 
ধর্মালোচনা এ গ্রান্ধের উদ্দেশ্য । শ্রশ্রীকলিযুগপাবন প্রতু, ্রীশ্রীনবন্ধীপে 
প্রকট হইবার পূর্বে সামাজক বাঁঠি'শীত ধর্মালোচন! প্রভৃতি ষেরূপ ছিল, 
তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদরুণ বর্ণিত আছে, বিশেষতঃ 
প্ীই্রশ্গৌরতক্ত-সমাজের দ্বিতীব কবি ভক্র-প্রবর শিশির বাবু অমিয় নিমাই 
চরিত গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে সংগ্রহ কপ্সিয়াছেন। তৃদৃষ্টে ম্পইই জানা যাক 
ধে, সেই সমগ্ধও প্রীগীঠা বাক্যের সত্যত দসন্বঙ্জের সাক্ষ্য দিতে ছিল। যে 
সময়ের বাকা যান, ধনিগণ তৎদৎসগা, পণ্ডিতগণ দাশনিক শান্কের চষৎ- 
কা্রতায় বিমুদ্ধ সুঠরাৎ অচিরেই আর একটীগীহা বাক্যেব কাল উপ- 
স্থিত হুইল। সেই মহাবাক্য কিগ সেই বাক্য আমাদের তক্তঞ্জগতের 
গ্রবোধ ; যে বাক্যের মধুখাস্বানে তাৎকালিক ভক্তবৃন্দ শ্রশ্রবাদাদি মহাত্ব- 
গণ আশ্বস্ত হইয়!, প্রভুর পুনবাবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ) যাহার 
মধুরাশ্বাসে জগতের শিবরূপ মহাবিষুর মবশার শান্তর আলয় শান্তিপুরনাথ 
শ্রীঅনৈতাচার্য্য প্রভু গঙ্গ।জল তুলসীদপ অবলম্বনে জগতের হিতার্থ তপ- 

স)1ন এত হইরাছিপেন, তে মহাবাকা এই-_ 


প্রান সমানি। ৩৮ ৭ 





ষদ| যদ] হি ধশ্মণ্য গ্রানির্ভবতি ভারত । 

অভ্যুথ!নমধর্ণান্ত তদাতআ্মানং স্যঙগাম্যহং॥ গীতা ৪অ০। ৭ শ্লোক । 

এই মহাবাক্য ত্য করিতে প্রভু াবাঁর আমিলেন। অন্ত অন্ত বার রাজ" 
কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবারকার কার্ষ্য দেত্ধপ লে, এবারকার কার্য 
আচার ও প্রচার । প্র আচারের নিত প্রচাব কবিবেন বলিয়াই সেই নিত্য 
ব্রাহ্মণ বিগ্রহ নিত্য নবদ্বীপবিহারী মায়াপুর হ্ীজগন্নথ মিশ্র ঘরে প্রকট হই- 
লন। এখনও পে গীতা বাক্যেন প্রাধান্য সেই প্যদ্যদাচবতি* বাক্যের 
গৌরব বক্ষা করিশেন। শিদ্যাবিলাসে অধ্যাপক পণ্ডিতগণের বিদ্যাগর্বব চূর্ণ 
করিলেন, স্বকীম্ ম্চাভান প্রকটনে জক্তগোর্ঠীর বাজচক্রবন্ণী হইলেন, উৎকট 
সন্গ্যাস গ্রহণে ধনিগণেন বিষয় ভোগের 'অসাব্ত দেখাইলেন, জ্জ।নী সন্তব্যাসীগণ 
সে প্রভায় মলিন হইলেন, অনেকে প্রভৃব শীতল চরণে অ'শ্রয় লইলেন । 
প্রড়র পুর্ণ বিকাশে ন্যায়-শান্ত্রের কূটতর্ক ছুর্দোধ জ্ঞানশাস্ত্রের অনধিকার- 
চর্চান্ধপ অন্ধকার দূরীভূত হইল, ভক্কির শ্ুবাতাস বচিল, অচেতন জগ 
সচেতন হইল, ন্গগত্ের সৌভাগ্য-উদয়ে গৌর-হুর্ধয উদ্দিত হইলেন। প্রত 
জগতের শীর্ষস্থানে উপবেশন করিগেন, পণ্ডিতগণ নিদ্যাগনর্যব ছাড়িয়া, ধলি- 
গণ বিষয়গর্ব্ব ছাড়িয়া, দীণভাখে দীন-শবণ প্রভুর পদ্দানত হইলেন, ভক্কি 
ভরে--প্রেমভরে-ভাবভরে--ধরণী টলমল করিতে লাগিলেন। জগত দেখিল, 
প্রদ্ু উন্নত চূড়ায় বসিয়া কাঙ্গালেব ঠাকুব কাঙ্গালকেই ডাকিতেছেন, নিঙ্গ 
অসীম দয়ার ভাগার কাঙ্গালকেই বিলাইতেছেন, তখন প্রগতের ধনী মানসী 
পণ্ডিত জ্ঞানী সকলেন্ট গর্ধব ছাড়িয়া কাঙ্গাণ হইয়া কাঙ্গালের গ্রভূর ঘ্বারেব 
তিথারী হইলেন। তাহার] ইহ। বুঝিয়া ছিলেন যে, প্লাবনে নিম্ন ভূমিই প্লাবিত 
হয়, উচ্চ ভূমিতে বর্ষণ হইলেও তাহ গড়াহয়। নিস ভূমিতে সঞ্চিত হয়, 
স্বতরাৎ উচ্চ ভূমির অনুর্বরত1 চিরদিনই রূহিয়! যায়, তাহাব কাঠিন্য গুণ 
কিছুডেই অপনীত হয় না, তাহ1 চিরদিন* কক্কর পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, 
অতএব শ্রীগেরচন্দ্রের প্রেম-প্লীবনে প্লাবিত হইতে হইলে উচ্চতার গর্ব 
ছাড়িয়া নীচু হইতে হুয়। তাহার! বুঝিয়াছিলেন, দয়াল প্রভু তাহার দয়া- 
রত্ব ছড়ায়! দিতেছেন, শ্রীবকে তাহা কুড়াইয়া লইতে হইবে, সুতরাং 
নীচু হওয়াই আনস্তক্ক' প্রভূ কাঙ্গালকেই ভাঁকিতেছেন, কাঁন্থালকেই দিচ্ছে, 
ছেন, প্প্রভৃর দঘার নিকাট কগৎ কাঙ্গাল হইয়া গিয়াছে, প্রড়র দ্বাবে 
কাঙ্গাজের ভিড় লাগিকম্াছে, দয়াব কতক ধরায় নামিয়াছেন "মার কি 


৬৮৮ শীহ্ীবিষুপ্রিরা-পত্রিকা। 


এ 








জগতে ছঃখ তাপ থাকিতে পারে? প্রভুর শীতল চরণের শীতল সমীরথে 
অগৎ শীতল হইল, প্রেম পলাবনে উচ্চ নীচ সমান হইয়া গেল, জগৎ বুঝিল-_ 
কতে যন্ধ্যা়তো বিষ্চে! স্ত্রোতায়াৎ যজতোমখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ৷ ত্ধরি কীর্তনাৎ | 
সছগত বুঝিল-_-হরের্নাম হরের্নাম হরেরনামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্যেব নান্ত্েব নান্ত্যেব গতিরন্থ| ॥ 
যুগ ধর্শের প্রত্যক্ষ ফল ভলে জনে প্রতিফলিত হইল দগৎ দেখিল-_ 
সংকীর্তনারভ্ত কৃতেহাঁপ গৌরে ধাবস্তি জীবাঃ শ্রবণে গুথানি। 
অশুদ্ধচিতাঃ কিমু শুদ্ধাচত্তা: শ্রতা প্রমত্তাঃ খলু তে ননর্ভ২॥ 
কলিষুগ-ধর্দ্ম হরিন।ম সংকীর্তন স্থাপন করিয়া জীৰকে প্রেম-ভক্তির 
পথ দেখাইয়া গ্রভভূ অপ্রবট হইলেন। সুর্ধ্য অন্তগত হইলেন বটে, কিন্তু 
সতক্তরূপ চন্দ্র তার দকল উজ্জল রছিলেন। একদিকে শ্রী্টী হ্নীনিবাস 
আচার্য্য প্রতৃ, অন্তদিকে শ্রীতীনরোত্ম ও শ্যামানন্দ ঠাকুব, শ্রীবৃন্দাবনে শ্ীজীব 
গোস্বামী ভক্তজগতের রাজা, গড়ে প্রভু সম্তানগণ ভক্তগণ সমাজের পরম 
পৃ্জনীয়, স্থৃতরাং প্যদ্‌ যদাচরতি” গীতা বাক্য অক্ষু্ন রহিল; অধিকস্ত 
সমাজ আরও কিছু উচ্চ শিক্ষা পাইল, অক্ষু্ধ যুগ-ধর্ম আরও উন্নত পথে 
চলিল। গৃহে গৃহে পঞ্চ-তত্বের উপা্না প্রণালী প্রতিবিস্বিত ₹ইল, 
জগৎ বুঝিল-- 
অননা চেতা হরিসূর্তি সেব[ং করোতি নিত্যং যদি ধর্ম নিষ্ঠঃ। 
তথাপি ধন্যে! নছি তত্ববেন্তা গৌরাঙ্গ চন্দো বিমুখো। যদি প্াৎ॥ 
অগত বুঝিল--বদিশ্যাদূ টষ্ঃবে গ্রীতিঃ সদা কীর্তন লম্পট? ' 
গৌরাঙচন্ত্র বিমুখঃ ন নৈ ভাগবতে।ইপি সঃ 
চিরদিন সমান যায় না, সৌভাগ্যের উজান শোতে ভাটী পড়িল। 
ঘবনের রাজত্ব অস্তে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, জীব-জগৎ হশাসন গুণে 
শাস্তি লাভ করিল। কিন্তু ধশ্ম-জগতের প্রলয়কাল উপস্থিল হইল। 
পূর্বে ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণ সমাজে শিক্ষিত সভ্য ছিলেন, এবং প্রভুপাদ- 
গ্রণ ঠাকুয়-সস্তানগণ ভক্কগণ সমলে শ্রিক্ষিত সভ্য ছিলেন, সাধারণ সমাজ 
তাহাদেরই অন্থকরণ করিত, তাহাদের আচরিত পন্থাই সদ্দাচার ও সভ্যতা 
বলিক়্াই দরে সাধারণ সমাজে আচরিত হইত। কিন্তু সেদিন গত ইল, 
প্রগতে নব প্রবর্তিত হইল । জীবের নবজীবন হুইয়াছে, ভারতে বিদেশীয় 


প্রাচীন সমাজ । ৩৮৯ 





সভ্যদল পদ,পর্ণ করিয়াছেন, বিদশীয় সভ্যতা জ্ো।তির নিবট প্রাচীন আচার 
ব্যবহার আর ক্বীবকে ভল লাঠিতেছ না। নুতরাং এখন অভিনব শিক্ষিত 
সমাজ অনুকরণ-গি য়? দে ষ ভারতের চিরগোৌরবের »স্তকে বজপাত করি] 
নু তন চিত্রচি্রত হইজেনল। প্রচীন শিক্ষিত সভ্যযচল এখন “বোকা, কীদা- 
মাথা, টিটিকওয় লা, (স বেলো, বাবাকেজো, চ লব লা থেগেো, ভণ্ড, বিকল 
মস্তিষ্ক, &ভৃতি উত্তম উত্তম বিশ্যেণে বিশেষত ₹ইয়] অকর্মঘ্যের মধ্যে পরি- 
গণিত হইলেন। নব্য শিক্ষিত সভা সমাজের বেশতুষার চ।কৃচব্যে, রাজজ- 
নৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞান্ক ইত্যাদি ইত্যাদি আন্বেলনে জগৎ টল- 
মল করিতে লাগিল। দেশে দেশে শিক্ষা বিভ|গ স্থাপিত হইল, সভা-সমিতি 
বসিল, সংবাঘ ছুটিল, উচ্চশিক্ষার গুণে ক্রমে ক্রুমে ধর্ম্মালোচন] রূপ ত্রাস্তি- 
যুূলক কুসংস্ক!র সকল দুরীতুত হইল। ক্রমে ভারত উমতির উচ্চ সীমায় 
উঠিল। কিন্তু এইরূপ উন্নতি ভারতের গক্ষে উন্নতি কি অবনতি, এরূপ 
উন্নতির দ্রিনে ভারত সমাজ কোন্‌ হস্ত হাবাইজেন, কোন্বস্ত কুড়াইলেন, 
সহ্থদয় পাঠকবর্গ, শিক্ষিত সভ্যসমাভ, ইহ! একবার নিংপেক্ষ বিচার করি- 

বেন । দেখিবেন, “যদ্যদাচরতি* এই ভগবদ্বাক্য কত সারবান। দেখিবেন, 

সে মহাবাক্যের কাধ্যকারিভা কত। দেখিবেন) ভারত সমাজের এরূপ পরি- 

বর্থনের নিদান কি। 


দেশের এই ঘোর দুর্দিনে, সমাজের এই অসন্ভব পরিতর্তনে, কাহারও 
কি হৃদয় কাদিলনা? কাধ্ল বই কি, তখনও ভারতে এ দুঃখে কাদিবার 
লোক ছিল। কিন্তু রাজ-উদ্যান জঈলময় হইয়া! গেলে, রূচিৎ কোন স্থানে 
ছুই একটি গোলাপ ক্কি বেলি অতি কষ্টে প্রন্মটিত হইয়া কি সেই উদ্যানের 
শোঁভাসংস্থাপন করিতে পারে? বরং তাহার বর্তমান অবস্থাকে আও 
শোচনীয় করিয়া তুলে । স্থৃতর|ৎ সে রোদন অরণ্যে রোদন মাত্র। একাস্ত 
বিষয়াবিষ্ট পৈশ[চিক সংসারে উপার্জন-অপটু অকর্মণ্য বুদ্ধের কি গৌরব? 
তাহার হিতবাক্যও সময়গুণ্ হাস্যরগে পর্যবসিত হুয়। গৌবপান্বিত আঅভি- 
নব শিল্ষাত সভ্য মমাভা নেনূপ ভাবে চলিবেন, সাধারণ সমাজ তাহাই 
অন্থকরণ করিবে, ইহাই চিরন্তন প্রথা । গ্তরাং ভারতের চির গৌরধ 
ধ্বংস প্রায় হইল। এই ধর্ম বিপ্লব কালে শিক্ষিত সভ্যনলের মণির বৈপ- 
বীত্যের কথা উত্থাপন করিতে কাহারও সাহস হইল না। 


৩৯৪ শ্ীপ্রীস্ষ্তপ্রিয়া-পল্রিক! ৷ 


০ জি 


এইরূপ সময়ে ছুই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চ।ৎ জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষিত 
সভ্য সমাজ আভ্াদয় লাভ করিলেন। সে ছুই গহাত্াা ক? মহাত্ 
রামমোহন রায় ও মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। এই ছুই মহাত্বাই উচ্ছৃঙ্খল সভ্য 
সমাজে সর্ধ প্রথমে ভগবচ্চন্তার বীজ রোপণ করিলেন । দেশে দেশে ব্রঙ্গ- 
সমাজ ব্রন্গোপাসনা প্রবর্তিত হইল । কিন্তু তাহ।ও বিদেশীয় উপাসনা প্রণালীর 
অন্থকরণ মত্র। আর্ধ্যধর্ম শান্্রসম্মত উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিশে 
নিশ্চয় তাহারা অক্কৃতক্ার্ধ্য হইতেন, কেন ন! অনুক্গবণপ্রিয় বাঙ্গালী সম্ভান 
সে সময় বিদেশীয় অন্রকরণেই ব্যত্বিস্ত, বৈদেশিক'ভ।বেই উত্বত্ত, হ্বুতরাং 
এয়প সময়ে এইরূপ উপাসনাই অধিক কার্যাকাবিতা লাভ করিল। 

সমাঁজ নিরাঁক।র ব্রহ্গচিন্তয় মন নিনেশিন করিল বটে, সে চিন্তায় শাস্তির 
হৃব।তান বহিল না) অপথে গতি সমাধা হয়না, সাধুজন সেবিত সতপথ 
পরিত্যাগ করিলে বিপথে পদার্পণ হয়। যাহা সৃতাযুগের ধর্ম তাহ কলি, 
যুগে হইতে পানে না, নাঁলাকালের নর্ভন কুর্দীন উত্পম্কনাদি ক্রীড়া বৃদ্ধ- 
কালে হুইতে পারে না, যগে যুগে মন্াষ্োর দেচ, আয়ু. বল, বুদ্ধি প্রভৃতি 
ক্রমেই ক্ষীণ হইয়। পাকে, এই জন্যই ভশব।ন্‌ চারি যুগেব জন্য চারি প্রকার 
ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন । উহারই নাম যুগধর্্ম। যথ।£--“কুতে যন্যায়তে।” 
ইত্যাদি। 

সতাষুগে ধ্যান অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তা; তভ্রেতায যজ্ঞের ছারা যজ্য-পুরুষ 
হরির উপাসনা; দ্বাপরে পক্চির্ধ্যা ছর্থাৎ পুষ্পাদি উপভার দ্বার পুজা । 
কলিতে হরিনাম সংকীর্তন, অর্থাৎ প্রেমের সহিত ভক্তির সহিত হরিকে 
ডাঁকা, এবং ব্রজলোকানসারী ভাব।নুগ হইয়া তাহার রূপ গুণ লীলা স্মরণ 
করা। ভগবন্‌ শ্রী্ীকষ্ণটচৈতন্য প্রভূ ইহারই গ্রচাব করিয়া জীবকে কঁফ- 
প্রেমে মজাইয়াছিলেন। ইহাই যুগ-ধর্মম। 

শ্রমন্ভাগবতে ১১স্কন্দে ৫ অপ্য'য়ে চাবি যুগেব ধর্ম ও অবতার বর্ণন। 











স্থলে কলিযুগের ধর্ম এইবপ কথিত তইয়ছে। যথা £-_ 
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু। ২৮। 


কৃষ্ণবর্ণৎ ত্বিষাকষং সাঙ্গো পাঙ্গাস পাশ্ব্দং 

যজ্ঞেঃ সংকীর্ভন প্রায়ের্যঞ্িহি স্থমেপ্দঃ ॥ ২৯ ॥ 
ব্রহ্গ-সমাঁজ সভ্যযুগের ধন্ম কলিষুগে ম্বাচরণ করিতে প্রধাসী, এমন কি 
কাল্পনিক সতাযুগ প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়াও ঘোর আন্দোলন উপস্তিত্য 


19 রি 





গ্াচীন সমাজ । ৩৯১ 


০০০৫০ পপ 
করিলেন। কিন্তৃজোর করিয়া কি ধুণ পরিবর্তন হম? উহ! ভগবানের 


নিম্ননীনুসাঁরেই হইয়া থাকে। নুতরাঁং এ অনধিক।র চর্চ'য় কোন ম্ুষশ 
হুইল না। 
যোগবাশিষ্ঠে কুলার্ণবে চ 
সাংসারিক হ্ুখালক্ত ব্রহ্গজ্ঞোহম্মীতিবাধিনং | 
কর্ম ব্রন্গে ভয়ভ্র্টং তং তাজ্দন্থাজহ যথা ॥ 

যংকালে ভগবান্‌ শ্রীগৌরচন্ত্র প্রেম-ভক্কির সহিত যুগ-ধর্্ম শ্রাহরিনাম 
নংকীর্তন প্রচার করিতেছিলেন, দেই সময় প্রভুব মহিত হঠ করিয়! শ্রী শী মদ- 
ত্বৈত আচাধ্য গ্রতু শান্তিপুরে বনিয। যোঁশবাশিষ্ঠ প্রচার করায় অন্তর্য্যামী 
প্রভু তাহাকে দণ্ড গ্রাদান কবিষ্। অন্ৈঠজ্জানচচ্চ' কলিষুগের ধর্দ নহে 
জরগভকে ইহাই শিক্ষ। দিয়াছেন, এনং কলির দীধের যাহ! যথার্থ ধশম্ম 
ভাছাই প্রচার করিম্াছেন। ভগবদিন্ার ধিকুদ্ধে থে কার্য তাহা সৃফলপ্রদ 
হয় না সুতরাঁৎ নব প্রচারিত নব্য ধর্ম সমাজ জীবের যথার্থ মঙ্গল করিতে 
পারিল না। তবে যে এঁ ছুই মহাত্স র মহছুদ্যমে কোন ফল হয় নাই 
ইহাও বল! যায় না, দেশ কাল পাত্র বুঝিনা তাহারা এইরপেই জীবের 
মলে ধর্মভাব উত্তেজিত করিয়া গিয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রথর উত্তাপই বর্ষার 
শান্তিধারার নিদান 1 জ্ঞ'নের নীরস চচ্চার পর ভক্তি মধুর্াস্বাদ বড়ই 
লীতপ্রদ হয়। যীহাঁকে ভাপবাপি, ধিনি আমাদের বিশদের বন্ধু যিনি আমা- 
দের অন্তমের ভরল1, ধিনি অমাদে সঞ্প ম্খের লীমা, আমর! যাহার 
দয়ায় বিশ্বাস করিয়া লুদয়ে বল পাই, যাহার মধুর নাম গািয়া মনে 
আনন্দ পাই, তাহাকে নিরাকার ভাবিতে, তাহাকে দেখিতে পাই না ভাবিতে, 
শড় কষ্ট পাই, জীব-পগং ধন প্রভু:ক ভাবিতে শিখিল,ডার্ষিতে শিখিল, 
যধন তাহার নাম লইয়। জুড়াইতে শিবিল, তখন নিয়মের নৈলগিকতা 
হেতু তীথাকে দেখিকেও তাহাদের হদম বাগ্র হইল $ ধতই পেই ব্যগ্রতা 
ল[লদ!য় পরিণত হইঠে হইতে লাগিল, ততই নিরাকার ভাবনা দূর হইতে 
লাগিল। ভক্তাখান প্রহব নময় বুঝিদা দীন-জী:পর নানা পুর্ণ করিলেন। 

এমন সনগ্ধ কয়েকঞ্জন মহাজ্স। ভগৰৎ ত্ররিতা শক্ষির গছ 'নাঁ হইয়া 
সান্ুহূলা ভগবস্তক্তি প্রচারে জীবন উত্ণর্গ করিপেন, ভক্তিরপোদদীপ বক্ত- 
তার শাস্তিধার বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সমাজে গতি ফিরিয়। গেল । জী 
ধাহা চাছিতেছিল তাহ! পাইল, “দশে ভক্তির তুফান উঠিপ,জ্ঞান প্রজলিত, 


৩৯২ লী হীবিকুপ্রিয়া-পান্ধি ক । 


পাপ ৯৯ 


সাপ শপ পাপ 


শুদ্ধ নেত্রে ভক্তির স্িপ্ধ জ্যোতি বিষ্ষাশ হইল, নয়নে প্রেমধার বিগলিত 
হইল, উত্তপ্ত হ্দয় সুশীতল হইল । কিন্তু আরও কিছু যেন অপেক্ষ!-- 
ধেন এখনও কিছু অবশিষ্ট রহিল? সমাজে ভক্তির প্রবাহ ৯লিল বটে, কিন্ত 
প্রভুর নিকট যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল না। 
অপ্যগণ) মহত্পুণ্যমনন্য শরণং হরেঃ | 
অন্ুপাসিত চৈতন্যৎ ন ধন্য মন্যতে মতিঃ ॥ 
যিনি আমাদের জন্য এই ঘোর কলিষুগে হরিনাম-স্থধা বিলাইবার জন্য 
জীবের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছেন, যিনি জীবের জন্ত উৎ্কট সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠ! দেখাইয়াছেন, যিনি সাধন সম্বলিত যুগধর্ম্ স্বয়ং আচ- 
রূপ করিয়! জীবকে শিখাইয়াছেন, ধাহার কৃপায় ব্রাহ্মণ অবধি চগ্ডাল পর্য্যন্ত 
একভাঁবে তাহাকে পাইবার অধিকারী হইয'ছে, সেই মূর্তিটি যহক্ষণ হৃদয়ে, 
জয়ে না নাঁচিবে ততক্ষণ পর্যয? জীব ভগবানের সর্বোচ্চ পুবস্কাব লাতের 
অধিকারী হইল ন|। 
উপান্ত মুর্তির গুণ উপাসকে প্রবর্তিত হয়। ভগবানের অন্যান্ত মুর্তি 
শ্বর্য্যময়ী_-্রী বন্দ বননাথ শুদ্ধ মাধুর্য্যময়, শ্রীই্।গিরিগোবিন্দ মুর্তি মহা 
ভাবমম়ী। ্রীশ্রীনন্দ নন্দনের বূপ-মাধূর্ষ্য লীল'-মাধুর্ধয আমান করিতে 
হইলে ভাবরূপা রসনার আবশ্তক, এই জন্যই মহাভাবময়ী গৌর মূর্তিব উপা' 
মনা জীবের সর্বাথসিদ্ধির মুল। গৌরচন্দ্র বিহীন কীর্তন যেমন শোভা 
পায় না, গৌরোপানন| বিহীন হরিভক্তিও তব্রপ সর্ব্ার্থ সাধিকা হইতে 
পারে না। যেমন গুরু পুজা ভিন্ন সকল পুজাই বিফল, গৌর তন্তিহীন তগ- 
বন্তক্তিও তদ্রূপ। দেশে যে ভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, এই প্রবাহে 
গৌর-প্রেমের তরঙ্গ উঠিলেই সর্বাঙচুন্নর হয়, জীব হর্রতক্তির পুর্ণ ফল 
প্রাপ্ত হয় । যথ! হরিভক্তিবিলাসে--- 
তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্তদেবৎ বান্দ জগদৃগুরুৎ। 
যস্তা সু কম্পয়। শ্বাপি মহান্ধিৎ সম্তভরেৎ স্থখং ॥ 
তথা--প্রভূং শ্রীকষষচৈতন্তং ত্বং নতোহম্মি গুরূতমৎ। 
কথব্চিদা শ্রয়াদৃযস্ত প্রাকতোহুপুযুন্মো ভবেৎ ॥ 
বীজ রোপণ মাত্রেই ফল হয় না। যখন হরিতক্কি'ৰবীজ অস্কুরিত হইয়। 
বৃক্ষরূপে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে তখন ফল পুম্পে শোভিত হইবে 
সন্দেহ কি? 


প্রাচীন সমাজ। ৩৯৩ 





নেহাতিক্রম নাঁশোহন্তি গ্রত্যবায়ে। ন বিদ্যতে। 
গল্ামপান্ ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ গীতা ২। ৪%॥ 
এই ভগবদ্বাকা অন্যথা হইবার নহে, এতদিনে সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হুইয়] 
গৌব-ভক্তি সৌগনে ধন্ম-জগৎ আমে।দিত করিরা তুলিয়াছে। ধর্্সমাজ 
এথন জীত্রীপতিত-পাবন গৌরচন্ত্রের শীতল চরণ আশ্রয় জন্য ধাবিত হইয়াছে) 
এইবার জীব রপন পাইয়াছে, ধখন রলন! পাইয়াছে তখন অব্শ্ই এ 
বৃক্ষের ফলরূপ শ্রীনন্দ-নন্দনের চিবদিনের অনপিহচরী উন্নতোজ্জল রসাস্বাদনে 
তৃপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। বুক্ষের সকল আম গুলি এক সঙ্গে পাকে না। যখন 
কতকগুলি পাকিয়াছে তখন সকল গুলিই পাকিবে বলিয়া আশা হইতেছে, 
যদি বিকৃত বায়ুর হস্তে রঙ্গ] পায়। 
শিখা, সুত্র, তিলক, তুলসীমালা, হিনু সমাজের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, ইহ। 
ত্যাঙ্গ করিয়া সমাজ কি লইয়া হিন্দ হইবেন? আমি যে দিন শিক্ষিত 
বাবু অবধি অশিক্ষিত প্রন্তরীটি পর্ধ্যস্ত উদ্দপুণ্ড, শোভিত দেখিব, সেই 
দিন জানিব ভারতের যথার্থ উন্নতি হইয়াছে, সেই দিন জানিব ভারতবানদী 
নিজ গৌরব বুঝিয়াছে, সেই দিন জানিব ভারতের অতীত সৌভাগ্য পুনঃ 
স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে । 
গৌরাঙ্গ-সমাজে শিক্ষিত সভ্যগণের সহাম্থৃভৃতি দেখিয়।-্বদেশের গণামান্ট 
মহাস্মাগণের সহযোগীতা দেখিয়া-_-গৌরভক্তির বহুল প্রচার দেখিয়া, আজ ধেন 
আমার দেই আাশ। কার্যে পরিণত হইবার আশ্বাস দিতেছে । শিক্ষিত নব্য 
সভ্যগণ গৌরভক্ত হউন, ভক্ষ-জগতের ইহাই প্রার্থনা । কেন ন! তাহাদেরই 
অস্থকরণে ভৌমন্বর্গ ভারতভূমির এই দশা। তাহারা গৌরভক্তির গরিমা 
বুঝিলেই তাহাদের অন্নকরণে আবার ভারত পূর্ব্বরূপ ধারণ করিবে । 
প্রার্থনা করি আ্ীগৌরাঙ্গের কপ বহুব্যাপ্ক হউক আবার জগৎ দেখুক-- 
নিরস্তরং কৃষ্ণ কথা পরস্পরৎ স্থতক্তিদং লাম হরে বদস্তি বৈ। 
জল্সস্তি লোক| ভূবি ভাব বিহ্বলা। গৌরেইবতীর্৫ণে কলিপাপ নাশকে ॥ 
আবার জগত উন্নত কণ্ঠে দুযুক__ 
যদদবধি হরিনাম প্রাহরাসীৎ পৃথিব্যাং 
তদবধি খলু লোকা বৈষণবাঃ সর্ব এতে । 
তিলক বিমল মাঁল। নামযুক্তা1 পবিআ।, 
হরি হরি কলি মধ্যে এবমেবৎ বতৃৰ ॥ 


৩৯৪ সী শীবিষুপ্রিযা-পাত্রকা 


সক পজীশপপসি পশশিসসপ পপ স্পা পাটা রাস পাশপাশি আত কস ৯ 


শী শ্ীগৌব-ভভবৃন্দের ৯বণে শহ্ শত প্রণ।ম পূর্বক অদ্য এই স্থানেই 
লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম। যদ ওক্তগণে" কণা পাত্র হই, আগামী মাগের 
পত্রিকায় উদাহরণ সন্গপিত প্রান ভক্ত সমাজের কিঞিৎ বিববণ ভক্তগণকে 


উপহার দিবার ইচ্ছি! বহিপ 
ভজন দপাপ্র।থা-- 





স্প 
নি 


।“[মপ্রসন্ন ঘোষ, ভক্তিভিখারা । 


নিত্যানন্দ ও অভিরীম। 
€ ১) 

ছি! ছি! এমন ভিক্ষ কে চায়? কেহ বাবে? এ কালে এমন অগন্তব 
দাতা নাই । 

«তোমার ত্র ভূবনমোহন ছেলেটি অমার দ1ও | তে মার এ মাশাব যষ্ি 
নিরাশার জন্বল, তোমাণ এ পয়নের তারাটি অমাধ দাও ? এ অপকপ 
ভিক্ষা কেহ করে না; আপ এগন “দ'তাকণ? কাহাকেঞ্ দেখি না। 

যথণর্ই কিন্ত এরূপ ব্যাপান খটিয়াছল, তন্োধিক নিস্মাঘপ ব্ষিয় যে 
এরূপ “পাতাকর্ণ” কলিদালে জন্মি।ছিলেন | 

গাঢ়দেশে বেত্তম।ন ম্ল্লাবপুব রেল্ওষে স্টেশনের নিকট) প্রাচীন একচক্র; 
গ্রাম। একচক্রার উলেখ মহ।নভ্ানতে আছে পাগুবগণ বনবাম কানে এক- 
চক্রায় একদ। বাম করিয়াছি,লন । 

এই একচক্রায় হাডাই পণ্ডিত (নামাম্তব মুকুণ ) বাম কবিতেন, তাহাব 
পতীব নাম দ্যাবত।। ইইদেরই জো গ্রত্রের নাম কুবের (নিত্যানন্দ |) 
কুবের ১৩৯৫ পকে জন্ম গ্রহণ কঙ্েন। যা - 


“রাঢ়দেশে একচাক। নামে গ্র'ম ধন্য । যাঁৎ নিত্যানন্দ বম হৈলা অব্তীণ ॥ 
বন্থদেব অবতাব হাড়াই গণ্তিত। তর পুত্র নিত্যানন্দ দ্দ।ই আনন্দিত ॥ 

পদ্মাবতী মাতা তাব গাপবী শিখামণি। 

মোর প্রত (অদ্বৈত) কহে যাবেষাক্ষ।(ৎ বোছিণী ॥ 

তেবশত পচাঁনববই শকে মাঘমাদে। 

শুরু। ত্রযোদশীতে বামেব পণকাশে ৮ (ভ্্বৈত্তপ্রকাশ ) 

কুবেবেব চবিত্র অতি অদ্ভুত, কুবেব মারাদিন খেলা কবে, খেল! বই 

জানে না। সে খেল] সম্পূর্ন ভিন্ন প্রক্কতির বিচিত্রতা পূর্ণ। এরূপ খে”। 
কেহ কখন 2লে নাই, দেখে নাই। কুবের শিশুগণ লইফা পৌরাণিক অভি- 


রখ 


নিত্য'নন্দ ও অভিরাম। ৩৯? 


নয় করিতেন বামশীলা শা কৃঞ্জলীশা নই খেলিতেন না। খেলিবার সমগ্র 
কুবের ও শিশুগণ -ন্মায় হইযায৯শ্নে, তহারা সম্ক'নে আছেন--বোধ 
হঈত না, কোঁন এক শপ্কি কাহাদিণচক যেন কলেব প্ুৃতুলেব ন্যাষ চালাইত। 
একপ বিচিত্র ভাব এবং *ভিনব খেল! রুদ্ধগণও আশ্চর্যের সহিত দাঁড়াইয়া 
দেখিতেন। «ই কচি ছেলে কূবো “পীবাঁণ্ক বুলান্তগুলি কোথা হইতে 
জালিচে শাবিল 1 উহা ভানিযা, কাঁহ দেবু নিম্মযের অবধি থাকিত না। 
কিপ্সিৎ ব্ায়াবুদ্ধি” সহিত কুবে খেলা শাগ কপটিখা লেখা পড়ায় মূন 
দিশেন। কুবোবৰ মকল কানাই ছুহচ ১ কুবেল অলক ল মধ্যে অল্লায়াসেই 
মন! পণ্ডত হইয়া উঠিলেন। ভক্তি বন্র'কৰ »শন-- 
“তল দিণসই তসৈজ দ্য উদ জ্ভা বাক ণাদি শাস্ত্রে হেল বিচক্ষণ ॥” 
কাব শীঘঈ অপাপক হইনে শা মচুডামগি” উপাধি লাভ করেন। 
নিলানন্দ তা বান শুপ্ণন না) কালবে কৃষ্ধ েমানন্দ দর্শনে গুরু লক্ী- 
পতি তাহ কে “নিলাশন্দ”ঃ * ম নন্ডিচিন করবেন । বা 
লা যচুড!মশি ইহ বশাক্মৰ আখ্য তি। 
নিানন্দ নাম গ্রে নন্দপুবে স্তিনি |” ( আদ্বৈতপ্রকাশ 

(দখিতে দেিতে শিত্যাণন্দেন বয়তরম দ্দশ ব'মর আভিক্রম ববিল। এই 
সমাহই ষ্ঠাহাব শুভ নিব [ভর পম্তাল চলা ন লাশিল | ভক্তিপদ্র'কর খলেন-- 
“নি-াইর ন্‌ শৈল দাশ বঙ্গাব  (সোঁডশ বাশি পায দেখিতে ম্ন্দর | 
বন্ধুগণে লান ইয়া ভাড়াই পণ্ডিত । পুনহব নিবাহ দিতে হৈল উৎকঠিত॥ 
একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মণ সঙ্জন | বিবাভ প্রমঙ্গে হর্য হৈল সর্বজন ॥ 

এইবকপে একচক্রাব।সিগণ ষখন আনন্দে মগ্র, তখন পর্জতপাত হইতেও 
একটি গুকতব ভাতাত কহ দেল মাধায় পডিল,--সফল আনন নিমিষ মধ্যে 
অস্তহিত হইল । 

ই সমযে এক জন পব্ম বূপবাঁন্‌ ৫₹**প্রভ সন্ন্যানী কোথা হইতে অতিথি 
বপে হাডাই পণ্ডিতের বাড়ী আসিলেন। হাডাই পুত্রেব সহিত পরম যত্তবে 
সন্্যাসীর সেবা কবিত্ত লানিলেন। এই সন্্যাসীই একচক্রার আনন্দরাশি 
হরণ করিয়া লইলেন ! চৈতন্য ভাগলণতে লিখিত আছে-- 

“দৈনে একদ্দিন এক সন্সয সীম্বদর। আই?লন নিত)নন্দ জনকের ঘর ॥ 
নিত্যানন্দ পি] তানে ভিক্ষা কবাইয়া। রাখিলেন পরুম আনন্দ যুক্ত হঞ1 1 
সর্ধরাত্রি নিত্যানন্দ পিতা তার সঙ্গ । আছিশেনকৃষ্ণকথ। ক ন প্রসঙ্গে ॥ 


স্রীশ্ীবিষুঃক্রিয়া-পত্রিক1। ৩১৬ 


৭ ২০ পপ রস, 


এ সম 











গম্ভকাম সন্যাসী হইলা উষাকালে।  নিতানন্দ-পিত1 গ্রতি ভ্তভাীবর বলে ॥ 
এই যে সকল জেণ্ঠ নন্দন তোমার। কত দ্বিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥* 

সন্ন্যাসী পুত্র-ভিক্ষা চাহিলেন। অপরিচিত এক ব্যক্ত এক রাত্রি মাত্র 
বাস করিয়াই ভিক্ষা চাহিল, “তোমার প্রাণপ্রতিম সন্তানটি দাও।” যে 
সস্তান্টিকে পণ্ডিত তিমাত্র চক্ষের অন্তর করেন না সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখেন; 
যে জস্তান একটু সরিয়া গেতেই পণ্ডিত, “তিলার্ছে শতেকবার উলটিয়] চাঁয়।” 

সেই পুত্রকে লইয়া যাইতে চাহছিলেন ! ! এ নিদারুণ বাকা শ্রবণে 
পণ্ডিত কি করিলেন? তিনি সাব্যস্ত করিলেন যে পুরকে বিলাইপ্া দিবেন ! 
যদিও পুত্র বিনে তাহার সংসার শুন্যময় হইয়া যাইবে, যদিও পুত্র বিদায় দিয়া 
তিনি প্রাণে বচিবেন না; তথাপি ধর্ম ত্যগ করিতে পারেন না, ভিন্মুক 
বিমুখ করিতে পরেন ন!। তবে পুত্রেত কাহার একা অধিকার নহে) 
পুত্রের জননীর কি ইহাতে সম্রতি হইবে? এই ধর্ম সংরক্ষণে তিনি যেন 
প্রতিবন্ধক! না করেন, এই ধর্শসঞ্কটে কৃষ্ণ যেন রক্ষা করেন। পণ্ডিত 
মনে মনে ভগবানের.কাছে এইজন্ত প্রাথনা করিতে লাগিলেন। যথা ভক্কি- 
রত্বাকরে-_-“এ ধর্-স্কটে কুষ রক্ষা কর মোরে ” 

পদ্মাবতী এসকল কথা ধীরচিত্তে শ্রবণ করিলেন। তাহার হৃদয় ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়া গেল। কষ্টে শ্রষ্টে শে।ক সন্দরণ করিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন_- 

“যে তোমার ইচ্ছ। প্রভূ সেই কথ! মোর |” 

নিত্যানন্দের পিতা মাত এইরূপ ছিলেন। এইরূপ পিতা মাতা না হইলে 
নিত্যানন্দের স্ায় সম্তান লাভ কর! যায় না। যাহোক, অভীট্ট-ভিক্ষ। লাভ করিয়া 
সন্ন্যাসী আর মুতূর্তমাত্র রহিলেন না, শীত্রই লোক-চক্ষুর অস্তরাল হইলেন। 

যেই মুহূর্তে নিত্যানম্দ গৃহের বাহির হইলেন, সেই মুহূর্তেই পিতা মাতা 

সুচ্ছি ত হইয়া পড়লেন। যথা ভক্তিরডাকরে-__ ্‌ 
পনিত্যানন্দ লইয়া স্তাসী চলিল। তুরিতে। মুচ্ছিত হইয়া হাড়াই পড়িল! তৃমিতে ॥ 
প্রাণহীন প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী । হইলযে দেঁহাঁর দশ1 কছি কি শকতি ॥ 
কি নারী পুরুষ যত এ একচক্রায়। এ কথা শ্রবণ মাত্র হৈল মৃত প্রায় ॥ 
সঙ্গী শিশুগণ কহে মো সবে ছাড়িয়া! । কোথা গেল! বলি কান্দে অঙ্গ আছাড়ির 
এই একচক্র। গ্রাম হৈল শুন্ত প্রায় । যেখ।নে সেখনে লোক করে হায় হায় ॥” 

সে যাহাহউক, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, এ কঠিন হৃদয় সন্রাসীটি কে? কি 
উদ্দেষ্ঠ সাধনার্থ তিনি এ. কাণ্ডটি করিলেন? 


নিত্যানন্দ ও অভিরাম। ৩৭৭ 





শবিষুপ্রিয়। পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীল চন্ত্রকাস্ত চক্রবর্তী মগাশয় 
লিখিয়াছেন, “পরে মহাগ্রভূর ভ্রাত। বিশ্বরূপ সন্নাসী হইয়। তাহাদের বাড়ীতে 
ভিক্ষা করিতে আসিলেন। আহ।রাস্তে  বালকটীকে পিত! মাতার নিকট 
হইতে চাহিয়া লইয়া গেলেন 1” 

ইহা! একট জনশ্রুতি মাত্র, ইহ অবিশংখাঁদী সত্যকপে গহটীত হইতে 
পারেনা । কেননা, চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে--- 
“ছেনমতে দ্ব'দশ বৎসর থাকি ঘরে | নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥ 
তীর্থ যত্র! করিলেন বিংশতি বংসর। তবে শোষ আইলেন টচতন্য গোচৰ |") 

অর্থাৎ ১২১৫২০-৩২ বৎসর বয়সের পরে নিত্যানন্দ শ্রীমহা প্রভুর সহিত 
সম্মিলিত হন। এ সন্সিন নিমাইর সন্না!স গ্রহণের পূর্বে হইয়াছিল । 
€নবদ্বীপে নিমাইর ষেষে লীলা হয়, নিতাই তখন উপস্থিত, অতএব এই 
সম্মিলন কালে মহাগ্রতৃর বয়স ২৩ বতসর) কি তদপেক্ষা২। ৪ মাস অধিক 
হইবে মাত্র।) অতএব মহাপ্রভ হইতে নিত্যানন্দ প্র কিঞ্চিদধিক নয় বৎ- 
সরেব (৩২--২৩-৯) মাত্র বয়োধিক, * ইহ বলা যাইতে পাবে। 

এদিকে বিশ্বরূপও শ্রীনিমাই হইতে প্রায় দ্রশ বৎসরে বড়। + সুতরাং 
নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ প্রায় মমবয়স্কু। 

বিশ্বরূপের গৃহতাগ সম্বন্ধে লোঁচন্দাস কৃত চৈতন্যমঙ্গাল লিখিত আছে-.. 
“ষোড়শ বরিষ পূত্ত তেল বয়ঃক্রম। বিবাহের ঘোগ্য রূপ যৌবন সম্পূর্ণ ॥ 
এই মত কথ! পিতা হদয়ে করিল। বিশ্বরূপ-যোগ্য কন্যা জুদয়ে ধরিল 8৮ 

ইহাতে বিশ্বর্ূপ মনে মনে এক সংকল্প করিয়া তছুচিত কার্য্য করি- 


লেন। যথা_ 
“বিবাহ করিব আমি নহেত উচিত। নহে বা জননী হঃখ পাবে বিপরীত ॥ 


পপ 








5: ৮৮ শিশপশ পাপা 


* অস্থৈতপ্রকাশানুসারে নিত্যানন্দ নিমাই হইতে ১১ বৎসরের বয়োধিক। 
চৈচন্তভাগবতের “তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচরে+ ইহার প্তবে 
শেষের” অর্থ ২০ বৎসরের পরে যদ্দি ধর! হয়; এবং নিতাইর জন্ম ১৩৯৫ 
শকের মাত মাসে হওয়ায়, সেই ছুই মাস মাত্র ১৩৯৫ সংখ্যক শকাবটী 
হিসাবে ধর1 না হয়, তবেই চৈতনাভাগবতে ও অদ্বৈতপ্রকাঁশে অনৈক্য 
থাকে ল।। 

1 ্রাপত্রিকা ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় পূপ্ধ্যপাদ শ্রীল শিশির বাবু লিখিত 


“শচীদেবীর বয়ঃক্রম”; প্রস্তাব দ্রষ্টব্য । 


৩৯৮ স্ীশৈবিষুওপ্রিয়া-পত্তিকা । 








(পল পল 


এই মনে আন্মানি বাতি স্থগ্রভাততি বাহির হইয়া গেল পুথি বাম হাতে ॥” 
পুর্বে গ্রার্শন কৰা গিয়াছে যে, নিহ্যা শন্দের বহ্ঃক্রম ছাদশ অতিক্রম 
হইতেই অপবিচিত জন্গ)াসী তাচ।কে লইছা যান। সে মময় বিশ্বপ্ূপের ব্সুস 
'৩ কি ১৪ “যে অধিক ছিল 51, বল? যাইতে পারে; এবং চৈতন্য মলের 
বর্ণ**মুসারে তখন তিনি গৃহে স্্যা করেন নাই। আ্ুতরাং পূর্ব কথিত 
গ্রবাদটা (যে গ্রবাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রক।স্ত চক্রবত্তী সত্য বলিগ্প! গ্রহণ কবিয়!- 
ছেন |) তিক দী »ত্য কপে গৃহিত ভইতে পারে হা। (অন্ততঃ চৈতন্য 
ভগবত ও ভছ্দৈদগরবাঁশ হইতে ও বহু তর প্রম।ণ 51 পাওয়া পর্যাস্ত এ গ্রাবাদ 
মত্যরূপে কদাপি গৃহিতব্য নহে ' ) 

তবে এ হন্না,সী কে? ইহীর পন্চিয় কি চিরদিন অচ্ছিদিত থাকিবে? 

এ সন্গচন্ধ ভক্তিত্।ককের মত এই যে, এ সন্স্য'পী অপৰ কেহ হেন, 
নিত্যানন্দের ই মধ্যা-মুভ্ত। নিত ই চেচ্ছ' বশতঃই এ বাগুটী কন্নে। ভিনি 
শ্বীঘ হনে জানিতে পাঁত্নে যে, কোগাও হভগ্যানেল আবহীর হইযাছে। 
তিনি মনে বলেন যে, তাহ কেখ জয়া বাহির কটিবেন' এ ভবাৎ নিঙ্যানন্দ 
যথ। ভলিবত্র। করব 

“ছি ক্চাবিয়। ভু হাসে মনে মনে । এবে শীঘ্র গমন করিব তীর্থাটনে॥ 
হেদক।লে গ্রামে আইলা এক ন্যাসী।» ইক্াদি। 

& সন্নযসী যেনিত।ইব চায়ামানল নিতাই হইছে অভিম্ন) তাহ! একচক্রা- 
ব'সী কোন বোন মহাঁহা], নিতাই চপিয়া গেলে অনুপান" কব্যিছিলেন। 
যথা ভক্তিবত্বাকরে-_ 

“কেহ কহে সন্নামী কেবল ছলমাত্র তীব। ঈশ্বরের ইচ্ছ1 বুঝে ছে শক্তিক।র ॥ 
বলরাম শা পুর্বে তীর্ঘপধ্যটন। তাহাই করিবা এবে হেন জায মন ॥৮ 
অহতএন ভাক্কিরত্রাকন্র অভিগ্রা এই ফে, এ গন্ধ্যামী নিতাইটাদের 
মুর্তি ভেদ মাত্র। নিতাই গৃহত্যাগ পূর্বক তীর্থে তীরে পরিভ্রমণ কপ্সিতে 
গেলেন, শোকে প্রথমতঃ দেখিল ঠিতাই নন্ামীর সঙ্গেই গেলেন; কিন্ত 
একটু পক্ই সে সন্গযাসার কোন ততই পাও যাইতেছে ন) তিনি “একে- 
স্বর” তীর্থ হইতে তাীথান্তবে ভ্রমণ কবিলেন) ইহা! লিখিত আছে। যথ। ত্রৈ"_ 
«গ্রাভু অনুষ্রহ প্রকাশিষা সর্করন্নে। চলে একেশ্বর মহ] গজেন্দ্র গমনে ॥ 
দ্বাপরে করিল! যৈছে তীর্থ পর্য্যটন। সেইরূপ সর্্ম ভীর্ঘে করয়ে ভ্রমণ ॥% 
সে বাহ। হোক, এইবূপ নিতাইট'দ যাবতীয় তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। 


নিত্যানন্দ ও অভিরাষ। ৩৯৯ 


্পপপ্পপপপপাশাপাািিসপাপাপািশাপিশাঁী ৩ পিশীশিপাতোসপীাটিপীক 


(২) 

নিতানন্দ বানাতীর্থ ভ্রমণান্তর হীবন্দাবনে আসিয়াছেন, নিত্যা।নন কৃষ- 

প্রেমে সদা উন্মন্ত. জ্ঞান মাত্র নাই, এমন কি তিনি-_ 
“কুষের আবেশে না লানেন দিশা রাতি ।১ 
এসধ--_ 
“আহার নাহিক কদাচিৎ ছুপ্ধপ'ন। মে অয।চিত যদি কেহ করে দান ॥” 
€ চৈতন্য ভাগবত ') 

কিন্তু দুঃখ এই যে বেজন্য পিতা মানা ভ্য(গ করিয়া তীর্থে তার্থে ভ্রমি- 
তেছেন, অ।জ পর্য্যন্ত তাহার মন্ধান পাননাই। 

এক দিন নিতাই কুগ্রে কুঞ্জ শ্রীকৃঞ্চ অন্বেষণ করিয়! ফিরিতেছেন। এমন 
সময় ীমদীপ্ররপুরী তাহাকে দেখতে পাইলেন, তাহার ভাব বুঝমা বদিলেন, 
“ঠাকুব! এখানে কি চাহিতেছ ? তোমার কৃষ্ণচন্ত্র নদীয়ায় উদিত হুইযা- 
সম্প্রতি গয়া হইতে গিঘ়াছেন, ষাও-- তাহাকে তথায়ই প্রাণ হইবে |” 

এই শুভ সংবাদ শুনিয়া নিভ।ইর জ্ঞানলোগণ হইল, আদন্দে চিনি নাচিতে 
ল[গিলেন। আজ শ্রীদাম কোথ'য় ?ত.হাকে এ শুভ মংবাদ দিতে হইবে। 
নিতাই আনলো ডাঁকিনে লাগিলেন_শ্রীদাম ! হদাম। 

যখন শ্রীকঞ্টচন্দ অপ্রকট হন, ব্র্গবাপীর তখনকার দশ অবণীতব্য। চির- 
তেজস্বী শ্রীদাম তখন মনে মনে একটী দৃঢ় সঙ্গ করিয়া গোবদ্ধনেপ নিভৃত 
কন্দরে বগি! রহিলেন। সে অবস্থার ধ্াানাবেশে তিনি কানাগর সহিত 
সম্মিলিত হইলেন । , 

যুগের পর যুগ আদয়াগ্ছে, শী্[ম আপন ভাবে নিভোব তাহার ধ্যান 
আর ভর্গ হয় না। €সগভীরধ্যান ভাতে পাবে কাহার সাধ্য ? 

নিতাই ডাকিতেছেন। জন পিহীন গহনকাননে কে তাহার উত্তর দ্রিবে? 
শব চতুদ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিঘ়া ডাকিতে লাগিল--্রাদাম !” প্রতি পর্বত হইতে 
প্রতিধ্বনি হইল-_-“্নাম 1” নিহাই নিরাশ হইদ! উংকঞ্'য় আবার ডাকি- 
লেন-__-ভাই শীদাম। 

দাম কি জীবিত জাছেন ! 

গোব্ধন-কন্দরে শ্রীদামের দেহ অ:চভন-পদার্থবৎ পড়িয়া! আছে । উপ্তৰ 
মৃত্তিকা, তদুপরি বৃঙ্গাঁদ জাত হইয়াছে । কিন্তু বলদ্রেবননপী নিত্যাননোর 
আহ্বনের শক্ত, শঠশতপর্বতশূরগ ভেদ করিয়া, দাম দেহে চেতনার 





8০৪ হ্বিঈবিষুপ্রিবা পত্রিকা। 








স্পস্ট 


সঞ্চার করিয়। দিল। অচেতন সচেতন হইল, সেই আহ্বান শৃক্তিবলে শ্রদা- 
মের জড়বৎ দেহে জীবন লক্ষণ দেখা গেল। 

শ্রীদাম চাহিলেন, উঠিয়া! াড়াইলেন, শেষে ধ্বনি লক্ষ করিয়া চলিলেন। 
অতি অর্ক্ষণ মধ্যেই পরস্পরে দেখা হইল। নিত্যানন্ন শ্রীদামকে কৃষ্ণের 
সংবাদ দিলেন । শ্রদাম অতি আনন্দিত হইলেন, কিন্তু দাদা বলাই এত 
ধর্ধ কেন, বুঝিতে পারিলেন না। নিতাই তখন ন্বীয় শ্বর্ধ্য বলে শ্রীদাম- 
কেও কালোপযে'গী খর্ব করিয়া! দিলেন । সেই হইতে শ্রাদাম, রামদাস বা 
অভিরাম নামে আত্ম পরিচয় দিতে লাগিলেন। ষথা_নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার 
গ্রন্থে? * 





“প্রভু যবে করিলেন অবধৃতাশ্রমে। উৎকণ্ঠা হইয়! গেল বৃন্দাবন ভূমে ॥ 
রুষণ অদর্শনে উৎকঠা অঠিশয়। ভাইরে শীদাম উচ্চ করিয়া ডাকয় ॥ 
গোবছ্ন গিরি হইতে বাহির হইল। | সিঙ্গা বেপুরব করি আসিয়া মিলিল1 


তখন নিত্যাননদ-_. 
কহিলেন এই হইয়াছে কলিকাল। ঘুমায়ে রহিলি মূর্খ জাতিয়া গোয়াল ॥ 
তার স্কন্ধে হল দিয়! কৈল আকর্ষণ । খর্ব হও বলি এই বলিল বচন॥ 
তবু আপনার হাতে রছে চারি হাত | সুনার শরীর মহাপুরুষ বিখ্যাত ॥ 
পুর্ব শুদ্ধ পথ্য ভাব হয় সর্ধকাল । অতএব নাম হৈল অভিরাম গোপাল ॥ 

অভিরামকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হুয় নাই, (এই অস্ভূত কথা একাঁলে 
অনেকেই অবিশ্বাস করিতে পারেন, এ মন্বন্ধে আমিও কিছু বলিতে চাহিন1) 

কিন্ত অভিরাম অতি তেজন্বী পুরুষ ছিলেন, সর্বদাই পূর্ববভাবে অভি- 
ভাবিত থাঁকিতেন; সেরূপ শ্বভাব সেরূপ বাবার তৎকালীয় লোকের ষে 
অনধিগমা ছিল) ইহা স্বীকার না করিবার যে নাই | অভিরাম অনেক 
অলৌকিক কাও সম্পাদন করিয়াছিলেন । সেসকল অতিলৌনিক ঘটন! 
ছাড়িয়া দিয়! তদীয় সাধারণ কাধ্যগুলি বিচার করিলেই মনে অন্ত ধারণ! যেন 
আপন! আপনি উদ্দিত হুয়। 

সে ষাহা হউক, দাদা বলাইর বাক্য শ্রবণে অভিরাম স্থির করিলেন যে, 
তিনিও কঙণাম্বেবণে বহির্গত হইবেন। তিনি ভাবিলেন, যথা অভিয়াম- 
লীলামৃত গ্রন্থে 


* শ্রীবৃনাবনদাস ঠাকুর স্কৃত চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট কূপ বংশবিস্তার 
গ্রন্থের ১৪৯৭ শকাকে লিখিত প্রতিলিপি হইতে গৃহীত 1 





নিত্যানন্দ ও অভিপাম । টি 





পব্রগেতে রুষ্ণ বহু দেন কিল] তখন আম।কে কৃষ্ণ আপনি কহিল ॥ 
তোমাব সমান বন্ধু নাঁঠি কোন জনে। বশ হইন্ু দেখ তামার সেবনে ॥ 
বলরাম আদি করি যত দথাগণ । সব!ব অপেক্ষা শক্তি দিলাম এখন | 
এমন পিরীত সেই শীর্ণ সহিত । মনে না কবিয়া গেল! হইয়া বিশ্মি 5 ॥ 
বুঝি এসে তাৰ প্রিয় হয় কেবা কাগাব গ্রেমেতে বশ পাইবেন সেবা ॥ 
সেবা বশ ভঞ1 সেই প্রেমেতে চলিল। । অতেব আমাকে তি বিস্বৃত হইল! | 
এতেক ভাবিয়া মনে করেন ভ্রনণ যেখানে বিগ্রহ আছে করেন দর্শন ॥ 
দর্শন করিয়! তাহ] বলেন হাসিখ] ০৯বা কোঁনকপে আছ দেখিব কাঁষয়া। 
এতেক বলিয়া াণে দণ্ডতবত দিশা । দণ্ডবত করি শীঘ্র দেখিতে লাগিল! ॥ 
দগুবত দ্বারে মেই নিগ্রহ সংশয় । মনেতে জানিল। কেহ নাহিক নিশ্চয় ॥ 
সেই স্থান হইতে পুন গমন কবিলা । বন দেবাপয় সেই ক্ষণেকে ভ্রমিলা॥ 
যতেক বিগ্রহ দেখি করেন প্রণ'ম ফাটিতে লাগিল সব দেখি অভিরাম ॥* 


অভিরাম অতি তেজন্বা ছিশেন, ভাক্তরত্বাকর ণলেন_- অভিরাম গোস্ব।- 
মীর প্রশাব প্রচণ্ড ॥” প্রচণ্ড প্রভাব বিশিষ্ট 'আভিবাম ঠাকুর এইবূপে 
প্রণাম করিয়া ববিয়] ভ্রমি৩ লাগিলেন। শক্তি বিহীন বিগ্রহগণ তাহার 
প্রণাম সহা করিতে না পাণিয়া ফাটিয়া ঘাইতে লশাগিলেন। এইব্পে 
পগীক্ষ। দ্বাণা ঠিন দেখিতে লাগিলে ন, তাহার কানাইঈব অধিষ্ঠান কোথায় 
কোখায় »াছেন। তিনিই বলিয়াছেন-- 

“জীবেব তাবণ আব বিগ্রহ দর্শন | প্রকাশ করিব সব করিয়া ভ্রমণ ॥ 

দুই কার্য হেতু আমি ভ্রমিযা বেড়াই ॥৮ 

এইক্পে ভ্রমিতে ভ্রষিতে অভির।ম ক'জিপুরে ( খানাকুণ ) উপস্থিত হই- 
লেন। মেই খানে তাহার মন ভাববিশেষে প্র বষ্ট ইওরায় মুরলীব কথা 
ম্ম(ণ হইলু। দেই দ্বানেই তিনি মলিন দেবীর সহিত সম্মলিত হন। থা-_ 
"এখানে তিন্ব ক গ্রামে মালিনী লঃঃ1 1 নবীদ তটেতে দ'হে আছেন বসিয়! ॥ 
মুরলীর কাষ্ঠ তা দেখেন সেখানে | সে মন্দ গোসাঞ্জি জীউ জানেন সন্ধানে ॥৮ 

প্র সময় তথাকার যবন ক!জ'গণ সেই খানে উপস্থিত হইলেন। কার্পী- 
গণ মালিনী দেবীকে যবন-কন্য| জ্ঞ,ন কবিয়া কহিলেন ; যথা 
“উদ[সী হইয়া'তব কেন ছেন রীত। বুঝি,.ত নারি যে এই তোমাব চরিত । 


বৈরাগী হুইয়। কেন না মশা 1 যানের কন্য। কেন করিলে বাসন1॥+ 
(১১ 


৪০২ জী্ীবিঞ্ুপ্রিয়া-প্জিক! । 





প্র সময় গোস্বামীর ইচ্ছায় (বংশীকূপী ) এক খণ্ড বৃহৎ কাঠ নদী জলে 
ভাসিয়! আপিল । তখন একটু প্রশ্ব্্য প্রকাশ করিয়া_ 
মেই কাঠ্ঠ শীন্্ গিয়। তুলিলা গোসঞ্চ । এক হস্তে ধরি কাঠ বূলেন তথাই ॥ 
এই কাষ্ঠ সবে মিলি তুলহ তুরিতে। মোর সনে যুদ্ধ তবে করিবে পশ্চাতে 
দেখিয়া ধার মনে বিশ্বয় জশ্মিল।। শত লোকে পারে নাই কেমনে তুলিল1॥ 
এতেক ভাবিয়! সবে করিল বিনয়। কাঠ ধর! কভু আমাদের দাধ্য নয় |” 
অভিরাম তখন যবনগণকে মালিনী দেবীর মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য; 
তাঁহাকে ত্র কাষ্ঠ খণ্ড তুলিতে ইন্গিত করিলে, মালিনী অনায়াসে এ স্থবুহৎ 
কন্ঠ উত্তে।লন করিলেন । এতদৃষ্টে যবনগণ বিন্ময়াবিভূত হুইল । যথা 
“ষোল সাঙ্গে যেই কাষ্ঠ তুলিতে ন! পারে। 
সেই কাষ্ঠ দেখ কন্যা অক্কুলিতে ধরে ॥ 
এতেক বলিয়! সবে হইল সন্তেষ । 
উদ্দাসীর বেশ মাত্র ইহ সাধুজন। জীবের নিমিত্তে বুঝি করেন ভ্রমণ ৯, 
£পর গোস্বামী ভাববিশেষে আবিষ্ট হইয়। সেই কাষ্ঠ খণ্ড গ্রচণ পূর্বক 
ফুৎকার দিলেন, পার্ষদ প্রবরের ফুৎকারে সেই কার্টে রন্ধাদি হইয়া! গেল, 
এবং তাহাই বাশী শ্বরূপ অভিরামের হাতে শোভ। পহেতে লাগিল। যখা-_ 
পমালিনীর হাত হইতে কাষ্ঠ লইয়]। 
মুরলী বাজ।য়ে কত করেন গর্জন । বকুলের বৃক্ষতলে করিল। আসন ।* 
অভিরাম যোল সাঙ্গের অর্থাৎ ৩২ জন লোকের বহন উপযোগী কাঠ 
লইয়। ধাশী বাঙ্গাইয়াছিলেন। (কিন্ত গত শ্রাবণ সংখ্য। শ্লীপত্রিকায় শ্রীল 
চক্ত্রকান্ত চত্রবস্তাঁ মহাশয় লিখিয়াছেন--এই অভিরামের এত বছুসংখ্যক 
বংশী ছিল বে, তীছার ৩২ জন বংশী বাহকের প্রয়োজন হইত।? এই কথা 
আনুমানিক মাত্র। “বহুসংখ্যক” বংশী ষেছিল না, একটী মাত্র কাষ্ঠকেই 
বংশীরূপে বাজা ইয়াছিলেন, তাহা পূর্ষেদ.ত গ্রন্থ প্রমাণে প্রমাণিত হুইয়াছে। 
চৈতন্যচরিতামৃতেও লিখিত মাছে। যথা 
““অভিরাম মুখ্য শাখা সধ্য প্রেমরাশি। 
যোল্ন প্লাঙ্গ্যের কাষ্ঠ তুলি ষে করিল বাঁশী ॥” 
অধ্াং অভিযান সোল শাঙ্গের বা ৩২ জন লোকের বহুনোপষোগী কাঠ 
খণ্ড তৃলিয়া বাশী বাঞাইগ়াছিলেন । 
খানাকুলে এই লীল। করির়! আন্ির(ম মলিনীকে তথায় রাখিয়াই স্বন্য্ 


শঈশান নাগর ছুষী নছেন। ৪০৩ 





যইতে মনে করিলেন। তিনি কোথায় জন্য যাইতেছেন, লিজ্ঞাস! 

করিলে মালিনীকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন। বণা-_অভিরামলীলামৃতে। 
জানিলে কহিতে হয় ুনহ যালিনী। তীক্ষ্ণ হইল1 সেই রাধিকার খনী। 

সে খণ শোধিবে তিহ নদীয়া আসিক্া। অতেধ মিলিব আমি তাহারে যাইয়া ॥৮ 


ইঞ্থার পরই 'অন্টিরাম দীপ) আগমন করেন ও ই্মহাগ্রভূর সহিত 
সম্মিলিত হন। 


অন্ভিরামের নবন্বীপাগমনের পুর্বে নিত্য।নন্দ শ্রীমহা গভুর সহিত সম্শি- 
লিত হুইয়াছিলেন। গ্রন্তাব দীর্ঘ হইয়৷ পড়িল, বলিয়া অপ্দা এই খানেই 


সমাপ্র করাগেল।* 
শীমচ্যতচরণ €চীধুরী তত্বনিধি। 


রীঈশান নাগর ছুষী নহেন। 


 পাঠকগণ! গত »ই ট্যেষ্ঠের ঢাকাপ্রকাশে তৎসম্পাদক মহাশয়, 
প্রীত দ্বত-প্রকাশ গ্রন্থের সমালোচনা! করিতে বসিয়! গ্রন্থ কর্তা শ্রীঈশান নাগ- 
বের উপর কত্তকগুলি অন্যায় কলস্ক অর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল অশান্রীর 
অপার বাগালের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে শ্রীহট্ের পণ্ডিতবর 
প্রীবৈষণবদ'স মহানুভব, তৎসম্বন্ধে থে কিছু বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। 
উক্ত প্রবন্ধে ঢাকা প্রকাশের একটী কথার প্রত্যুত্তরে পবিভ্রাত্মা বৈষবদদাস 


যাহা লিখিয়াছেন, আমি অন্য তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিশি্ট লিখিয়া আপনা দিকে 
উপহার দিতেছি। 
ঢাক! প্রকীশ লিখিক্াছেন যে, “শাস্ত্র বিকুদ্ধ বিশেষ কথ। এই যে মহা" 


বিষ্ণুর উপরেও আর একজন ভগবান কর! হইয়াছে ।» 
অন্তত্র লিখিয়াছেন যে, “বল! বাহুল্য যে বৈষবগণের সর্বাপেক্ষা মান্ত-_ 
প্রীমস্তাগবতেও মহাবিষ্ুুর উপরে আর কাহারও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।” 





নিটিনিঠিডিনিি তিতির রসি 

* এ প্রবন্ধে “মুকুন্দ? প্রস্তাবের স্থান বিশেষের বিচার আছে। অতএব 
উক্ত প্রবন্ধের আর একটা কথ। উন্লেধ কর অসঙ্গত'নহে। চক্রবন্তী মহাশক্স 
বলেন “কুষ্দাস চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর গ্রস্থের টাক! শ্রীজীব 
গোশ্বামীকে প্র ত করিতে বলেন” এ কাট! গ্রহণযোগ্য ঝলেবোধ ছয় 
ন।। শ্রী্দীবকে টীক1 করিতে দেওয়া! অসভ্ভব। তবে তখন ক্টদীবের অনু- 
মোন বা লছি ব্যভীত নুতন গ্রন্থ প্রামাণ্য রূপে গৃহিত হইত না বলিয়! অন্ত- 
ছোক্গনার্থ দিয়া ছিপ! দূ 


৪5৪ উ্রীবিধুশ্রিয়া-পত্রিকা । 











পা 


আিজ্ঞ পাঠক | ভাবুন, এষ যে) «আর একজন ভগবানের কল্পনা” 
ইত্যাদি শ্রীঈশান নাগরের শ্বকপোল কল্পুত হয়, তবে অবপ্তই দোষের কথা। 
আর যদি পূর্বতন শান্ত্কর্তী মভর্ষিগণ, মহাবিষুর উপরে আর একজন প্তগ- 
বানের অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়া থাকেন, তবে ঈশ ন নাগরের অপরাধ কি? 
তাহার উপর এত ঝাল বাড়াই বাকেন? “ক্ষন্তরে যদি এরূপ খারধবাক্য 
থাকে তবে উহাকে ''শান্্রব্রুদ্ধ কথা” বলিয়াই বা কিপ্রকারে স্বীকার করা 
যাইতে পারে, কেন না, খধিগণের বাক্যই ত শাস্ম। আনার শান্ত বাকাই 
আমাদের হিন্দুধর্মের মুলমন্ত্র। অঙএব এত২ সম্বন্ধে শ'ন্রকারের। কিরূপ 
লিখিয়াছেন তাহ'ই দেখিতে হইতেছে । প্রথমে মহাবিষুর জন্মকথা বলিতে ছি। 
'্রহ্জাণ্ডের পরপারে প্রব্যোম ধামের শীর্ষস্থানে শ্রীগোশকধাম। সেই 
গোঁলকেশ্বর জ্রীরষণ হইতে শ্রীণাঁধিকার গর্ডে শ্রীমহ্থাবিষুর জন্ম হক! অত এব 
শীনাধিকীর এবটা নাম হইতেছে মহাবিষু প্রগবিনী। যথা 
কৃষ্ণপ্রাণাধিকণ রাধা বুম ছ্রাগাসং হযুত)। 
মহদ্িষ্ঞোঃ প্র মা! চ মূলগ্রকুতিরীশ্বরী )-ব্রঙ্গটববর্তে। 
বাধ] রামেশ্বরী রমা পরমা চ পগাত্মনা 
রাসেডুল। কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা । 
কৃষ্ণ প্রাণাধিদেবী চ মহাবিষুও প্রস্থবপি /-_ হ্রীনারপপঞ্চরাত্রে ! 
শীত্রঙ্গবৈবর্তপুর!ণে প্ররৃভিখণ্ডে শ্রীমহ।বিষুর ভন্ম বিবরণ বিস্তৃতবপে 
বর্ণিত আছে। যথা 


অথ সা.কষ্চশক্তিশ্য কৃষ্কাৎ গর্ভং দধারহ। 
ক গ ক রর 
হুসাবডিম্বৎ ত্বর্ণাভৎ বিশ্বাধারালয়ৎ পরং। 


দৃষ্ট। ভিম্বণ স দেবী জদয়েন-বিদুয়তা। 
উৎ্মসর্জ সকোপেন ব্রঙ্গা্ড গোঁলকে জলে। 


সহ সঃ ক পু 

অথ ভিম্বৎ জলে তিষ্টন্‌ যাবধৈ ব্রহ্ষণো বয়ঃ | 
ততঃ শ্বকালে.সহসা দ্বিপ্াকূপো বভূব সঃ॥ 
তন্মধ্যে শিশুরেকস্য শকোটী রবিপ্রভঃ | 
ক্ষণং রোক্য়মানগ স্তনান্ঃ পঁড়িত? ক্ষুধা ॥ 
মাতৃপিতৃপরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ। 
ব্রন্মাগুনাথনাথে৷ যে। দদর্শার্ধমনাথ বৎ॥ 


শ্ীঈশান নাগর হী নহেন। গ্ও€ 





স্থলাৎ স্থৃপতম্ঃ সোহপি নায়! যো! হি মহাবিরাট্‌ ॥ 
পরম থুর্যথা হৃক্মাৎ পরঃ স্ুলাতৃথ'পাসৌ । 
তেজস।ৎ যোড়শাঠাশাহঘং কঙ্চস্ত পরমাত্মমঃ | 
আাধারে!ইসংখাবিশাঁনাং মহাবিষুশ্চ প্রাকৃতঃ ॥_ ব্রক্মবৈবর্তে। 
তত্বঃঃ শ্ীমহাবিষুঃ, গোলোকেশ্বুব শীকৃষ্ণের যোড়শাংশের একাংশ । 
তেজদাঁং ষোড়শ,ংশোহয়ং কৃষ্ণন্ত পরমার ঃ1-চত্রৈব। 
স্ববিস্তৃতে ভলাধাবে শয়ানশ্চ মহানিরাট | 
রাধেশ্বরস্ত কুষুণম্ত ষোড়শাীৎ*2 প্র কীর্তিনঃ1--ভাত্রৈবানাত্র | 
যটস্তকনিশ্বমিতকালমগ।বলম্বা জীসন্থি সোম বিজ! জগদগুনা থাঠ। 
শিষুরম্হান্‌ স ইহ যন্ত কলা নিশে'ষ| গোবিন্দমাদিপুরুষং তমছ্ং ভজামি। 
ত্রহ্মমংহিতা ৫ম অধ্যায়ঃ। 
এই মভাবিষুই (ন্)গান্তর মহাবিরাট) এক মুর্টো ত্রহ্ষাপ্তীন্তর্ধ্তী গ্ষীবোদ 
গাগবে অনস্ত শবাঘ শশিত থাকিয়া প্রকৃতি দ্বারা হ্যষ্ট্যাদি শশর্য্যসম্পার্দন 
করাইনেছেন। 
এক এক মূর্ত্যে করেন ব্রঙ্গাণ্ডে গ্রনেশ 1--শ্রীচৈতন্যচরিতাঁমূভ । 
ম)আনভ্ভদেন সহজ ফণা নিস্তাব করিয়া এই ম্হালিষুর ছত্রেব বাঁধ্যসস্পা- 
দল কবিতেছেন। মহ।লক্ী ইহাব শ্রীচরণ গেবাদ নিযুক্ত আছেন। কল্পভেদে 
ইহাবই নাভিতলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার জন্ম। ““নারায়পত্ত্বৎ শ হি সর্বদেছিনা- 
মিজ্/।দি ভাগবতপদ্যই তাহার প্রমাণ এই ব্রহ্মা স্তর্ক ত্র মহাবিষুটই “জগৃহে 
পৌকষ, রূপং “আঘদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ ইত্যাদি শীমপ্তাগবন্তীয় পদ্য দক" 
লের লক্ষ স্থল? ব্রহ্মাদি দেবগণ, কার্ধ্যান্বরোধে ক্ষীরপয়োনিধির কুলে গিয়া 
স্তবাদি দ্বার! ইহীকেই প্রতিবোৌধিত করেন। এতৎসন্বন্ধে পৌরাণিক প্রমাণ 
অনেক আছে বাহুল্য ভয়ে তৎমমস্ত উদ্ধাত কবিলাম না। 
তবে এখন বৈষ্ণবগণের সর্বাপেক্ষা মান্য শ্রীমদ্ভাগত, যহাবিষ্ুুর উপরে 
আর একজন ভগবানের অস্তিতৃ স্বীকার কত্নেকি না তাহাই দেখিতে হ্ই- 
তেছে। পাঠক মহাশয়! আ্মভ্ভাগবতের দশমন্কন্ধে দেখা য'য় যে ভারাক্তাস্তা 
পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিঝ| ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া রোদন কন্ত্ে 
করিতে আপনার মনোবেদন। জানাইলে-- 


এব্রন্মাতছপধাধ্যাথ সহদেবৈল্তয়৷ সহ] 
জগাম স ত্রিনয়ন সীরৎ ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥” 


৪০৬ ট্ীশ্রবিকুপ্রিয়।-পজজি কা। 





ব্দ্ম। ক্ষীরপয়োনিধির তীকঝে উপস্থিত হুইয়া ক্ষীরোদশান্মী অগৎপত্তি 
মহাবিষুণকে পুরুষনৃত্ত মন্ত্র ছার! ঘ্ভব করিলে সমাধি অবস্থায় আকাশবাণী 
শুনিতে পাইলেন । 


গিরং সমাঁধেো। গগনে সমীড়িতং নিশম্য বেধা স্ত্রিদশানুবাচহ। 


গাৎ পৌরষীৎ মে শৃুতামরাঃ পুন বিধীয়তা মাণ্ড তথৈব মাচিরং ॥ ভ।ঃ দঃ 
সমধৌতত্রগগনে সমীড়িতাঁমিডি ক্গীরোদনাধন্ত।পি ব্রহ্ষণাপি ছুর্লভ দর্শনত্বং। 
পৌরুষীৎ পুরুষন্ত ক্ষীরোদনাথস্ত গাং বাচং '-_শ্রীচক্রবন্তি টীক1। 


রঙ্গ! সমাধি অবস্থায় এ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সহচরগণকে কহিলেন, 
অছে অমরগণ! তো(মর] ক্ষীরোদনাথের বাক্য অববণ কর, আর সেই বাক্যা- 
নুসারে কার্যে প্রবর্ত হও! অত্র স্থানে ব্রহ্ম আকাশণাণী শ্রবণ করিলেন ইহাতে 
বুঝ। যায় ষে হরন্গাদি দেব%৭ ক্ষীরেদনাখকেও হলে দর্শন প্রা হন লা) 
পুরুষস্ত বাঁচ মেবান্থুবদতি। ইতি টীকাকারঃ-- 
ব্রহ্ধ। সেই ক্ষীরোদনাথের বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন, অথাৎ ক্ষীরোদ- 
নাথ যাহা বলিয়াছেন অবিকল তাহাই বলিতেছেন। 
পুরৈব পুংসাবধৃতে। ধবাজরে। ভবস্তিরংশৈর্ষদুধুপ ভন্যতাৎ। 
স যাবছুর্বয।ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকাল শক্যা ক্ষপদংশ্চরেদৃতূৰি ॥ তত্রৈক | 
বিজ্ঞ/পনাৎ পুরৈব পুংসা ঈশ্বরেশ।- ইতি শ্রীধর স্বামীঃ। 
পুংসা--স্বয়ৎ ভগবতা শ্রীকফেন। চত্রবত্তী তোষণী টীকাকারৌ। 
ঈশ্বরেশ্বর ইতি । ক্ষীরোদনাথাদযে। বয়মীশ্বরাঃ অস্মাক মপীশ্বরঃ। চক্রবর্তী 
ব্রহ্মা কহিলেন, ক্ষীরোদনাথ আজ্ঞা করিয়াছেন যে, অগ্নে ব্রহ্মাদি দেবগণ ! 
তোমাদের বিজ্ঞাপনের পূর্বেই সেই স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীককষণ পৃথিবী দেবীর 
মনোবেদনা অবগত অছেন। সেই ঈশ্বরেশ্বর ; (অর্থাৎ আমর! ক্ষীরোদ- 
নাথাদি যে দৈবত ঈশ্বর, আমাদিগের ও ঈশ্বর) স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রী্ফ, পৃথিবীর 
ভারহরণ কার্ষ্যে ধাবৎ মর্ভাধামে বিচরণ ককিবেন, তাবহকাল মধ্যে তোমরা 
অংশ দ্বারা যছ্‌ প্রভৃতির কুলে জন্মগ্রহণ কর। 
এখন বুঝিয়! দেখুন ! ক্ষীরোদনাথ কহিতেছেন, তোমাদের বিজ্ঞাপনের 
পূর্বেই সেই ঈশ্বর শ্বয়ং ভগবান্‌ ভ্ীক্*, ধর'জর অবগত আছেন, সুতরাং 
ক্ষীরোদ নাথের উপরেও যে আর একজন ভগবান আছেন একথা স্থিরিকৃত 
হইতেছে কিন! ? ক্ষীবোদ লাথই যে মহাবিফু,, তত প্রমাণ পুর্ষেই বলিয়াছি 
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তবে আরও ছুইটী প্রমাণ দিয়া পূর্ধ্ব প্রমাণের দৃঢ়তা সম্পাদান করিতেছি। 
যথ। পল্পপুবাণে--বিঞুঃ ক্ষীরাক্ি মন্দিরং। বৃহৎ সহত্ নাগ্রিস্তোত্রে। 
দ্বিতীয়ত্ব্ড সংস্থিতৎ। সাত্বত তত্ত্রে। 

এই অগ্ডসংস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্গাগাবস্থিতই মহাবিষুঃ। পাঠক মহাশয়! এ 
সকল বিষয়ে তুরিশঃ প্রমাণ আছে-_পুরাপাদ্ি শান্তর মনুলন্ধান করিলেই 
জানিতে পারিবেন । তাহাতে ষ্দি আলস্য করেন তবে শ্রীভগবৎ অন্বর্ভগ্র্থ 
এবং শ্রীলঘু্ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থ দেখিবেন। দি সংস্কৃত ভাষা না জানেন 
তবে বঙ্গতাষায় শ্রচৈতন্য চরিতামৃত গ্রস্থ খানি দেখিবেন, তবেই সন্দেছ নির- 
সন হইবে স্কলতং শ্রীমস্তাগবতাদি নিখিল শান্ত্রেই শ্রীশঙ্কর্ষণ, বানুদেব,. 
গ্রদ্যয়, অনিরুদ্ধ, মহাবিষু, মৎস্যার্দি অবতারগণকে শ্রীকৃষ্ণের অংশকণ! 
বলি! উদ্লেথ করিয়াছেন। “এতেচাংশকলা: পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং 
ইতাদি শ্রীভাগবতীয় পদ্য এবং “মানি মুর্তিযুকল! নিমমেন তিষঠন্‌* ইত্যাদি 
ব্রজ্মসংহিত| পদ্যই তাহার প্র প্রমাণ। শ্রীঅত্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থ প্রণেতা! 
পশ্ডিতবর শ্রীঈশাননাগর গোস্বামী, এই সকল শাস্ত্র বাক্য দেখিয়াই প্রন্নপ 
লিখিয়াছেন অতএব তিনি নিরপরাধী। বুঝিনার দোষে মহজ্জনে অবথ! 
কলঙ্কার্পণ করিলে মহুদতিক্রমজনিত পাপপস্কে নিমগ্ হইতে হ্য়। | 

শ্রীগৌরচরণাশ্রিত--্রীমধুন্থদন গোম্বামী, উথলী। 





চৈতন্যমহা প্রভর ধর্ণ প্রচার। 
ষষ্ঠ উপদেশ । 
দেবলেশ্বর শিব দর্শন পূর্ব্বক মহাপ্রভু জিজুরী নগরে উপস্থিত হইলেন। এই 
স্থলে খাগ্ুবা নামে এক মহাদেব মূর্তি আছেন, তাহার কতক গুলি স্বোদানী 
ছিল। ইছার] মুরারী নামে খ্যাত ও অশেষ পাপাশক্তা পতিতারমণী ৷ 
বেশ্যাবৃত্তি হবার! তাহার। জীবিকা নির্বাহ করিত, মন্থাপ্রভু ইহাদিগকে সম্থো" 
ধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন__ 

“তোমরা সকলে কায়োমনে।বাক্যে সর্বদা হরিনাম কর? নামবলে অব- 
শ্যই নিত্যধাষ পাঁইবে। হরি অগতির গতি ও পরম দয়াল, অন্য গতি বা 
উপপতির আশ্রয় ও আশ! পরিহ্থার পূর্ব্বক,. সেই পতিতপাবন হুরিকেই 
সকলে স্বগ্থ ব্বামী রূপে চিস্ত! কর! জরে ত্রজগোপীগণ হরিকে পতিক্ষপে 


শীশ্রীবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। ৪ ০৮ 





প্রাপ্ত হইবার জন্য গ্রশুদ্ধ মনে ও নৈদিক ভাবে ভগবতী কাত্যায়নীর অর্চনা 
করিয়াছিলেন; এবৎ সেই ব্রতফলে কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
তোমরাও সেই ব্রজরমণীদিগের পন্থান্ুদরণ কর শ্রীকৃষ্ণকে পতি ভাবে ভঙ্জন! 
কর। নিশ্চয় জানিবে সেই দয়াময় হরিই সমগ্র জগতের এক মাত্র পতি, 
অন্য পতি ভ্রম মাত্র। দর্বদ| ভক্তিতরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিচ্া ডাকিতে থাক) 
এবং সর্বদ! পরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এই সুমধুর নাম জপ কর। নাম বলে 
ত্রিতাপ তশ্মীহ্ত হইবে এবং নামবণে অসংখ্য অগণিত কলুষর।শি বিদূরিত 
হইবে। যর্দি কেহ মোহ বশতঃ পাপ কর্ম করে, তবে একবার বর্দনে হরিনাম 
লইলেই সেই পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।” ৃ 

চোরা নন্দীবনে নারোজীনামে এক ভীষণ দহ্যনলপতি সদলে বাস করিত. 
নরহ্ত্যা, পরন্বপহরণই এই দন্থাদলের নিত্যব্রত ছিল। জীবোদ্ধার বিশে- 
ষতঃ মহাপাঁপীর উদ্ধারই যখন মহাপ্রভুর একমাজ্স কার্ট, তথন নাণোকী সে 
অনীম দয়ার ফল ভোগী কেন না হইবে। তিনদিন দন্্যদল মধ্যে বাস 
করাতে, দঙ্থ্যগণ মহা প্রভুর অতুল রূপ দেখিয়া! তদীয ভক্তির 'আবেগ দর্শন 
করিয়া, তদীয় শ্রীমুথে হরিনাম গান শ্রবণ করিয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়ছিল। 
সকলের মনেই পাপের প্রতি বিজাতীয় ঘ্বণা হইয়াছিল; সকলের মনই পৃণ্য 
পথে ধাবিত হুইয়াছিল। দপপতি নারোদী মন্তপ্তগৃদয়ে মহ্হাপ্রভুকে বলিতে 





লাগিলেন-_- 
প্যাটিবর্ধ বয়ঃক্রম হয়েছে আমার! পাপ কাধ্য না করিব ছাড়ব সংসার ॥ 
'অভি দুরাচার আমি ব্রাহ্ম তনয়। মোরে পদধূল দিতে না কব সংশয় ॥ 


উপর পোষণ হয় লোকে ভিক্ষ। দিলে | তবে কেন থাকি মুই দগ্যপহ মিলে । 
বড় স্থণ। হইয়াছে কুকর্ট্ের প্রতি । আর না রহিব মুই দস্থ্যুদল পতি ॥৮ 

ইহা কছিয়। নারোজী ও তদীয় দলস্থ লোক দ্বন্ব অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ 
করিয়া) মহা প্রভুর মুখ পানে তাকাইয়! তদীয় নরানাভিরাম রূপ দর্শন করিতে 
লাগিল ও তাহার শ্রীমুখের উপদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন দল- 
পতিকে উপলক্ষ করিয়! মহাপ্রভু দন্্য'দগকে বলিতে লাগিলেন-__- 

দ্কাৎসারে ছুইটী বস্তর প্রয়োজন; অগ্ন ও বন্ত্র। চীরপরিধান করিলেই 
বস্ত্রের কা্ধ্য হয়) এবং নুমিষ্ট ভিক্ষাতেই উদর পূর্তি হুয়। স্ৃতয্লাং সংসারে 
অর্থ সঞ্চয়ের কিছুমাত্র আবশ্যকত1 নাই। পিত] মাতা ভ্রাতা বন্ধু, যাহাদিগের 
জন্য অর্ধীর্জন কর, তাহার তোমার কেহ নয়। এবং তুমিও তাহাদের কেহ 


প্রার্থন। ৷ ৭৩৯ 


নও। তবে পরের জন্য পাপ করিস অবোশার্জন' ক্ষি উন্মত্তত্ব। নচে ? এক- 
বার ভাবিয়া দেখ ব। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাহারা কেহ 
তোমার পাপের অংশী হয় কি না? তবে পাপ করিয়া, আত্মাকে কলুঘিত 
করিয়া, জাত্মান্ষে ধংস করিয়া কেন অর্থ উপার্জন ও অর্থ সঞ্চয় করংদু 
মুক্টিমের অন্নে গরও্ঘমার নির্বর বারিতে ক্ষুধ! ও তৃঙ্1 নিবারিত হয়; তবে' 
বন্ধ পাজি সংগ্র্ছই কা কেন করণ কুবের সদৃশ এশ্বর্ধ্শালী লোকপ্দিগকেও 
প্রেতপুরে যাইতে হইবে, এবং যে পথে দরিদ্র তথা যাইবে, সেই সকল ধনাঢ্য- 
দিগ্নক্ষেও সেই পথেই যাইতে হইবে, পথাস্তর নাই। মৃত্যুর পর সআট ও 
ভিজপ-ভোজীতে কিছু মাত্র প্রতেদ থাকিবে ন। অতএব সংসার ও সংঙ্গার- 
চিন্ত৷ পরিত্যাগ পুর্ব্ক গ্রেম-ভক্তি সহকাবে ভগবানের নাম কর।” 
বৈষব্ধাসাম্দাস__হ্রীপগ্বন্ধু ভদ্্র। 





স্পেস উ 0 ০ 


প্রার্থনা । 


ভকতি সায়র, মিয়া! গোউর, জগতে দিগ্নাছ নাম। 

সো হেন অমিয়) মোহেতে মজিয়া, পিতে না হটল কাম॥ 
মোর জনম বহিয়৷ গেল। 

বিষম বিকারে, তন্থ-মন জ্বরে, হিয়া উতপত ভেল ॥ 

দিবস যামিনী, কনক কামিনী, সেবা অন্থরত চিত। 

ভুঞ্জি পুনঃ পুনঃ বাষ্টয়ে দ্বিগুণ, আশ! নহে তিরপিত।॥ 
নামে পাষাণ দরব তেল। 

ঘারুণ পাষাণ, এ মঝু পরাণ, তেমতি রহিয়ে গেল ॥ 

করম বিপাকে, ভ্রষি আন দ্বিকে,। পরেছি মোহেন্ধ ফালি.। 

সে দৃঢ় বন্ধন, রাহ ছেদন, বিতর করুণ। রাশি ॥ 


মে! সম,.পামরে+ যদি কৃপা করে, প্রেম রসে কর পোর!। 
জিনগত বানী, গাবে নিশি দিশি,ত অমিয় পাবন গোরা ॥ 
ভক্তিহীন--দাস অমিক় গোপাল। 


৪১০ 


শী ঈবিফুপ্রিয়া-পন্রি ক! । 


সরোদন প্রার্থনা। 


৯১ 
হা! হ!! প্রতু শ্াগৌরাঙ্গ পতিতপাবন, 
আর্তবন্ধু কৃপাম় কক্ষণা-সাগর ) 
অগতির গ্লতি তুমি অধম তারণ, 
আমাকে করুণ কর প্রভু বিশ্বস্তর ; 


সাধন ভজন হীন নাই সাচার, 
কুসঙ্গে কু-আলাপেতে যেতেছে সময়; 
জুড়াইতে প্রাণ গুণ গাইয়। তোমার, 
পারি না সতত বাধা উপনীত হন; 
৩ 
যে করেছে বহু পুণ্য জন্ম জন্মীস্তরে, 
অথব। এ জন্মে পুণ্য করেছে যে জন) 
সে জন ভোম।র গুণ প্রসম্্ অন্তরে, 
গাইফ়া! সফল করে আপন জীবন) 
৪ 
আমি অতি অপরাধী নিজ কর্দু ফলে, 
রোগে শোকে যন্ত্রণায় হয়েছি কাতর; 
জবলিছে হৃদয় সদ দুশ্চি্ত অনজো, 
দিবারাত্র বিষার্দিত আমার অন্তর) 


৫ 
মলিন মনেতে নহে তোমার স্মরণ, 
মায়া হুইয়। মুগ্ধ আমি মন্দমতি ) 
তোমার চরণে প্রভে। ! আত্ম সমর্পণ, 
না করিয়। ভোঁগিতেছি মহান্‌ তুর্গীতি ) 
১ 
যাতন! ভাঁবন! ছাড়! করিয়া আমারে, 
দান দাও তোমার ভকত পৰ্দ পাশ; 
আধ মর হয়ে আছি গ্রহ কারাগারে, 
সংসার চিন্তায় বুদ্ধি করিল বিনাশ? 
৭ 
তোমার ভক্তের পুজা তোমার ভঙ্গন, 
থে সংসারে থাকি হুয় সেম্বথ সংলার; 
তেমন সংসার নাহি ছাড়ে কেন জন, 


ভক্তি বিরোধী প্রভে। ! সংসার আমার 


রঃ 

এ ঘোর যন্ত্র হতে গৌরভগবানূ, 

পতিতপাবন গুণে করহ উদ্ধার) 

এ কালে পতিত নাই আমার সমান, 

কোন বল নাই বিনা করুণা তোমার ) 
শ্রীরাজীবলোচন দাস। শ্হট। 


বিরহ । 


মরণ মল মোর বিহুনে শ্রীহরি। 
আবনে না হল যদি কৃষ্ণ দরশন। 


কৃষ্ণ বিনে এ জীবনে বাচিয়াকি করি ॥ 
কি ফুল রাখিয়া তবে এ ছার জীবন ॥ 


প্রাণ দিয়ে প্রাণ কৃষ্ণ পাই যন্দি সথি। প্রাণ অস্তে প্রাণ কাস্তে নিয়ে হব সুখী ॥ 
রু্ উপেক্ষিত দেহ রাখিয়া কি ফল | যে দেহে নাই ককষ্ণ চিহ্ন সেদেহ বিফল॥ 
জীশরচ্ন্্র চৌধুরী । 


শশিশেখর-পদাবলী ৷ 


শশিশেখর-পদাবলী | 











সুচারু চত্ম্িক1 ফুটল জ!নি। শ্তাম অভিসারে চলিল ধনি ॥ 
লোটয়ে লশ্বিত মাঁলতী মাল। সৌরভে মাতল ভ্রমর জাল ॥ 
কুচ শিরিফণ চন্দন মাথ|। নুপুর ধবল বমনে ঢাক ॥ 
সোণাতে জড়িত মুকুতা কশ।। ওষ্ঠ মাঝে খেলে লম্বিত নাস! ॥ 
গজ-দশনের মুচার শ'(খ।। করমুলে কিবা দিয়ছে দেখ! ॥ 
নিশি সঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি। শশ। কে কুঙ্জে মিপল গোরি॥ 
আদি অদভুতত তিমির রঙ্গ, আপনি না চিনে আপন 'ঙ, 
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ, অঞ্ুশ নাহি মন রে-- 
সাঞ্জল ধনি শ্বাম বিহার, সিথি নির্ধত কবরী ভার, 
নাঁলোতৎপল রচিত হার, কথছি অনুপম রে_- 
নীল বসন সোগার গায়, কি মেধে বিজুরী লুকিয়া বায়, 
মদন-দীপ পথ দেখায়, অহুরাগ আগয়ান রেশ 
পরিমল পাই ভ্রমর পু, বৈঠল আসি চরণ-কুঞ্জ 
মন্দ মন্দ মধুর গঞ্জ, লালস মধু পান রে-- 
মুখমর্ডগ শশী উঞ্জোর, হেরি ধায়ল তাহ চকোর, 
উড়িয়া! পড়ত হুই বিভোর, চাহে পীষ্ষ দান রে-_ 
পথে পরমা হেরিয়। রাই, নীল বসনে মুখ ছিপাই, 
সন্কেত বন মিলল যাই, ধঘাহ। নিবসই কাল রে--. 
রাই আগমন নিরখি কান, শাতল তেল তপত প্রাণ, 
নিজ দর্রিতার বাঢ়ায় মান, আদরে আগুসার রে-- 
আইন আইন বলি ধরল হাত, লু লু লু পুছত বাত, 
শশী কহে শুন পরাণ নাথ, আজি বড় আধিয়ার রে-_. 
হুরি অভিসার কাজে । উলটা সকল সাজে ॥ 
মাথে মুকুতার মাল!। হিয়াতে হেম মেখল! « 
চরণে কম্বণ পরি । ত্বর্িিতে চলিল1 গোরি ॥ 


নুপুর পাণির মুলে। অগ্রন রঞ্জন ভালে ॥ 


৪১২ জীত্রীবিদ্কপ্পিয়াশপাতিক্া । 








সিন্দুরে অরুণ আটাশি । চিবুরে চন্দন স্বাখি ॥ 

হেন বিপরীত নেশে। মিলিল হা।মের পাশে । 

শশিশেথর পু" । হেরি হাসে লঙ্ লু 
তলপ রচিয়৷ রসের ভরে । আপনার তনু ধরিতে নারে ॥ 
সথীগণ সে সঙ্গীত গায়। কেহ তাল ধরে কেহু বাজায় ॥ 
আনে নাচাইয়। আপনি নাচে। শ্রম-জল নীল বসনে মুছে ॥ 
কপূর সহিত খপুব পান প্যারি হাদে ভাসে রদেদ বাণ ॥ 
সখীগণ সঞ্জে »ঝমকে থেলে। বধূুজনে শশিশেধর বলে ॥ 


ভক্তি-ভিক্ষু-_-শ্রীঅন্বিকাচরণ গুগ | 


পঞ্চ মাধব । 
মাধব ঘে।ষ। মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনে এক মাধব ঘোষের লাম পাওয়া 
যাইতেছে; 
গোবিন্দ মাধব বাহ্ৃুদেব তিন ভাই । য। মখান কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিহাই ॥ 
আর নিত্য! নন প্রভৃর শাখ! গণনায়ও এক মাধব ঘোষের নাম পাওয| 
যাইতেছে, 
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য বীর্তনীয়। গণে। নিত্যানন্দ প্রত নৃত্য করে যার শানে ॥ 
তবে কি মাধব ঘোষ ছুই জন? ন1) দুই নছে। একই ব্যক্তি উভয়ের 
শাখায় উল্লিখিত । তাহাই দর্শনে জান! যাইতেছে; মঙ্গাপ্রভূর শাখা বর্ণনে-- 
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিল! । 
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভূর আজ্ঞা আইল! ॥ 
আরামদাল মাধন বালুদের ঘোষ, নিত্যানন্দ শাখা বণনে-_- 
ল্ট্ররামদাস আর গদাধর দাস। চৈতন্য গোসাঞ্চির ভক্ত রছে ভার পাশ। 
নিত্যা নন্দ আক্ত) যবে গৌড়ে যাইতে । মহাপ্রভু এই দুহ দিলা তার সাথে॥ 
অতএব তুই গণে টৌছার গণন। মাধব বাস্থদে ঘোষের এই বিবরণ ॥ 
রামদাস মুখ্য শাখ। সথ্য প্রেমরাশি । যোল সাক্ষের কাঠ 'ষে ভূলিক্স! কৈল বাঁশী 
গদাধর দাস গোপী ভাবে পূর্ণানপ্দ। যার ঘরে মান খেগা কৈপ! নিত্যানন্দ ॥ 
হ্মাধব ঘোষ মধ্য ক্বীর্ডনীয়। গণে। নিত্যানন প্রভু নৃত্য কষে গার গানে । 
বাস্থাদেব শীতে করেন প্রভূ বর্ণন। কাঠ পাবাণ জনে খাছান্শ শ্রুবণে ॥% 


পঞধহাধব । ৪৯৩ 





অতএব ছই গণে দৌহার গণন। মাধব বাসুদেব "সাবের বিষণ | 
এই বাক্যাস্বাক্স! দেখ! বাইত্েছে,রামপদাল, (মাঙান্তর অভিক্পাম গোক্ষজী) 
গরধর জাস, মাধঘ খোষ এবং বাছুতদব ঘোষ; ই।মিগের দুই গণেই গণনা 
শাছে। সুতরাং ছুই গণের মাধব ঘে।বই ষে এক ব্যক্কি, তাহাতে স্ফোন 
সংশয় হইতে পাবে না। দীপিকা ও চরিতামুতের এক বাঁক্যত করিলে 
তাহাই প্রক্কীতি হইবে । দীপিক্ষায় এই মাধব ঘোঘেব স্বরূপ রমোল্লাসা সখী । 
“পাঠক ! চৈকন্য চরিতামুক্জের মাধব লপ্তকই ষে দীপিকার ঘাখব পঞ্চক 
স্ধাণ গারিণত ; তাহ আবার সংক্ষেপে গ্রষর্শন কর! বাঁইতেছে। 
১ম মাধব ঘোষ। দীপিকার স্বন্দপ রুসোলাসা সী, পঞ্চম ক্যা্বে 
শ্দর্শিত হইছে, মহাপ্রভুর শাখার মাধব ঘোষ ও নি্যানন্দ প্রভুর শাখার 
জাধর:ন্বেঘ, একই ব্যক্তি, ছুই গণে বর্ণিত মাত্র । 
২য় গ্বাধহি--মাধর | দীপিকার শ্বক্মণ বিজব। দ্বিতীয় মানবে প্রদ- 
শর্ত সুইচ, মহা প্ীন্ুর শাখান মাধাই "সার নিত্যানন্দ প্রভুর শাখার-_ 


"নকড়ি মুকুন্দ হৃর্য্য মাধব শ্রীধর |” 
এই পয়ারস্থ মাধব একই ব্যক্তি ছুই গণে বর্ণিত হ্য়াছে মান । 


ওয় মাধব-_গঙ্গাবল্পভ মাধব আচার্য্য দীপিকায় স্বরূপ শান্ত। এই তিন 
জন নিত্যানন্দ শাখ।। নিত্যানন্দ শাখার এই তিন মাধব ব্যতীত আর 


মাধব নাই ।* 
গর্ঘ মাধব--মহাপ্রতূর'শাখার ম্লাধব স্সাঁচাঙ্্য, ইহার অন্ত উপাধি মিশ্র। 


দশিকান্য সহায় স্বক্ষপ পুশুয়ীক ক্গ্যানিপির গ্রাকাশ অর্থাৎ বৃ্ষভানু । বুষ- 
খভাস্থু পুঙ্তবীক কিল্যানিধি রূপে পঙ্ডিত গোস্বামীর গুক্ এবং মাধব ক্লিগ্র রূপে 
কাত “প্র জনক হইয়াছেন । তৃতীয় মাধবে এই তত্ব প্রকাশ কর! 
ধলিকাক্কে | মঙগাগ্রভুল শাখার এই মাধব আচার্য র্যস্ভীত আর মাধর 
আচার্য নাই । 

এম আধব-_বিলুঃপ্রিপ্না দেবীর খুড়ভাত ভাই, কালিদাসের পুত্র যাধব 
আ[চার্সয । ইনি “কৃষ্মঙ্গল” রচয়িতা | ইনিই অদ্বৈত প্রভূর শাখার মাধব 
খাস্চিত। দীপিকায় ৪ প্রেমবিলাসে ইস্ার স্বরূপ মাধবী সথী। চতুর্থ মাধবে 
ইষ্ঠার তত্ব প্রকাশ কর! গিঘাছে। অট্্বত শাখায় এই মাধব আ'চার্ধয ব্যতীত 
আআ মাধব নাট। 

গাঠক।! দ্েেখিবেন দীপিকাদ্ ও চরিতামুতে মাত্র পাঁচ যাধবই পাওয়া 
গগযা। এই পচ মাধর র্যতীত গৌরগণে অর মাধব নাই। 


৪১৪ শ্ীশীবিষুঃপ্রিয়া-পঞ্জিক1। 





বৈষ্বাচার দর্পণে-- 
পম্থধীর1 যে সখী মাধব আচার্য্য এবে। সনাতন মিশ্র পুত সুধীর! জানিবে ॥% 

গ্রন্থ রচষিতত! প্রভূপাদ্দের এই লেখা ভ্রমপূর্ণ, তাহা প্রতৃপা্জ নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন । গৌরীদাদ পঙিতের শিষ্য হদয়চৈতন্তের স্বরূপ সুধীর সখী, 
ইহু।র প্রমাণ প্রেমবিলাসে মছে। 

প্রন্তিবাদদক বৈষণব আচার দর্পণের লেখা দ্বারা কোন কোন পাঠককে 
ধান্ধায় ফেলিয়াছেন, এখন তাহাই নিরসন করা যাইতেছে (| দীপিকা ও 
চরিতামৃতাদ্দির সহিত বৈষ্ব আচার দর্পণের মাঝে মাকে বিরোধ দেখ। যায়। 
তাহার কারণ গ্রন্থ রচয়িতার ভূল। 

শীপাল নবদ্ধীপচন্ত্র প্রভূ ১২৬৭ সনে বৈষ্ণব আচার দর্পণ নামক গ্রন্থ গ্রণ- 
য়ন করিয়া মুদ্রিত করেন। এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রভূপাদের ভ্রম দৃষ্ট হধ, 
আমি ভ্রম দ্বেখাইয়। প্রভুপাদকে পত্র লিখি, প্রভূপাদ পত্রাস্তরে আপনার ভ্রম 
স্বীকার করিয়াছেন। আঁমার প্রদর্শিত ভ্রম ও প্রভূপাঁদের পত্রগুলিন ক্রমে 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। 

প্রনন্দকুমার গোস্বামী । 


পপ লিল 


গৌর ও গয়া। 


গয্া একটা প্রাচীন তীর্থ । এ তীর্থ পিতৃগণের । পিতৃগণের উদ্দেশে এখানে 
আদ্ধতর্গন না করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয় না। পিতৃখধণ শোধ করিতে 
ন। পারিলেও জীব ধর্মজগতে প্রবেশের অধিকারী হয় না। এই ত গভীর শাস্্- 
বাকা । সেই শীন্ত্র-বাক্যের উপর আস্থ। রাখিয়া জীবশিক্ষ।র নিমিত নবন্থীপের 
নিমাইপঙিত গয্প। দর্শনে সংকল্প করিলেন। এই সময়ে নিমাইয়ের বয়ঃক্রম 
কিঞ্িৎন্যুন দ্বাবিংশতিবর্ষ, পূর্ণ-যৌবন। নিমাই পণ্ডিত লাবপ্যের বিলাপভূমি 
নিমাই পণ্ডিত নদিয়! নাগরীগণের লক্ষ্য স্থল। নিমাই পণ্ডিত কুটতার্কিক ও 
্তাকস-দর্শন বাদিদিগের বিদ্বেষ ভূমি । নিমাই পণ্ডিত তাহার ছাব্রগণের জীবন 
গ্বন্ূুপ। যাহার! নিমাইয়ের কাছে পড়িয়াছে, তাহার! নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপন! 
পরিত্যাগ করিলে আর কাহারও কাছে পড়ে নাই। সেই নিমাই পণ্ডিত আজ. 
সমীচিন শান্ত্রবাকোর সার্থকত। সম্পাদন জন্য এবং পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত 
লোকশিক্ষা হেতু গয়! ধামে. উপস্থিত। সঙ্গে কতিপয় ছাত্র মাত্র। নিমাই 


গৌর ও গয়া। ৪১৫ 


যে স্ময় গযাধাঁথ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন মেই সময় এই পধ অতি ছুর্গম 
ছিল। নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। পথে হিহম্র অন্তর ভয় অগেক্ষ। 
দনুযু ভয়েরই আধিকা ছিপ। নিমাই পথে আমিতে আমিতে জরে 
আক্রান্ত হইলে বরাক্ষণের প্রাধান্য স্থপন নিমিত্ত বাঙ্গণের পাদোদ্ক পান 
করিয়াছিলেন । 
“আপনি আচরি ধর্ম ভীবেরে শিখায় ।” 

নিমাই ব্রাহ্মণের যথেষ্ই সম্মান করিয়া গিয়াছেন তাহার একমাত্র প্রমাণ 
ীপ্রীচৈতন্য ভাগবত । 

নিমাই ক্রমশঃ গল্লাধামে উপস্থিত হইলেন । নিমাই গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়াই প্রথমে বরক্গকৃণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। ব্রঙ্গকুণ্ডে ন্নানাস্তে চক্র- 
বেড় মধ্যে শ্রীবিষুণপদ দেখিতে যান। এই বিষুপদ্ দেখিবার সময় নিমা" 
ইয়ের চক্ষে অজল্র প্রেম-বাঁরি প্রবাহিত হ্ইযীছিল। এই সময়ে নিমাইয়ের 
সহিত ঈশ্বরপুরীর মিলন হয্। নিমাই দীড়াইয়। দেখিতেছেন অগণ্য লোক 
ভক্তিভাবে বিষুণপর্দে মাল্য ও পিগড দান করিতেছেন। আজ আমাদের 
গ্রাণের নিমাইও ভক্তিভরে বিষুণপদে মাল্য চন্দন ও পিও দিতেছেন আর 
চক্ষের জলে বক্ষঃ ভানাইতেছেন। নিমাইয়ের অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ 
হইয়। সকলেই ভাবিতেছেন এমন ভক্তত কখনও দেখি নাই। নিমাই- 
য্নের এই ভাবে সকলেই বিমুপ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন। কিস্ত সেখানে জার 
এক জন ছিলেন, তিনি নিমাইয়ের ভাবে নিমাইয়ের অপুর্ব প্রেম দেখি! 
চু আর অন্যদিকে ফিরাইতে পারিতেছেন না। অন্যান্য দর্শকগণ 
চলিয়া গেল; কেহ কেহ নিমাইকে আড় চোকে দেখিতে দেখিতে কেছ ব! 
নিমাইয়ের রূপ চিত্তপটে অন্বিত করিতে করিতে, স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান 


করিল। কিস্ত একব্যক্তি মাত্র সেখানে থাকিয়া অনন্যচিত্তে গৌরহরিকে 
দেখিতেছেন। 

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, ইনি কোন্‌ মহাত্বা' ইহার নাম শ্রুঈশ্বর- 
পুরী। কতক ক্ষণ দেখিতে দেখিতে ইনি বলিলেন, “প্রমান আপনার নিবাস 
নবন্থীপে নয়? আপনি ন। নবদপে অধ্যাপন। করাইয়া থাকেন € আমি আপ 
নাকে নবদীপে দেখিয়াছিলাম ; আপনি সেই পরব্রন্গের অংশ।” প্রাণ-গৌর 
পরে ঈশ্বরপুরীর সহিত আলাপ করিলেন। গৌর তাহাকে প্রেমময় জানিয়! 
সাষ্টাঙ্জে প্রণাম ও আলিলন করিলেন। প্রীঈশ্বরপুরীও সেই প্রেমালিঙ্গনেই 


পলি 


৪১৯ শী বিষুঙ্ছিক্বা-পন্জিক!। 


পরল 


নিগ্কহইলেদ। উত্তয্বের বিবিধ আলাপে উভরে তুষ্ট হইঝেন। তখন নিমাই 
কছিলেন্ং-_“্রপাদ ! আপনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন । আমি পিতৃ 
কার্ধাকদি শেঘ করিদ্! পরে আপনার সহিতমিলিত হইব ।” তছ্্বে পুরী কথি- 
লেন)--এীমান্‌! আবশ্জালেক ০৮1 স্থান নির্দিষ্ট নাই। তবে যেদিন কহ, 
যেখানে রাখেন পেই খানে থাকি । আপনার,পিতৃকার্ধ্য শেষ হইলে আধার 
মিলন হইবে ।* ইহ! বলিয়। ঈশ্বরপুরী অন্য স্কালে চলিয়া গেলেন । আমাদের 
নিদাইও পিগ্পানোদ্দেশে গমন করিলেন। 

আমর! ছই মাস ধরিয়া অনুপন্ধান করিতেছি, কিন্তু নিরতিশয় হুহখের 
বিশ্ব ক্ষেহই আমাদের নিমাইয়েন্ কথা কিছু বলিতে পারেনা। আমর! 
বিষল্কী লদলে গয়াতে শ্শন্তরীয় প্রমাণ ব্যতীত অন্য কিছু প্রমাণ ৭) দেখিয়া 
অতিশয় ব্যধিত হইলাম । মনে মনে 'ভাবিল'ম যদি কোন লোক: বগিতে পারে, 
নিক্কাই এই গয়াক্ষেত্রে আপিয়। কোথায় বাল করিয়াছিলেন এবং ইহার 
অন্তর্কনন্কী কেন স্থানে পিগাদি দিক্লাছিলেন তাহাহইলেই আমি তাহার নিকট 
চিরবিক্রিভ. হইয়। থাকিব। অনেক অনুসন্ধান করিতে আজ প্রায় সপ্তা 
অত্বীত হইল একা ব্রাহ্মণ (প্রাচীন) আমার নিকট আফিলেন। তিনি 
আঙ্কাকে জিজ্ঞাসা, করিলেন,--“আপ কাছা! সে আয়ে, আওর ইহা কো 
কাম করছে হেয়।) 

জমি তাগ্ার গর্ত উত্তর দিলাম। তিনি আমার উদ্ভরে অ।মার নিবাস 
নবন্বীপ শ্তনিম্ধাই যেন আহলাদে আট খান্। হইলেন এবং বলিলেন)---“হহ। এক' 
জাগা হাক যাছা নিয়! কা এক জারী পণ্ডিত আয়া রহ1।” আমার] নদিল্লাক 
ভারী পঞ্জিতের নীম, শুনিবা মাত্র কছিল(ম,--"সে পঞ্ডিতের না কি ?* তিল 
কহিলেন, নিমাই পণ্ডিত। তখন আমার কৌতূহল অতিশয় পাল হুইন্। 
আছি তীন্ধাকে নিমাই পণ্ডিত এখানে, আসিয়া ব্োেধায় প্রথমে ছিলে ইত্যাঙ্ি 
কিংবদস্তী।কিছু শত আছেন কিন! ইহা পিজ্ঞাস1! কক্ধিলাম তিনি কছিলেম)-_. 
“হা এক, পাঞ্খরুকা উপর উন্‌কা না কিখা হায়, লেখায় সতণ হা" চলিয়ে।” 
আহিক্জনতিবিলম্বে একখানি গাড়ী আনাইয়াঁছুই' জনে সেই' পাথর থানি' 
দেখিতে চলিলাম.। 

বাক্ষণটী আমাকে সঙ্গে লইয়া মঙ্গলা-গৌরীদেবীর মঙ্গিরের নিকট 
আসিলেদ। সেই স্থানের সন্নিকটে একটী গুহা আছে। উহা! দ্রেখিয়! বলিলেন, 
আছি'ক্দাশার বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আপিতেছি এই স্থানটী গয়ার তক্তি- 
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ভূমি। এখানে নিমাই পণ্ডিত আণ্মযা অবস্থত করিয়াছিলেন। সমস্ত 
দিন পরিভ্রমণের পর সন্ধ্যার পূর্বে অগ্রাৰি প্রস্তহ কবিয়া খাইতেন। “কোন 
দিন বাক্কুটিল তো বিষুপ্রমা্ মাগ্র গ্রহণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত কাঁরতৈন। 
কোন দ্বিন বারন্ধন করিয়া খাইতেন। তার পববিশেষ অনুপক্ধানে জানি" 
লাম একত্ন নদীগার সাধু অপিয়! এখানেই স্িলেন। আমি বলিলাম, 
“আপনি আর কিছু দ্েখাইতে পারেন কিনা? যাহা দেখিলে আমার মনে 
প্রীতি হয় তাহাই দেখাউন। আমার ইহাতে প্রত্যয় হইতেছে না, তাছাতে 
দেই ব্রাহ্মণ বিরক্ত হই! কহিলেন, "বাঙ্গালী ধরমকে] কব মানত” আমি 
লঞ্জিচ হইয়া বলিলাম, “যেখানে নিমায়ের নাম লেখা সেই স্থানে লইপ্না 
চলুন।” “আচ্ছা, চলিয়ে, ইয়্াই পাখর দেখাতেইে '” আজ এই পধ্যস্ত। 
শ্রীরামধাদব বা্কা্চ। 
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2৯ ৯াসিসক১---- 
আহ্বান। 
(১) 

সুনীল গগনে, সোপার বরণে, উদ্দিগ শীতলটাদ। 
শীতল কিরণে,  জগবাদী জনে, ঘুচাইল পরমাদ ॥ 
চারিদিকে তারা, হয়ে মাতয়ারা, ফুটিপ গগন গায়। 
মিট মিটি টায়। চাদের প্রভায়, জগত ভাগিল তাঁয় ॥ 
ূ (২) 
হের রে নয়নে, সোগার বরণে, ভূবন করেছে আলো। 
যোগী থোগাসনে, যাহার ধেয়নে, কাটান অনস্তকাল ॥ 
সেই বস্ত খানি, আপনাআপনি, অপি প্রকাশ হলো ॥ 
এমন সুধোগ, এই শ্ুভযোগ, হবে না হয়েছে আর 
ধন্য কলিকাল, হইয়ে দগ্লাল, ভক্ত ভাবে অবতার ॥ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ, অগণ্য মহান্ত, উদ্দিপ নদীঘাপুরে । 
জগতবাশীর, হঙর-কুটার, তরিল প্রেমের নীনে ॥ 
নাহি হূঃংখ লেশ, আনন্দ আবেশ, পরাণ মরিয়া ছেরে। 
হালে নাচে পাক, -তূমে গড়ি যায়, প্রেমবশে খে কোর £ 


৪১৮ শ্ী্গীবিষুপ্রিয়া-পন্তি ক! 





(৩) 
বৃন্দাবন ধন, গোপিব। মো হন, 
নব্জলধর, হামগ হুন্দর, 


লুকায়ে দে অঙ্গ, হয়েছে গৌরাঙ্গ, 
কান্গাল জীবের, করিতে উদ্ধার, 
যখন যে ভাব, ধরার? স্বভাব, 
জগৎ তারিল, জীব নিস্তারিল, 
0৪) 
আয় ভাই আয়, দেখিগে তাহায়, 
প্রেমময় গোর!, নবরণে ভোরা, 
হয়েছে সমাস, শ্ীগৌরাঙ্গ আন্ব, 
এ দেখ বন্ধু, করুণার-সিদ্ধু, 
বেলে) আয় আয় জীব, করিব স্ব, 


যাহ! কোন জন, দেখেনি কখন, 
(৫) 
গৌরাঙ্গ-সমা, হইয়াছে আজ, 
প্রভুর কপায়। হয়েছে উদয়; 
অন্বৈত আচার্য্য দেখি হীন বীর্যা, 
বৈষব সমাজ, বুদ্ধি কর লাজ, 
(৬) 
সমাদ সহিত, আসিগ ত্বরিত, 
পৃরিল রে আজ, গৌরানশ-নমা, 
যেষেখানে থাক, গোরা বলেড ক, 
থেকন। গোপনে, সমাজ বিহনে, 
(৭) 
প্রেমধন যার, হৃদয় মাঝাঁর, 
সেকি কভুপারে, থাকিতে অন্তরে, 
কি যেন পিপানা, মিলিবার আশ, 
খুজিবে যতনে, করি প্রাণে, 
ভ্ঞানী মুর্খ মেণি, করে কোপাকুলি, 
নাছি জাতি ভেদ, নাছি বর্ণ ভেদ, 


সপ খপ সপাস্পপকপ (কপ 


ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম। যার! 
শোঁধিতে রাধার ধার। 
কাঙ্গাল দেবিয় দেশ । 
ধরেছে কাঙ্গাল বেশ। 
সেহ ভাবে অবতরি। 
হইয়ে গৌরাল্গহরি ॥ 


লইয়ে প্রেমের ভেট' 
অমিয় মুরতি ঠাউ ॥ 
মিলিবে সকল সাথে । 
ভ্রমিতেছে পথে পথে ॥ 
ডুনাইন তোরে প্রেমে । 
দেখাব আনিয়া ধমে। 


ছিল যা গোপত হয়ে। 
ভকত প্রেমিক লয়ে ॥ 
ডাকিল হুঙ্কার করি। 

আ সখা গোউর হরি ॥ 


সব আশ! পুর্ণ করে 
বহু ষুগ যুগাস্তরে ॥ 
লমাজে আমিয়া মিল 
আর নাহি ক্ষণকাল॥ 


দিয়াছে গোউরহরি । 

গৌরাগ-সমাঞ্জ ছাড়ি 
পশিবে অন্তরে তার। 
কোথায় কুটুম্ব তার। 
হৃদয়ে পশিলে পোর1। 
গ্ঠিছে লমাজ তার! ॥ 


শ্লীগৌরাঙ্গ সমাজ । ৪১৪৯ 
পিপি টাটা ্াাশাশাটটটা।০৮শপি 


(৮) 
উদ্দিলে চন্দমা, যায় নিশ। অম।. স্বন্দর আলোক হয়। 
সেই সে আলোকে, ₹ ইয়া পুলকে, স্পষ্ট সব দেখা যায়॥ 
তেমতি গোউর, সুন্দর নাগর, হঁদয় আধার নাশি। 


আপন! মালোকে, পুলকিল লোকে, ভকত হৃদয়ে পশি॥ 
শ্রীমুকুন্দখাপ লরকার। 





পত্রাি। 

যুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ নিম্ন-পিধিত পত্র খানি লিখিয়াছেন। তাহার 
অন্থরোধক্রমে পত্র খানি সত্তর শ্রীগৌগাঙ্গ সমাজের কাধ্য-নিরর্বাহক সমি- 
তিতে উপস্থিত কর! হইবে। পত্র খানি এই )-- 

“শ্রীগৌরা-সম।জ সম্বন্ধে অনুষ্ঠান পত্র এবং প্রথম অধিবেশন ও নিয়ম! 
বলী পাঠে আনন্দিত হইলাম । যাহাতে পল্লীগ্রাম পর্যন্ত এই আলোক 
বিস্তারিত হয় ইহাই আমার প্রার্থনা, তভপযে।গী ছুইটি নিয়ম নিম্নে লিখিত 
হইল। সমাজের অনু-মাদন যোগ্য হইলে কৃতার্থ হইব । 

১। গ্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রের বুগ্রচারই জীবের মঙ্গলের নিদান। অতএব 
বঙ্গবাসীর প্হুলভ শাস্ত্র গ্রস্থাবলীর ন্যায় সুলভ মূলো বৈষ্ণব শান্ত ও পুরাপাদি, 
শান্তর প্রকাশিত হইলে ভাল হয়, কিম্বা বার্ষিক মুল্য নির্ূপিত হইয়! মাসিক 
পাত্রকাকারে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পত্রাসঙ্কে চিহ্নিত ইন প্রচারিত হইলে ভাল হয়। 

২। কয়েকজন শিক্ষিত ভলন-পরায়ণ সন্বত্ত! দশের হিতের জন্য নিশ্বার্থ 
ভাবে নিজ ব্যয়ে বা ীনমাজের ব্যয়ে প্রত্যেক বিখ্যাত অবিখাত হুরিসভাঘ 
এবং ভক্ত-সমান্জে বক্ততা৷ দিয়া ভ্রমণ করিলে বিশেষ উপকার হুয়। যেন 
কোন দরিদ্র সমাজ ব্যয়ন্তার বহন সাধ্যাতীত ভাবিয়! শ্রীগোরাঙ্গ-সমা্জের 
উপকারিতাঁয় বঞ্চিত না হন। 

এই ছই নিয়ম প্রচারিত হইলে অনেকেহ আবেদন করিবেন। এই সদ- 
নুষ্ঠানের ব্যয় প্রভু তাহার ধনী ভক্ত ত্বার। সংকুশ্পান করিবেন। এখনও 
ভারতে অনেক পরোপকারী ধনী ভক্ত আছেন।” 


শ্া্পাপাীশিসপিপ সপ 


পাঁন। গোবিন্দপুর হইতে প্রযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র কু মহাশয় লিখিয়াছ্ছেন )_ 
প্বৃ্দিনের পর পুনঃ জগতের সৌভাগ্য-হুর্য উদযোন্ুখ হইয়াছে। গন্ত 





৪২৯ ঈইবিষুুপ্রিক।-পন্ছি কা? 


শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের শ্রীপত্রিক। পাঠে অবগত হইলাম) কলিধুগ-পাবনাবঠার 
শ্ীপন্মহা প্রভুর ্রীসমাজ অনষ্ঠিত হইয়া! কা্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে । এহদিনে 
পতিত ছুরাচার, ঘোর পাষণ্ড অতিশয় গণ্ুযুর্থ, মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির ত্রিতাপ 
ভাপিত দগ্ধ হৃদয়ে আশাঙগতার বীগ্চ বপিত 5ইল। ভবসা কন্রি শ্রসমাক্গ 
হইতে যথা সময়ে প্রেম-বারি সিঞ্চনে আশালতার অস্কুরোদগম হইবে , এবং 
কালে পুণ্পিত হইয়। অবশ্তই হফল প্রসব কর্রবে। 

আহ! অপার করুণাপাগর দয়াময় শ্রীপ্রতুর জীবের প্রতি কি অসীম 
দয়া ! পাপান্থকারে মলিন চিত জামর। সেই প্রাণেরপ্রাণ প্রাণবন্পভকে 
ভুলিয়া নশ্বর বিষয় মদে মাতিয়। মহা নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছি । তথাপি 
প্রাপবন্নত আমাদিগকে ভুলিতে পারিযাছেন কি? তীঙার পতিত জীবের 
দুর্দশা দেখিয়! তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন নাই ; কৃতবিদা ভবাদৃশ ভক্ক 
মহ্াজমগণের জ্দয়ে অধিষ্টান হইমা জীবোদ্ধারের ভন্ত ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্চিত 
€প্রম মাখা নাম-রত্ব-ধন আরও উজ্জ্বলতর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । “এমন 
ককু হয় নাই-_হ+বেন1”--ধন্ত প্রভুর মধুর লীলা ধন্য আপনারা গৌরওুজ- 
মগ্ুলী। শ্রীপ্রভুর ভক্তমণ্ডলি! আপনার! দকলেই পতিত-পাবন, আপনা- 
দ্লিগের বিতরিত নাম-স্থধাবস পাঁন করিয়া পতিত জীবগণপ ভব ক্ষুধা মিটাইয়! 
নিত্যানন্মমগ্প নিত্য-ধামে.ধাইবার সম্থল সংগ্রহ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই | 

শ্বপন্ধিকার সম্পার্ধক মহাশর তাহার গ্রাহকগণ্কে শ্রীসফাজের সভ্য 
হইতে অনুরোধ করিয়াছেন; এ উপাদেয় অনুরোধ অবশ্যই শিরোধার্ধয বটে, 
ক্ষিচ্ধ দীনাতিদীন অতি পতিত পাষণ্ড আমি, এ হেন বিশুদ্ধ প্রেমময় সমাজে 
অধ্িরোহণ কর! আমার পক্ষে বামন হইয়া করতল দ্বারা গগনেন্দু স্পর্শের স্তায় 
' ন্ুভব করিতেছি । কেবল ভরসার মধ্যে মহাজনগণেব আশ্বাস বাক্য--- 
“তথাপি সূর্থের ভাগ্য মনের উল্লাস । দোষ ক্ষমী মো অধমে কর নিজ দাস।” 











স্রীখ্ড ঠাকুর পাড়! হইতে শ্রীঘুক্ত পঞ্চানন কবি্াত হাশর লিখিয়া- 
ছে 7--“আপদারা ঘে কার্ধয আরস্ত করিক্াছেন তাহ হিন্দু মাত্রেরই একান্ত 
কর্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অতি মধুর ও অপূর্বব লীলা! । হুতরাৎ তীহার 
লীলা ও তীছার পারিষদ ভক্তগণের কীর্তি জগতের সর্বত্র বতই প্রচারিত 
হইধে সাধারণতঃ ততই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা । বৈষবধর্শইি সনাতন হিন্দ- 
ধর, দুতয়ীৎ এই 'বৈষঞ্চবধর্দ্ের প্রচার ও আরও করেকটী মহহ্দ্দেশ্য সাধনের 


জীগৌরাঙগ সম'জ। ৪২১ 





নিশিত্ব এই প্রকার একটি সমান্ত মংগঠনের নিতাস্ত আবশ্যক হইঝাছিল 
ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁাহউক মন্প্রতি এ বিষয়ে যোগ দেওয়1--সহা- 
হুতৃতি প্রকাশ করা ও আন্ুকুস্যের পাচয় দে ওমা জন সাধারণের সর্ধতে1- 
ত'নে কর্তব্য । "কারণ এই সমর উদ্দেশ্য গুলি বড়ই মহুৎ। 

অন্থুরাগ, শ্রদ্ধ! ও ভক্তি সহকার্সে খোঁটের উপৰ সকল কমদেরিই ফ্রেমোন্নতি 
হইতে পারে। সম্পর্ভ আমারো হস্তে এই শ্রণীর কার্ট্যের ভার ন্যস্ত । 
ন্তরাং ধাহারা এই মহদন্ব্ীতনেৰ উদ্দেগী--প্রবর্তক-এবৎ যিনি ইহার 
নেত1--তাহাদের প্রতি আমদের শ্রন্মা ও এঁকান্তিক অনুরাগ প্রদর্শন 
কর! উচিত। 

শ্রীগৌরাঙ-নমাজের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করি এবপ দাধ্য আমার 
নাই, তনে শ্রীগৌধাঙ্গ-সমান সম্বন্ধে আমার সান্ুনাগ সঙ্থানুভূতি পাছে এবং 
আমি অভ্ভী? আগ্রহের সহিত ইহাব অর্থাৎ এই মহতী সমিতির সভ্য হইলাম। 
প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগহ আমাল দার! যতটুকু হইতে পাষে আমি প্রাণপণে 
ভাহাকরিব। অনমাত্র কটি হইলে না।” 





বকুড়া রাইপুর হইন্ শ্রীযুক্ত দৈকৃঠিনাথ ঘোষাল লিখিয়াছেন ;--মমুত 
বাঞ্জার পত্রিকাম্ অবগত ভইলাম, শাপনাণ। হুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধ 
পরিকর হইয়! অন্ম।ন্দধশ নিশ্চেই শাক্তহীন গৌর-চরণান্ুরাগী ব্যক্তিবর্গকে 
প্রোৎষাহিত ৬ বৈষ্ব-ধর্ধেক হাস্য মর্্র্চ করিওার জন্য “গোর সমংজ? 
প্রতিঠিত করিয়াছেন। এ সমাজে ধন, মন, গ্রাণ, দেহ_- নিজের১ বা আমার 
বলিতে যাছা কিছু আছে-লে সমন্ত আন্মনের সহিত ভক্কিভাবে অর্পণ করিক্কা 
নিকুদ্ধেগ ও শান্তিময় জীবন লাভ করিবার অবসর বিষয়ী মাত্রেরই সুলভ 
রূপে সংঘটিত হইল। 

যাহা! হউক আমার ন্যায় অকিঞ্চিংকর ক্ষুদ্র মুর্খ ও দরিদ্র ব্যক্তি এ সমাজে 
গৃহীত হইব।র সম্পূর্ণ অযোগা হইলেও--বলিতে লজ্জা হইতেছে--ভব!দৃশ 
ব্যক্ষিবৃদ্গ যদি দয়! করিয়! শীগৌরাজ সাঙ্জের নিকুষ্টভম কিস্কংক্রপে আমাকে 
গ্রহণ করেল, তবে কৃতার্৫থ ও পর্ম প্রীত হইল। “আমি গৌরভক্তগণের 
দাস” এই অঞ্ছুপম অভিমানে পবির ও সফপ মনোরথ হইবার আাশাতেই 
কেব্ল এই প্রার্থনা। আপনার! ভ।২াদিলে, গোরা কথন ন। কখন দয়! 
কত্সিবেনই ইহ! প্রধান ও বিশ্বস্ত ভরস1) 


৪২২ জী বধুঃপ্রিয়া-পত্রিক!। 








আমি অজ্ঞ ও নিঃস্ব; কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্রিবিপ উপায়ে শসম!- 

জের? যতটুকু সহায়ত্ত! করা আমার সাধ্যয়ও, আপনারা আদেশ ও উপদেশ 
করিলে, তদস্সাঁরে যর করিতে পরাজ্ধুখ হইব ন1। 

আমি জীবিকা! নির্ব।ছের জন্য রাইপুর মড়েপস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকত! 
করিতেছি। শিক্ষাদানের অবশিষ্ট সময় শ্রীগেরাঙ্গের সুধাময়ী লীলারস- 
কথা কথঞ%িৎ অ'লোচন! .কবিয় ছুঃখদায়ক চিস্তাবিষের জাল ক্ষণকাল 
বিস্থৃত হই। | 

আপনার! সকলে আশীর্বাদ করুন যেন আমার সর্ববিধ চেষ্টা প্রেমনুক্তি 
রূপে নর্দীয়ানাগর শ্বীগৌরহরির চরণকমলে পর্যবসিত হয়। আশা করি 
পতিত-পাবন কলিকলুষ নাশন বিশ্বস্তর-চরণ-পরায়ণ আপনার! আমাকে উপ- 
দেশ ও অনুগ্রহ দ।নে উপেক্ষা করিবেন ন1। 





টাঙ্গাইল এলাসীন হইতে শ্রযুক্ত নলিনীকাস্ত বন্থু মহাশয় লিখিয়াছে ন;_- 
“্গ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সংস্থাপন বর্তা শ্রবণে এবৎ জীসমাজের অনুষ্ঠান পত্র অধি- 
বে শন ও নিয়মাবলী পাঠ করিয়া পরম্প্রীতি লাভ করিল।ম। আমার ন্যান্ব 
ভিখাঁবীর দ্বারা যক্রি আমান প্রাণবল্লভের প্রেম-ধর্ম্মের কোঁচ্গ সামান্য কার্য) 
সাধিত হয়, এবং আমি এই শ্রীসমাঙজের পদতলে যণ্দ ব্পিতে, একটু স্থান 
পাই, তবেই আপনাকে ধন্য মনে কৰিব প্রাণপ্রতুর নিকট প্রার্থনা করি 
যে, শ্রীনমাজের সাধু উদ্দেশ্য তিনি সফল করেন। তাহষ্ছি প্রেম-গায় 
আবার দেখ ভানিয় যাউক। আমর! যেন প্র।ণ ভরিয়। শ্রাগৌরাঙ্গ নিতাইয়ের 
জয় ঘোষণা ও পতিত উদ্ধারের জয় পতাক| উড়াইতে পারি ।” 


প্রকাশ্য স্থানে বক্ত তা। 

আব্থিন মাসে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাঞ্জ হইতে প্রকাশ্ত স্থানে যে সকল বক্ত.তা 
হইয়াছে তাহা নিয়ে বিবৃত কর গেল ;-_ 

গত ৩র। আশ্বিন রবিবার অপরান্ধে কলিক[তা! বিডন উদ্ব্যানে শ্রীমান্‌ অন্নদ! 
চরথ মিত্র মহাশয় তাহার *্রীগৌরাজ ও তীহার প্রবর্তিত ধর্ম” সম্বন্ধীয় 
ইংরাঁজি ভীষায় বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ বলেন। এই বক্তার গ্রথমাংশ 
ইহার পূর্বব রবিবারে বলিয়াছিলেন। শ্রোতার সংখ্যা অন্যান্যবার অপেক্ষা 
অনেক ধেশা হইয়াছিল এবং সকলেই একাগ্রচিত্তে তাহার বক্ক ত শ্রবগ 





জ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ । ৪২৩ 





করেন। বক্তা যখন হৃদয় উধাড়িয়1 শ্রগৌরগুণ কীর্তন করিতেছিলেন) তখন 
শ্রোতৃাবর্গ তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহই চক্ষের জল ধারণ করিতে 


পারিয়াছিলেন না। 
তৎপরে ছুই রবিবারে অর্থাৎ ১০ই ও ১৭ই আশ্বিন তারিখে এমান্‌ 


যতীম্্চন্্র মির তবকিন্কর মহাণর় বাঙ্গল! ভাষায় *্শ্রীহরিনাম! সদ্দন্ধে বন্ত, তা 
প্রধান করেন। তিনি যখন লুলণিত ভাষার শ্রীহরিনামে! মাহাত্মা কার্তন 
করিতেছিলেন, যখন দীনের দীন হইপ্লা নিজের কাহিনী বর্ণন করিতেছিলেন, 
তখন কেহুই ধৈর্য ধরিতে পারেন নাই । ভিনি শৈণব হইতেই ধর্ম অন্ন 
করিবার জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, নানাবিধ কট সহা করিঘা, ধর্ম: 
নানাপথ বাহিয়! চলিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তপ্াভ করিতে না পারিস, 
অবশেষে শ্রাগৌরাঙ্গের শ্রীপদাশ্রয় করিয়াছেন। 

তাহার পরের রবিবারে অর্থাৎ ২৪এ আশ্বিন তারিথে শ্রীমান্‌ অন্নদাচয়গ 
মিত্র মহাশয় বিভন উদ্যানে ইংরাজি ভাষায় প্ট্রীংকীর্তন?। সম্বন্ধে এবং 
জমান্‌ যতীন্ত্রজ্জ মিত্র ভবকিশ্কর মৃাশর ওয়েলিংটন স্ববারে ( বনুবাজার 
জলের কলের মাঠে) বাঙলা! ভাষায় “গৌর তত্ব” সম্বন্ধে বত তা দিবেন 
বলিয়া! স্থির হু্। বক্ত দক নির্ধারিত সময়ে স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। 
শ্রোতৃবর্গেরও ক্রমে সমাগম হইতেছিগ। কিন্তু ছুর্ভগ্যক্রমে হঠাৎ ঘনঘটা 
করিম বৃষ্টি আরম হওয়ায় বক্ততা স্থগিত ইল । ভবকিঙ্কর মহাশয়, 
দেবভার এই তূর্ষে্াগ সত্বেও প্রায় এক ঘণ্ট। কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 
উপস্থিত শ্রোতৃবও বৃষ্টিতে ভিঞ্জিতে ভিজিতে নিশ্চল হইগ্লা তাহার বদন- 
নিঃল্থভ মধুমাথ। কথ গশুনিতেছিলেন। 

আলিপুর জজ কোর্টের উকীল্‌ শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রলাঁল মি এম্‌ এ, বি এল, 
মহাশয় বিগত ৩১এ আশ্বিন রবিবার অপরাস্থে বিডন উদ্যানে *ল্রীগৌ রাজ” 
সম্বন্ধে বাঙ্গল। ভাষায় একটা হনার ইমিষ্ট ও স্দীর্ঘ বতুতা করেন । জগাই 
মাধাই উদ্ধারের সময় মহাগ্রতু যে “চক্র চক্র” বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, এবং 
এই ছুই ভ্রাতার পাপরাণী নিজ স্বন্ধে লইবার সমর শ্রীপ্রভুর মোণ।র অঙ্গ যে 
কাল হইয়! গিয়াছিল, বক্তা খন ইহ বর্ণন করিলেন ও যুক্তির দ্বার! শ্রোতৃ- 
বর্থীকে পরিস্কররূপে বুঝ ইয়া দিলেন, তখন সকলেই আহ্লাদ গগনভেখ্ী 
হরিধ্বনী করি! উঠিলেন। বেল| ৫ট। হইতে রাদ্ি ৭3*টা পর্যন্ত বত ত1 
করিয়া, বক্তা বখন দীনভাবে সকলের চরণতলে লুষ্টিত হই বলিগেন, 





৪২৪ শ্ী্রাবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। 





"আপনারা আমাকে আশীর্বাদ ককন যেন আমার প্রাণ-গৌরাক্গতকে ক্আমি 
লাভ করিতে পারি, তথন উপাস্থত ব্যক্তিম।ত্রেই কাকণ্যরলে ডুবিয়। গেলেন। 

প্র তারিখে এবং প্র সময়ে ভথকিঙ্গর মহ।শয় ওয়েপিংটন স্কয়ারে “আমা- 
বের উদ্ধারের উপ!য়” সন্বন্ধে তাহা৭ দেই সুললিত ভাষায় একটি বক্জত। 
করেন। ইহা শুনিয়া নকলে পরম জা. দ লাভ করিয়াছিলেন । 





প্রদান সপ 


শাখা-সমাজ। 

আমরা আহুলাদ সহকাধে জানাইতেছি যে আশ্বন মালে কলিকাতা 
মফস্বলে নিম্-লিখিত কয়েকটা নৃত্ন সমান মংগঠিহ হইয়'ছে 

১). হীমান্‌ ্তীন্দ্রচন্ত্র মিত ভণকিস্কর মঙাশয়ের উদ্যোগে দিমুলিয়ায 
গ্রুগৌরাঙ্গ-সমাজের একটী শাখা সংস্থাপিত €ইয়াছে। বিগত ২৩এ আশ্বিন 
শনিবার অপরাহ্ে সিমুলিয়া ৩নং মনন মিঞ্রেব গণিতে “ঠ৮ৈতন্য বিদ্যালয়” 
ভবনে ইহা প্রথম অধিবেশন হঈয়াভিল্। সভস্থানে অনেক ভক্ত ও গণ্য 
মান্য ভদ্র মহোদয় উপান্থত ছিলেন। দা'ঈনামা অধা(পক হযুক্ত পণ্ডিত 
অন্নিকাচরণ বিদ্যারড় মহাশয় শীমপ্তাণত হইতে প্রহলাদ চরিত্র পাঠ ও ধ্যধ্য! 
করেন। তাহার ব্যাখ্যা গুনিয়। সকপেই বিশেষ আনন্দ লাভ কবিয়াছিলেন। 
তৎপরে ভবকিস্কর মহাশয় এবহ শ্রীগৌ বাঙ্গ সমাজের নম্পাদক শ্রুষুক্ত রসিক 
মোহন চক্রবন্ভা মহাশয় “জ্ীোগৌ।গের লীপা” ব্ষি্ক বন্ঠুতা করেন। 
সম্পাদক মহাশয়ের বন্ত, তাটা অতি হ্থন্দর ও হৃপয়গ্রাহী হঠযাছিল। উক্ত 
বিদ্যালয় ভবনে প্রতি শ'নবারে নিমমি* রূপে ইহা অধিংবিশন হইতেছে। 

২) ভাগলপুব কলেদের জনৈক ছাত্র লিখিশ্ছেন এখানে আমর 
রুয়েকজন ভক্তিহীন দানহীন কাঙ্গাশ আছি। আমলা ভ্রাতৃবৃন্দ মিলিত 
হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের প্রাণের গৌরাঙ্গের লাল আলোচন। ও কীর্ভনাদি 
করিয়া! থাকি । ্গৌরান্-সমাজ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আমবা এখানে 
শ্ীনমাজের একটী শাখা সশ্বাপিহ করিয়াছি। গত ৩র1 আশ্বিন তারিখে 
একটা ছাত্র-নিবাসে ইহার প্রথম অধিধেশন হখ। এই সভায় শ্রীযুক্ত প্রকৃলপ- 
নাথ মজুমদার একটী সুন্দব প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহ! এই সঙ্গে পাঠাইলাস। 
[ এই প্রবন্ধী আগামী কার্তিক মাপের শ্রীপত্রিকাপ্স প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
রফ্কিল। ] এই সমিতির সভ্য সকলেই কলেজের ছাত্র । মনে করিষুছি, প্রাতি 
ছণ্ধাছে এক দিন রুরিয়া আমরা মিলিত হইয়া আমাদের প্রাণ-পৌর়ের 
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কথা কছিব ও কীর্ভনাদি করিব। আপনার! আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমা- 
দের মঙ্গল হয় এবং আমরা যেন এই ভাবে পরিচাপিত হইতে পারি ।» 

আমরা আশ! করি অন্যান্য স্থানের বালকবৃন্দ ভাগলপুর কলেজের ছাত্র- 
দিগের পথ অন্ুসরণ করিবেন। শৈশব হইডেই ধাহাদের চরিত্র স্থুগঠিত 
হয় ও শ্ীভগবানে প্রীতি জন্ম।য়, তাহার! চিরদিনই বিমল আনন্দ উপভোগ 
করেন এবং তাহাদের দ্বিন ন্বুখে কাটিয়া যায় । 

৩। শ্রযুক্ত নটবর সিংহ লিখিয়াছেন ;-_"গত আষাঢ় মাসের শ্রীপত্রিকায় 
বেহার প্রদেশে অন্তর্গত গোড্ডায় জী ীনামোৎসবের বিষরণ প্রকাখিত হুই- 
যাছে।' সম্প্রতি সেই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরান্-সধাজের একটা শাখা-সমিতি প্রতি- 
চিত হইল। ফলতঃ গৌড্ডান় শ্ীক্্হরিভক্তি-বিলীদিনী নামিকা যে সভ! আজ 
কয়েক বৎসয় হইতে চলিয়। আসিতেছে, শ্রীহরি ও শ্রগোরাঙ্গ তত্ব সন্বপ্ধে 
কোন পার্থক্য ন! থাকায় তাহাই শ্ীগৌর[ঙ্গ সমাজের অন্তর্গত শাখা সমিতি 
বলিয়! সভ্যগণের নিকট গৃণীত হুইয়াছে। এই সভ:র সম্প'দ$ শ্রীযুক্ত বাবু 
উপেন্দ্রনাথ রায় মহাশর ও সহকারী সম্পাদক শীযুক্ত বাবু প্রিগ্নাথ বন্দ্ো- 
পাধ্যা্ মহাশয় নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীধুক্ত বাবু শভৃনাথ গুগ্ব মহাশয় 
্রপ্রীমহ্াপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত পরম প্রেধধর্্দ প্রচাবের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
এখন শ্রীঞ্জীভগবানের কৃপায় এই ধর্ম্শীক্গ জন পাধারাণের লুদয়ে অস্কুরিত 
হইলে এ প্রদেশ হৃখময় হয় ।” 

৪।| বিগত ১৬ই আশ্বিন শনিবার তাবিখে দল্গলপুরবাসী কয়েক জন 
গৌরভস্তের উদ্যোগে এখানে এ*টী সমাজ শ্তাপিত হইঘ়্াছে। স্থানীদ 
অনেক শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ ইহাতে যোগন্বান করিয়াছেন। এই সমাজের 
নাম হুইয়াছে, *শ্রীভগবদ্তক্ি প্রদায়িনী সভা ” শ্রীযুক্ত পণ্ডিচ লক্ষণ মিশ্র 
ইন্থার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বলরাম বহিদার ইহার সম্পাদক রূপে মনোনীত 
হইয়াছেন। প্রতি শনিবারে সঈঈগৌরাঙ্গ মঠে ইহার অধিবেশন এবং নিয়মিত 
রূপে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ ও বাধ্য। এবং প্রীকীর্তনাদি হইতেছে ॥ 

শীঘুক্ত প্রিপ্ননাথ বন্দোপাধ্যায় লিখিদ্াছেন ;_-“গোড্ডাঁর শ্রীক্ীহরি 
ভ্ক্তিবিলাদিনী দভার নেতৃগণের মধ্যে জমিদাব প্রীধুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ সিংহ 
সর্ব প্রধান। ইনি বেছার এদেশের অন্তর্গত বারকোপ নামক রাক্জোের 
রাজকুলের তিলক স্বরূপ। সম্প্রতি তিনি স্বীর রাজধানী বারকোপে একটী 
সভ! প্রতিষ্টিও করিয়াছেন। তাহাতে সীগৌরাঁ্গ মহাপ্রকুর নাম কীর্তন 
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শ্রীমত্তবপগীত। পাঠ ও ব্যাখ্যা) ভজনাদি ও কীর্ভন পরম ভক্তি সহকারে 
আলোচিত হইতেছে। প্রাত রবিবার অপরান্ছে এতদ্দেশীয় অনেকানেক 
ভক্তবৃন্দ ও পণ্ডিতমণ্ডপী অধিবেশন ক!লে সভায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ধর্মের 
নিগুঢ় রস আস্বাদন ও তৎ প্রতি পরম উত্সাহ প্রধান করিতেছেন। 

এই সভার সভাপর্৩ শ্রীযুক্ত বাবু হাঁরপ্রনাদ সিংহ মছাশয়। মহকারী 
সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ [সংহ মহাশয়, সম্পাদক শীযুক্ত বাবু দেবকিশোর 
সিংহ মহাশয়) ও রাজন্রী চজদস!ল বর্ম মহাশয় হছার অধ্যক্ষ । শ্রিধুক্ত বাবু 
হরিপ্রপাদ সিংহ মহাশর যে শ্রর্কার ধন্মশীল ও প্রেমিক, তাহাতে আশা ক 1 
যায় যে শ্রী্রীমহা প্রভুর প্রতিষ্ঠিত ২প্রম-ধন্ম অচিকাল মধ্যে নেহ|র পপ্রদেশস্থ 
মন্ুষ্যাগণের প্র।ণের সামগ্রী হইয়1 উঠিংব 1 

৬। শ্রীযুক্ত নিত্যানন দাস মহন্ত লিখিয়াছেন ;--"জয়কা গ্রামে কতক- 
গুলি আঢ্য সন্ত্রান্ত ভদ্রলোক বসতি করেন। এই গ্রামেব সকলেই শক্তির উপা- 
দক ও মাৎসাঁশী ছিপেন। সম্প্রাঁত গ্রাচৈত্হদেবের কৃপায় সেই গ্রামে অল্পদিন 
যাবৎ বৈষ্ব-ধর্্মপরায়ণ জীযুক্ত দীননাথ কর নামক একটা ভত্রসস্তান স্কুলের 
শিক্ষকতা কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি আত সংস্বভাবাপন্ন, পরম সাধু, 
হরিভক্তিবিলাস সম্মত আচারে শিপুণ, ত্রিসন্ধা।য় নান সন্ধ্যা পুজা, একা- 
দণ্যাদি ব্রত, ভাগবতাদি পাঠ ও একসন্ধ্য। নিরামিষ ভেগন প্রভৃতি সতকার্্য- 
পরায়ণ । তাহার ভজন মাধন দেখিয়া জয়কা গ্রামস্থ ভদ্রমস্তানেরা তাহাকে 
অন্তরের সহত ভালবামেন । তাহার উপদেশে গত হ২এ ভাদ্র ম্লগলবার বাবু 
কষ্ণনারায়ণ রাজ ও বাবু কঞ্চমুন্দর রূয়ের উৎসাহে উক্ত বাবুদের বাড়ীতে 
একটা ধর্মসভা স্থাপিত হইয়াছে । সেই সভায় জয়কা, পান্ুয়া, কামরাটায়া 
প্রভৃতি গ্রামের ভদ্রলোকগণ উপপ্তিত ছিলেন। সেই সভাক্ক বাণীগ্রাম শিবানী 
পুজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুকুদ্দকিশোর গোস্বামী তর্কবাগীশ গ্রতৃপাঁদ ও পুজ্য- 
পাদ পণ্ডিত শ্রযুক্ত নন্দকুমা তব্বনিধ কাব্যতীথ প্রভূপাদ আহত হইয়া 
ধর্দদোপদেশ গ্রদান করেন । 

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সভাতে গালোচিত হইয়াছিল। যথা,_-ঈশ্বর, 
জাঁব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম, সত্রজত্তমঃ এই খুপত্রয়ের বিশদ ব্যাখ্যা, কর্ণা- 
জ্ঞান,যোগ ও ভক্তির ব্যাখ্যা, সর্ববাপেক্ষা! ভক্তির উৎকষ্টতা প্রদর্শন, সাজ্খ্য- 
ঘোগ, যড়বিংশ তত্ব, এসৎ শ্ীগৌরাক্গ প্রদর্শিত ধর্মের মহত্ব ও নামের 
মাহাত্মা গ্রদর্শন, বৈষ্ণব লক্ষণ, সম্প্রদাদী ও অসম্প্রায়ী বৈষবভেদ, গোস্বামী 


শ্বগোৌরাজ সমাজ । ৪২৭ 





শব্ের বিশদ ব্যাখ্যা, বৈষ্বেধ কর্তস্যাকর্তবা, অসাত্বিকগণের পক্ষে পুথ্থায় 
ছাগাদি বলিদ্ান ও মাংসারদ গাহাব শানে বিহিত ইত্যাদি অনেক বিষয় 
সংক্ষেপে পুজ্যপাদ গোস্ব।নীদ্বয় বর্মনা করিয়ছিপেন। এই সকল বিষয় 
শন হুইয়া উপস্থিত ভদ্রলে কগণ আহলাদিত হইয়ান্ছিলেন। 

বাবু কষ্হৃন্দব বা ছাগাদি বলিদ্ান ও মাংসাদি আহার যে বৈধ ইহা 
বেশ হৃদয়ল্পম করিন্েে পাবিয়াছেন। ইহাঁষেশ্িনি একেবারে ত্যাগ করি" 
বেন, ইহা তাহার শ্রদ্ধ' নি ও দৈত্য দ্বারা বিশদরূলে প্রকাশ পাইয়াছে। 
তিনি গৌরাছদেপ শ্রবর্ঠি5 ধন্মান্থানে যত্রগাল হইয়াছেন, তাহার প্রত্তি 
দীন্দূয়াল শ্রীমহাপ্রভুন কপ কটাক্ষ পড়িয়াছে, তিনি আজ আমাদের 
নিকট গৌরতক্ত বক়্া প্রন্িভ।ত হইতেছেন। ভীহার ন্যায় ভক্তিসম্পন্ন 
হদয়বান প্যক্কি ষে গ্রামে এমত করিবেন সেই গ্রাম পবিত্র হটবে সন্দেছ 
নাই। সস্তান বিষুঃভন্ত হঈগে স্বর্গে পিতৃলোকেরা আস্ফালন করেন, পিতা- 
মহগণ নৃত্য করেন, কুল পবল হয়, জন্নী রুশার্থা হন, পৃথিবী ও বাসস্থান 
ধন্য হয়। শাস্ত্রে আছে-__ 

আ।ক্ষ টয়ন্তি পিতবে] নৃদান্তি চ পিতামহাঃ। 
মন্বংশে বৈষবো জাত? স মাং ভ্রাতা ভবিষ্যতি ॥ 
কুলং পক্ত্রৎ জননী কৃতার্গা বশ্ন্ধন|স বসভিশ্চ ধন্য।ঃ। 
নৃত্যন্তি স্বর্গে টিতরোহুপি ভেষাৎ যেষাৎ কুলে বৈষ্তব নামধেয়ঃ | 

প্রভে। ! গৌরাঙগদেন! যাহাব প্রতি তোমার কৃপা-কটাক্ষ পড়িয়াছে, সে 
যে অবিথ্ধে সর্ট পাপ হুইতে বিনির্দুক্ হইসা অবিলম্বে তোমার পরম ভক্ত 
ছইবে, তাহাতে আর কথা! কি ” 

পাটুয়াখালি গ্গৌবাঙ্গ শাখা-সমাজ্জের কার্ধা নির্ব্বাহক দমিতির সত্য- 
দিগের তাপিক ) _ শ্রীযুক্ত চন্দব1ম্ত চরু ভা, সম্পাদ? 7 শ্রীযুক্ত রসিফমোছন 
ঘোষ ও শ্রীযুক্ত পলিতমোঠন রাঘ, সহকারি এম্পাদক; শ্রীযুক্ত কালিকমল 
গুপ্ত, ্রীযুক্দ বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্রু? শীযুক্ত শ্রীনাণ গুহ, ডাকার ; শ্রীযুক্ত 
প্রমন্নকুমার বনু) শ্রীযুক্ত গোবিদচন্ত্র চক্রবর্তী; শ্রযুক্ত মূকুন্নচন্দ্র চক্রবত্তঁ ; 
শ্ীযুক্ত নপিনাক্ষ ভট্টাচার্ধা) শ্রীযুক্ত টুণীলাণ বায়; শ্রীধুক্ত দেবেন্দ্র নাথ রায়। 

প্রীগৌরাঙ্গ শাখা-সমাজে? সভাগণ মকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ-নমাজের সভ্যরণে 
মনোনিভ হইবেন । 


৪২৮ ই/শ বিষুপ্রতা-পা্জিগা। 


পপ পপ সাপ 


কলিকাতা হাটখোলা স্ীগৌরাঙ্গ শ।খা-সমাজেব সাপ্তাহিক অধিশন 
যুক্ত শরচ্চন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে নিঘমিতনপে প্রতি বৃস্পতিবাতে 
হইতেছে । ইহার প্রথম দুই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শ্যাঘাচরণ খুখোপাধ্যায় মছ।- 
শয় ও শ্রীঘুক্ত রদিকমোহুন চক্রবত্তী মহাশয় “ভচৈতন্যচরিতামৃত”” পাঠ 
করেন। গৌরভতক্রদ্ব় ঘখন ভাঁবে গদগপ হই! পাঠ কবিতেছিলেল, পাঠ 
করিতে করিতে যখন তাহাদের হৃদয় উচ্ছাপিত হইয়া কবোধ হইয়া আদিতে 
ছিল, তখন শ্রেতৃবর্গ আপন।দিগকে পরমভাগ্যবান মনে করিতেছিলেন । 
শ্ীধুক্ত শরচ্চন্ত্র চৌধুবী মহাশয় প্রত্যেক অর্থবেশনে তাহার নিজকৃত হুমধুর 
বীর্তন-পদগুলি গাহিয়া উপস্থিত শ্চক্রমণ্ডপীর বিশেষ আানন্াবর্দন করেন। 
আমরা প্রার্থনা করি শ্রীগৌখার্গ, চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি কৃপাদৃষ্টি সরুম, 
এরং জীহাঁর দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধন করুন। 


সাহায্য প্রদান । 
শ্ীগৌরাঙ্গঘমাজের ব্যয় নির্বাহার্ে গোম পিয়া হইতে ডাক্তাব বিহারী- 
লাল ঘেষধ মহ।শব কসেক দফায় ১*২ টাকা! এনৎ বেছাই হইতে শ্রীযুক্ত 
প্রতাপচন্জ্র বসাক ২২ টাকা পঠইয়াছেন। 


পান! প্রেপাএ গন্তর্গত গেশিন্দপুর হইছে শীযুক্ত উদ্ধনচন্জ্র কুঙড মহাশয় 

লিখিয়াছেন ;₹আমাদের অতি সামান্য একটী গুড়-চিনিব কারণার 
আছে। তন্দবার আমন ৩19টি লোক প্রভুর কপাঁষ একরূপ প্রতিপালিত 
হুইয়। আিতেছি। বাৎসরিক নিকাশ সময়ে কিছু কিছু করিয়া শ্রীশ্রী 
বৃত্তি জমা হইয়া আনিকেছে। মনে মনে সন্বল্প ক্বাছি যে, তন্মধা 
হইতে হীসমাঞ্জের কাঁর্ধা নির্বাহ জন্য প্রতি মাসে ১২ এক টাক। করিয়া 
চাদ দিব। আপনাদের প্রমাদে যত দিন 'এই কারবার চণ্লবে ততদিন শোধ 
হয় অবশ্যই দিতে পারিন । গত শ্রবণ মালে হ্ীসমাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছে) 
শ্রাবণ ভাদ্র আশ্থিন তিন মাপের ৩২ তিন টাক] মণিঅর্ভারযোগে শ্রীসমা- 
জের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রা ঘতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জমিদার মহানত্র বরাবর 
অদা পাঠাইলাম। আশা রহিল এরূপ ট্রমাসিক চাদ] এক দন্গে পাঠাইব। 
ভীসমাজ যখন মুষ্টি-৬ওুল গ্রচণেও সন্তোষ লাভ করিবেন তখন এ সামান্া 
জর্থ হইলেও দয়াপূরঃদ্র গ্রহণ করিবেন,» 


শ্রীগৌরাক্ষ সমাজ । 5২৯ 





পটুয়াখালি শ্রীঃগৌরাঙ্গ শাখা-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্তর কান্তচক্কবন্তী 
মহাশয় পিখিধাছেন $-“বিএ্রণার্থে ক্ষুদ্র পুস্তিক1 ছাপাইবার জন্য আময়া 
কিছু খরচ পাঠাইতেছি।” 

শীরামপুর হইতে শ্রীযুক্ত গেপালচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ১-" 
'“ভ্রীসমাজের ব্যয় নির্বাহ তে! অর্থেব আবশ্যক । আমি যখাসাধা পাঠাইব।” 


শীবিগ্রহের তালিকা । 

শ্রীহট্র কাললধার! হইতে শ্রীবস্কবিহানী দস মহাশয় শ্রীহট্ন্থ শ্রীবিগ্রহের 
নিম্ন লিখিত তালিকা পাঠ'ইয়া দিয়াছেন :_- 

১। জিলা শ্রী পোষ্ট ঢাকাদক্ষিণের অধীন ঢাকাদক্ষিণ ত্ীমে শ্রীৰি- 
গ্রহ স্থাপিত আছেন। এইখানে শ্রীশ্রীরুঞ্ণবিগ্রহ ও শ্রীশ্রগৌর!জবিগ্রহ 
একত্রে বিরাজমান এই ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম মন্‌ মহা প্রভৃর পূর্বতন পুর- 
ষের বাপস্থান। এই শ্রীবিগ্রহ এখনকার মিশ্র মহাশয়গণের স্থাপিত। 
এইখানে প্রত্যেক বৎসর রথযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা ও চৈত্র মাসের প্রত্যেক 
রবিবারে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। এই জন্য আয়ও যথেষ্ট হয়। এখন- 
কার শ্রীবিগ্রছ খুব জাগ্রত, অনেক অলোৌলিক বিষয় দেখাইয়াছেন। 

২। গ্িলা"শীহট পোষ্ট ফুলহলার অধীন টিকবা গ্রামে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত 
আছেন। ইনি জনৈক ব্রাঙ্গণ দ্বাবা স্থাপিত। এখানেও শ্রীঞীকৃষ্ণবগ্রহ 
ও শীশগেৌরবিগ্রহ স্থপিত। এখানে প্রত্যেক বতমর চৈ মাসের প্রত্যেক 
রবিবারে বিস্তর যাত্রী দমাগম হয়। এই জন্য মায়ও যথেষ্ট পরিমাণে হয় 

৩ । জিলা গ্রীহট্ট, পোষ্ট কাজলধ।রার অধীন শ্রীপুর বাঁঞজারে শ্রীবিগ্রহছ 
স্থপিত আছেন । ইনি সাহ ৰংশে:ভতব জনৈক মহাত্ম। দ্বার) স্থাপিত। তিনি 
স্বয়ং বৈষব হইয়! বিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাহার সময়ে এখানে খুব উন্নতি 
হইয়াছিল। এখন মহাপ্রভুর সেব। অভিকখে চলিতেছে । কারণ স্থানীক্ক 
লোকের সাহায্যের উপর ন্নর্ভর করিতেছে, কিন্ত সকলের মন ত একরপ 


নহে, এই জনা সাহা খুব কম। এখানেও শ্রীন্রীকঞ্চবিগ্রহ ও শ্রক্ইগোরাজ 
বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। 


৪। জিলা! শ্রী, পোষ্ট ফুলাউড়ার অধীন কাদিপুর গ্রামে শ্রপ্রীগোরাজ 
ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্ন বিগ্রহ আছেন। ইনি মিরাসন্দার মহোদয়ের স্থাপিত । 


কুজাাারিলসগরনালররা? 





ীপ্রীবিষুঃপ্রিয়া-পত্রিকা। 








০ 


্রীগৌরাঙ্গ 'মাজের সভ্যগণের নাম ও ধাম । 

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু 

পণ্ডিত অভুলকুধ। গোন্বমী 
». হাচুুণ্চরণ চৌধুবী 


কাঁলীমধ ঘটক 


শীধুক্ত কালীপ্রসন দে 


৪ 


ঠঠ 


কালিদাস ন'থ 
ক্ষেত্রপাল চক্রুবনা 


পণ্ডিত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর 


চা 


টিক 


চর 


গৌরীপদ চক্রবন্ী 
গোলোকনাথ মজুমদার 
গোলাপলাল ঘোষ 
গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র 


পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী 
শ্রীযুক্ত জগদস্ধু ভর্র 


রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 
জ্ঞান/নন্দ চক্রেব্তী 
ঘছুন।থ ভট্টাচার্য্য 
ঠাকুরদাঁস মুখোপাধ্যায় 
দেবকীনন্দন সেন 


পণ্ডিত নীলমণি গোস্বামী 


ঠ2 


চি 


চা 


নবচন্্র গোম্বামী 
নবীনচন্দ সেন 
নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নীলমণি দে 

নন্দলাল ঘে'ষ 
নন্দকুমার গে"খ্বামী 
প্রহলাদদাস ম!বিক 


ধীাণশহ্কর রায় 
বিহাীলাল হুর 


স্থকিয়াহ়ীট, কলিকাত। 
সিমল। | 

মৈনা, কানাইবাজার--শ্ীহট্র' 
পাথুরিয়াখ।টা সরা, কজিকাত1। 

কালীসিহাহব লেন ১, 
বামবাগান 

বামধন মিত্রের লেন রি 
শ্রীধণ্ড। 
গড্ড] । 
ননদ্বীপ । 
বাগধাজাব, কলিকাতা । 
খাগরা। 
শাস্তিপুব। 
ফরিদপুব। 
ববানহনগব। 
টাঙ্গাইল। 
সারপেন্টান্ইলেন, কলিকাতা। 
চট্টোগ্রাম। 
শ্রীবাঁমপুর, ভগীরথপুর, মুশিদাবাদ। 
বাগবাজার, কলিকাতা । 
গদড্ঢিছি, বড়ছো ড়া, বাকুড়!। 
অয়মনসি* । 
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বারাপত। 

মঙগচফ পুর । 

দরজিপাড়া, কপিকাতা। 

বাণীগ্রাম, কাটীঘ্বাদিহি, ময়মনসিং । 
নবাবগঞ্জ । 


তেও্তা ! 
বাগবান্বার, কলিকাত|। 


শ্রগৌর!গ সমাজ। 


৪৩১ 


পাজি 


শ্রযুক্ক বালমুকুন্দ বেধরা 
৬ বরদাপ্রসাদ বাগচি 
» বলরাম বহিদার 
পাগুত বলাইচাদ গোস্বামী 
১ মধুস্দূন গোস্বামী 
» মধুক্দন গোস্বামী 
্রীষুক্ত মুকুন্দলাল সরকার 
» মদনমোহন দত্ত 
« মতিলাল ঘে'ষ 
» মুণালকাস্তি ঘোষ 
» মণিলাল সিংহ ব্াত্র 
পঙ্ডিত রাধিকানাথ গেস্বামী 
» বাধিকানন্দ ঠাকুর 
শ্রীযুক্ত রামযা?ব বাগচি 
» রূসিকমোহন চক্র বর্তাঁ 
« ঝ্াজীবলোচণ দাস 
» রামচন্দ্র দাস 
১ র"মকুমার বিশ্বাস 
» রঞ্জনবিশ'স রাষচৌধুণী 
১ রাখালচন্জ্ু রায়চৌধুবী 
» সীতানাথ সাহ! 
,, শবৎচন্ত্র চৌধুরা 
পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী 
» আ্ীনাথ গোন্বামা 
এ স্য্টিধর চট্রবাজ 
» শ্তৃচন্ত্র গুপ্ত 
১» সৌরেশচন্ত্র দরকার 
৮ শ্যামাচরপ মুখোপাধ্যায় 
»» জদাশিব গুরু 
» শিশিরকুমার খোষ 


সম্বলপুর । 

রজপুর। 

সম্বলপুর 

সিমলা, কলিকাতা । 

বুন্নাবন। 

উথলী, চাক1। 

মালঞ্চি, পাবনা । 

বস্ুপাড়া, কলিকাতা। 
বাগবাজার,। ১১ 
বাগবাজার। 

চকদীঘী। 

বৃন্দাবন । 

শ্রীথণ্ড। 

গয়। 

হাটখোলা, কলিকাত।। 

মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহ্ট্ট। 

বড়বন্দ, দিনাজপু র 

পুটীজুড়ী, শ্ীহ্ট। 

ভাগলপুর। 

সুকীয়াস্্রীট, কলিকাত1। 
চিৎ্পুর) এ 

হাটখোলা, 
আহীরিটোলা, » 

উলী, ঢাকা। 

গদাভিডহি | 

শড্ড || 

কীর্ণাহার | 

ঝাটপাল--ঢাক1। 

সন্বলপুর । 

বাগবাজার, কলিকাডা। 


০ 


৪৩২ সী স্রীবিদ্প্রিক়া-পত্তিকা । 








মোন পপ সস পপ 


জীযুক্ত-পানাঙ্গাল চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা । 
». সঙ্যারণ শান্ত ম্শ। 
৯ নগেন্জনাধ বন্থ তেলিপাড়!, কলি, তা। 
» কিগোরীমোহন মুখোপাপ্যায় রামকান্ত বন্থুর লেন, কলিকাত।। 
৯». কুঞ্রবিচারি দাস গায়ক পাথুরেঘাট', এ 
» সনাতন সাহা শোভাবাজানস্রীট) » 
শ্রীযুজ্জ কুঞ্জলাল রায় রামকান্ত বন্থর লেন, , 
» আঅমৃতকৃষ্ৎ মলিক শ্যামপুকুব,। 5 
॥ যজ্েশ্বর ঘোষ ওয়েলিনটনস্ত্রী,) , 
» শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চাষধাধোব।পাড়া, » 
» দীনবন্ধু সাহা! সোদপুর ! 
» বতীন্ত্রলংল মিত্র শাভাবাজাব, কলিকাতা 
»» গ্রঙ্গাধর বন্দোপাধ্যায়, মেছুদ্াবাজারহ্রীট) , 
», কাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মিভেলরোড  * 
১ কেদারনাথ ঘেষ ব্যাট] 
» ললিতমোহন ঘোষাল বরাহনগর। 
পণ্গুত রাধাচরণ গোস্বামী শীবন্দাবন। 
শ্রীবুক্ত কিশোবীলাল দরকাব কর্ণ ওয়(লিস, কলিকাতা। 
১ হুরলাল রাঘ স্থ কীয়াস্ট্রীট, রী 
» ভ্রলাল রায় এ. 
১১ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুবী গোবাবাগান,  , 
১ কালিদাস ভট্ট।চার্ধ্য মাগ্ডারসলেন, , 
« সুরেশচঙ্গ মুখোপাধ্যায় 
»। নগেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্য।য় উডস্বীট, , 
». রামরেণু চট্টোপাধ্যায় জোনমুর। 
» নগেক্জবাল! মৌস্তফী হুগলী। 
» জক্ষপ্ননাথ মিত্র চন্দননগর। 
»১ আস্কৃলনাথ মিত্র 


»৭ ভারকনাথ মিত্র 


৮ম বর্ষ শ্ীশ্রীবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। ১০ম সংখা] | 


পপ পি সর 








রর? শ্রীগৌর-কৃত্ুম-স্তবমূ। 


2%সকাসসক১--__ 








ভজ মিশ্র পুরন্নর পুত্রবণৎ নর হেম মহান্তু্জ গর্ভরুচিৎ ! 
রুচিরম্মিত নির্জিত দেবনবৎ নরন্ূপ বিধাবক বম্যপদৎ ॥ 
প্নির্জিত কোমল পদ্মদলং দলনীরুত পাপ বিমূঢ়গণৎ । 
গপদেব পিতুঃ পরিসেব্য তম্গুং তহ্ছমন্দিত পিঞ্জর কান্তি হয়ং। 
হরিনাম রলাবিপ্রকাশ করং করশোপমচান্ু্গ ভাতি জিতৎ। 
জিত দুর্মদ কোবিদ বুদ্ধ গতি গতি লঙ্জিত মত্ত গজেন্দ কুলৎ * 
কুল কামবতীগণ তোষ করৎ করকালি বিনিজ্জিত দ্ডবরৎ | 
বরকণ্দম বিমোহিত গ্রেমগ্রপৎ প্রদমাদি শমাদি প্রচার পরৎ ॥ 
পরাপ্রম প্রচারণ ধন্ত কলিং কলিকাল ভূজঙ্গম ভেষজ্গকং। 

জন হুর্গতি নাশক গৌরবিধুৎ বিধু কোটি নিনিন্দিত চাঁক্মুখং ॥ 
মখরীকৃত নিলপ পঞ্চজনং জন ভাবুক নাম প্রদান পরং। 
পরদেব শচীম্গত নাম ধরৎ ধরণীচ্ছিত দুঃখিত হুঃখ হৃতং | 

হৃত কামিনী মানস চৌর সমং সম বালক কেলিক নরম হৃদং। 
হুদয়ালুগণৈ রতি সেন্যতবৎ তরলীকৃত্ মান্ুষ বজ হদং ৫ 
হৃদয়াঞ্চিত মাল্য ম্ব্ধীম বরং বরকেলি বিমে।ছিত মাত হৃদং। 
হাদ্রয়ীকৃত গোপ বধু হৃদয়ং দয়য়ৈব চ বস্তা কতাত্মহতং ॥ 

হত বালক জীব প্রদান কৃতং কৃত কার্তন রূপ মখ প্রকটং। 
কটক1ট্নিবাদি কৃপালু মিমং মিহিরারুতি শোভিত বস্ত্র ধতং ॥ 
ইতি উ্রবদনচক্জ্ বিরচিতৎ জী গো র-কুন্ুমন্ত্তবহ জম্পূর্ণধ । 


সিকিওস 


শী 15 পান্রকা 


র প্রথম মহোৎসব বন্য 
| 


তং 
উ- বলিতেছি, তখন আমার ধঙ্খে একটু 

না ও বৈষ্বধিগের সংকীর্তন ভাল ঙ ষ্টান- 
দিগের প্রার্থনার মন্ত্র এই, “হে ঈশ্বশ,. আমাকে মার্জ”া কর ও পাপ হইতে 
পরিত্রাণ কর |” বৈষ্ণবদিগের ভজন থোল করতালের সহিত হারন!ম করিয়। 
বৃত্য করা । এই বৈষ্যদিগের ধর্ের মর্ত্ব কি জানিতাম না, কিন্তু ইহাদের 
খোপ-কবত্(ল বাঘা, নৃত্য, ভাবভর্গি দেখিলেই আমাব জদয় দ্রব হইত । 
বৈষ্বদিগেব প্রর্ণ আমাব ঘ্বণা ছিল, তাঞ্ার কারণ বন্দিতেছি। বৈষ্বের! 
দূরন্দর, মূর্খ, অস্থষ জাতী, অনেকে কুকর্ম রত, বাহ্দু্টে অপরিষ্কার । এহ 
সব কারণে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ভাবিভাম, ঠিক ভড্রলোকেব স্তাঁধ আপন বিছা- 
নায় বমিতে দিতাম না । 













' এই সঙ্গে আমার ইহাদের উপথ এক? অনির্বচনীর টানও [ছল। 
তাহাতে ইহাদের সঙ্গ কদিতে ভাল বাসিতাম। এই ধর্মে ষে ক্ছি পদার্থ 
আছে, মনে মনে সে বিশ্বাসও ছিল। আর ইচ্ছাদ্দেব হু্সস্ংকীর্ভনে অত্যন্ত 
হাথ পাইতোম। 

যশোহব সহবের নিকট কে'ন গ্রামে উদ্ধীব দামেব বাজী । নগঠে ভাহার 
একটী দোকান ছিলি। ভাহান দোকানে ক্রধ করিবার উপলক্ষ করিয়া দুগ্ড 
বসিয়া বৈষবধর্থের কথানার্তী কহিতাঁম একদিন খৈকালে দেখি উদ্ধব 
ব্যস্ত উদ্ধব বলিলেন, “লামার বাড়ীতে কল্য মহোৎসব হইবে ।” আক্ও 
বলিলেন, “যাবেন কি? ভাবি সংকীর্তন হইবে » আম উবে বলিলাম, 
“বৈঞ্ণবের মহোঁৎ্সব কখন দেখি নাই, আমার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে বটে। 
কিন্ত গেলে কি হবে? তোমবা কেবল রাধা-কৃঞ্জেন গান গ্রাইবে, উহা! 
আমার ভাল লাগিবে না। যর্দ হবিসৎকীর্ভন শুনাইতে পার তবে যাই ।* 
উদ্ধব বলিলেন, “তাহাই হইবে ” উদ্ধবের কাছে আরও শুনিলাম যে, জেলার 
সমস্ত বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, প্রায় পচ শত বৈষ্ণনের সমাগম হইবে। 
মি তখন ভয় পাইয়। বলিলাম যে, “এত নৈষ্ণব আমার অন্থরোধে তাধা- 
কূষেের গান ছাড়িয়া কেন হবি সংকীর্তন করিবেন ?” উদ্ধবদাঁস বলিলেন, 
£তাহাই কক্সিবেন 1১) 

গ্রীষ্মকাল, বোধহয় বৈশাখ মাস, মহোতৎ্সবের স্থান আমার বাসা 


আমার প্রথল মহোৎসব দর্শন) ৪৩৫ 





হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ.দুরে। শুনিয়াছিলাম, ছুই আড়াই 
পর্ধ্যস্ত খৃষ্পীর্তন হইবে । আমার আহার করিতে টির ১ পর 
সময় বাস] ত্যাগ করিলাম । বৌড্রেব নিমিতু, আর ঠিক আচারের বলিয়া, 
খুব দ্রুত চলিতে পারিলাম ন]। স্থুগ কখা আমি যাইয়া দেখি ষে তখন 
নই কীর্তন বন হুয়া গিয়াছে! প্রধানগণ এক স্থানে বসিয়া আছেন, 
তাহারা জন দশ পোনের' দেখ, উদ্ধন দান ব্যস্ত। ন্সামাকে দেখিয়!1 
মাদর করিয়া স্বতন্ত্র একটা আসন দিন্দেনা। দ্বুণা করিয়া বৈষুবের সঙ্গে বসি 
না বলি, বোধহয় এই বিবেচনা করিয়া কমেক জন নিমপ্থ্িত ব্যক্তিকে উঠ 
ইন্স। মাছুর খাঁনি লইয়া “বাবুকে? বামে দিলেন । আমি না বলিয়া উদ্ধবের 
দিকে চাহিলাম। উদ্ধব আম'র মনোগহ ভাব বুঝিয়া বশিলেন' ৫, “মহাস্তগণ 
সকাল হইতে কীর্তন করিতেছেন, পরিশ্রাস্ত হইয়াছেন, আর এখনই নেবা 
করিতে যাবেন 7 আমি বলিপাঁম, “এমভীসস্থায় আর সংকীর্ডনে কাজ 
নাই । ইছার। সেল! করিতে ধান, আমি একটু বিশ্রাম করিস্বা চলিয়া যাইব ৮ 
এই কথা সর্ন্ঘ প্রধান ধিনি, তিনি শুনিলেন তিনি বলিলেন যে, ইহা! কখনই 
হইতে পাবে ন|। বাবু পরিশ্রম কবিদা, ওতদূব হাটিয়া কীর্তন শুনতে আাসি- 
যাছেন, উহাকে বঞ্চিত কনিষ়। আমাদের সেবা কবিতে যাওয়া উচিত নহে। 
ইছুই নূলিয়। মহচরগণের প্রতি বলিলেন) উঠ । উহাতে ১৪ ১৫ লন লোক 
উঠা ঈাড়াইলেন। দেখি, ক্ষুধায় সকলেব পেট পড়িয়। শিযাছে। আর বেলাও 
১ট। খালিয়াছ্ছে মামি মিনতি কবিয়া বলিলাম যে, তাহাদের এত কই নিয়] 
মাগার কীর্তন শ্রবণের একটুওরুইচ্ছা নাই। কিন্তু ইহ তাহার শুনিলেন 
না। তখন উদ্ধব,দাল প্রধানজনের কর্ণে বলিলেন যে, বাবু হরিনাম শ্রবণ 
করিবেন। 
গকলে ঈাড়াইলে, দেখিলাম উহার মধ্যে ২। ৭ জন পক্কৃত শ্রীতগবদ কপা 
পাত্র হইয়াছেন। যেপপ প্মধ্যাপকগণকে দেখা যার, তাহাদের মুর্ভিও মেই- 
বূপ সৌম্য, ্ীপ্ধ, শীতল ও "আর যেকি তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। 
সকলের পরিধান কৌপীন ও গলদেশে হরিনামের মালা | এই বেশে তাহা- 
দ্বর তখন শোভা বুদ্ধি করিতে লাগিল। এ বে্শভৃষ! পূর্বে কখন ভাল 
ল!গিত না, কিন্ত সেদিন তাহাদের অঙ্গে বড মনোহর বোধ হইতে লাগিল । 
যখন থোল করতাল বানিয়া উঠিল, তখন জয়ে এক অনির্বচনীয় তবে 
লী হইল! (শষে জমে গার়কদের অঙ্গে নানাবিধ ভাব ভঙ্গ প্রকাশ ভইতে, 


৪০৬ শ্রাবসপ্িকা-পত্রিকা । 








লাগিল, পগিবেষে কলে নৃত্য করিতে লাগিলেন 

পুর্বে পানিতা্ যে, পাপের নিমিত্ত আীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থন। 
করাই ধর্মে সার, এখন দেখিলাম এই বৈষ্বগণ শ্রভগবানেক় কাছে কিছু 
চাহিতেছেন না, কিন্ত কেবল তাহার নাম করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পায়ে 
নূপুর ছয়! নৃত্য গীত করিতেছেন। এই তাৰ উদয় ছওয়াতে আমার শরীর 
আনন্দে পরিপুরিত হইয়াগেল। দেখিলাম, নয়নে জল আসিতেছে, কষ্টে 
নিবারণ করিতে লাগিলাম, কিন্ত তাহা পারিলাম না। তখন চাদর দিয়া 
মুখাত্বত করিলাম। তাহার পরে কি হইয়াছিল, তাহার আমার বড় শ্মরণ 
হয় ন.। বোধ হয় ক্ষণেক কাল নিমিত্ত বিহ্বল হুইয়াছিলাম। সেই মহোতৎ- 
সবের সমস্ত চিত্র, আমি মাঝে মাঝে লদয়ে ধারণ কিমা আপনার চিত্তকে 
শোধন করিয়! থাকি । 

শ্রীশিশিবকুমাব দ্বাস ঘোষ। 





রা 
সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণ। 
পল্প পুরাণে লিখিত আছে যে, কলিযুগে লী, ম।ধবী, রুদ্র, সনক এই চারি 
ক্ষিভিপাবন বৈষ্ণব চতুঃদব্প্রদায়েব প্রন্ভক হইবেন | যথা £-- 
“অতঃ কলে ভবিষ্যান্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। 
শ্রা-জ্ষ-কদ্র-সদক। বৈষ্ণব1ঃ ক্ষিতি পাবনাঃ) 
চত্বার স্তে কলৌভাব্যাঃ সম্প্রদায় প্রবর্তকঃ। 
ভবিষ্যন্ত প্রসিদ্ধাস্তে কলে পুরুষোনমাহ 1৮ 
জ্রগৎপতি নাবায়গই সর্ধর্ব গুরু ; নাবায়ণ হইতেই শী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চত$- 
সন পবিত্র হন। প্রমেয়বন্বাবলীতে লিখিত আছে যে, লগ্দী রাঁমানুজ 
স্বামীকে, ব্রহ্গা মধবাচাধ্যকে, রুদ্র বিঝু-ম্বামীকে, এবং চতুঃসন নিহ্বাদিত্যকে 
স্বীকার করেন। যথা £-- 
“যামাগজৎ শ্ীঃ শ্বচক্জে মধ্বা চার্ধাং চতুর্দুখঃ । 
শতিযুতস্বামীনৎ রুদ্র নিস্বাদিত্যৎ চতৃঃসনঃ ॥ 
নাভাজী স্বীয় হিন্দি ভক্তমাল'-গ্রন্থে এই চাবি মহাপুরুষকে শ্রীবিষুঃর 
সাক্ষাৎ কৃপ+পংত্র কপে বর্ণন করিয়াছেন | থা 2- 


সন্প্রদাস্ব প্রবর্ত কগণ। ৪৩4 





“চৌবিস প্রথম হরি বপু ধসৌতৌঃ চতুবাহ কলিষুগে, প্রগট | 
শ্রীরাঁমান্থুজ উদ্দার নুধানিধি অবনি কল্প হরু ॥ 
বিষুতস্বামী রোহিতণিছ্ধু সংমার পাঁরকরু | 
মধবাচারজ মেঘ ভক্তি শরণ সর ভরিয়া ॥ 
নিশ্বাদিত্য ভাদদিত্য কুহুন অজ্ঞান জু্গিয়া। 
জন্ম কন্দ্ন ভাগোন ধর্শ্দম্প্রদায়থাপী অঘট ॥» 
অর্থাৎ, হুরি পূর্বের চতুর্ববিৎশতি দে ধারণ করেন ; কলিতে তীহায় চারি 
দেহই প্রকট হইয়াছে বল৷ যাইতে পারে। উদ্বারচবিত রামানুজ, দয়ার 
সাগর বিষু্বামী, ভক্ত্য।মূ তথা মধ চার্চ, তমন!শক নিশ্বাদিত্য। তাহার! 
জন্ম-কণ্্ম বিভাগ ও ধর্ম সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়াছেন । 
বাঙ্গাল! ভক্তমালে ইহাদের মহিমা এইরূপে কীর্তিত হইয়াছে । যথা ২--- 


“চারি সম্প্রদায় চারি আচার্ষা মহান্ত ৷ 
বেদের স্বরূপ বেদ পিধি বিজ্ঞবস্ত ॥ 


বিচারে পাগ্িত্যে ষে অদ্বিতীয় অপ'র। 
কু-সিদ্ধাস্তবাদি পরাভবে থজাধার ॥ 
চারি জন হয় চ।রি দ্বিগ্গজ স্বরূপ । 
ভক্তি ভূমি দ্বারী বঙ্চে বিক্রমে অনুপ ॥* 


১। আ্রীসম্প্রদায়-_রামানুজ শ্বামী। 
রামান্ুজ স্বামী হইতে “শ্রী সম্প্রদায়,” “রামানুজ সম্প্রদায়” নামেই কথিত 

হয় । মন্ুরাগ-বল্পী বলেন ১-- 

শী শবে লক্ষ্মী কহি তাহাতে হতে । 

সম্প্রদায় £লিয়াছে কহিল নিশ্চিতে ॥ 

দর্তীহার উপশাখা ক্রমেতে অনেক । 

তার পাছে শ্রারামানুজ হুইল পবতেক ॥ 

লক্ষ্মণ আচার্য্য নাম তার হয়। 

অত্যাদরে রামাচ্গঙ্গ আচার্য্য সবে কয়॥ 

বামান্ুজ ভাগ্য যেঁছে। করিল রচন ' ' 

জ্ঞান কর্ম খণ্ডি ভক্তিস্তত্বের স্থাপন ॥ 


রামান্থজ আচার্য্য বিশ্ব বিখ্যাত হইলা। 
তার ন।মে সম্প্রদায় কতক কাপ চলিল1॥৮ 


৪৩৮ হী শবিঝুপ্রিকা-পত্তিক]। 








শীরামানুজ স্বামী অনস্তেব অত । নাভাক্ষী বলেন £-২ 
“্সহন্্র মান্য উপদেশ কবি শগঠ উদ্ধারণ যতন চিষে। 
গোপুর হৈব আরঢ় উচ্চস্বব মন উচ্চার্যো 1” প্ইতাদি। 
বাম'নুজের িতাব নাম কেশল'চার্ধ্য, ম'তাঁব নাম ভূমি দেবী । রামানুজেব 
আদি নাম লক্ষন, শকার্বের একাদশ শতাবাতে * তিনি প্রাছুভূতি হন। প্রাচীন 
মটচ্চর বা মান্দাজের পশ্চিমে ন্বণর্তি পেকম্বর পল্লীতে ভাহার জন্ম হয়৷ 
মত শঙ্করাচার্ধ্য বেদার্থ মাচ্ছা্দন ক ওয়া স্বকপ্সিঠ মত গচাব করেন, 
ভাহার নিবসণার্থ ামানুজই সক প্রথঃ উখিত হন! তিনি ভতৎকাঁল প্রচলিত 
শৈবধস্মোৰ কঠোর প্রতিণাঁদ কবেন শামান্মন কাঞ্চপুবে শিক্ষা াত করত 
সেই স্থানেই সন্বাণ্রে ্গীয় মন পরিন্যন্ত করেন' তিনি কাবেশী-নেষ্টিতা 
রজ-ক্ষেতে রঙ্গদাথের উপাশনাষ প্রবুন্ত ইনা উতপঘচেব মনছিত শৈবধর্যে 
অপূর্ণত। প্রদর্শন করিতে লাশি্লন। £এালরাজ কেরিকালেব শৈপধর্ষ্ম দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল, চ্তিনি স্বদেশস্ত বাঙ্গণ সমস্তকে বিনঘ, ট*কেচি, ও ভথ প্রদর্শনে 
বাধা করিয়া স্বমছে আকর্ষণ করেন কামানুজকে ম্গ্তররোধ কর ভউগে 
তিনি ঘ্বণার সহি» সে প্রস্তান অগ্রহ্া +কবিলেন বাব'প্রাপ্ু দস্বর্দিত বেগনন্ঠী 
নদীর ভ্ায় রামানুন তখন অধিকণ্তর উত্সাহ ৪ দ্তার সত প্রকান্তে এ 
মত প্রষ্চার করিতে লাগিলেন । ভীাহাৰ এ সময়কার উপদেশ বাক্য গুলি 
এইরূপ ছিল। যথ! প্রপন্ন' মুতে বামান্ছজ স্বামীব উপদেশ পাকা £__ 
“বিষ্ণোদিবাবিহান।নি গোপুরাপি জণপতেঃ। 
দৃষ্টিমাত্রেণ সহসা কাবঘেদপ্ীলিৎ “তদ]। 
দৃষ্টেতর বিমান! বি্মমং নৈব কাবয়েত | 
শ্রুতা ন বিশ্বায়ং গচ্ছেক্দেবতাস্তত কীর্তনং । 
নিষ্জের্বা বৈষ্জলানাঞ্ নাম নংকীর্তনানি চ. 
কর্ব্বন্ঃ পুণ্য পুক্ষান্‌ ষ্টা ন পাপ্যং বৈম্দৎ । 
আক্ষেমমপচাব শ্যান্সধ্যে ভেষাৎ ম্ুনিশ্চয়হ ॥১? 
আর্থাংঃ ভগবানের বিমান ও গোপুব দর্শনেস প্রত হইবে, কিন্তু দেবান্ত- 


নারি 
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রের মন্দির দর্শন, বিস্ময়োৎপধদক নহে বিষু-তক্ষেব গুণকীর্ভনকারা ভক্ত 
দর্শনে আ*্নিত না হওয়াই পাত! । 

এঠরূপে গামানুজ শৈদ৭ ধন্ম্ের 'বক্দ্ধে প্রবল বীড়ের ন্যায় উদ্খিত হইলেন। 
তীহাব তর্ক-বাঁণ বর্ষণে অদ্বৈতমাগাঁ ও শৈবগণেব মত থণ্ড বিণও হইয়। 
গেল। চোঁপরাজ কোনও গ্রকাবণে ত'হাকে আয়তু কাবতে না পারিয়া, ধৃত 
করিবার জন্ট কণরকটী মন্ত্রপারী সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। রামানুজ স্ব শিষ্য- 
স্বর্গের সহায়তান্গ পলায়ন পূর্বপ, কর্ণাটে জৈন নুপতি বেতা'লদেবের *শরণ 
গ্রহণ করেন। বেতীলদেবের কনা ভূহাশ্রিহা হইয়া ছিলেন, রামানুজের 
প্রভাবে ভূত পলায়ন কথায় ন্তিনি আলোগা শান্ত ক্বেন।্* বাজা ঝাঁমান্থু- 
কের মহিমায় বিষুগ্ধ হয় বৈষ্বধন্মী অবলম্বন ক"ণ ও বিষ্ণুবন্তরন নাম ধারণ 
পূর্বক বৈষ্ণবধ্্ম প্রচারে লিশেষ উদ্যোগী হন। বামানুজ যাঁদবগিরিতে 
চরনবায় ন।মে এক কৃঞ্ধ-ন্গ্রহ প্রতিষ্টা কিয়া তথায় অনেক দিন বাপ 
কবেন ) পরে চেলনাজের মৃত সংবাদ শ্রবণে শীরঙ্গক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন পুর্ব্বক 
.বৈষ্ব ধর্ম প্রচার করেন । গমানুজ দক্ষিণাত্যে 91১০ মঠ বা আখড়া ও 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন 

বাঁমানুজ সম্মন্ধে শক্তমালে লিখিত আছে যে, একদা তিনি সহজ শিষা 
সঙ্গে নীলাচলে গসন কবেন। নীলাচলে লগন্নাথ-সেবকগণের সদাচাঁবাভাঁব 
দর্শনে দি ক্ষুব্ধ ভন ও "পন শিষ্যদিগকে সেবায় নিষোজিত করেন। 
রামান্থুজের, এই কার্ধা জগন্নাথের মনঃপুত হয় নাই। ভগবান্‌ ভক্তির বশ, 
তিনি ভক্তি বিনহছিত সদাচাবেধ পক্ষপাতী! নাহন। ভক্তমাল বলেন £-- 
দ্ত্বতস্তর ইচ্ছা "প্রভু তাহে নাহি স্বথখ । পূর্বে সেবক সেবায পরম উৎ্ম্ক ॥ 
স্বামি প্রতি কহে গ্রভৃ বিবমহ ভূমি । পুর্ব সেবক সেবায় সুপ আমি ॥ 
তথাচ না বিবমহে সেবানন্দে মগ্ন। প্রভ়ি সনে ভট করি করয়ে সেবন ॥ 
জগন্নাথ প্রিয়বন্তক্কে কোঁপ নাহি করে। গকড়েরে আজ্ঞা দিল! রাখ লৈয়। দুরে ॥ 

রাঁজিযোগে গরুড় সতম্র শিষ্য সহে। রাপে লৈয়া দুরদেশে পূর্বে যখা রে? 

রামানুজ এ ঘটনায় লজ্জিত ও ভক্তিরসে আর্্হন। রামানুজের আর 
একটী শ্লোক এই £_- 
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৪ৎ ও শীত বিধুগ্রিয়া পত্রিকা | 





পদ্িজন্তরীণাৎ ভাক্তে মুনি বিছ্বাক্ে ব্রজগবাং, 
দধি ক্ষীরে সখু!ঃ স্ফট চিপিটমুষ্টৌ মুরবিপো। । 
যশোদায়াৎ স্তন্তে বস্যুবতী দত্তে মধু তে, 
বথাসীদামোদস্তমিমমুপহাবেহুপি কুকতাং ॥+ 


২। ব্রন্ম সম্পদায়-মধ্বা চার্য্য | 
অনুরাগ-ৰলী বলেন £-- 
“আদৌ ইমধ্বাচ।ধ্য ভাষাকার হয়। 
মাধ্বভাষো ভক্তিতত্র করিয়াছে নির্ণয় 
ঈশ্বর পুরী পর্য্যন্ত এই মতে 
মাধব সম্প্রদায় বলি হইল লিখ্যাতে ॥৮ 
বৈষ্ণবাচার দর্পণে লিখিত্ত আছে £ 
“জীনারায়ণের শিষ্য ব্রঙ্গ! দয়াময় । 
ঈঃ সং চি ১ সং 
সেই গণের মধ্যে মধব শিষ্য ছৈল। 
যিনি ব্রহ্ষস্থত্র ভাষা প্রথমেই টৈকল ॥ 
এই হেতু মধ চার্ধ্য নাম হইল ভাব। 
সেই হইতে মধ্বাচার্ধ্য সম্প্রদ। প্রচাব ॥৮ 
মধব, পবনদেবের অবতার! মধ্ব দাক্ষিণাত্যের তুলব দেশশ্থ মাধিক্রী 
ভট্টরের একমাত্র পুত্র । তক্তিরত্াকর বলেন £-- | 
“জ্ীআনন্দতীর্থ তার আর এক নাম' 
সর্বজ বিদিত সর্ব গুণে অনুপাম 1? 
মধ্বাচার্য্য ১১২১ শকাবে জন্ম গ্রহণ করেন; তিনি বাল্যকাঁলে অনস্তেশ্বর 
নামক শিবের মঠে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। অতি অগ্প বয়সেই তদীয় 
পরিপক বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মঠন্থ সকলেই বিস্মিত হন। সেই বয়সেই 
ংসারের প্রতি তাহার বিরাগ জন্মে। রামান্থজের চেষ্টায় শৈধগণ নিঞ্জিত 
হইলেও কালে তাহারা মস্তকোত্তলন্ করিঘাছিল। কিন্তু প্রথম হইতেই 
মধ্বের বৈষ্ণব-ধর্ম্ে অন্থুরক্তি ছিল, তিনি রী ধর্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা! করিয়া, 
নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে অচ্যুতপ্রচ নামক আচারের নিকট সঙ্গ্যাস ধর্দে 
দ্বীক্ষিত হন। অতঃপর মধব গীত ভাষ্য।দি রচনা করেন। 


সম্প্রন্থায় প্রবর্ত কগণ। ৪৪১. 





শ্রীদৎ শন্করাচার্ধ্য “সোহ্‌ং""বাদ প্রচার করেন, ইহা ভাক্কিধর্ম্ের একাস্ 

বিরোধী ; মধ্য বালক হইলেও শ্করিত-তেজা বন্ধির এ লকল কু-মতকে তত্া- 
বশেষে পরিণত করেন। তিনি বলেন__ 

“সোছং মা বধ সেব্যসেবক তয়া নিত্যং ভব্গ শ্ীহরিং, 

তেন স্তাৎ তব সঙগতি ঞরবিমধঃপাতো ভবেদন্তথ] । 

নানাযোনিষু গর্ভবাস বিষয়ে হঃখং মহৎ প্র।প্যতে, 

স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীবত্ব়। গ্রাম্যতে ॥* 

“সোহং জ্ঞান'মদং ভ্মস্তব ভজ ত্বং পাদপক্সং হয়ে- 

স্তস্তাহুং কিল সেবকঃ সভগৰ।ং স্ত্রলোক্যনাথো ঘতঃ। 

অদ্বৈতাখ্ামতং বিহায় ঝটিতি ছ্ৈতে প্রবৃত্থো ভব, 

স্বাস্তে সম্প্রতি বিদাতে যদ হুরাবেকাস্ত ভক্তি স্তদা! ॥ 

“নদযঃ সমুদ্রেমিলিতাঃ সমস্তা, ক্লৈক্যৎ গতা ভিবতয়। ধিভান্তি। 

ক্ষীরোদ গুদ্ধোদকয়ে! বিভেদ। দান্তেতয়োর্বাস্তব এব ছেল 8৮ 

“হৃপ্ধে ছু জলেমপি গলে মিশ্রিতং সর্ধথ। তত, 

নৈকং প্রাপ্তৎ নিয়তমনয্বোর্মানমন্তোব যন্মাৎ । 

এবং জীব1ঃ পরম্পুরুষে ধ্যানযোগ! দ্বিলীনা, 

নৈকং প্রাপ্তা বিমলমতয়: সম্ত এবং বদস্তি ॥”-_তত্বযুক্তাবলী ॥ 


র্থাৎ,_হে জীব! তুমি 'সোহং বাকা বলিও না, সেবক তাবে ছরি- 
দেবা! কর, সদগতি হইবে, অন্তথ! অধঃপাত, এবং নানাযোনি ভ্রমণ । 
সে'হং জ্ঞান তোমার ভ্রম। হরিপাদপন্ম ভজন কর। আমি তার দাস, 
এই তাবন! কর ।* অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করতঃ দ্বৈতবাদ স্বীকার কর। 
নদী জলধিতে আত্মোৎসর্গ করিলেই প্রীক্য প্রাপ্ত হজ না, উভয় জলই 
পৃথক ধাকে ; জল ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুজ্রে ভেদ নিত্য 
ছগ্ধে চুগ্ধ ও জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু রক্য প্রাপ্ত হয় 
না, যেহেতু উভয়ের পরিমাণ সমই থাকে । ধ্যানযোগে জীবে ও পরম পুরুষে 
মিলিত হইলেও প্রক্য প্রাপ্ত হয় না, ইহা পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন। 
মধৰ পূর্ববাচার্ধ্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়। ঝলিয়াছেন-__ 
প্রামান্ুজঃ শিষ্টগণা গ্রগণ্যো নিনিন্দ বিশ্ব প্রতিবিদ্ব বাদং। 
শিষ্টে গৃহীতং ন মতন্ত বন্ম্যাৎ তন্ম্যাৎ ভবেচ্চার তরম্ধ নযানং 8৮ 
(২) 


8৪২ শ্রীশীবিষুঃপ্রিয়া-পন্রিকা। 





মধ্বাচাধ্য নারায়ণ ভট্টের নিকট ভক্তি-শান্ত্র শিক্ষা করেন ; কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
তিনি উহ্না স্বীকার করিয়াছেন । ঘথ1-_ 
“্রীনারায়ণ ভট্টবর্ধা সবিধে তত্তক্তি ভূষা ভিধৎ, 
সাঙ্গোপাঙ্গ মধীত্য ভক্ত কৃপয়া জ্ঞানং বহস্থয ব্রজং ৷ 
ভক্ত্যাধারে। তয়। যথামতি শতগ্লোকী নিবন্ধমেয়া, 
জীব ব্রহ্ম বিভেদ তত্ব বিষয়ে সদ্বাক্য মুক্তাবলী 1”---তব্মুক্তাঁবলী। 
ভাষ্যা্দি প্রচাবেব পবই তিনি মধ্বাচার্য্য নামে বিদ্িত হন। কথিত 
আছে, মধ্ব'চার্য্য বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হুইয়া ব্যাসদেবকে স্বরুত ভাষ্য 
উৎসর্গ কবেন। ব্যাসদেব ইহাতে সঙ্ষ্ট হইয়। তাহাকে তিনটা শ্রীচক্র দান 
করেন; মধ্বাচার্ম্য তাহ! ব্রাহ্মণ্য উদ্দিপি ও মধ্যশ্থলে স্থাপন করেরন। 
মধ্বাঁচার্য্যের মার একটি শ্লোক এইথানে দিলাম __ 
প্যস্ত শীপবমেশ্বরশ্য কূপ! মূ কোপি বাচালতাৎ, 
পঙ্গুঃ পর্বত লঙ্ঘনেইখিল মহোপামর্থমেতিক্ষণাৎ। 
জন্মান্ধোপ্যরবিন্দ স্থন্নর দুশো দ্বন্দৎ কিমন্তৎ পর, 
বন্দে ন্দকিশোরমিন্দুবদনং তং ভক্ত চিন্তামণিং | 


৩। রুদ্র সম্প্রদায়-_বিষুস্বামী ও বল্পভাচার্ধ্য। 
অন্ুরাগ-বলী গ্রন্থে লিখিত মাছে__ 
প্শ্রীমহারুদ্র হইতে শবিষুস্বামী। তার পরিবার তা সতাঁর মুখে শুনি ॥ 
তার শাখ। প্রশাথাদি অনেক জন্মিল]। 
শ্রীবল্লভাচার্য্য নাথদ্দীউর অধিকারী হৈল]। 
তথন বল্লতী বলি সম্প্রদায় চলিলা ॥” 
বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণস্বামী হইতেই এ সম্প্রদায়ের আরম্ভ । বিছ্ুস্বামী 
মধ্বাচার্য্যের পরে প্রাছুরভ'ত হন। বিষুস্বামী পরম ক্ত ছিলেন?” ভক্তি_ 
রত্ব'কর বলেন-_ 
“ভক্তিরসে মত্ত হল! নিদ্ধ শিষ্য সাথে । পরন প্রভাব বিদ্য| সকল শাস্ত্রেতে ॥” 
বিস্ুশ্বামী মধ্বাচার্ষ্যের ন্যায়ই অল্প বঃসে সন্ন্যানাবলম্বন পুর্ববক কৃষ্ণ-ভক্কি 
প্রচারে প্রবৃত্ত হুন। শ্রীকৃষ্কই তাহার উপাশ্যতত্ব। বিষ্ুুস্কামী সন্য।দী- 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শিষা হ্বীকার করিতেন লা। ছুঃখের বিষয়, বিষুম্বামীর 
সন্বপ্ধে অতি অল্প কথাই অবগত হওয়া যায় রুত্র মশ্প্রপায়ে বিফুস্বামীর 
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শিষাপর্যণয় বল্পভাচারধ্য এই মভের বিশেষ পুষ্টি সাধন করেন; সেই হইতে 
ইছ] “বরভী সম্প্রদায়” নামে অভিহিত হয়। 
বল্লভাচার্ধ্য টত্রলঙ্গ দেশীয় লক্ষণভষ্টের পুত্র। শকাব্দের পঞ্চদশ শতা" 
বির প্রথম ভাগে তিনি প্রীছৃভূর্ত হন! এ সময় আমাদের শচীনন্দন 
শ্রীমহা প্রতু অবতীর্ণ হইয়াছেন । শ্রীমহা প্রভূ যখন পশ্চিম ভ্রমণ করেন, তখন 
প্রয়াগ ক্ষেত্রে বল্লত ভট্ট তৎসহ সন্মিশিত হন। চৈতনা চরিতামূতে বথ1-স 
“সেকালে বল্পত ভট্ট রহ আঁড়াইল গ্রামে। 
মহাপ্রভূ আইল! শুনি আইল! ত।র স্থানে ॥ 
দ্ণ্ডবত কৈল তিঁহে! প্রভু আলিঙ্গিল। চুই জলে কৃষ্ণ কথা কতক্ষণ হৈল।” 
“নে ভট্ট মহাপ্রভূর নিমন্ত্রণ কৈলা 1” 
“ববগণ প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াই । ভিক্ষা দিতে.নিঞজ ঘরে চলিল। লইয়া! ॥”? 
শ্রীমছাপ্রতৃকে লইয়! বল্লভ ষঘুন! পথে শ্ব ভবনে আনয়ন করিলেন। পথে 
যমুন' দর্শনে প্রভূব ভাববাশি উথলিয়। উঠিল, গদার্শনে বল্পভ স্তত্িত হুইয়! 
গেলেন ) বাটি গিয়া ভক্তির সহিত-_ 
“আনন্দিত হৈএ ভট্ট দিল দিব্যাসন। আপনে করিল! প্রভৃর পাদ প্রক্ষালন ॥ 
বংশ সহ সেই জল মন্তকে ধরিল। নন কৌগীন বহির্বাস পরাইল ॥&৮ ' 
অতঃপর শ্রীমহা প্রত নীলাচল প্রত্যাগমন কবেন। বল্পভভট্ট গোকুল গ্রাম- 
বামী। যথা ভক্তমালে-_ 
প্বল্লভ আচার্য নাম মহান পণ্ডিত | গোকুলে বলতি মন ৃষে। নিয়োজিত ॥£ 
শ্ীমহা প্রভৃর নীলাচল প্রত্যাগমনের পর, তিনি স্বমত প্রচারার্থ উত্স্থৃকা- 
সবি হইয়] গেক্টকুল হইতে দক্ষিণ দেশে গমন করেন। দ্াক্ষিণাত্যের বিজয় 
নগরাধিপূতি কুঞ্চজদেবের সভার উপস্থিত শ্ুইয়। তর্ক-যুদ্ধে তত্রত্য স্মার্ত পপ্ডিত- 
দিগকে পরাস্ত করেন, তত্পর উজ্জপ্লিনীতে গমন করত শ্বমত গ্রচার করেন । 
রল্রভাঁচার্ধা বালগোপালোপানক ছিলেন। তৎকৃতর্ত একটি প্লেক এই-_ 
“পরং ব্রহ্ম ডু কফণোহি সঙ্চিদানন্দ কং বৃহৎ । 
দ্বিরূপং তদ্ধি সর্ব্বৎ স্তা্দেকং তন্থাদূ বিলক্ষণং ॥” 
অর্থাৎ,-ক্িরুষ্চই পররঙ্ছগ তিনি সচ্চিদান্ন্দ বিগ্রহ ও বুছৎ বস্ধ।. 
তৎরুত কষ্ঝাশ্রক্র ভ্তোত্রটা এস্বলে উদ্ধত হইল-- 
“সর্ব্ব মার্গেষু নহ্বেু কলৌ চ খলধর্টিণি। 
পা প্রচুরে লোকে কৃষ্ণ এব গতির্মম॥ ১॥ 


8৪৭ হীইবিকুপ্রিয়া-পত্রিকা। 





নেচ্ছাক্রাস্রেযু দেশেবু পাপৈক নিলয়েযু ৮1 
সুৎগীড়। ব্যগ্রা লোকেযু কৃষ্ণ এব গতিম্ম ॥ ২৫ 
অহঙ্কার বিমূছ়েযু সংস্থ পাপা্থবর্তিষু। 

লাত পুজার্থি বত্রেযু কৃষ্ণ এব গতিস্মি॥ ৩। 
নানাবাদ বিনষ্টেষু সর্ব কণ্ম্ম ব্রতাদিহু। 
পাষটুক প্রধত্েষু ককষ্চ এব গতির্মম ॥ ০ ॥ 
অজামিলাদি দোষাণাৎ নাশকোণু ভবেস্থিতঃ | 
জ্ঞাপিতাখিল মাহাত্ম্যঃ কৃষ্ণ এব গতিরমম & ৪ * 
প্রারৃতাঃ সকল। দেব গণিতা নন্দ কৎ বু । 
পূর্ণানন। হুরিন্তপ্নাৎ কৃষ্ণ এব গতির্মম ॥ ৬ ॥ 
বিবেক ধৈর্ধ্য ভক্ত্যাদ্দি রহিতস্য বিশেষতঃ । 
পাপাসক্তন্ত দীনস্ত কৃষ্ণ এব গতির্মম ॥ ৭ ॥ 

সর্ধ সামর্থ্য সহিতঃ সর্বত্রৈ বাধিলনার্থ কৃৎ। 
শরণস্থ সমুদ্ধারং কৃঙ্ণ বিজ্ঞ।পয়ামাহম্॥ ৮৪ 
কফাশ্রর মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ কৃষ্ণ সমিধো। 
তশ্তা শ্রয়ো ভবেৎ কৃষ্ণ ইতি শ্রীবল্পভোইব্রবীৎ। ৯ ॥ 

&্ সময়ে তিনি শ্রীমন্তাগবতের একটী টাক! প্রতস্বত করেন। এই টীকা 
রচনার পরে বল্পভাচার্ধ্য নীলাচলে উপস্থিত হন। এ সময় গৌড়িয় ভক্তগণ 
মহা প্রভুর সহিত সন্মিলনার্থ নীলাচলে গিয়াছিলেন ৷ যাছা হউক, শ্রীমহা- 
প্রভূর সহিত তাছছার যথা! সময়ে সম্মিলন 'ঘটে। বল্লভাচার্ধ্য বলিলেন; 
(যথা চৈতন্য চরিতা মুতে )-- 

*বছদিন মনোরধ ডোম! দেখিবারে জ্রগন্থাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে ॥ 
তোমার দর্শন পার সেই ভাগ্যবান্‌। 
তোমাকে দেখিয়ে ধেন সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ৪১? 
“কলিকালে ধন্দু কৃ নাম সন্বীর্তঘন। কৃষ্ণ শক্তি বিন। নহে তার প্রবর্তন ॥ 
তাহ! প্রবর্তীইলে তুমি এই ত প্রমাণ। 
কুষ্ণ-শক্তিধারী তৃমি ইথে নাহি আন $+ 

পেই দিন হইতে প্রত্যছ ভষ্ট প্রভু দর্শনে গমন করিতৈন। আপনে 
পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিয়! বল্পভাচার্য্যের মনে একটী অহঙ্কার ছিল। প্রভূ তাছার 

যনে স্তাৰ বুঝিতে পারিরা ক্ুপাস্থিত হইলেন; তিনি ভঙ্গী করিয়। স্বীয় ভূবন- 
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পাবন-ভক্তবর্গের মিম! কীর্তন করিতে লাঁগিলেন। শুনিয়া বলত ভট্রের 
গর্ধ একনারে ভিরোছিত না হইলেও, তাহাদিগকে দেখিতে আগ্রন্কান্বিত 
হইলেন এবং একে একে ভক্তদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গৌর-পার্যদ- 
গণের প্রস্তাবে ভট্ট সষ্কোচিত হইলেন। য্থ1__ 
*বৈষবের তেজ দেখি ভট্টের চমতকার । 
তা সবার আগে ভর খদ্যোত আকার ।” 
যাহোক, আত্মাভিমানী পঞ্জিত মঙগাপ্রভ ও তীয় ভক্তগণের কাছে আপন 
প্রাধাগ্ঘ স্থাপন করিতে চেষ্টার ক্রুটী করিলেন না,.কিন্ত প্রতি উদ্যমেই পরাস্ত 


হইলেন । . 
' এক দিন হস্ত পরিহাস মধ্যে বল্পভভট্র অদ্বৈত প্রভৃকে বলিলেন, 


প্ক্রীলোক স্বামীর নামোচ্চারণ করেন না!) জীব মাত্রই প্রকৃতি, কুষ্ণ স্বামী । 
আপনার! অহরহঃ পতি নাঁম উচ্চারণ করেন, কোন ন্যায়ানুলারে 1” 
প্ন্যায় ও ধর্টের মূর্তি ত ত রহিয়াছেন, ইছাকেই জিজ্ঞাসা কর।” 


মহা প্রভুর দিকে চাহিয়। ভাপিয়। আচার্ধ্য প্রভু বন্পুভভট্রকে কছিলেন। 


তখন-. 
“শুনি প্রত কহিলেন নাজান ধশ্ব মর্ধু। 
মীর আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম ॥ 


পতির আজ্ঞা, নিরস্তর তাঁর নাম লে । 
পতির আজ্ঞ। পতিব্রত! না পারে খণ্তিতে | 


অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়। নামের ফল কষঙ্পদে প্রেম উপজ্ঞায় ॥* 
আর এক দ্দিন বশ্লভভট্ট প্রতৃকে তংরুত শীমন্ভাগবত টীক! শ্রবণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন । যথা ভক্তম।লে__ 
শ্ীমত্তাগবত টীকা শ্বয়ং প্রকাশিয়া। স্থানে স্থানে স্বামীর টীকায় দোষ দিয়া ॥ 
শীমান গৌরাঙ্গ স্থানে গেল শ্ুমাইতে। আপন পৌরষ মানি লাগিল কহিতে ॥ 
লীধর জ্গামীর মতে দোষ পড়ে বু। তাহা দূষি সদর্ধ স্াপিল মুঞ্ি প্‌ 
ইহা গুনি প্রভূ দ্রই ক্ণেহত্তদিয়া। নারায়ণ নারায়ণ শ্মবণ করিয়া । 
কহিলা স্বামীর প্রত্তি যেই দোষ দেক়। ভ্রষ্ট। করিয়া! তারে বেদেতে কয় ॥ 
এ শুনি আচার্ধয ধে লজ্জিত হইয়া । গৃছে গিয়া মধোমুখে রহিল বলিয়া |" 


ইন্ছাতে কি হইল? চরিতামুতে ঘণা-- 
“প্রভৃর উপেক্ষাঁয় যত নীলাচলের জন। 


ভট্টেক্স ব্যাখ্যান কিছু 1 করে শ্রবণ 1” 


৪৪৬ হী ইযিফুপ্রিয়া-পজি ক । 


এইবার বল্লভাচার্্যের প্রকৃত বুদ্ধির উদয় হইল, ভাবিলেন--প্রয়্াগে 
মহাপ্রভু আমার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করেন, এখন তাদ্বপরীত বাবহা- 
বরের কারণ কি? মনের আভিমান-মালিন্ত দূৰ করাই কি উদ্দেশ্ত নহে? 
যেহেতৃ-_“ঈশ্বর স্বভাব এই করেন সবার হিত।” 
তার পরে চরিতামুতে লিখিত আছে যে. বর্লভ ভট্-_ 
"এত চিন্তি প্রাতে আপি প্রতুর চরণে । দৈন্য করি স্বতি করি লইল শরণে ।” 
তখন-_ “প্রভু কছে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত । 
ছুই গুণ যাহ! তাহা! নাহি গর্বব-পর্ব্বত ॥৮ 
ঞ্ীধরান্থগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান। অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ তবান ॥১ 
এইরূপে ভট্ের গর্ব-পর্বত বিচুর্ণীত হইলে তিনি বুঝিশেন, রাধাকৃষ্ণের 
যুগল উপাসনাই মধুরতর। এইরূপ মনে হওয়ায় তিনি মহাগ্রভুর অস্ুচর, 
পার্ষদ-শ্রেষ্ঠ গদাধর পণ্ডিত হইতে মগ্্রগণ পুর্্ঘক যুগলের উপাপনায় প্রবৃত্ত 
হইজেন। যথা £-”কিশোর গোঁপাল উপাসনার মন হৈল।”, 
“তাহাঞ্চি বল্পভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল!। 
পণ্ডিত ঠাঞ্ছি পূর্ব প্রার্থিত সব পিদ্ধি কলা ॥” 
বল্লপ৪ভট বাঁলগোপাল উপাসনা! ত্যগ করিয়! যুগপ উপ।সনাত্ব প্রবুন্থ 
হইলেও, বল্পতী সম্প্রদায় স্তাহার পূর্ব মভানুমারেই চলিতে লাগিল, এবং 
অদ্যাপি চলিতেছে ৷ বন্রভাচার্ষ্ের আব একটী শ্রোক এই-- 
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাঁৎ কৃতমাত্মনিবেদনং | 
ঘৈঃ কষ্চদাৎক্কত প্রাণৈঃ তেষাং কা পরিবেদনা॥ 


৪। জনক সম্প্রদায় নিম্বাদিতায | 


অনুরাগবল্লী বলেন £-- 
শ্টীসনক সম্প্রদায় চতুর্থ গণন। | প্রথমে সনক সম্প্রদায় বলিধ। ঘে।যণ! ॥ 
শ্ীনিশ্বাদিত্য অনেক শাখ! উপরাস্ত। মহাভাগবত তিহে। হুঈলা অহাস্ত ॥ 
সেই হইতে নিশ্বাদিত্য সম্প্রদায় বলি। কতক সময় হেন মণ্তে গেল চলি। 

নিষ্বাদিত্য কুর্ষ্যের অবতার । নিম্বাদিত্যের বিশেষ পরিচয় কিছুই প্রাপ্ত 
হওয়! যাক নাই। শ্রীবৃন্বাবনস্থ গোবর্ধলের নিকটে নিম্বাদিত্যের বাধ ছ্িল। 
শান্কে তাহার নিশ্বার্ক নাম পাঁওছা যায়) তীঙ্থার আর একটি নাম অরুণি। 
অরুণিই আদি নাম। নিশ্বার্ক নাম হওয়ার এই জাখ্যান আছে যে, তিনি এক 
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যতীকে একদা] নিমন্ত্রণ করেন; কিন্ত পাক সমাপন হইতে না হইতেই রাত্রি 
হইয়া যায়। রাত্রে দ্বতীদের আহার নিষিদ্ধ, নিশ্বাদিত্য তখন উপায়স্তর ন| 
দেখিয়া শ্বীয় প্রভাবে শ্থয়ং কুর্ধোব ন্যায় তেজ ধারণ করিয়া, শ্রাঙ্গনস্থিত এক 
নিশ্ব বুক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এদিকে রাত্রি হয় নাই জ্ঞান করি5! 
ঘতীও আহার করিলেন। যথ! অন্থরাগবলীতে-- 
“একদিন এক দণ্ী সম্্যাসী নিমন্ত্রণ ' করিয়ান্তিল তিছে! বছ বিনয় যতন ॥ 
অনেক সংঘ রসোই সন্ধ্য। পথ্যন্ত। প্রস্তত হুইল ভোগ লাগাইল মহস্ত ॥ 
সন্ত্যাপীকে বোলাইতে সে কহে বচন। 
সুর্যা অস্ত হৈলে আমি না করি ভোজন। 
ব্যস্ত ডঞা1 কহে আসি দেখহ সত্বর। নুর্ধ্যদেন রহছিষাছেন নিষ্বের উপর ॥ 
তার আঙ্জিলাতে এক নিশ্ব বৃক্ষ ছিল। তারে তছৃপরি সূর্য্য প্রক্ট দেখাইল ॥ 
প্রত্যয় করিয়! তিহো। ভোজন করিল । তার ভক্তি মুদ্রা দেখি বড় হুথ পাইল॥ 
বসিলে বাজিল রাত্রি হৈল ছয় দণ্ড। বুঝিল সন্যাসী তর প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ 
নিগ্বের উপরে আদিত্যেরে দেখাইল। নিঙ্বাদিত্য নাম তাঁর তেকারণে হৈল ॥” 
ভক্তম।ল গ্রন্থে ঠিক এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! যায়। নিম্বাদিতা কৃত চারিটী 


নাত্ত শ্লোক এস্থলে উদ্ধত হইল-_ 
“ননাদি মায়া পরিমুক্ত রূপং ত্বেনং বিছুবৈ ভগবৎ প্রসাদাৎ। 


বদ্ধঞ্“মুক্তঞ্চ কিল বন্ধমুক্তং প্রভেদ বাছল্য মথ।পি বোধা* |” ১॥ 
স্বতাবতোইপাস্ত সমস্ত দোষ মশেষ কল্যাণ গুণৈক রাশিৎ। 
ব্যহাঙ্গিনং ব্রন্মা পর বরেণং ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হিং ॥* ২ 
“অঙ্গেতু ঝুমে বুষভানুজাৎ মু! বিরাজমানান্ুরূপ সৌভগাং। 
সখী সহশ্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা ম্মরেম দেবীং সকলেষ্ট কমদাং ৪০ ৩॥ 
পনান্যাগতিঃ কৃষ্ণ পদ রবিন্দাৎ সংদৃশান্দে ব্রহ্মশিবাদি বন্দিতাৎ। 
ভক্তেচ্ছন্সোপান্ত হুচিস্তাবিগ্রহাদচিন্ত্য শক্তে রবি চিন্ত্য শাসনাৎ ॥* ৪ ॥ 
অর্থাৎ,--ভগবত প্রসাদে জীব লনাদ্দি মা হইতে মুক্ত হয়। বন্ধ, যুক্ত 
ও বদ্ধমুন্ত ভেদে জীব তিন প্রকার। তাহাও অবস্থাভেদে বহুপ্রকার হয়। 
ভগবত্ত্ব সমস্ত মহৎ ও মঙ্গলময় গুপে পরিপূর্ণ । তিনি পরত্রঙ্গ, কৃ, 
তিনিই হরি। সেই কৃষেের বামে সহত্র সখী পরিকেষ্টিতা শ্রীমতি রাঁধিক।কে 
ণ করি। ব্রঙ্গা শিবাদি বলত, অচিত্ত্য শক্তি সম্পন্ন প্রীকফ্র পাদপল্প 
রস আঁর অন্য গতি নাই। 


৪৪৮ জীতীবিষুণ্রিয়া-পত্রিকা। 





নিষ্বাদিত্যের আর একটি শ্লোক এই-_ 

“উপাদনীয়ো। নিতরৎ জনেঃ সদ, প্রহানস্নেজ্ঞান তমোহ্মুবৃতেঃ। 

সনন্দন।দ্যেপভি স্তমুণেনিক্তং, শ্রীনারদায়াখিল সত্ব সক্ষিণে॥” 
শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি।_-শ্িহট্র। 





নাগর ঈশান দাস। 


শ্ীশ্রী্বৈত-ঘরণী শ্রীষতী সীতামাতার আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত জগদানন 
রা মহাশয়ের সহিত পদ্মার পূর্বপার রায় তেওথা গ্রামে আমাদের ঈশান 
দাদ নাগর আদা উপস্থিত, উদ্দেশ্য এই । মাতা যখন বলিলেন,_- 

“ওরে ঈশান দান তোরে করি বড় স্েছ। 
মোব তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ ৮ অদ্বৈত প্রীকাশ। 

ঈশান নাগর এই কথাটা শুনিয়! চমকিদ] উঠিয়। বলিলেন,_-"মা) বুঝিয়। 
আজ্ঞা করিবেন, এ আঙ্ঞ। প্রতিপালন কর! আমাব সাধ্য নহে, কেন না সপ্তুতি 
বৎসর প্র(য় মোর বয়ঃক্রম, ইগে কোন দ্বিজ কন্যা করিবে অর্পন 1” ইহাতে 
সীল! মাত! উত্তর করিলে, “সে জন্য তোমার কোন চিস্তা, নাই। শী 
ভক্তের বাঞ্চা পুর্ণ করিয়! থাকেন, সেই জন্য তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু নাম 
ধারণ করিয়াছেন। তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।” যপ্পা-_ 
দপূর্ধ্ব দেশ যাহ শীজগদানন্দ সনে। বিয়া! করাইবে ইহো। কবিয়া যতনে ॥ 
তাহ! গৌর গৌর-ধন্ন করিয়! প্রচার । তাছে বনু জীবগণ হইবে নিস্তার ॥ 
তোহার সন্ততি মহাভাগবত। হরিনাম দিয়ে জীবে করিবেক মুক্ত ॥ 
শিরে ধরি এই সীতা মাতার আদেশ। জগদানন্দ রায় সঙ্গে আইলু পূর্ববদেশ ৪” 

সীতামাতার সেই আজ্ঞ। প্রতিপালন জন্য জগদানন্দ রার় ঈশান নাগরকে 
লইয়! নিজ বাসশ্থান বা জমীদারি বায় তেওথা গ্রামে উপস্থিত হইয়। নাগর 
ঈশানের বিবাহ দিতে উদ্যোগ করিলেন। 

এই স্থানে কয়েকটী গণ্ড গ্রাম মাছে। লম্প্রতি পদ্মার তীর হইতে যে সকল 
শিবালগ গ্রাম ভেদ করিয়া এবং কিছু পূর্বব(ংশে কান্তাপতি নদীও গ্রাম-উথলী 
ভেঙ্দ করিয়া! মানিকগঞ্জ গিয়াছে উহার দক্ষিণ দিকে আরচিন্ন। ( এলাচিপুর ) 
বর্তমান ট্টীমার ষ্েদন এবং উত্তর দিকে সিবালয় খানা, পোষ্টাপিস সংলগ্র গ্রা্ 
নিহানপুর, ঝাকপাল, তেরঝড়িয়া, তেওখা, এবং তাহার উত্তরে যাইটখর বন্ধ 


এরা 
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রাুর-তেওখা বলে, এই বাধুর-ভেওথার পশ্চিমোতিরে গান্ধাইল এবং তাছার 
কিঞ্চিৎ উত্তরে জগদানঙোর বাসস্থান, বাঁ-তেওথা, (এই সমুধায়কে ডেও- 
খাও বলে) অদ্যাপি বড় ঝড় তরুলন্তা এবং বাস ও বেতবন হৃদয়ে খারণ 
করিয়া আপন বিগত গৌবব মনে করিয়। বর্তমান রহিঘ়্াছে । 

জগদাননেৌর বংশধরের| সেই বিস্তীর্ণ গ্রামের প্রায় এক প্রান্তে, দরিদ্রের 
কুটিবস্থ নিশীথ সময়ে নির্বানোন্ুখ দীপ-শীখার ন্যায় টাপ টীপ করিয়া অলিয়! 
অতীতের সং্ষী স্বরূপ এখনও বর্তমান আছেন। হাখ কোথায় সে জগদানন্দ 
কোথায় সে বৃহৎ পবিবাব, কোথায় সে গৌরব, আর কোথায় সে প্জগার- 
গাড়” কালের ছুর্দমনীয় চক্রে শেষ হইয়া এখন কিঞ্চিৎ মাত্র অবশিষ্ট 
আছে। 

এই রায়-তেওথার দক্ষিনেই গক্কাইল। এই গ্রামে সেই সময় কএক ঘর 
বারেন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে পাঠক উপাধিন্বিত ব্রাঙ্মণেরাই 
প্রধান। ইহাদের যাজনিক পেশ।, ষজমাঁন যাইট ঘর তেওথার বৈদারবংশীয় 
গণ। এখন মার তাহার! গীন্ধাইল গ্রামে নাই, ঘজমামদেব গ্রামে আসিফ! 
বাস করিতেছেন, অদ্যাপি তাহাদিগকে গান্ধালীম্! পাঠক বলে। পাঠক 
জিজ্ঞান৷ করিতে পারেন, গ্রান্ধাইল ত্যাগের কারণ কি? উত্তর কি করিব, 
কিছুই জানি না, তবে একটা কথ! বলিতে পারি-যখন তাহাদের জনতার 
হাস হইতে লাগিল, বা তাহারা পার্শবর্তী ঢাশীদের উপদ্ূপে বিব্রত হইতে 
লাগিলেন, সম্ভবতঃ যজমানদের কি নিজেদেব উদ্যোগে হ্থগ্রাম পরিত্যাগ 
করিয়া যজমানদিগের মধ্যবর্তা হইয়! বাস করিতে লাগিলেন । নবাবের ঢালীগণ 
এই স্থানে তখন একাধিপত্য বিস্তার কবিয়াছিল, চুরি ডাকাতি জোর যবরদস্তি 
যতদুর সম্ভব তাহ! করিতে তাহার! কুণ্তিত হইত না। বোধহয় জগদানন্দের 
অভাবে কি গৌরগত প্রাণ জগদানন্দ বিষয়-ব্যাপারে।উদাপীন হইতেই ঢালীদের 
প্রশ্রয় প্রাপ্তির কারধ। এই ঢালী বংশীয়গণ হঁহারই'অধীনে থাক অধিক 
সম্ভব! যাঁহাহউক সে সকল কথা আমাদের আলোচ্য নহে। 

এই গান্ধাইল গ্রামে বারেল শ্রেপীর ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে এক ঘর রাড়ী- 
শ্রেণী ত্রাচ্প বাস করিতেন। এই ব্রাক্মণের একটা অবিবাহিতা কন্যা ছিল। 
ব্রাহ্মণ শ্ব-শ্রেণী জমিদার জগদানন্দের অন্থগত, অথবা এই পরিবারের এক - 


রুঁদ সময ও স্থান পাইলে পাঠককে পরে জানাইব। 
(৩১ 





৪৫০ ভীশীবিষুঃ্রিয়া-পত্রিক! | 








মাত্র রক্ষদ্িতাই জগদানন্দ রায় ছিলেন যেকারণেই হউক, এই ব্রাহ্মণ" 
কস্াকে জগদানন্দের সাহাষ্যে আমাদের ঈশানদাস নাগর বিবাহ করিয়। 
সংসারী হইলেন। পরম উদদীন ও গুরু-গৌরাঞ্জ-গত-এাঁণ বৃদ্ধ ঈশান 
নাগর-সীতা মাতার ইচ্ছায় একবার দংসারে সংলারী ছইয়া মায়ার সহিত 
থেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

এ খেল।র মূল কে ? এ প্রশ্নে আমাদের সুযোগ্য পাঠক মহাশয়ের! নিশ্চয় 
বলিবেন--ন্সার কে-_সীতা-মাতা, না হুয় শেষ বলিবেন ঈশানের কর্পাশ ! 
বাস্তবিক তাহাই বটে, কিন্তু একটু ঘোর আছে। এই ঈশান নাগর বাল্য- 
কাগ হইতেই সীত। মাতার সেবার নিযুক্ত হয়েন। বধ়ঃ প্রাণ্তেও তিনি সেই 
সেবাতেই নিযুক্ত ছিলেন। গ্রধান সেব! তাহার প্রতি দিন মাথায় করিয়া 
গল, আন এবং সেই জলে মাতাঁকে স্নান করান। এক দিন গঙ্গাজল 
লইয়া আসিতে বড়ই বিলম্ব হয়, ঈশান যখন জল লইয়া আদিলেন, মা 
বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিঙে ঈশান উত্তর করিলেন, গঙ্গাতীয়ের পথে 
একটী বিবাহিত বর-পাত্রী ষাইতেছিল তাই দেখিতে দেখিতে বিলম্ব হইয়া 
পড়িয়াছে। কথাটা বলিয়া সেবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে বিবেচনায় ঈশান 
লজ্জিত ও ক্ষোভিত হইয়। বলিঙেন, (মা! অবোধ ও অজ্ঞান সন্তানের 
অপরাধ মা্জন| করিতে হইবে, এই বলিয়া চরণভলে পতিত হইলেন? মাতা 
ঈশানকে উঠাইয় ইযদ্ধান্তে আশ্বাসিত বাক্যে কহিলেন, ঈশান ! ইহাতে 
লজ্জিত ও দুঃখিত হইতেছ কেন? বিবাহ দেখিবার সামগ্রী, তালা ভয় ছু দণ্ড 
ধাড়িয়ে দেখিয়াছ, তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে, বেশ করিয়ছ। সীত্ামাতা 
মনে মনে ভাবিলেন ঈশান সংসারে কোন স্থখই তোগ করে নাই, বাল্যকাল 
হইতেই ছুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়ছে। যাহাহউক শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছ! 
থাকিলে ঈশানকে সংসারের কিছু স্থখ ভোগ করাইতে চেষ্টা পাইব। সেই 
সময় পাইয়া আজ সীত্ামাতা প্রাপপ্রতিম পুত্রাধিক ঈশানফে জীবনের শেষ 
দশায় পেহ-মমত। প্রযুক্ত সংসার-ন্থখ ভোগ কল্সিতে অবসর দিলেন। ঈশান 
এখন ঢুকর্দা-পাশে বন্ধ, মায়ার থেলা থেলিতে প্রবৃত্ব হইলেন। এই কথ! 
আমর! নিজ মাতামহী ও বৃদ্ধা মতাঁমহীর মুখে শুনিয়াছি। 

দে খেলায় মায়া তাহাকে বড় অধিক দিন তুলাইয়] রাখিতে পারে নাই । 
বোধ হুয় সেই হইতে প্রায় ৮। ১ বৎসরের মধ্যে তাহার তিন্টী সন্তান 
জল্মে। কেহ তিন চারি, কেছ কেহ তুই তিন, কেহ বতসরেক কি গর্ডে 


হচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্চায়। £৯ 





এই সমস্থে তিনি সীভা-দাতার আদেশ ভ্রেমে এই অঞ্চলে শ্রীগৌরাঙ্ছগ ও 
শ্ীগৌরাঙের ধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত হয়েন। কিন্তু শ্রীঅন্বৈত গ্রতু ও 
তাছার শেষ আদেশ সখন মনে হইল, তখন ঈশান নাগর আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন ন1। স্ত্ী-পৃত্তের মমতা-শৃঙ্খণ ছিন্ন করিয়া একেবাবে নিজ প্রস্তর 
জন্ম স্থান শ্রীধাম লাউরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। এব গুরদেবের 
আদেশ প্রতিপালনে প্রবৃন্ত হুইয়! মাপনাকে দায়-মুক্ত ভাবিয়া! ভজনানন্দে 
স্থণে দ্বিন কাটাইতে লাগিলেন। তাই আহলদে অদ্বৈত্ত-প্রকাশে লিখিয়।ছেন- 
“বংশ রক্ষা! করি প্রভুর আজ্ঞ! পাগিবারে। 
ঝাট চলি আইনু মুষ্রি শ্রীধাম লাউরে ৪৮ ক্রমশঃ 
শ্ঈগৌরাগ দাগানুদাস কাঙ্গাল-_শ্রীশ্তামাচরণ মুয়োপাধ্যায়। 
ঝাকৃপাল, পোঃ--তেওথ।। 


শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচার। 


ণ্ম প | 
দমন নগর পরিত্যাগ পূর্বক শ্রশ্রীমহা প্রভু এক পক্ষকাল ক্রমাগত উত্তর! 
ভিমুথে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাশাক্ত ও মহামায়ায় মহাতন্ত স্থরথ রাজার 
রাঞ্যে উপনীত হইলেন! দেখানে ম্থরথ রালার প্রতিষ্ঠিত এক অষ্টভুজ! 
পাষাপময়ী মুর্ত আছেন। জরথ নৃপতি এ দেবীমূর্তি স্থাপন পূর্বক, উহ্থার 
সম্মুখে লক্ষ ছাগ বলি প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবতীকে দর্শন করিয়া মহা" 
গ্রভূর অপার আনন্দ উদ্দিত হইল । দেবীর মন্দিরে এক স্লাাপী বাস করি- 
তেন। তিনি মহা প্রভুকে দেখিয়া ভক্তিভরে কহিলেন- 
“তোমারে দেখি! ভক্তি উপজিছে মনে । সংস।র সাগর বল তরির কেমনে । 
কিরূপে ভজিতে হয় পরম ঈশ্বর । ইহা বলি ব্যাকুল! ঘুচাও আমার ॥” 
মহাপ্রভু কহিলেন “আমি একে বালক তাহাতে অজ্ঞ, সারতত্ব কিছুই 
জানি না; মাত! ভবাপীকে জিজ্ঞাস! কর) তিনিই তোমার মনের অন্ধকার 
দুর করিবেন; তবে আমি একটা সহজ সন্কেতের কথা শুনিয়াছি, তাহা] 
তোমাকে বলি, মনোধোগ্গ পুর্ব্বক শ্রবণ কর-- 
পগ্ুন্দর নায়ক দেখি সামান্য নারিক1। 
যেই ভাবে দেখে তারে হযে রাগাস্মিক ॥ 


৪৪২ শীত বিধুনশ্রিযা-পনজি ক1 । 





নেই ভাবে কষ্ণকে ডাকহ বারে বার। 
আপনি ঘুচিয়া ধাবে মলের আঁধার ৪৮ 

উভয়ে এইরূপে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় এক কাক্তি দেবী 
অষ্টভূজার সমীপে বলিপ্রদানের, জন্য একটী ছাগ লইয়া উপস্থিত হুইল) 
তাহাকে ও তাহার সমভিব্যাহারী লোকদিগকে ছাগ বলির অটৈবধতা প্রদর্শন 
পূর্বক মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন-- 

“তোমরা! কি দেবীর প্রীত্যথে ন! শ্বীয় উদর পূর্তির জন্য ছাগ বলি দিয়া 
থাক তোষর। কি বলিতে পার মৃত্যুব পর তোমাদ্িগের কোথ। গমন 
করিতে হইবে। দেবী ভগবতীর যুর্তি অতি পবিত্র; তোমজ কি শিশ্বাস্‌ 
কব তিনি অপবিত্র হাগের রক্ত-মাঁংসে পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হয়েন ? তোমরা 
পণ্ড ছিংস। করিয়। ধর্্মাচরণ করিতে ব্যস্ত, অথচ শাস্থের গুড় মর্ম অবগত নহু। 
সত্য বটে শুর নৃপত্তি ভগবতীর নিকট লক্ষ ছাগ বলি দিয়াছিলেন) কিন্ত 
তোমর! কি শান্জালোচন! করিয়! অবগত হুও নাই, যে সেই জীবহিৎসা পাত- 
কের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ সেই হুরথ নরপতিকে প্রেঙপুরে লক্ষ অমির আঘাত 
খাইতে হইয়াছিল যে সকল ব্রাহ্মণের পণুহিংসাঁর ব্যবস্থা! দিয়াছেন, 
নিশ্চদ্ন জানিও তাহার| নর রূপে মাংসাশী রাক্ষম ছিলেন। “অহিংস পরমো 
ধর্ঃ ইভাই সর্ব্ব শাস্ত্রের উপদেশ । জীবে দয়া কর, দেখিবে অস্তঃকরণে কি 
বিশুদ্ধাননোর উদয় হয়! তোমর! চতুর্দিকে এক্সপ দৃঢ়ব্ূপে মীয়া কর্তৃক আবদ্ধ 
থে, শাস্তুত্বপ জ্ঞানান্্র ব্যতীত তাহ ছিন্ন হইবার নহে । তোমাদের সাত্ত্বিক 
আছারে রুচি নাই; তামসাহারের জন্য রসন। লোলুপ, তজ্জন্তই ধর্মের ভাগ 
করিয়! দেবীর নিকট ছাগ মেষ বলিদ্দান করিতে আগমন কর! মাকামেহে 
মুগ্ধ হইয়। ভাব-পণ্ডছিংসাঁই পরিত্রাণের উপায়, অতএব সেই গন্ঠ বলি প্রদান 
কর। আমি ছুইটী মাত্র প্রশ্ন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, যদি তাহার 
বথাবধ উত্তর দিতে পার, তবে পণ্ুহিৎসা করিও । আর দি অপারগ হও তবে 
যে ছাগটা বলি প্রদান করিতে আনিপ়াছ তাহাকে ছ!ড়িয়। দেও, আমি স্বচক্ষে 
তাহা দর্শন করিয়। সন্ত হইয়া! ষাই। প্রশ্ন দুটা এই--প্রথমতঃ, তোমর! শরীর 
হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার, অর্থাৎ কোন প্রাণীকে জীবন শৃন্ত 
করিতে প্রার। কিন্তু বল দেখি মৃত শরীরকে জীবিত করিতে পার কিনা? 
দ্িষ্টীঘতঃ, মনে কর অপর কেহ ছাগটা ছাঁড়িয়। দিয়া তোমাদের এক জনকে 
দেব-দেবীর সম্মুখে বলি দেয়, তবে তাহা কি তোমরা ইচ্ছাকর বা তাহাতে 


চুড়াধারির 'মাঁদাংসাপত্র বা দলিল। ৪ 





দন্ত হও? তোঁমাদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য আমি আরও করেকটী কথা 
সঙ্ঘেপে বলিব । ভগবতী জগন্মাতা, ভীব মাত্রেই তাহার সন্তান । তোমার 
আমার ন্যায় ছাগাদি পশুওত্াহাব সন্ত'ন) ন্ুতরাৎ তিনি সম্তানের ঝবক্ত- 
মাংসে কখনও মন্ত্ট হইতে পারেন না ।পরজ্ম তোমরা নিগৃ় অর্থ যদি অবগত 
 ধাকিতে তবে ঈদৃশ হাস্যকর অথচ কলুষিহ আচরণ করিতে পারিতে না। 
অষ্ভূপ্তা ভগবন্ী মদ্য-মাংসে পরিতৃপ্ত হয়েন, একথা কোন সাধু ব্যক্তির 
নিকট বলিলে তিনি স্বণ। স্ুচক হাস্ত করিবেন না ভগবতী পরম! বৈষণবী, 
্তরাং তিনি মাংসাশী একথা বলাও মহাঁপাপ। বিশেষতঃ তিনি বালিক! 
নহেন, স্থতরাঁৎ তীহাকে মাংস দিয়া খুলাইতে যত্ব করিও না। আরও 
দেখ বদি পশুহিংসা করিলে পুণ্য হস তবে মহস্যজীবী ও নবছতাকারী জন্য 
কেন পৃণ্যবান্‌ বলিয়া আদৃত হইবে না? ফলতঃ নরহুত্যার ন্যায় পশ্তহত্যাও 
মহাপাপ) সুতরাং ঈদৃপ পাপাচরণে কেবল ত্রিঙাপেরই বৃদ্ধি হয়। 
বৈষ্বদাসানুদাস-_হীজগদরন্ধু ভদ্্ু। 


পাপী 


চুড়াধারির মীমাৎসাপত্র বা দলিল। 


গত ভান্্র মাসের শ্্রীপত্রিকাব উক্ত শীর্ষক ষে গ্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার প্রথম অংশ সম্ভবতঃ মুদ্াকরের অনবধাঁনভা বশতঃ মুদ্রিত হদ্দ নাই। 
এই অংশ মুদ্রিত ন| হওয়ায় প্রকাশিত প্রবদ্ধটার ৭ম ও ৮ম পউক্তিতে অধি- 
কারী মহাশঘগণ্রে যে উল্লেখ আছে, তাভাবা কে এবং কোথাকার, ও প্রবন্ধে 
তীহার্দের উল্লেখ কেন কর! হইল, তীহা সম্পূর্ণ অবোধা হইয়া রহিয়াছে ; এবং 
গম প.ক্তিতে তত্কালে শেঞঙ্জাৰ বটের প্রভুপাদগণের সহিত ৬ধামস্থ অন্যান্য 
প্রসভুপ।দগপের মনোমালিন্য ও কথাভ্তব হওয়া] কালে) অধিকারী মহাশয়গণের 
কেহ ছিলেন “না” মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু বস্তগত্যা অধিকারী মনাশয়গণের 
কেছ তৎক্কালে তথায় ছিলেন, এক “ন1”” কথ! অতিরিক্ত সংযোজিত হওয়ায় 
প্রবন্ধটী অঙ্গহীন হইয় উঠিয়াছে। অতএব পাঠকগণ ! উক্ত ৭ম পঙক্কির 
“না” কথাটী কাটিয়া দিয়! প্রবন্ধটীর প্রথমে নিয়লিখিত কয়েক পংক্তি সংযেখ 
কিঃয়। লইবেন ।-.. 

“আমরা অনেক দিন হইঠে। বিশ্বস্ত-নত্রে অবগত হইয়া! আমিতেছি যে 
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ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত চান্দর1ও হশোদল গ্র।মে মাধবাচার্ধ্য প্রভুর বংশ- 
ধর গোম্বামিগণের বসবান এবং প্র জেলাস্থ কোন এক গ্রামের অধিকারী 
মগ্াপয়গণ নরোত্তমদ।স-ঠাকুর মহাশয়ের উপশাধা-পরিবার। তাহার! নৰ 
অস্থ্যদয় ইচ্ছুক হুইয়! উপশাখ! পরিত্যাগ পূর্বক মূল শাখাতে এবং অধিকারী 
শ্রেণী হইতে গোস্থামিত্ব পদে পরিগণিত বা উন্নীত হইতে ইচ্ছুক হওয়া এ 
দেশন্ছথ সর্বসাধারণ লোকে তাহাদিগকে গোস্বামী বলিয়। শ্বীক্ষার না করারও 
কেবল চান্দরা ও ষশোদল ভিন্ন আর কেহ দেশে গোন্বামী নাই বলায়, 
এইব্সপ প্র বিষয়ের আন্দোলিত হওয়ায় উক্ত অধিকারী ও গোশ্বামীদিগের 
মধ্যে বিশেষ মনে মালিন্য ঘটে, এসং সেই হইতে অধিকাঁরিগণ উদ্ভ গোম্বামী 
প্রভুদিগের প্রতিপন্তির খর্ধবতার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন । এইরূপ ঘটনার অব্য- 
বছিত পরেই ৬ বৃন্দাবনধামে আর একটী ঘটনার হুত্রপাত হয় এবং তাছাদের 
অভিষ্ট'সিদ্ধির স্থযোগ ঘটে ।” 
বৈষ্ব দাসানুদ[সেব অযোগ্য-্শ্রীঠাকুরদাস দাঁদ। 
মকৃছাপুব আনসহ। 


স্পা 


ভ্রীখণ্ড। 


গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণবদ্দিগের প্রাণ জুড়াইবার স্থান যদি বঙ্গদেশে থাকে, 

তবে সে শ্রীধখ্ড। শ্রীমন্নরহরিদাস-সরকার ঠাকুর এই স্থানকে যে গৌর-প্রেম- 
তরঙ্ধে ভাসাইয়। গিয়।ছেন, আজি পর্ধ্যস্ত সে তরঙ্গের বিরাম হয় নাই। এখান- 
কার বালকদিগের মুখে যেরূপ গৌরনাম উচ্চারিত হয়, এরূপ মধুমাথা নাম 
অন্যত্র কুত্র'পি শ্রবণ করা যায় না। এখানকার লোক সকলেই গৌর-প্রাণ, 
গৌর ব্যতীত অনা আর কেহ ঈশ্বর আছেন তাহা! ইভার1 জানেন না! আজ 
কাল কার্তিক মাস নিয়ম সেবা, দেই জন্য অরুণোদয় কালের পূর্র্ব হইতেই 
ভ্রীলোকগণ গৌর-সেবায় নিযুস্ক হয়েন, বেলা তৃতীয় প্রহর পধ্যস্ত প্রত্ুর 
সেবায় নিষুক্ত থকিঘ়। অতিথি অভ্যাগতদ্দিগকে অতি যত্বের সহিত সেবা 
করান। কেনইবা না হইবে? ইহার! শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নিত্য সহ্চকী। 
শ্ীনরহরি ঠাকুর মহাশয় একটা পণ্দে বলিয়াছেন-- 

মরমহ্ি গৌর গৌরগুণ শ্রবণহি বদনহি গৌরকি নাম। 

ভরমছি গৌরঠাদ বিনে লোচনে হেরিএ না হেরিএ আন ॥ 


জীব । ৪৫৪ 





সজনি গুরু গৌরব দুরে গেল। 
তনু মন লোচন শ্রবণ রসায়ন সবছ" গৌরময় তেল। 
দুর সঞ্জে গৌরনাম ধব গুনিএ চমকিএ অবিচল চিত। 
ন। জানিএ কিএ অনুরাগে ঘটান্মল গোরাচান্দ সয়মিত ॥ 
পতিক সোহাগ আগনম লাগই ধৈরঞ্জ তেল উদ্দাস। 
নিশিদ্বিশি গোই গোই কত রাখব কহতহি নরহরি দান। 
ধহাদ্দের আদি পুরুষ এইরূপ গৌর-প্রাণ তাহার বংশের নরনারী যে 
গৌর-প্রাণ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? 
এই সরকার-ঠাকুরের ত্রাতুম্পুত্র হ্ীরৎুনন্দন ঠাকুর। ইহারই বংশধরগণ 
এই স্রীখণ্ডে বিরাঙ্গ করিতেছেন । শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যগণের মধ্যে শশিশেখর 
বায় একক্গন প্রধান কবি ছিলেন: তাহার বিশেষ বিবরণ পরে পিখিত হুইবে। 
ইনি এক্টা পদে বর্ণনা করিয়াছেন-_- 
ভূখণ্ড মণ্ডল মাঝে, যাহাতে শীথও মাজে, মধুমত্তী যাহে পরকাশ। 


ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, বিলগই রাত্রি দিনে, নাম ধরে নরহরি দাস। 
ব্রজ মধো যুথেশ্বরী, রূপে গুণে আগনী, মধুর মাধুরী অন্থুপাম। 
অবনিত্তে অবতরি, পুরুষ আকৃতি ধরি, পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম ॥ 
মধুমতী মধু দানে, ভাদাইল ত্রিভুধনে, মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ নাগর। 
মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর যত ভক্তবুন্দ, বেধবিধি পড়িল ফ'াপর ॥ 
যোগপথ করি নাশ, ভকতির পরকাশ, করিল মুকুন্? সহোদর । 
ছুখিয়। শেখর রায়,  বিকাইল রাঙ্গাপায়, রদুনন্দন প্রাণেশ্বর | 


অক্রস্থ ঠাকুরুবংশ পণ্ডিতের আকর-ভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই 
বংশসভূত শ্রবদনচন্ত্র ঠাকুর মহাশয়ের কৃত শ্রীগৌর-কুহ্ছম নামক একটা স্তোত্র 
শ্লীপত্রিকার স্থান বিশেষে প্রকাশিত হইল, তাহা পাঠ করিলে শ্রীরূপ-গ্োস্থা- 
মীর রচন!-চাতুর্ধ্য স্থতিপথে উদ্দিত হয়। প্রসিদ্ধ পদকর্তা জগণ্বানন্দ ঠাকুর এই 
ংশে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পর্দের রচনা-চাতৃর্য্য প্রদর্শন করিলে মনুষ্য 
কৃত বলিরা বোধ হয় না। পাঠকগণ “জাগছু' বৃষাণু নন্দিনী” ইত্যাদি পন 
পাঠ করিয়া থাকিবেন। ইহার ক্কৃত অনেকগুলি পদ ছি বিছিন্ন হইয় নান! 
স্থানে পতিত হুইয়। আছে, তাহ। একত্র করিলে একখগ্ড বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া! উঠে। 
আমরা ঘে কযেকটী নুন পদ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা প্রীপত্রিকায় প্রকাশিত 
হুইবে। এই শ্রীখগুধাম কাটোগার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণধাশে ছুই ক্রোশ মাঝ, 


৪৪৬ খই বিকুিগ।-পহিকী 


সিএ 


এই পথের এক ক্রোশ গনন ক্রিলেই ঈধাঞ্সিগ্রাষ দর্শন হয়? এই স্থানে 
প্রেমাবতার ্ীশ্রীনিষান আচার্য শ্রাভু বাঁন করিয়াছিলে, অন্রস্থ নবগ্রামধাসী 
গোস্বামীদিগের অধিকারে এই সেবা নির্বাহ হইয়া থাকে। 'সম্প্রতি শ্রীমধু- 
হুদ্ূন দাস নামক জনৈক সদচারী বৈষব, সেবা ভার নিজ স্বন্থে লইম়াছেন। 
তিনি তগ্ শ্রীমন্দিরের সংস্কার কার্ষ্যে ষথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়৷ কিছু ক্িষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছেন। এ্রভূব ইচ্ছায় কার্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে । এখানে শীগৌরমুর্তির 
সেবা! আছেন এবং ্আচার্ধ্য প্রহর চবগচিহ্ৃ--প্রাচীন বট যুক্ষ--তমাল বৃক্ষ 
ও একটা নিশ্ববৃক্ষ আছে। এইনিম্ব বুক্ষটি আচার্ঘ্য প্রভুর দস্তকাষ্ঠ ছিল 
তাহাই মঞ্জবিত ছইয়! অদ্যাবধি জীবিত আছে । এখানে শুকটি ক্ষুদ্র পুষ্ষরিণী 
আছে ; ইহাকে “ডাইল ঢাল! পুক্ষরিণী” বলিয়৷ থাকে । কথিত আছে বচার্থ্য 
'প্রভু যখন মঙ্তোসব কবেন তখন এই স্থানে মহোত্সবের পডাইল?) ঢাল, 
হুইয়াছিল। শ্রাথগুবাপা ঠকুর-সস্থানগণের মধ্যে ্ররাধিকানন্ন-ঠাকুর, 
উসর্ব্বানন্দঠাকুব, আ্রীরাধিকাখিলাম-ঠাকুণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিরাজ করিতে 
ছেন। শীবাঁধিকাবিলাস-ঠ(কুব বড়ই ৬জনবিজ্ঞ;) ইহার দর্শন ভক্তগণের 
প্রার্থনীয়। আরাধিকানন্দ-ঠাকুর বৈষ্ব-সেবায় উন্মুন্ত-ত্ত । ইহার সত 
মিইভাষী, বৈষ্ণবসেবী ও দাতা আঁত বিখল। শসর্বানন-ঠাকুর মহ।গাশী 
স্বর্ণময়ীর গুরুপুত্র ইনি স্পপ্ডিত এবং বৈষব-সেবীও বটেন । এই ঠাকুরধংপের 
পৌহিত্রবংশীয়গণ প্রায়ই ঠাকুব মহাশর়দিগের শিদ্যত্ব গ্রহণ কবিয়। থাকেন। 
ইহারা সকপেই গৌরপরায়ণ। 





ভাব সম্মিলন গৌরচজ্দর। 
( শ্ঞগদানন্দ ঠাকুর কৃত।) 

হোত মনছ' হুলাস সুলছন বাম নিজ ভুজ উরজ ঘন ঘন 
ফুরই দৃরসঞ্জে প্রাণ পিউ কিএ অদৃব আওব বে। 

মুখ" পন" পরদেশ তেজব, আগেনি. লিখন সন্দেশ ভেজব, 
তব বেশ বিশেষ বিভুখণ সবন্থ' ভাওব রে। 

ত্রিপথগামিনী তীর পিউ ঘব, অচিরে আওব গুনত পাওব, 
অলস তর্জি কুচ কলস জোর অগোরি সাব রে। 

তরহি ছিয়মাহ হার পহিরব, বেন ফণি মণিয়ালে বিরচব, 


শ্রুপাতটর বিবির | 


চলৰ জল্ছলে কলস লেই সব কলেশ ভাব রে। 


নদীয়াপুর জয় তৃর বাওব, হ্দয় তিমির গুদূর ধাওব, 
ভকত-নখতর-মাঝ বব ছিজরাজ ঝাজব রে। 

পৌর অঁগ ধৰ আগ্গন আওব, ঘুঘুট দেই তব নিকট হাওৰ, 
দিঠি তল ছলে কলধৌত-পগ করি ধৌত মানব রে॥ 

রগ্ুণ শয়নক ভঙন পৈঠব, পীঠ দেই হলি পালটি বৈ$ব, 
কছু বিরস ভই কচু সরস দৈ দশ দোখে দোখবরে। 

পীন কুচ করকমলে পরশব, স্মশীপ তনু মু পুলকে পরব, 
ভাখি নহি নহি আধখিমুদিরসরাধিরোখ্বরে॥ 

বাহু গছি তব নাহ সাধব, সময় বুঝি হাম লব সমাধব, 
স্থধই হবধাময় অধর পিনি পিউ পুন পিআওব রে। 

মীনকেতন লময়ে চেতন, হীন হোওব নিশি নিকেতন, 
অবিরোধ বিন অনরোধ পিউ পরবোঁধ পাওব রে ॥ 

মিটব কি হি বিষাদ ছল চপ, নয়নে পছ' যৰ তবহি কল ফল, 
নাদ সুখদ সম্দাদ এক ধনি ধাই লাওলরে। 

নাহ আওল এতনি তাখন, মুত স'জজীবন শ্রবণে পিবি পুন, 


জগত ভণ জন্ু জীবন মৃত তচ্ু জীবন পাঁওল রে॥ 


্ীপাটের বিবরণ | 





হ্ঈীগৌবাঙ-সমাজের সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালিদাম নাথ 
মছগাপয় শ্পাট ও পুরাতন গ্রস্থাদির অনুসন্ধানার্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ কর্তৃক 


প্রেরিত হুইয়৷ যে সকল বৈষ্ণবতীর্থ ও গ্রস্থাদি দর্শন করিয়াছেন তাছ! 


বৈষফবসাধারণের গোচরার্থ প্রচার করা ধাইতেছে-_ 


পপ। 


শ্রীবস্বজাহৃবাজীউর শ্রীপাট । 


এই তীর্থ পূর্ববকালে নদীপ্লার অন্তঃপাতি স্ুখসাগর নামক গ্রামে অবস্থিত- 


ছিল। এক্ষণে গঙ্জার ভাঙনে সেই স্থান লুণ্ত হওয়ায় এ পাটস্থিত শ্রীবিগ্র- 
হাদি চাকদছের নিকটবর্তী চান্দুড়ে নামক স্তানে সেবিত হইতেছেন। ও 
সেবার সত্বাগ্সিকারী জিরাট নিবাসী শ্রীনিত্যানশ-কন্য। গজ্াবংশীর গোস্বামী 
সেবার অবস্থা অতীব শোচনীয়, গোপালঙাস মামরে একজন, পু 


(৪) 


৪৪ শীগীবি্ুত্িয়-পাঙিকা । 





ধারী বৈষব ভিক্ষালন্ধ উ্রধ্যশ্বাব! পেধাকার্ধ্য নির্বাহ করিনা থাকেন । বাবাজী 
চল্লিশবর্ধ যাবৎ এরই স্থানের মহাস্ত পদে অভিষিক্ত হইত কালধাপন কগিতে- 
ছেন। আখড়ার ছুই মুণ্ত রাধার, এক মুর্তি শ্রীগৌবাঙ্গ, এক মূর্তি শ্রীনি- 
ভ্যানন্দ এবং এক মুর্তি শ্রক্কষ্ণ মুর্তি আছেন। এই শেষোক শ্রীকৃফমুর্ত্ির 
বামভাগে শ্রীক্সাহ্ুবাদেবীর মূর্তি বিরাজ কন্তেছেন। এক স্থলে এত গুলি 
শীমূর্তী থাকার কারণ গিজ্ঞাপা করায় বাবাজী মহাশয় তোপ সত্তর দিতে 
পারিলপেন না। কিন্ত আমরা অনুমান করি স্খসাগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে 
বালিডাঙ্গা নামক গ্রাম ছিল। পাটমালার তালিক! অনুসারে এ বালিভাঙ্গায় 
উপগ্গোপাল শ্রেশিভুক্ত পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পাট ছিল, তাহাও গঙ্গাগর্ডে 
পতিত হইয়্াছে। এই কাবণে এ্রপাটেব শ্রীমূর্তি সেবাদি বাহ! ছিল তাঠাও 
& স্থখসাগরের পাট বাড়ীতে নাত হইয়া থার্কিবেন। এক্ষণে সেই ছুই শ্রীপঃ- 
টের শীমূর্তিগণ একত্রিত হইয়াছেন । শ্রীবন্গজহ্বা জীউর পাটের বিবরণ 
এই যে--ঞ্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটকালে তৎপুত্র বীরচন্্র প্রভূ দীক্ষামন্্ 
গ্রহণ করেন নাই। পরর প্রহর অপ্রকট হইলে বীরচন্দ্রের মন্ত্র গ্রহণ করিবার 
আবশ্তক হুয়, তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ব্যতীত আর কেহ উপযুক্ত আচার্য্য প্রকট 
ছিলেন না। স্বুতরাং তিনি শ্রদ্বৈত আচার্যোর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া 
খড়দহ হইতে নৌকাপথে শান্তিপুর গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বশোডার 
ঘাটে %* শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাব উপদেশে শ্রাবীর- 
চঞ্রপ্রতু শ্রীজ হব মাতার নিকটে মন্ত্রগ্রহপ -করেন।1 অবধূতনন্দন মাতৃ- 
স্থানে মন্ত্রগ্রহ্ণ করিয়।ই কোন কার্ধবশতঃ গৌড়নগর গমন করেন। £ 


জজ যশোড়া তৎকালে গঙাতারে অপস্থিত ছিল, এক্ষণে এই গ্রামের এক 
করো দুরে গঙ্জ। গ্রবাহত1 হইতেছেন। 

1 এই কথাগুলি আমগা একাল পর্যন্ত মুখে মুখেই শুনিয়া আসিতে- 
ছিলাম, কোন গ্রন্থাদিতে প্রায় দেখা যায় নাই। সম্প্র'ত শ্রাখগ্ুধামে যে 
সংস্কৃত শঠৈতনা ভাগবত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই কথা সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

£ সংস্কত ভাগবতে লিখিত আছে আ্নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকট হইলে 
কতক গুল পাষণ্ড কর্তৃক শ্গৌরাঙগ-ধশ্ৰের অনিষ্ট সাধিত হয়, সেই জন্য 
কতক গুলি সগ্বৈষ্ণব বীরচন্ত প্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন। বীরচন্ত্র তখন 
অনীক্ষিত, পরে তিনি মাতৃস্থানে দীক্ষিত হইয়া পাষগুগলনাথ গমন' করেন। 
বোধকার এই গমনই গৌড়নগর গমন হইতে পারে। 


হপাটের, বিহুঞ। 517 


লেখে ক্স এই্বর্য প্রকা করিয়া ঝাজ-কারাগারস্কু বারশ্বত কয়েদীকে মু 
কারূঘ! সকলকেই বৈষণবধর্ণে দক্ষিত করেন। এ হ্বাদশশত্‌ বৈররপহ পৃন- 
রায় মাতৃনমীপে আগমন করিয়া এই সকল টৈষ্ণবন্দগের পথশ্রাস্তি ও 
ক্ষুধা নিবারণের জন্য শ্র্াহ্ুব! দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন _ণ্মা, 
মার সহিত বারশত মুর্তি বৈব আ.ছন, হহাদিগের বিশ্রাম ও ভক্ষণো- 
পষোগী স্থান ও খাদ্যের ত কোন অভাব হইবে ন11” আহ্বাদেশ এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন-__'বীরচক্ অ'মার তর্ধয কিছুই পরিজ্ঞাত 
নহে বলিয়াই এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে । ইহার সঙ্গে যে 
বারশত বৈষ্ণব ভাছেন ইচারাও অত্যান্ড তেস্বী) এই সকল বৈষ্ণব ভুমগ্ুলে 
থ।কিলে ইহাদের প্রভাবে ভ্বগতের মহৎ অমঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা; অতএব 
বীবচন্দকে আমার প্ররর্ধা প্রদর্শন করাইব এবং এই টৈষ্বদিগের তেজঃ 
যাহাতে খর্ব হয় তাহাও করিবার চে! করের ।” এই বলিয়। শ্গাহ্ষবাদেবী 
দ্বীয় শরীর হইতে তেরশত স্ত্রীমূর্ত প্রকাশ করিলেন। ইহারা সক- 
লেই রূপযৌবনসম্পর্ন। এবং বৈষ্বী | জাহ্বাদেবীর আজ্ঞান্ুসারে এই রমণী- 
গণ পুর্বোজ বারশত বৈষ্ণবগণের সেবার্থ নিযুক্ত হইলেন। * ইহার 
মধ্যে গোকুলানন্দ-রামনাথ প্রভৃতি চারিজন মাত্র বৈষ্ণব যোবিৎসঙ্গ . ভয়ে 
ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। অবশিই সকলেই স্ত্রী গ্রহণ স্বীকার করিয়া 
ক্রমশঃ তেঞ্জো হীন হইয়া গেলেন'। পল।দিত কয়েক ব্যক্তির মধ্যে গোকুলানন্দ 
ঠাকুর বর্তমান চব্বিশপরগণার অন্তর্থত বেলেবসিরহাট গ্রামে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন $ তাহার কোন চিহ্ছাদি আছে কি ন1 তাহ! অন্ুসন্ধানীয়। . 

বীর5শ্ মাতৃপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়। পৃর্বাপরাধের ক্ষম! প্রার্থন! করিয়া নাঁনা- 
প্রকার স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন। 

এই স্থানে অনেকগুলি গ্রন্থ ছিল তাহা এখন আর লাই, যাহা আব- 
শিষ্ট অ।ছে তাহা প্রায়ই খণ্ড, তবে বহু অনুপন্ধান করিয়া একখানি ক্ষত 
পূর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া শিয়'ছে সেখানি শ্রীবৃন'্বন দাস ঠাকুর কৃত বৈষ্ণব- 











ক। কারাগার-মুন্র বৈষ্ঞগন গ্ষেৌরকর্ম্দ করণাস্তর বৈষ্বদন্ে দাক্ষিত 
হইয়াঞছিলেন, তাছার! যখন হ্থদাণরে আগমন করেন তখন সকলেই মুত 
সুণ্ড সৃতর[হ সাধারণ লোকে তাহাদিগকে নাড়া বালয়! সম্বোধন করিঞকাছিল, 
সেই জন্যই “বার়শে| নাড়া ঠেরশে। নেড়া” এই কথার প্হি ছ্ইয়। খাক্চিবে। 


৪৬ হীশীবিষুজিন-পত্জিক।, 


পিপাসা ০ সদ পা ১৮ কপ শাপিপিশপীশীলিিি 











পপ পপি, পা শপ আপ পি পপ পা পপ জাত পা 


বর্দন। %। এই শ্রীস্থখাঁনি ১৬৩ শকাধার লিখিত। শ্রটৈতন্যঙ্গলের মধ্য 
খত ও শেষ খণ্ড এই ছইখও পুথি এখানে আছে তা! বাঙ্গালা ১০৮৮ 
সালে লিখিত । 


জ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট । 
নদীয়া! জেলার অন্তর্গত চাকদহু খানার অধীন ধশোড়া গ্রামে এই আ্ীপাট 
শ্বাপিত, এই স্থানের কোন ব্যত্যয় হয় নাই । সেই কালের একটা শুফ বকুল 
বৃক্ষ শ্রীজগন্লাথদেবের প্রাঙ্গনে অদ্যাবধি বর্তমান আছে। এখানকার প্রধান 
সেবা শ্রীগোরাঙ্গ মূর্তি ও শীজগর্ধাথ মূর্তি। এই মূর্তিদ্বয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত 
স্বয়ংই প্রকাখ করেন, ইন্ছার বিশেষ বিবরণ জগদীশ চরিত্রে আছে এবং ঈ্পত্রি- 
কার পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে বশিয়া এবানে আরু লেখা হইল না। এক্ষণ- 
কার সেবাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ গোম্বামী। ইহারা রাচ়ীয়শ্রেণী বন্ধাঘটা 
গাই, এক্ষণে গোস্বামী বপিয়াই পরিচিভ। ইহছাদিগের বাটীতে ষে কয় মূর্তি 
মহান্ত সন্তান ও হূহাদের দৌহিত্র সম্তান বর্তমান আছেন তাহারা সকলেই 
অল্পবন়স্ক যুবক হইলেও স্টীগৌরাঙ্গ প্রভুতে বিশেষ ভাক্ত প্রদর্শন করিয়। 
থাকেন। প্রায় সকলেই শ্রীহরিনামের সংখ্যামাল। ধারণ করেন এবং তাহার! 
সকলেই মিষভাষী, সধালাপী এবং অঠিথি-প্রিয়। এখানে প্রাচীন নিম্মমা- 
সুলারে দেব-সেবার উঞষ্ণততুপ প্রধূক্ত হইয়া থাকে । 
ইাদের গৃহে শ্ীজগনীশ চরিত্র বিজয় নামক একখানি গ্রন্থ আছে, এ খানি 
১৭৩৭ শকে একবার পুথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আর তাহা 
পাওয়া ধায় না। এই গ্রন্থ পাঠ করিগে হীগদীশ পগ্ডত াকুরের আদেযা- 
পান্ত বিবরণ জানিতে পার! যায়। 
ীধাম শান্তিপুর | 
গোৌঁড়ীক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা শীমদত্বৈত প্রড়র মহিম! অপার, 
তিনি মহাবিষুটর অবতার বলিয়া গ্রথিত। শীচরিভামুত গ্রন্থে বর্ণিত আছে 
ছরিয় আছিতীগ্ধ তনু বলিয়াই তিনি অদ্বৈত গুবং ভক্কি-শাপগ্রের ব্যাখ্যাতা 


ও দেবকী নন্দন কৃত বৈষ্ণব বনানাই বৈষ্ব-সমাজে প্রচলিত, আর 
একখানি শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃত বলিয়া চলিত আছে তাহা শ্ঈীআ চার্যযপ্রতু 
বংশীয় বৃন্দাবন ঠাকুর কর্তৃক ব্রিপদীছন্দে রচিত । এখনি পঞ়্ার 


শাক্টিপুয়। ৪১ 


বলিয়া আচার্য্য, তাই তিনি অদ্বৈত'চাধ্য বলিয়। প্রসিদ্ধ। মহা প্রভুর প্রকট 
কালে আচার্য বলিলে শ্রীমন্বৈত প্রভুকেই বুঝাইত। শ্রটৈতভ্তভাগবতে 
ইহ্থার মহিম। বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, একদিন এই মহামহ্িমান্বত বৈষ- 
বাগ্রগণ্য__জ্ঞান ভক্তি বৈরাগোর মুখ্যচব শুক-সমন্ত শ'স্তের কষ-ভক্তি 
ব্যাখ্যাত! শ্রীঅ্বৈত প্রভুর গভীর ভ্ঙ্কারে মহাবৈকুঠের আনন টপমল করিয়া 
টশিয়াছিল, তাহার ফলও কলির জ্গীব গতাক্ষ করিয়াছিল, শ্রী গীমহাবৈকৃণ্ঠে- 
স্বর শ্রীকৃষ্ণ কলি-দীবের মঙ্গল সাধন করিব'র ছন্য--নিজ ভক্তের বাঞ্ছা 
পরিপূর্ণ করিবাঁব জন্য_-অনর্পিতচরী নিজ প্পেমভক্তি সমর্পণ ক্বাণ জন্য__ 
শীনবদ্ধীপে অবতীর্ণ হইমাছিগেন! সেই প্রভবশীয় গোস্বামীগণই শান্তি- 
পুরের শীর্ষস্থানীয় 

এই প্রহৃ-বংশীত্ষ গোঙ্গামীশাদগণের বংশাঁবলী যাহ! সংগৃহিত হইয়াছে 
তাহা এই-- 

শীত প্রভর অচ্যুত, পেপাল, কুষণমিশ্র, বলবাম মিশ্র ও জগদীশ 
প্রভৃতি পুক্রগণের মধ্যে কুষ্ণমিশ্র ও বলরাম মিশ্রের বংশীর প্রতুপাদগণ 
বর্তমান আছেন। তন্মধ্যে শ্রীবলরাম প্রতুর দশ পুত্র। 

১1 কাদের) ২। বানজদেব, ৩। গোপীরায়, ৪। গোপীরমণ, ৫1 অধু- 
স্ছদন, ৬। পূর্ণানন্দ, ৭1 শিত্যানশ ৮। কুমদানন্দ, ৯। দেবকীনন্দন, 
১০। মথুরেশ। 

এই দ্বশ প্রভুর মধ্যে কামদেব, কৃমুদানন্দ, দেবকীননান ও মথুরেশ 'এই 
চারি প্রভুর বংশীয় গোস্বমীগণ শ্রীপাট শাস্তিপুবে বাস করিত্ছছেল। কাঁষ- 
দেবের বংশেলাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি জন্মগ্রহণ কবিযাছিশেন, এই বাধা- 
ষোহনই গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নামে প্রলিদ্ধ। ইহার কৃত ন্যায় শাঙ্গের টিপ্লনী 
(পাতড়া) অতি উপাদেয়। নাটরাধীশ্বর গহারাল বিশ্বনাথ শক্তি-মন্ত্ 
পরিত্যাগ করিয়া ইহারই স্থানে শিষুণমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ 
বিশ্বনাণ কতৃর্কি গ্রাতিটিত রী শ্রীবিশ্বমোহন শ্লীপিগ্রহ ইইাদিগেরই গৃছে অদ্যাপি 
বর্তমান আছেন। শ্রীরাধামোহন কৃত কুষ্ণভক্তি স্ুধার্ণধ নামক একথানি 
বৈষান স্বতি এছানে গ্রাচলিত আঁছে। ইহার কৃত আরও আনেক গ্রন্থ 
আচে, তন্মধ্যে শমস্তাগরতীয় প্রথম স্বন্ধের ও একাদশ স্কক্কের টীকা এবং 
শ্রুত্যধ্যাঘের টাক] প্রসিদ্ধ । 

কুমুদানন্খ প্রষ্ভুর বংশধরগণ আউলিয়া বা পাগল গো্কামী নামে অদি- 


৪৬২ শ্ীপ্রীবিকুপ্রিয়া-পন্রিকা। 


শশা পাস 


ছিত। দেবকীপন্দনের বংশধরেরা আ শাুঃশয়া এবং বকুলতল! গোস্বামী নামে 
পরিচিত হুইয় থাকেন। বিদ্যাবলে মধুবেশ প্রভু চক্রবর্তী উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়।ছিলেন বলিয়া ইই।কে মথুংবশ চক্রবণ বগা হয়। মধুবেশের তিন পুত্র 
ম্মধ্ট “মরাঘবেন্ ২য় ঘনশ্যাম ও ওয় রামেখবর এম জ্োষ্ঠ কশ্ষ্ঠীনু- 
সাবেই রাঘবেন্দু বংশীপ্নগণ বড় গোস্বামী, ঘনশ্যাম বংশীপ্ষগণ মধাম বাড়ী বা 
মঠ বাড়ী অপবা হাটখে।লা গোস্বামী বাড়ী বলিঘ৷ প্রসিদ্ধ এবং পমেশ্ববের 
বংশীয়গণ ছোট বাড়ী বা চাকৃফনা বাড়ী নামে অভিহিত এই বামেশ্বর 
গোস্বামীর কেশন, হরিদাস, গোপাল, সঙ্গেোষ ও রামকাস্ত পামে পাচ পু্। 
ইহাপিগেরই বংশধব কুঞ্জবিহারী এবং ক্ষেব্রগোপাল সম্প্রত্তি বর্তমান । শ্রী- 
অদ্বৈত প্রভু হইতে কুগবিহারী নবম পুকষ ও ক্ষেত্রগোপাল দশম পুরুষ। 
এই ছোট গোস্বামী বাড়ীতে যে শীপীহ'নাথ মুত্তি আছেন তাহাই প্রাচীন 
সেব, এই মু মথুবেশ চক্রপত্তীব প্রতিষ্ঠিত । বদও শাস্তিপুরস্থিত গোস্বা মী- 
ছিগের মঞ্ল বাড়ীতেই শ্রীসাতানাথ মুর্তি প্রতিঠিত আছেন, তথাপি স্সীতা- 
নাথেব বাড়ী বলিলেই ছে বাড়ী গোস্ামীপিগেব বাড়ী বুঝিতে হয়। 

সম্প্রতি বর্তমান শান্তিপুরের ঈশানকে।ণে বাবলা নামক স্থানে একী 
শ্লীদীতানাথ,মুর্বি প্রতিষ্ঠিত ইয়াছেন । বিদেশী দশনার্থীগণ অজ্ঞতা বশ শং এ 
্রমূর্তিকেই মা মূর্তি বলিয়া বিশ্বাপ করেন কিন্ত আমবা& মুষ্তি প্রতিষ্ঠ। 
চক্ষে দর্শন কবিয়াছি। উহা! ভনৈক বঙ্গদেশী বামাৎ বৈষব কর্তৃচ স্থাপিত। 
তবে বাবল! গ্রামটী পুর্ধে গঙ্গাতীরেই অবস্থিত ছিল এ স্থানটী শ্রীআদ্বৈত 
প্রভুর তঙজন স্থান বলিয়! প্রসিদ্ধ । ডহাযেদর্শন যোগ্া স্থান তাহাতে আর 
সন্দেহনই। অনুমান ৬০।৬৫ বর্ষ পূর্বে বড় গোস্বামী প্রভুদিগের বাটার 
জীরাধাবল্পভ গোস্বামী প্র এই স্থানে একটী শ্রীমশ্দির প্রস্তুত করিবেন 
বলিয়া রাঁজমিস্ত্রী বাবা কার্য আরস্ত করেন। পরে মৃত্তিকা খনন করিতে 
করিতে অতি বিল্মফকর ঘট" সকল প্রত্যক্ষ কবিয়! এ কার্যে নিবপ্ত হইয়া 





ছিলেন। 

এক্ষণে শ্রী ছোট বাড়ীব গোস্বামীদিগের ই্টরাধাবল্লাভ ও শ্াপীতানাথের 
সেবা স্থচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়াই কষ্টকর, তাভার উপর আবার বিগত 
ভূমিকম্পনে হীমন্দির নাট মন্দির প্রভৃতি ভূমিনাৎ হইয়াছে, স্থতরাঁৎ সেবার 
বড়ই বিশৃঙ্খল দেখিয়। তত্রস্থ কতিপয় শিক্ষিত ভদ্র সস্তান একত্রিত হুইর। 
একখানি অনষ্ঠান-পন্দ মুদ্রিত করিয়! সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে 
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আমাদের একান্ত প্রার্থণ। ষে গৌবভক্তগণ নিজ নিজ ওঁদার্য্য গুদে আমাদের 


শগৌর-আন।” আইদ্বত ঠাকরের বংশখরগণের কীর্তি বজ্জান্ছ করিতে যত্ত্ববান 
হউন। 


শশী শি 


শ্রীপাট খেতৃরী । 


“ভজনের স্থান কবে, নয়ন গোচব হতে, 
আর যত আছে উপবন ॥৮ শ্রাথনা। 

এবার লক্মী পুর্ণিমার পবেই শ্ীসমাজেৰ কারের জন্ত ভ্রমণে বহির্গত হইয়।- 
ছিলাম । ইষ্ট বেঙ্গলঙ্ট্রেটে রেলগধেব বাত্রী হইয়া দামুক দিয়] ঘ'টে পহ'ছিলাম। 
সম্মুধে পক্পা, অদূরে একখানি ষ্টিমার, এগ ট্রিমার পাটনা যাতাধাত করে, 
গোয়ালন্দ হইতে ছাপত টার মোহন! পর্য্যন্ত পঞ্গাতীরেব যাত্রীগণের ইহাই 
অবকশ্মন। কয়েকটা বন্ধুর সঙ্গে আমর] এই প্রিমারে আরোহী হইলাম, 
আমার নিকট *্রাগৌরাঙ্গ” নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকার অনেক 
গুলি ছিল। লোক বুয়া নেকবেই তাহা দিলাম। সারাদিন আমর! 
টিমারে অনাহারে ছিলাম । কিন্ত শগৌবের নামে, প্রাথনার গানে এবং 
শপাট খেড়ব দর্শন পালসায় কি প্রকার আমাদের অমমু কাটিয়া গেল বড় 
বেশী বুঝিতে পারি নাই। বারে আমাদের টিমারেই অবস্থান করিতে 
হইয়াছিল পর দিন প্রাতে আট ঘটিকার স্ময় ছ্টিমার প্রেমস্থলীর লিকট 
একটা ষ্রেসনে পছাঠিল। ব্ঁমরা অবতরণ করিলাম, পদ্মায় স্নান করি- 
লাম. আর কাল গৌণ ন করিয়া লৌকের ভিড় ঠেলিয় শ্রীকধর্তন করিতে 
করিতে শ্রীপাট দর্শন করিতে ছুটিলাম। যেখানে অবতরণ করিলাম তথা” 
হঈতে শ্ীপাট ঠিক ছুই ক্রোশ। আমাদের গ্রাণে তখন দয়াময় ঠাকুর 
মহাশয় এক আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া (দিয়াছেন। আমাদের সঙ্গিগণের 
মধ্যে অবিকাণ'শের বয়স পচশের নীচে। নয্পসে আমি বড়, কিন্ত দেখিলাম 
্রম তক্তিতে আমার সঙ্গী বালক্ক ও যুবকগণ আমার শিক্ষা-গুরু। তাছ।- 
দের মধ্যে কেহ কেহ পথেব ধুলাতেই গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আনি 
অধমও দে লোভ 'মলাইতৈ প'রিহ্বাম না। আমরা ধুলায় গড়াগাড় দিয় 
গান করিলাহ-- 





৪%$ ভীতীবিষু্িয়া-পরিক্কা। 





ত্য্জব শয়ন সুথ [বচিত্রে পালস্ক। 

কবে ব্রজের ধুলায় ধূসম হবে অঙগ॥ 
তখন জলে বুক ভাসিল, দলে দলে লোক আসিয়া মধুর শ্রীকীর্ভন মধুরতম 
করিয়া! তুলিলেন; শ্রাগৌরনিত্যানন্দ ও শ্ঠাকুর মহাশক্কজের নামেন ধ্বনি 
দশদিক্‌ ব্যাপিফা পড়িল) আমরা এস্রপ সন্কীর্তনানন্দে নাচিয়! গাহয়। শ্রীপা- 
টের নিঞ্টবন্তা হইতে লাগিলাম ' কিন্ত শ্রাপাটের সমীপস্থ হইলে আমার 
জদয় যেন ভাঙ্গিয়ী গেল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে ত দেখিতে পাইৰ 
ন!। তাহার দেই তিলক-ঝলকিত মধুর মৃদ হাসি মুখখানি তে। আর 
দেখিবার ভাগ্য নাহ ভাবিয়া জদয় একবারে দৃহিয়া গেল, আনন্দাস্র 
অ।সিয়। শোকের অশ্রু বহিতে লাগিল। বন্ধুগণের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধারে 
শ্রীপাটে হাঞ্জির হুইলাম। লোকে লোকাএপ্য। খেডুর এখন অরণ্যবিশেষ). 
এই অরণ্যের মধ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রমন্দির । আমর! 
ডেট দিয়া শঅঙ্গিনায় প্রবেশ করিগাম। ইঈঠমন্দিব ইষ্টকনির্্ত। গ্রাথনী 
ভাল নছে। আ্গোরহুপ্দর কার্জালের ঠাকুর। এই অরণ্যে শমতী প্রির।- 
জির সহিত কাঙ্গাল তানেই বিরাজ করিতেছেন। সর্ববদৃক্ষিণে এই আগোগাঙ্গ 
যুগল মধুব মুর্তি বোধহয় অইধাতু নিশ্মিত ও ব্রজ্জভাবে গঠিক তারপর বল্ল 
বাঁকান্ত, ্রারাধাকাস্ত ও শ্রীাধারমণ প্রভৃতি মূর্তি বিরাজমান ইল ঠাকুর 
মহাশয় প্রণীত শ্রমূর্ত দর্শন কারয়। আমরা নয়নজল সম্বরণ করিতে পা্ি- 
লাম না। এই শ্রমশ্দিরের দ্রক্ষিপপশ্চিমাংশে বট বৃক্ষ তলার পার্থে একটা 
বাঁধ বেদী আছে, এই বেদীতে শীল আচার্য প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 
ব্স্ম! কৃষ্চকথ। কাঁহতেন। বেদীর মধ্যখাগ বিদার্ঁ হইয়াছে! শুনিলাম 
শিক্ষাগুকর সহিত শিষে)র আসনের পৃথক্ত্ব হুচণার জন্তই নাকি বেদী বিদীর্ণ 
হইয়াঁছল। আমরা বেদ! দশন করিয়া গড়াগড়ি দিলাম। জাল ঠাকুর 
মহাশয়ের প্রেমভক্কিগ্রস্থের কখ। মনে হইল। তার পরে শ্র্মন্দিরের কতকটা 
উত্তর পুর্বভাগে একটী জঙ্গলময় স্থান ঠাকুর মহাশয়ের ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান 
বলিয়া নিদ্দ্ আছে, তাহার দর্শণ পাইয়। আনন্দে প্রপত হুঈলাম। কিন্ত 
এই মঠেৎসব উপলক্ষে স্রীমন্দিরের কোনও সাজসজ্জা! হয় লাই। 
ভক্তিরত্বাকরে বর্ণিত. 
“কি অপূর্ব চন্দ্রাতপ অঙ্গনে আবৃত । কত শত কদলী বৃক্ষাদি হুশেবতিত। 
ফেহ কেহ পুষ্পমালা প্রস্তত কারণে । কেহ বহুলোক যুক্ত চন্দন ঘর্যষপে। 


ঞ্রপট খেনুরী ৷ ৪৬৫ 





কোথা আছে নান! বাধা বাদক নর্ভক। বছদেশ হইতে আইল অনেক গায়ক। 
অথবা লরোতুম বিলাসে বর্ণিত 
“স্থানে স্থানে ক্লীবৃক্ষের নাহি লেখ । নারিকেল কদলী বেষ্টিত অঅ শাখা | 


ইহার তো কিছুই নাই। ন! থাকিবারই কথ! সে রাজা রূপনারায়ণ নাই, 
্াদরায় নাই, নরসিংহ নাই। থেতুরী এখন শ্রীঠাকুরমহাশক্নের পপ্রমপুণ্যের 
স্তি লইয়া নরণ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই মহামহোৎসৰ উপলক্ষে 
এখানকার কর্তৃপক্ষগণ বদি অষ্টপ্র্থর শ্রীসন্থীর্তনের ব্যবস্থ। করেন তবে ভক্ত- 
দর্শকগণের পক্ষে বড়ই মঙ্গল করা হয়। কিন্তু সেব্ধপ শ্ীকীর্তনাননের ব্যব- 
স্থাও দেখা গেল না। যেখানে যে মহোৎসবে এক সময়ে দেবীদাস, 
গোকুল্দাস, গৌরা্গদাস, কাস্ত চৌধুরী, জয়নারায়ণ ঘোষ, গন্ধবর্ধ রায়, রূপ 
রায় প্রভৃতি তুবনবিখ্যাত বায়ন ও কাঁর্তনীয়াগণ কীর্তনমল উঠাইয়] 
তক্তবৃন্দকে শ্রীল ঠাকুরমহাশরের প্রার্থনা গানে পরিতৃপ্ক করিতেন, এখন 
সেখানে হায়! হায়! তাহার কোনও নিদর্শন দেখা যায় না, ইহা অপেক্ষ। 
আক্ষেপের বিষয় আর ফি আছে? এই মহামহোতসবে যাহাতে শ্রার্ঘন। 
কীর্তন-মঙ্গল দিবারাত্র ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহার ব্যবস্থা ফর! উচিত। 
থেতৃরী বেষ্চবগণের পৃণ্যতীর্থ, খেতুরী নামেও প্রেমের উদয় হয়, খেতুরীর 
ধূলী অঙ্গে মাখিলে অকৈতব শ্রীকষ্ণ-প্রেমের উদয় হয়, প্রাণে প্রাণবল্লভের 
তরে লালসা, উদ্বেগ ও উৎকঠার আতিশধ্য ঘটে । প্রিয় পাঠক বন্দি স্ীপ্গৌর- 
লীল! বুঝিতে চাও, তবে প্রতি বৎসর একবার থেতুরে যাইও, হাইয়! ভঞ্জন- 
স্থানের পবিত্র রজে একবার গড়াগড়ি দিও। 


তজনস্থান। 

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভজন-স্থান সন্ধর্শন জীবের এক মহা। সৌভাগ্য । 
সেস্থানে প্রেমে গড়াগড়ি দেওয়া জীব মাত্রেরই এক অনির্ধবচনীয় পুরুষার্থ। 
ভজজনস্থান প্রকৃতই গুপ্তবুন্দাবন। পন্থ, নিবীড়: শলিগ্ধ চিরশ্তামল এবং প্রেষ- 
পূর্ণ। শ্রীমন্দির হইতে ভর্গনস্থান একক্রোশ উত্তরে । এই ধে মহামহ্োোৎ- 
সবের আনলো প্মলির বেড়িয় প্রকাণ্ড মেল বসিয়া দ্বিবারাৰ লোক 
কোলাহলে খেতুর এক সহর সাজিয়! বলিয়। রহিয়াছেন, কিস্ত তজনস্থলীতে 
আগমন করিলেই নকল কোলাছলেব বিরাম হুইয়! বায়। শ্রীল ঠাকুর মহা- 
শয়ের ভজনপ্রভাবে অদ্যাপি এইস্থ'নে বৃন্দাবনী মধুরতা যেন মূর্তিমতীতাৰে 

6৫) 


৪৬৬ উী ইয়িষশ্রিয়ংপজিক। । 


সপ পপ পপ আপ ++, ৯ 


বিরাজ করিড়েছেন। ভজনীস্থানে ছাইব।র গ্রময় আম! গান ধরিলাম-_ 
তরি হরি কবে যোর হইবে আ্জিন | 


ফল মুল বৃন্দাবনে, ধাব দিবা অবশালে, 
ভ্রমিব হুইম়1 উদাসীন ॥ 

শীতল যমুনার জলে, নান করি কুতৃহুলে, 
প্রেমাবেশে সানন্দ হুইয়!। 

বাছপরে বাহ তুলি; বুনদাবনে বুলি বুলি, 
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া 

দেখিব সস্কেত স্থান, জুড়াব তাঁপিত প্রাণ, 
প্রেমাঁবেশে গড়াগড়ি দিব। 

কাহা রাধ। প্রাণেশ্বরি। কাহা গোবর্ধন গিরি, 


কা! নাথ |বলিম। কান্দিব॥ ইত্যাদি 


হন আমর! ভজনস্থানে পহছ"ছিলাম, আমাদের ক নীরব হুইয়। গেল) 
ভাঁ(খি ফুটিয়া ধার! বছিল, আমরা সেই প্রেমের ধুলায় “জয় নরোস্কম” বঙ্গিয়। 
গড়াগড়ি দিষা তাপিত অঙ্গ শীতল করিতে লাগিলাম। মনে হইল এই- 
খানে হসিক্জাই বুকি ঠাকুর মহাশক্স আমাদের জন্য প্রেমভক্তি ও প্রার্থনার 
আকারে অসূল্যরত্ব লিখিয়া! রাখিক্স গিয়াছেন। সেই বটবৃক্ষ এখনও আছে, 
«সই প্রকাণ্ড গোল বেদিক এখনও আছে। তাহার পশ্চিমে তেতুল- 
গাছ বেড়িয়া শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের প্রিয়দথ। শ্রীল রামচন্ত্রের তজনবেদিক। 
এখনও রহিয়াছে । অদূরে ভোজন্-স্থলীরও দর্শন পাইংাম। শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয়ের জন্য প্রাণে কেমন এক শোকের তরঙ্গ ছুটিপ, আমরা আর 
গান করিতে পারিলাম না । আমাদের কাক-কণের কর্কশ রবে সেই- 
স্থানের মধুরতায় বাধা দেওয়াও ভাল বোধ করিলাম না । আমরা কেবল 
প্জয় গৌরনিত্যানন্দ, জয় ঠাকুর মরোভম” এই গান করিয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলাম। পরদ্দিবস বস্ত্রের অঞ্চলে সেই প্রেমের রজ বন্ধু- 
হান্ধবের জন্ত বাধিয়! লইয়া রওনা হইলাম । 


জীগোযাগ সমাধি । ৪৬৭" 
শ্রীন্ৌরাঙ্ঈ-সমাজ। 


গ্রচগার কার্ধা। 

কলিকাতার প্রকাশ্য স্থান সকলে বক্তৃতা! দেওয়া ব্যতীত মফশ্বলেও 
্র্ার কার্ধ্য আরত্ত হইস্বাছে। শ্রীসমাজের সম্পাদক ডাক্তার প্রীযুক্ত রসিক 
মোহন চক্রবত্ত মহাশয় মালদহ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন । পাট 
থেতৃরীর মহোৎ্সবের সময় তিনি এই পুণ্যধাম দর্শন করিতে গমন করেন। 
গপাট খেতৃরীর একটী বিবরণ ভিনি ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গংক উপটোৌকম, 
দিয়াছেন । ইহা স্থানাস্তরে প্রকাশিত হইল। 

গ্রীমাজের সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস মাথ মহাশয় 
শ্রীপাট সমুহের বিবরণ ও প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহার্থে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া 
ছিলেন । তিনি শ্রীপাট সকলের বে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাঙার কতত- 
কাংশ স্থানাস্তরে প্রকাশিত হইল এবং অবশিষ্টাংশ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা রছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রস্থও তিনি অস্থসন্ধান করিয়! 
অনেক বাহির করিয়াছেন। ইহ! ক্রমে পাঠকগণকে জ্ঞাত কর! হুইবে। 

জ্ীসমাজের প্রচারক ই/মান্‌ অন্পদাচরণ মিত্র মহাশয় শারমীয় পৃজোপ- 
লক্ষে শ্রীধাম নবছ্ীপে গমন করেন । সেখানে উসমাজের একটী শাখা সং- 
স্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন। ইহার বিশেষ বিবরণ নিম্ে প্রকাশিত ছুইল। 

সমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীবৃন্দাবন ধামস্থ শ্রীযুক্ত মধুহদন গোদ্বা্ী 
মহাশয় লিখিযাছেন-. 

«আমি ভারত বর্্মমগুলের অধিবেশ্রম উপলক্ষে কানপুরে গিয়াছিলা্ষ। 
সেই সভায় একদিন প্রেমের উপলক্ষে শ্রীমহা প্রতূর লীলা বর্ণন করিয়াহিলাষ। 
এই স্থানে শ্োতাদিগেক্স মধ্যে অনেককে মহাপ্রভুর দিকে উপুখ দেখি 
ছিলাম। তৎপরে আর একদিন কানপুনের হরিসভায় বস্ত তা দিবার গন্য 
আমি আহত হইয়াছিলাম । এখানে আমি “অবতার” বিষয়ে ক্ত-ত| দিছা- 
ছিলাম | এই বক্ততা উপলক্ষে কলিধুগর-পাবলাবভার ই্্রভীমন্‌ মহাপ্রভুর 
তত্বকেই উপাস্য বলিক্না প্রতিপাদন করিয়াছিলাম। পরে খোল ফরতাল 
আনাইয়! উদ্দ নৃত্যস্থকারে উচ্চৈঃম্বরে কীর্তন করিয়। আসিয়াছি। 

সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়। অগ্রব্ল সভা বার্ধিক উৎসবোপলক্ষে 
আমাকে, বক্সেি হাইতে হুইয়াছিল। সেই সভাদগ মঙঈগলাচরণচ্ছলে আদি 








৪৮৮ ঈ্ীবিযুঞ্জিয়া-পত্রিক!। 





উমন্‌ মহাপ্রভুর তত্ব ব্যাখ্যা! করিয়াছি, এবং উপক্থিত ইত্রাজি শিক্ষিত 
ভপ্রলোকদিগকে প্রীগৌরাজ-সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত **শগৌরাঙ্গ কে?” 
শীর্ধঘক ইংরাজি পুস্তিক। বিতরণ করিয়া আসিয়াছি। 
সম্প্রতি আমি ফরক্াধার্দে খিয়াছিলাম। অনেক লোক সেখানে ধর্মোপদেশ 
করিতে অনুয়েধ করিলেন। বক্তৃতা কক্িবার উদ্যোগ কয়। হইল, মোটি- 
শের মুদাবিপ্া করা হুইল, আমি তাহাতে গৌরাঙ্গ সম্কাজের প্রচারক 
ব্লিয়! নাষ দিলাম। সেখানে একটা মাত্র প্রেস, সেদিন সেটী বন্ধ ছিল, 
সৃত্ধর়াং নোটিশ ছাপা হইতে পারিল ন|, তখন কয়েকজন ভক্ত ও তাহাদের 
মিত্রগণ মিলি? হ্বাতেই প্রাঞ্ধ আড়াই শত নোটিশ লিখিলেন ও বিলি 
করিলেন। হিসয় “সদাতন ধর্মের স্বক্দপ নিরূপণ |» ভাহাতেই ঈশ্বর ও জীবের 
তত্ব নিবূপদের কথ। উঠিল, ঈশ্বর তন্বের গঙ্গে অবতাবের গ্রস্জ চলিল। 
তিপদ্দিন পর্থ্যস্ত কেবল অবতার বিষয় লইয়াই বক্তত1 হইল, অবত্তার 
মধ্যে কলিষুগ-পাবনশ্রীগোৌরাজ আঅব্তারের প্রসঙ্গ আফিল--তভাহারই সঙ্গে 
ভগোয়াঙ্গ-সমাজসম্বক্কষে কয়েকটা কথা বল! হুইল। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রবণ 
করিয়া অনেক প্রোতাগণ মুগ্ধ হষ্টয্াছিলেন। চতুর্থদিনে একজন গৌর- 
ভক্ত ভ্রাঙ্গণ হিন্দি ভাষায় ছুইটা শ্রীগৌরাঙ্গের পদ গান করিলেন। আমি 
সেই ছুইচী পদ্ঘ শুনিয়া বড়ই সন্ধ্ট হইলাম ও সেই ছুইটী পদ সংগ্রহ 
করিয়। গ্লাইলাম। নিয়ে সেই ছুইটী পদ্দ লিখিতেছি। ভক্তগণ ইহ! পাঠ 
করিয়া সন হইবেন। 
শ্কষ্ণচৈতন্ত ব্রদ্মণ্য আনদ্দঘন--অধম উদ্ধার নবদধীপবাসী। 
সটধুর ছরিলাম সংকীর্ত্তন প্রকট তন্গ প্রেমপরিপূর্ণ মহাভাৰ রাশি । 
ভ্রম্ত তৈলঙ্গ কর্ণাট গোড়ান্িসব বিমত-গজদমনকু সিংহ য্যায়সে। 
পইবজ পাও সব মহনকো খণ্ডকর চণ্ড পরভাপ মার্ডও ব্যায়সে ॥ 
হেম হরতাল গোরোচদ! ললিত দুতি দামিনী দমন যৃহ্মন্দ হাসে। 
ককুষঃজীবনগ্প্রত প্রকট চিস্তামণি শতীনন্দন অদ্বৈত দরশে? ১। 
হাতে! শ্ীচৈতন্ত উপাসী 
নন্দ মল নিধি পচীনন্গন মোড হে নুখরাশি। 
ইন্‌কে চরণ শরণ বে আওয়ে পাওয়ে বুম্দাবনবাী । 
কিশোরি দাস ইন্‌সে বে বহিখুখ তে নর নরক নিবাসী ॥ ২। 
বধাংদ লত্বর ই ছীগর়া ঙ্গ-সমাঞ্জের একটী শাখা-দমাজ সংস্থাপিত করি. 


শ্রগৌরাজস্পদাক। ৪৬৪ 


বার চেষ্টায় আছি। ফরসা করি গ্জাভু সত্বর সকল কার্ধা সমাধ! করিঘেন 1% 
মালকী শাখা-সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার মহাশয় প্রচার ক- 
রূপে মনোনীত হইয়াছেন। 





শাখা-সমাজ | 

গৌরাঙ্গ সমাজের প্রচারক জরীমান্‌ অন্পদাচরণ মির মহাশয় লিখিয়ছেন-- 

“কার্তিক মাসের প্রথমেই আমি শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করিতে গিয়া 
ছিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের একটী শাখা সেই স্থানে স্থাপন করিধার নিমিত্ত 
গুটিকতক মহা ত্মার নিকট প্রস্তাব কর! হয়।॥ আমাকে সেই স্থানে ব্জ.ত1 
দিতে হয় নাই। তাহার! সকলেই কার্যাটী সমাধা করিতে আগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন । সেই সময়ে শ্রীরামপুরের উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্্ রায় সিংহ 
মহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার উদ্দ্যোগে বড়ালের ধাটীতে একটা সভ। 
আহত হয়। 

বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ ভাগবত-রদ্বাকর মহাশয় নিক্পম-সেবা 
উপলক্ষে পাঠ করিতে আীধামে গিয়াছিলেন। তিনি আদরের সহিত সভার 
আচার্) পদ গ্রহণ করিয়াছেন | ভাগবত-বভাকর মহাশয়ের বক্জত! বড়ই 
মধুর স্থললিত ও ভাবময়। তাহার পাঠও শ্রবণীয়। নিয়ম-সেবার কার্য সমাধা 
হইলেই তিনি সমাজের নিয়মান্গসারে বক্তা করিতে আরপ্ত করিবেন। 

কলিকাতার আখড়ার মহাস্ত শ্রীযুক্ত কিশোরদাস বাবাজী মহাশয় তাহার 
নাটমন্দির সভ্ভার অধিবেশনের নিমিত্ত ছাড়িয়! দিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক 
আখড়ার ষাত্রিদিগের় নিকট হইতে ভিক্ষা! করিয়া সভার ব্যাস নির্বাহ করিতে 
স্বীকৃত হুইয়াছেন। ইহার উদ্দারতায় ও উৎসাহে সভার মঙ্গল আশা করি। 

কাঙ্গাল শ্রীদেবেন্দরনাথ চত্রবস্তী, যাহার দীনতা দেখিলে পাষাণ-হৃদয় 
দ্রবিভূত হয় ও যিনি ক্সামার ধর্ম-জগতের জ্যষ ভ্রাতা, তিনিও এই সতাভূক্ত 
হইয়াছেন। ডাক্তার আীধুতত রামযাদব বাকৃচি এম্‌, ডি, মহাশয় সভায় উৎ- 
সাহ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ ভারতী ও উপরোক্ত মহাস্ত মহা- 
শয় সম্পাদক রূপে মনোনীত হইয়'ছেন ৷ নিম্-লিখিত যনোদ্য়গণ উক্ত সভা 
যোগদ।ন করিয়াছেন ।--পণ্ডিত যুক্ত কৈলাশচন্দ্র কাব্যতীর্ঘ; মহাস্ত শ্রীযুক্ত 
বৃন্দাবন দাস বাবাজী ; এবং শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহুন দে সরকার। 

বড়ালের বাটাতে কয়েক দিবস সত উপলক্ষে সংকবীর্তনাদি হইয়াছিল” 


৪৭০ রী শবিষুজিখণ-প্িক1। 


কট তগবস্তক্তি প্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্ভ্ডিমন্থ্য মহাপাত্র 
মহাশয় লিখিয়াছেম-_ 

“বিশেষ আনন্গসহকারে জানাইতেছি যে, কটক ভগবস্তক্ষি প্রদাত্িরী 
সভ! শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের শাখারূপে পরিগণিত করা হইল। শ্ীসমাজ কর্তৃক 
যখন যে কার্ধ্য হইবে তাহ] আমাদিগকে জানাইবেন এবং যথন যে গ্রন্থদি 
প্রকাশিত হয় তাহা! আমাদিগের নিকট পাঠাইয়! দিষেন। অত্র স্থানের উৎ- 
কল দীপিক1 পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় পরম গৌরভক্ত। তিনি আমাদের 
সভার একজন সভা । এই পত্রিকায় নিয়মিতরূপে শ্রীগৌয়াঙ্গের লীল! আলো- 
চিত হইবে ।% 

বাঁকুড়া রাইপুর হইতে শ্রীযুক্ত বৈকুঠ্নাথ ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন-- 

“আমার বতদিলের বাসন! আজ কার্যে পরিণত হইতে গেেখিয়] কি' পর্য্যন্ত 
আননালাভ করিতেছি, ক্ষুদ্র পত্রে কি তাহ! ব্যক্ত হইতে পারে? আমার 
জীবন-সর্বন্থ শ্রগৌরাঙ্গের রণ ভ্রেমেই তদীয় উদ্ারচরিত্র পরমদয়ালু 
ভক্তবুন্দের জদয়ে এই সর্বজনোদ্ধারিণী গুভ বাসনার উদয় হইয়াছে। 
শ্ীগোৌধাঙ্গ-সমাজ সংস্থপনে সমস্ত ভারতের (কালে সমস্ত পৃথিবীর ) শঈগোর- 
ভক্তগণ পরস্পর পরিচিত হইয়া, ইচ্ছ! ও সুবিধ] অনুসারে সম্মিলিত হইবেন, 
তাহার উপায় হইতেছে । আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস, শিক্ষিত মস ক্রমশঃ 
ইহাতে যোগদান করিক! শিক্ষিত নাগের সার্থকত1 সম্পাদন করিবেন । ধনীর 
ধন, বাণীর বাক্পটুতা, বুদ্ধিমানের কার্ধানৈপুণ্য গ্রড়ৃতি বাহার বাহ! আছে 
তদ্দবারণ শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সাধ্যান্থুমারে সেবা করিয়! কৃতার্থ ছইবার ইছা! 
সুভ ও নুপ্রাশস্ত অবসর। 

আমি অত অকিঞ্চন হইলেও সম্পাদক মহাশর শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের 
সভ্যরূণপে গ্রহণপূর্বক আমাকে অন্ুগৃহীত ও কৃতার্থ করিয়াছেন। এবং 
মহাশয়ের দয়! করিয়া যে পত্র ও কয়েক সংখ্যা শ্রঞ্জবিষুঃপ্রিয়া পত্রিক। প্রেরণ 
করিয়াছেন তাছ। পাঠ করিয়া পরম প্রীত হুইয়াছি। শ্রীসম।জের কার্ধ্য বিবরণ 
এবং বনু সংখ্যক মহাআ্বার এতদ্বিষয়ক পত্রাবলী পাঠে অবগত হইয়াছি যে 
গৌরাঙ্গ দেবের একান্ত ইচ্ছ। প্রতি গ্রামে তাহার প্রচার হয়। 

আমার প্রস্তাবক্রমে রাইপুর হরিভক্তিপ্রদাক্জিনী সভার সম্পাদক শ্রীযু্ক 
কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ও প্রীক্ষীরদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়বর্ের 


জগ সলাত | ৪৭১ 





যত্বে এখানে. একটী "শাখা-ট্রীগৌত্রাঙ্গমাজ? প্রতিঠিত হুইয়াছে। আঙ্কাদের 
আশা এই শাখা-সমাজ সাধ্যমত শ্রীসমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন | 

আমার বিশ্বান প্রতি গ্রামেই শাখা-লম।জ স্থাপিত হইবে । তঙ্জন্য 
গ্রামে গ্রামে এই গুভ সমাচার প্রচার কর! কর্তব্য । শ্রীগ্ৌরস্ন্দর 
করুণ। করিয়। এই দারুণ কলিকল্সষ বিসূঢ় পতিতগণকে শ্বীয় ভজনাননা 
দানে উন্মত্ত করিবেন বলিয়ই আপনাদিগের দ্বারা এই স্থুমহতৎ কার্ধ্য 
আরম্ভ করিয়াছেন। আমি একজন অতি শ্রেষ্ঠ পতিত । আমার ত্রিতাঁপ- 
দপ্ধ-নীরদহাদয়-মরুতে ভক্তিমন্দাকিনীর বিমল প্রবাহ প্রবল বেগে বছিলেই 
পতিতপাবন নাম অন্বর্থ হইবে। আপনারা সকলে আশীর্বাদ করুন যেন 
শ্ীগৌরাঙ্গের ও তদ্‌ ভক্তবুন্দের পরিচরধ্যাতেই আমার জীবন অতি- 
বাহিত হয়। ও 

পরিশেষে প্রার্থনা, এ দীনকে শ্ীসমাজের সভ্য মনে না! করিয়া অধম 
কিস্কর বলিয়া জানিবেন। আমার দ্বার যাহা করাইমা লইবেন, শক্তি 
সঞ্চর করিয়া! আদেশ করিলে, ধতদুর পারিব সমাণের পেবা করিতে 
কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হইব। 





টাঙ্গাইল হহ্‌তে শ্রীুক্ত নলিনীকান্ত বস্ু ও শ্রীযুক্ত পার্বতিনাথ সরকার 
মহাশরদ্বর় লিখিয়াছেন-_ 

“টাঙ্গইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-সম'জে একটা শাখা সংস্থাপিত হইল।-_হহার নাম 
শ্ীঅমিয়-শাখ! সমাজ এই প্রাণের শ্রীমমিয়-মমাজ প্রতিটিত হইবার পূর্বে, 
পাষগুদবয়ের মূন-মরুতৃমে, এই সদেচ্ছার একটা নগণ্য অন্কুরোদগম হইয়া- 
ছিল) কিস্তু পতিত-পাবন গৌরভক্তমগণ্ডলীর প্রেম-ম্ধা-সিঞ্চন-অভ্ভাবে, সেই 
নবাস্কুরটী জীবন্ম তাবস্থায় ছিল, এতদ্দিনে কুলিষুগপাধনাবতার প্রাণান্বাম 
শ্লীমমিয়গোরাঙ্গের অমীম রূপাদেশে, গৌর-ভক্তমণ্ডলী আদিষ্ট হুইয়! প্রেম- 
বারিসিঞ্চন করাতে, দেই অস্কুরটা সম্যধ্‌ বিকশিত হইল । ভ্রাতৃগণ ! এতদিন 
সাহস করিয়া আপনাদের শ্রীচরণপ-প্রাস্তে কিছুই নিবেদন করিতে পারি লাই । 
খৌরতক্তগণ। আপনার! অধমতারণ, আপনাদিগের বিতরিত নাম-মধ!-রস 
ও প্রেম-পীযুষ পান করিয়! পতিত জীবনগণ ভবক্ষুধ! মিটাইয়া! অবশ্ঠ নিত্যা- 
নন্দময় নিত্যধামে ঘাইবার সম্বল সংগ্রহ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। 

আপনারা যে মহৎ উদ্দে্সাধন করিতে কর্পক্ষেত&ে অবতরণ করিয়া 


৪৭২ বিফুপ্ডিয়াশপত্রিকা। 





১ আপস এবার এ 


হেন এবং জীবগণকে ব্রতী হইতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! এ দীনাতি- 
দীন কাঁটাল্গকীটদয় কি সাহসে কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারি- 
তেছে না। বামন হুইয়াচন্ত্রমা ধরিতে অভিলাষ হইয়াছে । তাহা কি 
কথন কেহ পারিয়। থাকে? অমস্তব--অসম্ভবই বলি কেন? কারণ, 
সাবুমুখে শুনিয়াছি, “যদি প্রভুর দয়! হয়, অসম্ভব কিছুই নয়।”» শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর দয়। হইলে, না হইতে পারে এমত কিছুই নাই। “অসম্ভব 
সম্ভবে, ন্বর্গ হয় ভবে।” এই স্থিরবিশ্বামে ভর করিয়| আমরা টাদ 
ধরিতে অগ্রদর হুইৰার বাসনা করিয়াছি, কিন্তু আমাদের বাসনা পূর্ণ 
হইবে কিনা, জানি না। ভগবান্‌ শচীনন্দন ও আপনারাই জানেন। এখানে 
প্রায় ৫ বৎসর হইল একটা গ্ভ্রীহরিনভা” স্থাপিত হইয়! প্রতি রবিবারে 
রীতিমত সতার কাধ্য চলিয়। আসিতেছে । উক্ত সভায় "ভ্ীগৌরঙগমমাজ” 
সম্বন্ধে আলোচন] হইয়া, শ্রীহ্ুরি ও শ্রীগৌরাঙ্গতত সম্বন্ধে কোন পার্থক্য 
না থাকায়, তাহাই শ্গৌর।ঙগনমাজের অন্তর্গত “শ(খ1-সমাজরূপে+ঃ সভ্য- 
গণের নিকটে গৃহীত হইয়াছে । এই শাখার নাম “অমিয়-শাধ।” ঝাখ। 
হইল। “আীঅমিয়-সমাঁজ” নাম কি উদ্দেশে রাখা হইল, তদ্দিবরণ নিক্ে 
নিবেদন করিতেছি । 

গৌরভক্তগণ! আপনারা আশার্বাদ করুন, আমাদের যেন মঙ্গল 
হয়, আমর! এই মহদুদেষ্তে যেন সফলকাম হইতে পারি! আমাদের এমন 
কোন গুণ নাই যে, তদ্দবারা আপনাদের চরণ-প্রান্তে স্থান পাই। তবে ভরসা 
কেবল মহাজনদের আশ্বাস-বাঁক্য-- 
“তথাপি মুর্ধের ভাগ্যে মনের উল্লান। দোষ ক্ষমী মো অধমে ক্র নিজ দাস।” 

অ.মাদের ভিতরে কিছুই নাই--কেবল বাহিরেই সাধুতা প্রদর্শন 
করি। তবে ভরসা এই, যেখানে সঙ্জ। বাহা ঠাট মাত্র, সেখানে সঙ্জার 
মুখ্য উদ্দেশ্ত পিদ্ধ না হউক গৌণ উদ্দেশ্যও ত সিদ্ধ হইতে পারে। 
ভগবানের দাস হওয়া ত সহজ কথা নছে। তাহার দাস হইতে পারি 
আর না পারি, আমরা ষে তাহার দাস সাজিয়াছি, ইহাতেই আমাদের 
ভরসা আছে, আমরা ভবপিন্ধু পার হইব। তাই জনৈক ভক্ক-বৈষবের 
স্য়ে আমরাও আবদার কলিয়। বলি-_- 

“সেবে সদব বিষয়ান্‌ পুরুষ ক্রমেণ, 
দ্াসম্তবেতি জগতি প্রতিপা দ়ামি। 


সস 





শ্ীগৌরাগ-সমাজ । ৪৭৩ 


হে কষ! বঞ্চক়িতূুমগ্ডকদূতগোঠীৎ 
দ্রী তরতি ন শঠ1 মহদাখ্যয়! কিং ॥” 

শ্রীহ্ীঅমিয়ধামের অধীশ্বর, পরম অমিয় রভস-রাস-রসিক-রসেশ্বর-রাস- 
বিহারী, মোহনচূড়া ও মধুর মুরলীধ।রী, কুটিল-কটাক্ষে প্রেমিক-প্রেমি” 
কার মন-প্রাণ-পরিমন্থনকারী সেই নবদ্বীপচক্্র শ্রীকৃষ্ণটচৈতন্ত | তাহাকে 
প্রাপ্ত হইবার যে পথ, তাহা! অমিক-পথ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 
ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার যে সব পথ আছে, তাহা বড়ই ছুর্গম--যোগ 
সাধনাদি-পথ বড়ই ক্রচ্ছপাধ্য। আমর! কলির জীব--অসমর্থ শিশু। 
আমরা ভক্কিবিশ্বাসহীন, সংযমাবহীন। অতএব যে পথ সহজ ও সুখ- 
সাধ্য, তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়, বাহ্নীন্গ ও সব্ববাদিসম্মত । ষে 
পথে, ভগবানকে সহজে লাভ করা যায়, তাহাই “অমিয়-পথ?-নামে অভি- 
হিত হইতে পারে, এবং সেই প্রকৃত এঅমিয়-পথ।” সেই অমিয়-পথ 
কি ?--না, ্াহরিনাম-সংকীর্তন 1” ইহার জন্ম বেদ-গৃর্ভে। অনাথ- 
বান্ধব, পতিতপাবন শ্রগোরাঙ্ষটা্দ বেদের গুহা-গর্ভ মথিত করিয়া, এই 
অমৃত জগতে বিশাইয়ছেন। প্রাণীজগতে বোধ হয়, "অমতে কাহারও 
অরুচি নাই ?--সকলেই “অমিয়ের দাস । অতএব, ষে পথে সহজে সেই 
অমিযধামের “পরম অমিয়কে” প্রাপ্ত হওয়! যায়। তাহাই “অগিক্স-পথ ।? 
যে সমাজ সেই “অমিক-পথের অনুসরণ করিতেছে, তাহাকে “অমিয়-সমাজ+ 
না বালয়। "মার কি বলা যাইতে পারে? অতএব, এই সমাজের ন।ম 
«“জঅমিব-সমাজ+ রাখা গেল 1--বোধ ভয়, ইহ সর্ববাদিসম্মত হইবে। 

২১এ কার্তিক রবিব!র রাত্রি »৮ঘটিকার সময় শ্ীশীঅমিয়-শাখার প্রথম 
অধিবেশন হয়। পপ্রারস্তে শ্রিঞীমহাপ্রভৃর আবাহন-সঙ্গীত হইয়া, তৎপরে 
সমাজের উদ্দেগ্ত বর্ণন ও নিয়মাবলী পাঠ এস নিম্নলিখিত ব্যক্কিন্িগকে 
সমাজের নিমোক্ত কার্ষ্যে নিয়োর্জিত করা হুয়। শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত বন্থ, 
অধ্যক্ষ ; শীযুক্ত জ্ঞানানন্দ চক্রবর্তী, সম্পাদক; শ্রীযুক্ত পার্ধতীনাথ সরকার, 
সহকারী সম্পাদক ; শীযুক্ত বস্কুবিহারী দন ও শ্রীযুক্ত হরিবন্ধু পাল। 

মালধ্ী হইতে শ্রীযুক্ত মহ্মারঞ্জন দরকার মহাশম লিখিয়াছেন--. 

“মালকী শ্রীগৌর।ঙগসমাজ শাখাসমাজরূপে গঠিত হইয়া! প্রতি রবিবারে 
আঁধবেশন হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের লীল! এবৎ তাহার অবতার স্বীকার 

(৯) 





৪৭৪ শ্রীশীবিকুগ্রিক।-পজিক1। 


পা পারি 


সম্বন্ধে বক্ত তা হয় এবং শলীহরিনাকীর্ভন কর ছয়, শ্রীগৌরাঙ্গ সমাবের 
কীত্তন বড়ই মধুর হয়, কারণ আমাদের সভার সভাপতি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ 
যেখানে মহাপ্রডূর আবির্ভাব সেইখানেই আনন্দ প্রচুর। সমাজের কার্ধ্ে 
নিম্মোস্ক তক্তগণ ব্রতী হুইয়াছেন-_- 
শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার সম্পাদক 

», মহিমারঞ্জন সরকার, মালক্চী ৷ 

» সতীশচন্ত্র অধিকারী , 

॥. খ্াশিকেশ ভট্টাচার্য্য ) 

, হেমচন্দ্র সরকার 

১ গণেশচন্দ্র নন্দী, তাজপুর । 

» জাঁনকীনাথ মজুমদার, মালর্ধী। 

» বনয়ারিলাল দত্ত রী 

, কৃষ্ণচন্দ্র ভাগবত ভূষণ, জীবৃন্নাবন | 

,, দুর্গীপ্রসন্ন সাহা, পাবনা-হরিসভা। 

» তক্তেশ্বর সাঁহ1। ৮ 

১ চন্দ্রনাথ অধিকারী ী 

স্্ীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার প্রচারক রূপে পাবনা, গএশপুর গ্রামে শ্রীগৌ- 

রাঙ্গ-স্যাজ বৃদ্ধির জন বক্ততা করিৰেন। গত রবিবাবের অধিবেশনে 
বিরুদ্ধবাদিগণ কর্তৃক ষে তর্কবিতর্ক হয় এবং আবৃন্দাবনে সম্পাদক মহাশয় 
বাস করা কালে যেরূপ আলোচনা করেন, তাহাই শ্রীপত্রিকায় প্রেরণ 
করা গেল। যেদিনযেস্থানে বক্তৃতা হয় এবং যাহার। ষভ্যশ্রেণী ভুক্ত 
হয়, তাহাদের নাম ক্রমশ প্রকাশ করিব। শ্রগৌরাঙ্গের কপা হইলে আমা- 
দের সভ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইবে। 


স্ভ্যদিগের তালিক|। 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর ' ) 


শ্রীযুক্ত মহিমা রঞ্জন সরকার । মালফী। 
৯ অনর্দাচরণ মিত্র ১৪নং চাউলপটী ভবানীপুর ৰ 


»১ রমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কুগুলা--বীরভূম | 
» চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তী পটুয়াখালি, বাঁকরগঞ্জ । 
» হরন্ুন্দর চক্রবর্তী মুন্সেফ, বরিশাল । 


গঠ 


ঠখ 


৯ 


শ্গৌরাজ-সবাজ । ৪৭৫ 





রীঘুক্ত জ্ঞানানন্দ চক্রবর্তী রমেশচত্জ হল, টাঙ্গাইল । 
রদুনাঁথ দাদ হেড পণ্ডিত ভগবান ইন্সটিটিউসন পুটীল্কুরী, শ্রীছট । 
রজনীকান্ত পৈত্য ২য় পণ্ডিত 0] 
হরিদাস বাবাজী ১১নং জানবাঁজার কলিকাতা 
নবকিশোর কবিরাঞ্জ দক্ষিণথণ্ড, উতরা, বর্ধমান । 
নিকুঞ্জবিহ্ারী গোস্বামী আগরডিছি সঙ্গীত বিদ্যালয়, বর্দধমান। 
পরশুরাম গণাটিয়া সোছিলা, সম্থলপুর। 
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহেশতল! ) 
নিতাইচরণ দাস সাহা পোষ্টমাষ্টার বীরগঞ্জ । 
নবীনচন্ত্র দে দা'স্‌ উকিল হবিগঞ্জ শ্রীছট্ট। 
সতানাথ বিশ্বাস পুলিশ আপিষ ফুঁচবিহা'র । 
তারকচন্ত্র রায় ১৬৪নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাঁতা। 
রামপ্রসন্ন ঘোষ গোবরহাটী মুর্শিদাবাদ । 
চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যা মুন্সিগঞ্জ-কলেজ, ঢাক । 
বিহ্বারীঙাল ঘোষ লস্কর হাসপিটাল, গোয়ালিয়ার। 
অতুদচন্্র গু ১৯৯নং দরমাছাটা্রাট, কলিকাতা । 
গিরিজাকমার বস্থু ৫০নংবেচ্চাটুর্্যের ্রীট, কলিকাত|। 
থশেন্দ্রনাথ মৌস্ফী বড়াণ শেন, হুগলী । 
যতীন্দ্রলাল মিত্র ( ভবকিস্কর ) ৩নং মদ্দনমিত্রের গলি, শ্বুকিয়াই্রীট । 
গৌরভূষণ গোস্বামী রুকুনপুর, মুড়াগাছা, নদীয়া । 
হরিগোপাল*গোস্বামী রী ঞঁ 
কুষ্ম্ন্দর রায় জয়ক1, করিযগঞ্জ, ময়মনসিংহ । 
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ পোষ্টমাষ্টার, মুঙ্গের | 
বাঁলমুকুন্দ বেহাঁরা সন্বলপুর । 
শশিভৃষণ পাশ জ্াহানগব, সমুদ্দ্গন্, বর্ধমান। 
রামসহাঘ় মোক্তার মুঙ্গের ৷ 
গোপালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহেশতল! ৷ 
শিবপ্রসন্গ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 
হারাণচন্র বন্দ্যোপাধ্য।য় 


আবনরষ্ণ বন্দ্োপাধা য় 


৪৭৬ 





শীশ্রীবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। 


শীযুক্তর অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় 


বি 
নপ 


2 2 2 2 2 2 2৮ 2 2 ডা ঠা ঠা ডি 2 9 ভি 


কালীপ্রসন্ন রায় । 
মহাদেব্চন্দ রায়। 
রজনীকান্ত সরকার । 


এপ আক আশ এল শপ 








মহেশতল! । 
চে 


55 


উকীল, নিলফামারী । 


নলিনীকাস্ত বনু । এলানীন, টাঙ্গাইল: 
বৈকুগ্ঠনাথ ঘোষাল । দ্বিতীয় শিক্ষক, রাইপুর ৰাকুড়া । 
অন্নদ প্রসাদ মিত্র। হেডমাষ্টার, প্রাণনাথ হাইস্কুল, সাতক্ষীরা । 


গোঁকুলেশ্বর বহিদ্ধাব। 
পরমেশ্বর বিশি। 
হরকুমার রায়। 

মধুহদন বন্দোপাধ্যায়। 
নারায়ণচন্দ্র সেন। 
গোপালচন্দ ঘোষ । 
ফতীন্দ্রনাথ দে। 
মনোরঞুন বন্দোপাধ্যায় । 
অন্থিকাচরণ বিদ্যারত্ব। 
তারাপদ ঘোষ। 

শরচ্চন্দ্র দত্ত | 

উদ্ধবচন্দ্র কু'ড। 
গুতাপচন্জ্র বসাক। 
ভোলানাথ লাহ1। 
কালিদ।স চক্রবস্তী । 
গোপালচন্দ্র রায়। 
বতীন্্রকুমার ভট্টাচার্য । 
শরদিন্দু চক্রবর্তী । 
বরজতশেখর সেন। 
যতীক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সতাকিঙ্কর চট্রোপাধ্যাঘ। 
বসস্তকুমার চট্ট্যোপাধ্যায় 
যতীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 


সম্মলপুর। 

সারগিপালি, সম্বলপুর | 

৬৭নং চাষাধোপাপাড়া, কলিকাতা 
ঈশীবপুর, ফরিদপুর । 

৩১ নৎ মদন মিত্র গলি। 

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্াট। 
কোদালিয়া, মোণারপুর | 

মু্দিগালী গ্রাম, গার্ডনরিচ। 

মচেন্দ্র গোন্সামীর বাট়ী, সিমুশিয়া। 
জগদ্দল, শ্যামনগর | 

কোঁদালিয়া, সোণীরপুব । 
গোবিনপুর, সাগরকান্দি, পাঁবন1। 
৯৭ নং পাইধনীরোড, বোক্বাই । 
৭নং গোঁপালনগরৎরোড, আলিপুর । 
মিয়ানমিয়ার | 

অীবামপুর | 

ভাগলপুর | 


৩ হি 2 ভি 2 


2 ভি 2 2 2 2 2৮ 2 ঠা 2 2৮ 9 228 ভি ডি 2 2 ভা ভি 2 2৮2 হি 


স্াগোরাজ-সমাজ । ৪৭৭ 





শ্রীযুক্ত শশিভূষণ লাহ1 ভাগলপুর। 
কানাইলাল গুপ্ত । এ 
প্রফুল্ললাথ মজুমদার রী 
আশুতোষ বন্ু। ২৯নং শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
রোহিণাচন্ত্র রায় চৌধুরী । ' বেউখৈর, চান্াাইকোণা | 
পরেশনাণ মন্দোপাধ্যায় | উলাফোর্ট গ্রষ্টার । 
নীলমাধব পায়। সাকোয়। বেনাপুর, মেদিনীপুর | 
কালপদ চট্টোপাধ্যায় । রাইপুর, বাকুড়া। 
ক্ষীরোদাপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়। বব 
রাধিকাগ্রপাদ চট্টোপাধ্যায় । এ 
গোপালচন্দ্র চট্ট োপধাায়। গ্ প্র 
দীননাথ সাহু। এ এ 
গঙ্গাছরি গোস্বামী। লূড়কা, 
বামহরি গোস্বামী | এ এ 
হরশাল চক্রবত্তী | এ প্র 
দর্দয়নাথ পাঁণ্ডা ' মটগদা, ও 
উদ্দয়নাথ সনগিনি, বারপাখাল, এ 
অখিলচন্দ সনগিবি রী রী 
মুকুন্দদান সনণিরি | সাইতড়া প্র 
অধরচন্দ্র সনগিরি। এ 
পীতান্বর সনশিরি। এ প্র 
নন্দকুমার সাই । গোহালিডাখরা এ 
পার্বতীনাথ মরকার। টাঙ্গাইল। 
বন্কুবিহারী দত্ত এ 
হরিবন্ধু পাল। এ 
অভিমন্তা ম্হাপাত্র; হরিভক্কি প্রদায়িণী সভার সম্পাদক, কটক। 
কিশো।র দাস নহাস্ত। টালা, কলিকাতা । 
নৈদ্যনাখ গোশ্বামী। [কলানামা, রেঙ্গালি, সমন্বলপুর ৷ 
চাক্ুচন্ত্র মিত্র । থালিসপুর, সেনহাটি, যশোহর । 


গোকুলচন্ত্র রায় বিদ্যার্ণব। জোফলাই ছুবররার্জপুর, বীরভূম | 





৪৭৮ ভ্রীঈীবিষুণপ্রিয়া-পল্জিক] । 


০ পল ৮৯ পাপা পপর পপ পপ পা 


শরীয়ক্ত ললিতমাধব গোন্বামী । ভাদবা। 
ত কদ্বিকাস্ত বস্টু। ঞঁ 
হরিগোবিন্দ বনু রী 
হাঝাণচন্ত্র চক্রবর্তী । প্র 
নীলকাস্ত বনু । ঁ 
প্যারিমোহন গ্লাস । ্. 
অক্ষয়কুমার গোস্বামী রী 
বিনোদ্দবিহারী চটেপাধ্যায় ঞ 
গুরুদয়াল সিংহ। 
বৈকুষ্ঠনাথ শীল। 
ভবানীকুমার | 
হরিশচন্ত্র সরকার । 
রাসবিহার। সাহ। 
তীমচন্ত্র তরফদার । 
হরিশচন্দ্র বনু । 
মাধবচন্ত্র কর্মকার! 
স্থখরঞ্জন বন্ত। 
ললিনীকান্ত বন্মু। 
ফজেশ্বর চট্ট্রাপাধ্যায়। 
নলিতরুষণ বন্ু। 
নবদ্বীপচজ গোস্বামী | 
শরতচন্ত্র বসাক। নবাবপুর) ঢাক?) 
পণ্ডিত অশ্থিকাঁদত ব্যাস। ছাপড়া। 
বন্য়ারি গোপাল মজুমদার । বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ । 
পণ্ডিত কৃষ্ণটচতন্য চট্টরাজ । গর ্ 
বেছারিলাল হালদার) রী রী 
পণ্ডিত শশিভূষণ ঠাকুর ।  দক্ষিণথণ্ড প্র শর 
হরিদাস ভাশ্কর। দাঞ্চিহাট, বর্ধমান । 
ক্রমশ" 


ছি & & ভি ৮ 2 8 2 & ও ডা ভা চা ভা ভি ডি কা টিকা টিভি কি তি কি 
ভি ভি ভি ভি ভি ভি ও হি ও কা ভা ভি ভি 


বেলুচিশ্থানে গৌর-ভক্ত। ৪৭৯ 





সাহাযা প্রদাণ। 

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের ব্যয় নির্বাহার্থ জেলা পাবন। গোবিন্দপুর গ্রামনিবাসী 
যুক্ত উদ্ধবচন্দ্র কু মহা'শয় প্রতিমাসে এক টাকা হিসাবে গত শ্রাবণ, ভাদ্র 
ও আশ্বিন এই তিন মাসের ৩২ টাঁক! প্রদান করিষাছেন। মালদহ শ্রীপাট 
গয়েশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বামনবিহারী গোষ্বামী মহোদয় এক টাকা এবং 
জনৈক গৌরভক্ত দশ টাকা প্রদান করিয়াছেন। 

কলিকাতা আহারিটোল! শঙ্কর হালদাবের লেইন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু 
চুণীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাগিক চারি আলী হিসাবে বর্তমান কার্তিক 
*সের সাহাষ্য চারি আনা প্রদান করিয়াছেন । গোয়ালীয়র হইতে ডাক্তার 
বিহারীলাল ঘোষ মহাশয় ভাদ্র মাসে এক টাকা ও আশ্বিন মাসে ১২ টাকা 
পাঠান তাহ! পত্রিকায় স্বীরুত হইয়াছে । ইনি বর্তমান মাসে আরও আট 
টাকা শ্ীসমাজের সাহাফ্যার্থ পাঠাইয়!ছেন। 


বেলুচিস্থানে শৌর-ভক্ত। 


প্রায় চারি বৎসর হইল ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীল ভাম্বিক। দত্ত ব্য।স 
মহাশয় সনাতন হিন্দুধর্ম গ্রচার উপলক্ষে দেরাগাজিখী। নামক স্থানে গিয়া- 
ছিলেন। এ স্থান সিদ্ধুনদীর অপর পারে এবং বেলুচি স্থানের মধ্যে। 
সেখানে যাইয়। তিনি এক দিন দেখিলেন এক জন তদেশীয় বৈষ্ণব প্রীমহা- 
প্রভুর সম্প্রদায়ের তিলক গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ব্যাসজীর উৎন্ুক 
হুইল যে এই বেলুচিস্থানে বাঙ্গালার সম্প্রদায়ের লোক কি করিয়া! আসি- 
লেন। পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে সেখানে একটা শ্রীমন্দিরে রাধারু্ণ 
মূর্তি স্থাপিত আছেন এবৎ ৫০ ৷ *০ জন মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মুর্তি 
আছেন। ইহার] তদ্দেশ বশী এবঘ ব্যাসঞ্জী মহাপ্রভু অন্বন্ধে তাহার্দিগকে 
কিছু কিছু উপদেশ দিলেন। এই ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত অশ্বিকাদন্ত ব্যাস 
মহাশয় মহাপ্রভৃকে অবতার বলিয় স্বীকার করেন এবং আমর! আশা করি- 

তেছি হহ্‌। দ্বার শ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সমাজের বিশেষ কাধ্য করাইবেন। 
শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌদুরী। 


৪৮০ ্ীশ্রীবিবুঃরিল্না-পত্রিকা। 


শা ররর 


চজ্্রশেখর-পদাবলী । 


বরাড়ী-্্কুরি হরি দাকণ জেঠহি মাসে। 
মাঝ গগনে আনি দিনপতি পেটেল দশশত কিরণ বিকাশে । ফ্রু॥ 
ধুপক ভয়ে সব জন ঘবে পৈঠপ, দ্বাবহি দেয়ল কপাট । 
চামর বিজন স্ব জন সেবই পথিক ন| চলত বাট । 
এছন সময়ে বাই অভিসারল কান মিলন প্রতি-আশে । 
দেহ মরিষাদ কিছু নাহি রাখল ছুটল হরি অভিলাষে। 
আগুন অধিক ৫েণুপব চলইতে দগণল পদ্অনবিন্দ। 
চন্ত্রশেখর কহে মিলল কলাবতা কুঞ্জে শ্যামর চন্দ ॥ 


রা পপ অসি 








ভূপালী--কাঁমিনী শাগি হরি যামিনী »াগল সঙ্কেত কাননে যাই। 
নিজ গৃছে সুন্দবী রজনী উজ[গরি ভয়ে যাইনে নাছি পাই ॥ 
দেখ দেখ সই সবর স্বিহানে। 
কুঞ্জ শিমিরে বেল বুজ মণ্ডল অনুকূল দেব বিধানে ॥ 
অগাঁথঠে শুন্দণী ছল কবি নিকশল গুরুজন কোই না জানে। 
ছুক্ষিণ করে এক সু ভেজল চলশহি মাথ সিনানে ॥ 
চিরে কলাবতী কুঞ্জহি মিলল নাগব নিবখি আনন্দ। 
অমিলন জন্দিত হুছুক দুখ দুরে গেল উলসিত শেখর চন্্র॥ 


বিষম বিধুক্দ ব্দনে পড়ল খিধনু বুর্ধগণ বোলত রাম , 

সবহু বরজজ জন ছ্বিজগণে দেয়ত বতন বসন অন্থপাম ॥ 

দশদিশে উঠল জয় জয় রোল। 

কোই গায়ত কোই বাজাষত নিকটে না শুনিয়ে কোন ॥ ফ॥ 

উছন সময়ে একেশ্ববী সাজল হরি সঙ্গম সুখ সাধে। 

যৌবন দান শ্যামধনশে দ্েয়ত দুরে কবি কুল মরিযাঁদে ॥ 

কুঞ্জ ভবনে অন্ুরাগ্রিণী পৈঠল কান্থ সঞ্চে গলে গলে লাগ। 

চন্ত্রশেখর ভণে মুঝুমনে এতিখনে চান্দে লাগল উপরাগ ॥ ক্রমশঃ__ 
তক্রিতিক্ষু_-শ্ীমান্ গাচরণ গণ্ত। 


৮ম বর্ষ জীশ্রীবিষুঃপ্রিয়া-পত্রিকা | ১১শ সংখ্যা। 








ছি 
বদর সমুদ্র-মন্থন। 
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অপরূপ জলপি, গৌর এবে হোয়ল, 
তরঙ্গ শ্রীঅদ্বৈিত তায়। 

কপাছ' জোয়ারে, অধম মরু সিঞ্কই, 
আনন্দে নিত্যানন্দ রায় ॥ 

ভাব বাঁসকী তাহে, সনাতন অন্দর, 
শীূপ মন্থন কেলি। 

প্রেম কমঠ তহি”, ধরল হি গিরিবর) 
তহি কত উতপতি ভেলি ॥ 

সুরতরু, হেম, পরসমণি, বৈষ্ণব, 
মকর গরাধর দাস। 

কিএ হরিদাস, মত্ত এরাবত, 
পাষণ্ডী গরল প্রকাশ। 

তকতি লছমী রূপ, উঠল সুধা নিধি, 
নামহি শ্রীমতী রাঁধা। 

জ্ঞান যৌগ ক, তহি বড়বাঁনল, 
| কুমতি করিণী পাথ বাধা ॥ 

দেখ হরি ণাঁম, উদয় ভেল শশধর, 
পতিত উদ্ধারণ ঠাম। 

এ লোচন দাসে, তুহি না উদ্ধারবি, 


এ কলঙ্ক তোহে বছু নাম ॥ 


প্লাস 





* নমুদ্র_ ভ্ীগোঁরাঙ্গ, তরঙ্গ--অদৈত, জোয়ার-নিত্যান'দ কৃপা, মরুভূমি অধম, 
বাসকী-ভাব, অন্দর_-মনাতল, মন্থলক বী-্রারূপ, কমঠ-_ প্রেম, সুরতক। ভেম ও ম্পর্শমণি 
প্রন্থতি- বৈষণবগণ, মকর _ গদাঁধর দল. এর'বত-_হরিদ1স, গবুল--পাঘপ্তী, লক্ষ্মী)--গাক্তি, 

সুধা রাধা, বড়বালল- জ্ঞাীনযোগ; কদিণী- বুমতি,। চন্দ্র হরিনাম | 





৪৮ শী শ্রীবিষুঃপ্রয়া-পত্রিক! । 
২১৮৯, শ্রীপাটের বিবরণ । 


রর ৬ রামচন্দ্রপুর | 
রঃ তালিক! অনুসারে হুলাযুধ পণ্ডিত, ফ্রবানন্দ ব্রহ্মচাণী 


টি 'যুকুন্দঠাকুরের বাসস্থান রামচন্দ্রপুব । এই বামচন্দ্রপুব শ্রীধাম নবদ্বাপের 
উত্তর গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আমর] ভ্রমণকালে শ্রীনবন্ীপ হইতে 
রামচন্দ্রপুর গমন করিলাণ, সেখানে গিয়া জিজ্জামা কবিয়া জানিতে পারি- 
লাম যে, সেই গ্রাম এক্ষণে গঙ্গাদেখীব গর্ভে নিছিত হইয়াছে । সম্প্রতি 
যাহাকে রামচজ্দ্রপুব বলে ইহা! অনুমান ৭০৭৫ বর্ষ মাত্র স্থাপিত হইযছে। 
প্রাচীন ব্লামচন্দ্রপুব ইহার দক্ষিণ-পুর্্ব কোণে অবস্থিত ছিল, দেখানে প্রপিদ্ধ 
দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহেব প্রতিষ্ঠিত স্ধুহৎ দেবমন্দির, বান্ধ। ঘট, 
অতিথিশাল! এবং সেই শ্রীমন্দিবে শ্রীশ্রীরাধাবপ্রভ যুগলমূর্তিব সেন ছিল। 
এক্ষণে তাহার আব চিহ্নমাত্র নাই, নূতন বামচন্ত্রপুব স্থাপনের পূর্বেই 
এই নকল প্রাচীন কীর্তি লুণ্ড হুইয়াছে। এখন যে স্বানে কালীদহ 
নামে একটা আলাশর আছে, উহাবই দক্ষিণ অহশে একবার দাওয়ান 
গ্ঙগাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষঠিত মন্দিরের চূড়া দেখা গিঘাঁছিল। ইহা 
গঙ্গা্দেবীর ভাঙ্গনৈই আবিষ্কৃত হয়, পরে 'মাবার বালুকারাশি দ্বাবা আচ্ছা- 
দিত হইয়া লুপ্ত হইল্মাছে। ইহা বিশ বাইশ বংসর পূর্ধে সংঘটিত 
হইয়াছিল। অভ্স্থ ভীমূর্তি এক্ষণে শ্রীবাবাণশীধামে আছেন । এই গ্রামে একটা 
প্রাচীন বৈষ্ণব ও জনৈক প্রাচীন গোপ আছেন। বৈষ্ণব বাঝাজীর নাম 
সথীচরণ দাস, প্রাচীন গোপেব নাম মূচিরাম ঘে।ষ। ইগাদের বয়ঃক্রম 
সত্তর বৎ্সবের কম নহে । বাবাজী এই স্থানে চল্লিশ বৎপর বাস করিতে- 
ছেন, ঘোষজীর জন্মস্থান এই গ্রামে ইনহ্াব! শ্রীপাটের বিষয়ে কোন 
কথ বলিতে পারিলেন না। এই স্থান হইতে অদ্থক্রোশ মাত্র উত্তরাতি- 
মুখে গমন করিলে মাঁতাপুব নামক স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, পরি- 
ক্রম পদ্ধতি গ্রস্থান্নমারে এই গ্রাম মোদক্রম দ্বীপের অস্তর্গত। গ্রন্থে লিখিত 
আছে--"এবে মাতাপুর কহে লে!ক। পূর্বে মহৎ্পুর নাম নাশে ছুঃথ 
শোক 1৮ স্থানটী অতি রমণীঘ, ্রীৎধুনীর পশ্চিম তীবে অবস্থিত। 
প্রীনব্ধীপবাসী শ্রীলীরাধাবল্লভের বাটীর ফোন গোস্বামী এইস্থানে শ্রীন্রীমহা- 
প্রভুর সেব1 প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই গ্রাম মাঁধাইপুর বলিয়া আখ্যাত 


শ্রীপাটের বিবরণ । ৪৮৩ 
লি 


হইয়াছে, এইস্বানে জগাই মাধাইয়ের শ্রীমূর্ভিও প্রতিচিত হইাছেন;, এবং 
অত্রস্থ একটী ঘাট মাধাইয়ের ঘাট বলিয়। প্রসিদ্ধ । 


প্রীপাট অগ্রদ্থীপ। 

অগ্রহীপ শ্মাধ্ব ছেষের পাট এবং অবস্থ শ্ীগে!পীন!থ ই মাধব ঘোষের 
প্রতিঠিত বলিয়! প্রসিদ্ধ কিন্তু আমরা যে একটী অতিপ্রাচীন পদ প্রাপ্ত 
হইয়াছি তাহ পাঠ করিলে এই দেবা বাশ্বদেব ঘোষের বলিয়া! প্রতীতি হয়। 
এনং এই সকল গ্রামে যাহা জনশক্তি আছে তাহাতেও বাঁস্থদেব ঘোষের পক্ষই 
ব্গবান। “নহামূল। জনশ্রুতি” এই ন্যায়ানুদারে শ্রীগোপীনাথ জীউর দেবা 
বান্রদেৰ ঘো্ষর বলিম' দাব্যস্ত করিলাম ইহার বিশেষ বিবরণ বাস্থদেব 

€ ঘে।ষের জীবনীভে নিস্তার পে বর্ণিত হইবে । প্রাপ্ত পদটী মৃথা-- 


গোপীনাথ বন্দন|। 

প্রণাম কবিএ এবে করি লোড হাঁত। অগ্রদ্ধীপের হাঁঝে বন্দো গঙ্গাগে।পীনাথ 
ধনা ধন অগ্রন্বীপ অননী ভিতর । যাহা নিকটে বহে গঙ্গা নিরম্তর ॥ 
নেই স্থানে বাস্থঘেষ করিলেন বান। জীব ক্তবাবার লাগি সেবার প্রকাশ। 
ভকতবৎসল হুরি ফেরেন ভক্ত সাথ। ভক্ত বাঞ্! পূর্ণকারী প্রভু গোপীনাথ 1 
একেত জাহ্বী াছেন পতিতপাবনী। আর তাহে জবতীর্ণ ছেলেন চক্রপাণি 
কিবা সে মাধুর্য ব্ূপ জগমনোহর | মগুৰ পুচ্ছ শোভ। করে চূড়ার উপর ॥ 
কপালে অলপকণ দাঁজে অভি অনুপ । কাজ নিলি ভুক্ষ চক্ষু পদ্দের আমান | 





কোটি চন্দ জিনিয়া প্রভু মুখচন্দ্র!  নয়াশ ভরিয়। দেখ হইবে আনন্ব ॥ 
নানা অলঙ্কার প্রভুর পাদপদদ্ম মাজে । তার মদে সোগার নূপুব কণুবুণু বাজে 
আজামুপম্বিত ভূজ রাতুল চরণ | নবঘন জিনি বপ ভুবনমোহন | 
একবাঁব রূপ যাঁর নয়নেতে লাগে পাখরিতে নারে বপহৃদয়েতে জাগে ॥ 
সেই পরদ্পদ্ম যদি সদা কবে মনে। ভপভয় তরেযায়কি করে শমনে ॥ 
বানুঘে'ষ বড় ভক্ত শুন সর্বজন । যার কার্ি ত্রিহ্বনে করয়ে ঘোষণ । 


যাহাকে বদিলেন পিঠা প্রভু নারায়ণ । নধুকুষ্ণ একাদশী অপ্রকট হন॥ 
গোপীনাথ কুশধরি মোচ্ছৰ করান। দেশ বিদেশের লোক করেন আখ্যান ॥ 
ভকতবতসল প্রভু ভক্ত আজ্ঞাকারী। ভক্তবাগ্! পূর্ণ করেন পীতান্বর ছাড়ি ॥ 
কিবা সে মাধুর্য রূপ তাঁহে খাদি পরি। সভাতে বসির গ্রহ হাতে কুশধরি ॥ 
কৃশধরি সেই শুরি করেন তর্পণ | এই লীলা করেন প্রস্ত নন্দের নন্দন | 





৪৮৪ শীহীবিষুপিয়া-পত্রিকা। 


পপ এত পি পি পতল সি শত 


মচ্ছব সম্পূর্ণ দেখি দেন গঙ্গাল। অরুণ কমল আখি কর ছল ছল | 
ভকতের শ্রাণ তিনি ভকত তীহার। ভক্ত লাগি অগ্রদ্ধীপে কৈলা অবতার ॥ 
অবভাব করি প্রন পাতকী তবাইল। দবশন দিবার লাগি ভুরি লামাইল ॥ 
দক্ষিণ পশ্চিম পুর্ব উত্তব ঈপান। চতুর্দিকে যায় সব শৈথা! প্রভুর নাম॥ 
গোসাঞ্জি মহান্ত এসে মহাস্তের ৪ন। সনে আসি মচ্ছবর "রেন অ'য়োজন ॥ 











আখড়। ছাড়ি আখ রা বান্ধে যত মাখড়'ধাখী। 
সওযা ছুইশ খবচ কাঞ্চ কারু দুই চাবি ॥ 
নীলাচলে লীলা কবে প্রত জগন্নাথ | তংস্থানে মহোত্সন কবেন গোপীনাথ ॥ 
গোপীনাথের স্থানে স্থানে মচ্ছবেব আয়োজন । 
(সবে ) মালসা পুরি মিষ্টঅন্ন করেন নিবেদন ॥ 


সর্বত্র বসিষ। প্রভু করেন ভোজন । অন্শেষে মহাপ্রপাদ পায় সর্মজন | 
গৃহস্থ বৈষব *  *  * মহাপ্রসাদ পৈয়া সভে করে ক'ড়াক্কাড়ি ॥ 
স্থানের মাহাত্ম্য ভাই কনে নাযাব্। বর্ণভেদ নাই প্রপাদ দকলেতে খায় ॥ 
প্রসাদ পাইযা মভে কবে নাম জঙ্কার্তন | তাৰ মাঝে নুণা করেন সেই মহাজন 
কার দর্শা হয় কেহ সুখে বলে হবি । কারু +* * হয় কেহ প্রেমে গড়াগড়ি! 
সর্বত্র শুনিএ খোল কবতাল ধ্বননি। শানন্দে বভোর হৈশে রুষ্তকপা শুনি ॥ 
এই মত মহোৎসবের করেন আয়োজন । দয়া কর গোপীনাথ করি দখশন ॥ 
মচ্ছব সম্পূর্ণ দেখি রাজবেশ ধরি। কিবা সে মাধুর্য্য হয বামেতে কিশোরী ॥ 
কিশোরা কিশোরী সে কবে দ্বশন | দেখনা দোহা কূপ জুড়াষ নয়ন ॥ 
কাতর হুইয়! ভট্ট বাঞ্চাটাম বলে। আমাব পিতাকে প্রা রেখ পদতলে ॥ 
আমি অতি হীন মতি পা জানি ভঞ্জন। যেন পকুটুপ পৰ্বাবে পায় শীচবণ॥ 
ইতি শ্রাগোপীনাথেব বন্দন! সমাপ্ত মন ১২৩৯ শাল ২২শে জার্তিচ। 


জীপাট দাঁঞীহ1ট । 


পাটমালার লিখনানুসারে এই স্থান শ্রীমাধবানন্দ ঘোষের শ্রীপাট। কিন্তু 
অনুসন্ধানে জান! গেল যে মাধবানন্দ ঘোষের শ্রীপাঁটের কোন চিহ্নাদি এখানে 
নাই, তবে ল্লীমন্ুহাপ্রভূর গান মুকুন্দদন্তের শ্রীপাট এই স্থানে ছিল, এখন 
আঁর কোন চিহ্াদি দৃ্ট হয় না। এক গৃহস্থের বাটীর মধো এ স্থান পতিত 
হওয়ায় তাহা লুপ্ত হইয়াছে । আমর! সেই গৃহস্থের বাটীতে গমন করিয়াছিলাম, 
বাটীর কর্তা একটী স্কান নির্দেশ করিয়া বলিলেন, আমবা শুনিয়াছি এই 


শ্রীপাটের বিবরণ । ৪৮৫ 





স্থানে শমুকুন্দ দত্তের পাট ছিল । তিনি আরও বলিলেন, উহাদের পূর্ব্বে এই 
স্থ!মে যে গৃহস্থ বাস করিতেন তিনি এই স্থানে একটী কুশ খনন করিয় 
ছিলেন সেই সময়ে কৃণ খনন গাবী কূপ হইতে উঠি বলিল মহাশঘ ! এই 
কুয়ার ভিতর ঠাকুর পুজা হইক্ছে, নান।পিধ ক:লব ঘটা! বাদ্য শুনা যাই- 
তেছে এবং ধুপ ধুনার মৌশকে কু.পৰ তলদেশ আমোদিত হইক্বাছে। এই 
কৃপ ব্যবহ।র কর্ধিলে আপনাদের মঙ্গল হইবে ন।। কিন্তু গৃহস্থ তাহার কথাষ 
কর্ণপাত করেন নাই, অল্পদ্দিন মধ্যেই 'ছাহাব] নির্ববহশ হয় গিখাছে। আমর] 
এই সকল কথা শ্রনণ কবিয়া শ্তন্ভিত হইয়া বিন সহকরে নর্ভমান গৃচন্থকে 
বলিলাম, আপনি শপাটেব স্থানট্রকু ছ ডি। দিদা] সেহ স্তানে একটা তুলসী 
বেদী গাখিয়! বাখুন, প্রতিদিন সন্ধ্যাক্ালে একটা কণ্সিা প্রণীপ দান করিবেন, 
গৃহস্থ তাহাতেই স্বীকক 5 হইম[ছেন 

আর ও জানিতে পাবা গেল থে ঈমুকুন্দ দত্তেন কৃত শরমিক রাস শবিগ্র- 
হের সেবা শীচকবর্তী বাটাতে আন, এগ চক্বন্ধী মহাশয়গণ ভীনি বাস 
আচার্য; ঠাকুরের প্রধান শাখা শ্শ্যামদাগ চকনত্তীগ সপ্থান, 

এই স্থনে আনেক গুলি ভাঙ্গর জান্িব বাঁপস্থান আছে, ভারা সকলেই 
পরম বৈষ্ব এমং গোরভক্ত । জনৈষ্ণর পন্দনার এক স্থানে লিখিত আছে, 
“ভাঙ্কর ঠাবুব বন্দ বিশ্বকর্্মান্ভৰ |” এই ভাস্কণ ঠাকুবের নাম গদাধর ভাস্কর । 
এই পদাধকুরবই আসম্মায় স্বজনগণ এই স্থানে বাস কাবতেছেন । ইহার মধ 
নবীনচন্ত্র ও হবিদাস ভাঙ্কন ভ্র'তদ্বঘ় প্রস্তণশিলি কার্ষ্যে বিশেষ পাবদশশ | 
ইইাদেব খোণিত প্রস্তর মৃণ্তি আজকাল বাজসাতি, পাব? ও ঢাকা প্রভৃতি 
দেশে নীত ওই প্রতিজিত হইতেছে । সম্প্রতি ক্ষীর গ্রামে যোগাদাদেবীর 
মুর্তি গঠন করিয়! ইইাবা বিশেষ থ্যাতাপন্ন 5ইয়াছেন। এই গ্রামের কিঞ্চিৎ 
উত্তর পাতাস্কাট ন'মক স্থান, এই পাত।ই ট গ্রামে বামানন্দ নামে ছুই 
ব্যক্তি সিচ্ধপুরষ বাঁ করিতেন, ইহা" একজন শাক্ত ও একজন বৈষ্ণন্‌ 
ছিলেন] যেমন কি বামগ্রনাদ মেন ও আছু গোসাঞ্জ পরস্পর সর্বদা ছন্দ 
কলহ হইত, সেইন্প এই বাম।নন্দ মেও সন্বদ। দৃন্দ কলহ হইত শাক্ত বাঁমা- 
নন্দ কৃত “রণমাঝে দিগন্বঘী নাচ গে! মা” এই গানটা প্রপিদ্ধ আছে। এই 
স্থানে কতকগুলি পুরাতন ভগ্ন প্রস্তব দেখিলাম । অনুসন্ধানে জানা গেল যে, 
এই প্রস্তর গুদ্ল নৈহাটীর বাজ ভবনেব ত্তগ্ন প্রস্তর, গ্রন্থবের গানে হিন্দুদেন 
দেবীবমুর্তি চিত্রিত মানছে, একথা “ন দীর্ঘ প্রস্তর হন্ুমৃনের গদা বলিয়! প্রসিদ্ধ । 


৪৮৬ হী শ্রীবিকুণপ্রিকগা-পত্তি কা । 


৬ কী পপ শী ২ ৩ শপ পসরা 


স্ভীপট আকাই হাট | 


পাতাই হার উত্তরেই আকা হাট গ্রাম! এই আকাই ছাট কালিমা 
কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট বলিয়! প্রপিদ্ধ ৷ এখানে চৈত্রকৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে কুষ্ণদাস 
ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব হইয়া! থাকে। এখানকার সেবধিফারিণী জট্নক 
বৈষ্ণবী,_-ইইার। বাউল সম্প্রদায় ভূক্ত এখানে শ্রীরাধাবল্পকের সেবা এবৎ 
কুদস ঠাকুজেন সমদ/ধি আছে । দঙ্গাি মন্দিকেক পিশ্চিযাঘশে ওকটী ক্ষুদ্র 
পুক্ষরিণী আছে, ইহাকে নূপুর কৃণ্ড কহে । এক সময়ে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর বড় 
ভেঙ্গিতে নৃতা করিতেছিলেন, সেই সমগ্জে তাহার পদস্থ নূপুর বিচ্ছিন্ন হইয়া 
এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, এই জন্য ইহাকে নুপুবকুণ্ড কহে। ইহাণ তিন 
ক্রোশ দক্ষিণে কড়ই গ্রামের মহান্ত বাড়ীতে নেই নৃপুৰ অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। কালিয়া! কুষ্ণদাম ঠাকুর জাতিতে কারস্থ ছিশেন। 


উদ্ধারণপুর | 


উদ্ধারণ দন, ধিনি শ্রীকৃঞ্ণচলীল।র শ্রুবাহু গোপাল হুগলিব নিট সপ্তগ্র'ম 
নামক স্থানে জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি অত্রস্থ নৈহাটীর বাজাব দেওয়ান 
ছিলেন। নৈহাটা নগর কাটোড্লার দেওক্রোশ উত্তবে অবস্থিত। নৈহাটাতে 
যে রাজ! ছিলেন তাঁহার নাম নই রাঙ্গা, তাহার জন্মস্থান ঝাঁমটপুরেব নিকট 
রসডাঙ্গ!। ইহ! অপেক্ষা নইরাজের আর কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল না, 
নৈহাটাগ্রম অতি প্রাচীন, এখানে একস্থানে একটী ভতগ বান্ধ! রাস্তা আবিষ্কত 
হইয্বাছে, ইহ। ইষ্টক নির্মিত, এই রাস্তার নিশ্মাণকৌশল, ইষ্টক সংস্থাপন ও 
ই্টকের আকুতি দেখিলে বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হুয়। এই গ্রামে অনেক 
গুলি ভদ্রলোকের বাসস্থান আছে, পরিমাণও নিতাগ্ত কম নহে। 


বৈষ্ণব গ্রন্থে আমর ছুই স্থু'নে *নহা'টী ও নবহট্ট গ্রামের উল্লেখ দেখিতে 
পাই। ইঈভীবগোস্বামখ তোষণনী টীকার উপসংহারে নিজ বংশের যে পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন-- 
বিহার গুণিশেখরঃ শিখর্ভূমি বাঁদ স্পৃহা, 
স্করৎ স্থুরতরঙ্গিণী তটনিবাস পর্যাৎহথ কঃ। 
ততোদরনুজ মর্দন ক্ষিতিপ পুঞ্জ্যপাদঃ ক্রমা, 
ছুবাস নবহট্রকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী । 
ইহা দ্বার। জান! যাঁয় শ্রীন্ূপ গোস্বামীর প্রপিভামহ পদ্সনাভ শিখরভুমি 


আ্ীপাটের বিবরণ । ৪৮৭ 


হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে নবহট্ট গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই নবহট্র 
গ্রামের অপত্রংশে নৈহাটী নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে । শিখরভূমি বর্থ- 
মান আসানশোল ছেদনের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অবস্থিত, সেখান হইতে গঞ্গা- 
তীরে আসিতে হইলে বর্তমান নৈহাট। গ্রামেই আসিতে হয়, যেহেতু রাপীগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থান হইতে গঙ্গান্নানারখিগণ অদ্যাপি কাটোযায় আসিয়া গঙ্গান্নান 
করিয়া থাকে । শ্রীপদ্মনাভ যে সময়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া ছিলেন, সে সময়ে 
নৈহ।টা গ্রামই গুসিদ্ধ ছিল । মহীশ্রতুব ন্যাপ কাল হুইতেই কাটোয়ানগর 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামূতে স্বীয় পরিচয় স্থানে এই নৈহাটা 
গ্র'মের প্রধান্য স্বীকার করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন, “নৈহ।টী নিকটে 
হয় ঝামটপুব গ্রাম। যতি স্বপ্রে দেখ| দিলা নিত্যানন রাম |” অতএব 
নৈহাটা একটী রাজধ।নী না হইলে কথনই তাহার উল্লেখকরিতেন ন[। 

এই নৈহাটার উত্তরেই উদ্ধারণপুর, উদ্ধারণ দত্ত মহাশয নৈহাটার রাজার 
দেওয়।ন ছিলেন, তিনি যখন রাজকাধ্য করিয়াছিলেন সেই সময়ে এই স্থানে 
বাস করেন বলিয়া গ্রামের নাম উদ্ধারণপুব হইয়াছে । এখানে শ্রমন্মহা প্রভু 
একবার আগমন করিয়াছিলেন । এখানে একটা অতি প্রাচীন কালের বান্ধ। 
নিগ্বরুক্ষ আছে, এই নিম্ববৃ্ধ তশ্েই মহাপ্রভু উপবেশন করেন, গাছটি 
সেইকালের বলিলেও বলা যায়। এই স্থানে উদ্ধারণ দত্ত কৃত শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দ মুত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহারই মন্দিরের পশ্চিমদিগে মত্ত 
মহাশয়ের সমাগ আছে, এনৎ পূর্বদিকে নিশ্ববৃক্ষ বর্তমান । অত্রস্থ শ্রীমুত্তি 
এক্ষণে বনয়ারি,আবাদ দানীশমন্দ বাহাদুরের রাজধানীতে নীত হুইয়াছেন। 
প্রতি বসব মকর*ংক্রোস্তি সময়ে উদ্ধারণপুরে আগমন ককিয়া থাকেন । 
এই দ্রিনটি উদ্ধারণদত্তের তিরোভাবের দিন বলিয়া কথিত হয়। এই মকর 
সৎক্রাস্তির ৮য় এখানে তিন দিবস বৈষ্ণবর্দিগের একটা বৃহৎ মেল! হইয়া 
থাকে । এখনকার শ্রীমন্দিরাদি বনয়্ারি-জবাদ অধিপত্তি কর্তৃক নিশ্বিত হই- 
ঘাছে। এই গ্রামের অব্যবাঁহত দক্ষিণে একটা পলি আছে, তাহার নাম বেপে- 
পাড়া । শ্রীউদ্ধ'রণ ঠাকুরের কুটুন্ঘগণও সেই সময় এখানে বাস করিয়াছিলেন 
তাহা অনুমিত হয়! উদ্ধারপপুরে কয়েকটী বৈঞ্বের আখড়া আছে, গ্রামটী 
গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া ইহ1 অতি রমণীয় ম্বান। সংপ্রতি অনুমান ২০২ 
বর্ষ হইবে গঙ্গর ভাঙ্গনে একটা বাঞধা খু আিস্কত হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণপ্রস্তর 


৪৮৮ শ্রীশীবিষুতশ্রিয়া-পত্রিক1। 





ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক দ্বারা নিরশ্র্িত। এই ঘাট উদ্ধারণ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। এই গ্রাের পশ্চিম অংশে ইষ্টক নির্মিত একটা 
বৃহৎ ভগ্ন সেতু আছে, তাহা দেখিলে'ও সেই কালের বলিয়া বোধ হয়। 


শ্রীপাট ঝামটপুর । 


কাঁটোয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে চারিক্রোশ ব্যবধানে ঝামটপুর গ্রাম। 
শীমহাপ্রভূর সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুব অনুগত তৃত্য মীনকেতন ও রাম্দাঁস 
এই ঝীমটপুরে বাদ করিয়াছিলেন, শ্রীপাটের তালিকার মধো ঝামটপুর 
মীনকেহন ও রামদাসের পাট বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। আমরা এই ঝামটপুর 
দর্শন করিয়া পূর্বোক্ত মহাত্মাদ্ধয়ের কোন অন্ুনঞ্গান পাইলাম না। এই 
স্থান শ্ীকবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান বলিয় প্রসিদ্ধ। এখানে শীশ্ীহাপ্রভূর 
্রীমুর্তি সেবা, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর খড়ম এবং ভজন স্থান আছে, সেবাধি- 
কারী শ্রীবিপিনদান মহান্ত, ইনি সংযোগী বৈষ্তব-শ্রেিভূক্ত ! আমরা পূর্বে 
শ্রবণ করিয়াছিলাম যে হকবিরাজ গোঙ্সামীন তস্তাক্ষর লিখিত শ্রীচৈতন্য- 
চরিতাম্ৃত গ্রন্থ এখানে আছেন, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে শ্রীক'ব- 
রাজের শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের হস্তলিখিত একখানি গ্রন্থ এখানে জাছেল। 
ইহ! অত্রস্থ মহান্তের কথা। কিন্ভ আমরা গ্রঁগ্রন্থ দেখিতে অভিলাষ প্রকাশ 
করায় তিনি নানাবিধ আপন্তি উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে নিরাশ করিলেন, 
পরে আমরা কেবল মাত্র শেষ পত্রটী দেখিতে চাহিলাম, শুনিয়া মহাস্ত 
মহারাজ বলিলেন, এ গ্রন্থের শেষ পত্রটী এ গ্রন্থ মধ্যে কোথায় গোলযোগ 
হইয়! গিয়াছে তাহা পাওয়া যায় নাই সুতরাং ইহা শ্রবণ করিয়া অতীব 
ছুঃখেরমহিত সে স্থান পরিহ্্যাগ করিয়া? অনাত্র গমন করিতে খাধ্য হইলাম । 
এই শ্রীপাটের শ্রীমন্দির এই দ্রেশের দক্ষিণ খণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক 
শ্রীরমিকদান কর্তৃক ১৩০২ সালে প্রতিটিত। এই গ্রামে আরও কয়েক ঘর 
বৈষ্ব আছেন, তাহার] সকলেই সংযোগী বৈষ্ণবশশ্রেণিভুক্ত । 


টেঞা। বৈদাপুর | 
এই গ্রাম পদ্দকল্পতরু গ্রন্থের সংগ্রহকারের জন্মস্থান, সংগৃহীত গ্রন্থে 
তীহাঁর নাম বৈষ্ব্দাদ থাকিলেও তাহার একৃত নাম গৌকুলানন্দ সেন । এই 
স্থানের জনৈক প্রাচীন গৌরভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় আমা- 
দিগকে গোকুলানন্দের পতিত ভিটা দেখাইলেন এবং তাছারই মুখে গুনিলাম 


শ্রীপাটের বিবরধ। ৪৮৪ 


হিরোর জীতররারারি রতি জিউস রিতার রিতা 

যে অনেক দিন পূর্ষ্বে গোকুলানন্দের বংশ লোপ পাইয়াছে। গোকুলানন্দের 
পুত্র রামগোবিন্দ সেন, তাঁছা দুইটী মাত্র কনা হইয়াছিল, ঘেই কন্য।দিগের 
বংশ আছে কি না তাহা তিনি পরিজ্ঞাত নহেন। শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের সময়ে 
গোঁকুল!নন্দ বর্তম।ন ছিপেন । এই গ্রাম ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ ব্যব- 
ধান। এই টেঞ গ্রাম উদ্ধবদাস নামক পদকর্তীর জন্ম স্থান, এক্ষণে তাহার 
দৌহিত্র বংশীপ্গণ এখানে বাদ করেন। উদ্ধব দাসের প্রকৃত নাম ক্ৃষঃবাস্ত * 
মজুমদার, জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ক্কষঃকান্ত ও গোকুলানন্দে বড়ই বন্ধুত্ছিল, 
এমন কি রুষ্ণকান্ত যে মকল পদ রচনা করিতেন তাহাতে বৈষব দাসের নাম 
দিতেন এবং গোকুপানন। যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহাতে উদ্ধব দাগের 
ভণিতা দিতেন । ইহার! ছুই জনে একত্র হইয়া শ্রীবুন্দাবনে গমন করেন, তথা 
হইতে আগমন কালে শ্রবারাণশীধামে আনিয়। গ্রোকুলানন্দের সাংঘাতিক 
পীড়া হয়, তাহাতে কৃষ্ণকান্ত বন্ধুর জীবনে হতাশ হুইয়া একটা পদ রচনা 
করিয়াছিলেন এই পণটা পাইবার জন্য আমতা বিশেষ যত্ব করিয়াছিলাম, 
কিন্ত তাহ! পাইবার সুযোগ হইল না। গোকুগানন্দ এ যাত্রায় রক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন। পরে বাঙ্গালা বারশত সালের শেষ ভাগে জীবনযাত্রা শেষ 
করেন। উদ্ধব দাদ ব1 ক্কঞ্ণকান্তেব উপাধি মজুমদার, তাঁহার কনিষ্ঠ ত্রান! 
গোকুলচন্দ্র 'মজুমদার। ইহার সাত পুত্রের মধ রাম কেশব মজুমদারের 
পুল্র নিতাইঠাদ মজুমদার, এই নিতাইটাদের পত্ী অদ্যাপি বর্তমান আছেন । 
তিনি এখন কাটোক্ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিনক্রোশ কড়,ই নামক গ্রামে 
পিত্রালয়ে বাস করেন । রামকেশবের ক্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকরুফের দৌহিত্রগণ 
টেঞ| গ্রঃমে বাম করিতেছেন | 


শ্রীপাট কাঞ্চনগড়িয়|। 
টেঞ্ার উত্তর একক্রোশ গমন করিলে কাঞ্চনগাড়িয়! গ্রাম পাওয় 
যাঁয়। এই গ্রাম দ্বিজ হরিদাপ ঠাকুরের পাট 'দ্বিজ হরিদাস ঝড় হরিদাস 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইন্থার ছুই পুত্র, ড্যেষ্ঠ গোকুলানন্দ, কনিষ্ঠ 
শ্ীাস ৷ ইহারা পিতার আদেশে শ্রীনিবাস আচার্ষের নিকটে দীক্ষিত হয়েন। 








* কৃষঃকান্ত ভণিত যুক্ত পদ কতকগুপি পদ্দকল্তরুতে আছে, তাহা 
উদ্ধবদান কৃত বা উদ্ধবদান ভণিতা যুক্ঞ পদগুলি কৃষ্ণকান্ত মদুম্গার স্কত 
ইহাই বুঝিক্কে হইবে। 








(৯) 


8৯০ ইস্রীবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। 


সপ জা ৯ পা 





হরিদাস ফুলের যুখুটী নৃমিংহের সন্তান, ইহার জ্যে্ পুত্রের বংশীর়গণ 
টেঞ গ্রামে এবং শ্রীদানের বংশীয়গণ সাটুই নামক গ্রামে বাস করিতেছেন । 
প্রীপাট মালিহ!টী । 
টেঞার একক্রোশ পশ্দিম মালিহাটী গ্রাম। ্রানিবান আচার্ষ্যের বুদ্ধ 

প্রপৌত্র রাধামৌহন ঠাকুর এইস্থানে বাদ কাঁরয়াছিলেন এই গ্রামে মহারাজ! 
নন্দকুমার প্রদত্ত একটা সুন্দর দীর্থিক! বর্তমান আছে, এই দীঘী ১১৭৬ সালে 
দুর্ভিক্ষ সময়ে মহারাজের ব্যয়ে খনিত হইয়াছিল। নন্দকুমার রাধামোহু- 
নের শিষ্য ছিলেন, পুটিয়ার অধীশ্বব রবীন্দ্রনাবান্পণও শ্রীরাধামোহন ঠাকু- 
রের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুর অতি নুপপ্ডিত ছিলেন, তিনি পটিয়া 
রাজসভার পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া! শক্তিমন্্র পরিত্যাগ করাইয়া ববীন্দ্র- 
নারায়ণকে বিষুমন্ত্রে দীর্ষিত করান্‌। ইছার বিশেষ দিব্বণ ভক্তমাল গ্রন্থে 
লিখিত হইয়াছে । -বর্তমান পুটীয়াধীশ্বর রাঞ্জা পরেশনারায়ণ বাহাছুরও এই 
বংশীয়গণের শিষ্য । এক সময়ে গোৌড়মণ্ডলে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে 
একটা বিচার ছয়, এই বিষারে ঠাকুরমহাঁশষেব পরিবার-গোস্বামীগণ সঃ- 
কার ঠাকুর-পরিবার-গোস্বামীগণ শ্রাজীবপরিবার-গোস্বামীগণ এ*ৎ শ্রীআচার্ধ্য 
প্রভুর পরিবার গোস্বামীগণ পরকীয়া বাদ্ের পক্ষ অবলম্বন করেন, এই 
বিচারে শ্রীরাধামোহন ঠাকুরই প্রধান হইয়া বিচার করেন। ইহার স্ঙ্ে 
বৈদ্যপুরবামী নয়নানন্দ তর্কলঙ্কাব ও গোকুলানন্দের বংশীয় টেঞ। নিবাসী 
ক্ষ্প্রনা ঠাকুর এই. ছুইটী ছাত্র ছিলেন! রাধামোহন এই. পিচারে 
জয়লাভ করিয়া একখানি জয়পত্র লাভ কয়িয়াছিরেন। উহা বঙ্গাল! ১১২৫ 
সালে লিখিত হয়, এ স্ময়ে রাধায়োহনের ব্য়তক্রম ত্রিশ বর্ষ যাত্র হুইয়াছিল। 
মছারাদ্ নন্নকুম।রের ফাপির পরেও রাধামোহন ২1৩ বংসর জীবত ছিলেন। 
রাধামোহন করুক সংগৃহীত পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থ বৈষ্বসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। 
রাধামেহনের পুর্দিজন্মে নাই, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনমোহন ঠাকুরের 
বংশধরগণ মালিহ।টী গ্রামে বাস করিতেছেন । মালিহা গ্রামে শ্রীরাধাঁমোচ ন 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা ও তাহার বসিধার আদন (গা) অদ্যাপি 
বর্তমান আছে। 

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাদবেন্দু বাযাদবেন্ত্র ঠাকুরের বংশীয়- 
গণ এই গ্রামের নিকটে দৃক্ষিণখণ্ডগ্রমে ধাস করিতেছেন; যাবেজ্জ ঠাকুরের 
কতকগুলি পদ পদ্দকল্পতরুগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। 


গুরু ভার গতাক্ষ ফল। ৪৯ 





পা পপিশপাপপাশটা পিটিসি সপিপপিশিস্াসস শা িপিপাশপিীশিসপপশা পিপি শি 





শীনিবাম আচার্ষের বংশাবশী এই-_ইস্াঁর কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ, 
তৎপুত্র কৃষ্ণ প্রমাদ, তৎপুত্র জগদানন্দ এই জগদানন্দ ঠাকুরের ছয় পুর জন্মে, 
তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে যদবেলু বাযাদবেন্দ্র ঠ'কুর, দ্বিতীয়পক্ষে র।ধামোহন, 
ভবনমে।হন; গৌরমোহন, শ্ামমোহন ও মদনমোহন । ইহার! প্রায় সকলেই 
পদ্রকর্তা ছিলেন। ভূননমো'হন ঠাকুরের বংশপরগণ মুশিদাবাদ-মাণিক্াহার 
গ্রামে বাস করিতেছেন। 





০০৯ পাপা আবি 


গুক-ভক্তির প্রত্যক্ষ ফল। 

গুক ভক্তির কগ! শান্সে শুনিতে পাই, কিন্ত এতদ্দেশে বিশ্ষেতই বৈষ্ঞব 
সম।জে গুরু ভক্ত গ্রথাট। যেন গায় উঠিয়। গিয়াছে। গু€গণও হাটের 
তোল! আদায়কারী বা ছুট! নাধেরাজের করগ্র'হী গোমস্তর ন্যায় হইয়ান্েন, 
শিমাগণও তাছাদ্গকে একটা আপদ মধ্যে পরিগণিত কফরিধাছেন। গুরু- 
গণও যেমন উপযুক্ত, শিষাগণও তেমনি উপবুক্ত, সুতরাঁৎ গুরু ভর্দ ও বিশ্বা- 
সও সেই শ্রাকীপ। যেমন গুক তক্কি, মিদ্ধিও তদগ্ুরূশ! এরূপ জগতে 
গুক ভক্কির কথ! বলিতে বাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথার্প একটী আশ্চর্য্য 
সত্য ঘটন। না জানাইয়। থাকিতে পারিলাম না। 

বিগত ১৯৯ সালের শ্ীশ্ীকৃ্চের জন্মাই্মীর পূর্ব্ব দিবস শাগরার একটা 
ভাড়াটয়। বাটাতে মাণিক্যহার শ্রীপাটের একটী ঠাকুর মহাশয় বাদ লইয়। 
ছিলেন। সে বাসায় আরও অনেক ভাড়াটিয় লোক ছিল। ঠাকুর মহা. 
শ্য়ের সঙ্গে তাহ।র একটী বাঁপক পুত্র এসং একটা বৃদ্ধ শিষ্য ছিল, শিষ্যটি 
গুক্ষর সেখাকাধ্যের পন্যই আনিয়াছিল। রাত্রি শেষ হইয়াছে পূর্বদিকে 
উধ/জ্যোতিঃ প্রকাশিত; প্রবাসী গৃহ বাসিগণ কেহ জাগিয়াছেন, কেহ নিদ্রা 
যাইতেছেন; ঘরটি বড় জীর্ণ বিশেষ বর্ষার জল বসির! আরও অকর্মণ্য হই- 
যাছিল, হুতরং আর যাত্রিভর বহন করিতে অক্ষম, পতনোনুখ দ্বিতল গৃহ 
লোকদ্দিগকে সতর্ক করিবার জন্যই যেন সঞ্চেতরূপ খোয্লামাটী বর্ষণ করিল। 
ষাত্রিগ্গণ একেই প্রাণ হাতে করিয়া বাদ করিতেছিলেন, খোয়া ও ইষ্টকাদি 
পতন মাত্রেই সকল হতপসম্পত্তি বান্ধবের ন্যায়; নেই গৃহ জ্যাগ করিয়া 
পলাইলেন। জন শুন্য গৃহ তখন পডনোধুধ হইয়া প্রচুর ইঞ্টফাদি বর্ষণ 
করিতে করিতে স্রিভে লাগিল। নিমেষ মধ্যে পতিত হইল। ঠিক সেই 


৪৯২ শীশ্রধিকুপ্রিক1-পঞ্জিক!। 





ভীষণ সময়ে গুরুঠাকুর মহাশয় ব্ধীয়ান শিষাকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়! নিয় 
তশন্থিত গৃহ মধ্যে হইতে পোর্টমেপ্ট বাহির করিতে আদেশ গ্রনান করিলেন। 
একালের শিষা হইলে তখনি গুককে বশিত প্রসাহুল যাইতে হয় তুমিই 
ঘাও।” কিন্তু গুকভক্ক প্রাচীন শিষ্য আজ্ঞামাত্র নিজের নিপদ গণ্য ন| 
করিয়া! প্রাধকে তুচ্ছ কয়য়। গুক "আজ্ঞা পালন করিপ। গুরু ভক্ত বিশ্বাসী 
শিষ্য যহদূর সম্ভব দ্রুতপদে শমনেরব্যাদিত বদন সদৃশ গৃহে প্রবেশ করিয়া 
সবেমাত্র পোর্টমেণ্টেতে হস্ত প্রদান করিয়াছে, হায় ! হায়! হায়! কি সর্বনাশ 
সেই আপতমান দ্বিতল গৃহটি সশব্দে ভক্তের উপর পড়িয়া গেল। আহ! 
একান্ত গুকগত গ্রাণ শিষ্য, আ্তপাকতি ইষ্টক্করাশি মধ্য প্রোথিত হইল। 
কেবল সেই ইট্টক স্তপের ভিতর হইতে সেই গৃছ পত্রনের ব্জনিনাদ বিরত 
ভইতে হতেই “কেও আম,য় তোলাও গে” একবার মাত্র এই শব হইল, 
সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নাবশিষ্ট অপর ভিত্তি ধুপিঞ্জালে দরিথিদিক অন্ধকার করির। সশবে 
সেই »ব ডুবাইপ়া পতিত হইল। নিরব আর কোন শব্দ নাই হইপেও সে 
শব্দ ই্করাশি ভেদ করিয়া উঠিল না, বা গুরু ভক্ত সাধুর কঠম্বর চিরবিরতি 
লাভ করিল। আহা! ধনা ভক্ত তুমিই ধনা! এই গুরুভক্তি বিহীন দেশে 
তুমিই গুরু ভক্তির উন্নতধবজ! উড়াইয়া চলিলে। কিন্তু হেশ্ক্ত! তোমার 
এ খুণের গরিমা কে করিবে? তুমি এ সমাজে ধন বা বিদ্য। দ্বার! খ্যাতনামা 
নহ, তুমি দরিদ্র, মূর্খ, তোমার মত ব্যক্তির এই সন্ভ্য কালোচিত গুণ কে 
দেখিবে, ভূমি ঘ্দি এ সভ্যজগতের কেহ হইতে এখনি তোমার ফটে] উঠিত, 
সংবাদ পত্রের স্তত্তে স্তত্তে আড়ুত আকারে তোমার যশোরাশি অতি রঞ্জিত 
হইয়! দেশে দেশে প্রচারিত হইত। এখনি তোমার যশঃকাহিনী স্কুল পাঠ্য 
পুস্তকে আদর্শ চরিত্রন্ধপে লিখিত হইত, সভ্যদলের রসনাগ্রে নাচিয়! নাচিয়! 
বেড়াইত। সে ভাগ্য তোমার নাই, তাই আজ ছয় বতনর পরে তোমার 
দেই অতুল গুরু-ভক্তিরপ দেবছর্জভ ঘশোরাশি আমার মত লেখকের জু 
লেখনীর ক্ষুত্র মুখে নি£স্ত হইতেছে । রাশি রাশি উদ্ান-জাত ফুল থ।কিত্ে 
পঙ্ষপাত পন্মপুপ্পকি আদর পাইবে? যদি পল্পের আদর কাহারও নিকট 
থাকে তাহার নিকট তোমার যশঃও অক্ষু্। 

গৃহ পতন শব্দে আমরাও দে স্থানে পিয়াছিলাম। তথন অনেক লোক 
ছুটি কলরব করিতেছে, কিন্তু কেহই সাহসে নির্ভর করিয়া লোকটির অনু 
সন্ধানে অগ্রসর হইতে চাছে না, তখনও পশ্চাতের ভিত্তি পতনোন্মুখ হইয়াছে । 


গুকু ভক্তির প্রত্যক্ষ ফল। ৪৮৩ 





পাচখোপী নিবানী বাবু কালীপ্রসন্ন হাঙ্গর আমাদের বাসায় ছিশেন। তিনি 
থুব সাদী, সর্ব প্রথমে তিনিই লোকটীর অনুমন্ধানে বদ্ধপরিকর হইলেন । 
আমাদের বাসায় অনেক গুলি লোকছিল। কালী বাবুর সাহসে দাহসী 
চইয়। তাঁহারাও সকলে তীছাব সাহায্য গমন করিল। অনেক অন্থসন্ধানে 
অনেক উপাননায় একখানি কোদ'লী পাইল(ম, ত'হাঁর দ্বার এবং কতকট! 
বা কেবল হস্তত্বার| দেই ইষ্টকম্তপ সবাইতে লাগিলাম। শব স্থান লক্ষ্য 
করিয়া বছ ইষ্টকাদি সবাইয়! উপযুণপবি পঠিত ছুইটী তীর বাহির ইল) 
তারপর আবও কিছু মুদ্দিকা ইষ্টক সবাইতে সরাইতে দেখিলাম তীরদ্বদের 
উপযুরপরি পতনে অল্পমাত্র স্থান বাবধন আছে, সেই ব্যবধান স্থানে ধুী- 
সমাচ্ছক্ন রুধিরান্ত একটা নৃমুণ্ড গলদেশ পধ্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত ঘাহার 
জন্য এত শর ক্বলাম তাহাকে পাইলাম, কিন্তু তাহাতে "গানন্দ হইল ন]। 
কারণ মে জীবিত কি মুভ তাহ] বুঝিতে পার গেল না। তখন সকলে 
তাহার গলদেশ ও বক্ষ পর্য্যন্ত উনুক্ত করিয়! কর্ণেব নিকট মুখ লইয় দীর্ঘগ্নবে 
ডাকা গেপ। ধন্য হবি, ধন্য তোমার মহিম', তুমি ভক্তব্ধ্সল, বিপন্নের 
বন্ধু, মনাথের নাথ এ কথ! সত্য বুঝিপাম ভোমার দয়ার ইয়ত্বয নাই। বৃদ্ধ 
ক্ষীণ ল্বরে উত্তর দিল। আহা । দীননাথ। আমর শুনিয়।ছিলাম, “পড়ি! 
ন পড়ে বজ মন্তকে তাঞাব” এখন গুহা প্রতাক্ষ দেখিলাম, শ্রহল'দকে রক্ষা 
করিয়া তোমাব শরণ মাহাত্যু প্রকাশ করিয়াছ। অন্য এই সুদীন ভক্তকে 
রক্ষ। কবিয়] গুরু ভক্তির জলন্ত মহিমা অবোধ জীবকে শিক্ষা! দিলে, আহা! 
কি আশ্চর্য্য কৌশল প্রথম তীর্টী পতিত হইয়া ভিন্তিগাত্রে আটকা ইয়াছে, 
দ্বিতীয় তী”টা তাহার উপর পড়িয়! আশ্চর্য্য কৌশলে, ভক্তের মস্তক ও শ্বাস 
প্রশ্বাস নিরাপদ রাখিয়াছে, ভিতি গাত্জে না আটক।ইলে প্রথমটা বৃদ্ধের স্বদ্ধে 
পতিত দ্বিতীয়টা মস্তক চূর্ণ করিত, কিন্তু তাত না করিয়! তাহার প্রাণ রক্ষার 
হেতু হইল। ইহাঁকিগইহা তোমার ভক্তবংসলত ইহ! তোমার দীনবন্ধু 
নামের পরিচয় । 

বছ কষ্টেবুদ্ধকে উঠান হইল। তখন তাহাকে বাহিরে আনিয়! কয়ে” 
কটী স্ত্রীলোকের সাহ!যো কয়েক কলসী জল আনাইয়া তাহ মন্তকে ঢালিয়া 
দেওয়ার পর সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হইল। লিজ্ঞ।সায় জানিলাম তাঁচাব শরীরে বেশী 
আঘাত লগে নাই, কিন্ত আমর! দেখিল।ম তাহার পৃষ্ঠে আঘাত লাগিয়াছে, 
এবং মন্তকেও রক্তপাত হইয়াছে । এই সময় একবার সুজাগঞ্জের সবইন্‌- 





৪৯৪ জীহ/বিহুপ্রিয়া-পত্রিকা। 


স্পে্টর বাবুটী তদস্তে আসিয়া, তাহাকে পোর্টমেন্ট আনিতে গুরু আদেশ 
করিয়ছিলেন কি না পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শিষ্য গুরুর দোষ অস্বীকার 
করিল। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত হ্ৃত্রে অবগত আছি তাহার গুরু পোর্টমেন্ট 
আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন । এত যে কাণ্ড হইয়াগেল কিন্তু গুরুঠাকুর 
একবার সংবাদও লটলেন ন1 যে, শিষ্যের কি হইল। পুলিমের নিকট এক- 
বার মাত্র ভাসিলেন বটে, কিন্ত শিষ্যকে কিছু জিজ্ঞাস'ও করিলে, না। পরম 
দসাল প্রীহী আচার্য গ্রভূর বংশে একপ ব্যবন্থারে আমর] হৃদয়ে ব্যথ! পাই. 
ভেছি, কি করি সত্যের অনুরোধে লিখিতে হইল। গুরু ও শিষ্যের ভক্তি 
ও বাৎসল্য তুলা হওয়াই বিপেঘ। যাহ1হউক, বৃদ্ধকে গাঁড় করিয়া সরকানী 
ডাক্তার খানার পাঠান হইগ। কিন্তু আশ্চর্ঘ্য গুরুতক্তির মহিমা) সন্ধযাকাঁলে 
বুদ্ধ পর্দব্রজে ফিরিয়া! আয় আম'দেব আনন্দবিধান করিল। 

আহ! ককণাবতার শ্রীহ্রীশচী-দুলালের কি আশ্চর্য্য করুণা! এই 
বৃদ্ধকে আ'দন্ন মৃহ্যুমুখ হইতে বাচাইল কে? যাহাব আকণু ইক রাশিতে 
প্রোথিত ছিল, তাহাঁব শরীবে বেদনা নাই, যাহার মস্তকের উপর স্বিতল গৃহ 
পতিত হইয়াছে, হাহার শবীরে বেদন! নাই, এ করুণা কাহার ষিন যবনকুল- 
পাবন ভাগনত শ্রেষ্ঠ হরিখাসের পৃষ্ঠের উপর পতিত হইয়া যবনদূতের প্রচণ্ড 
বেত্রাথাণত দ্ীয় পৃষ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন এ সেই প্রনুর ককণা। ভে দয় ময় ! 
'ম।মাদিগকেও তর রূপ ভক্তি দাও, তুমি আজ ভীবকে যণ্দ শিক্ষা দিলে, তবে 
বুঝিবাঁর শক্তিও দ।ও, বদ্ধজীব তোমার ভন্তিকে ছদয়ে ধরিয়া অনায়াসে ভব. 
সমুদ্র পার হউক। হে ভক্তগণ! এই রূপেই সেই দয়াল প্রভুর দয়া জীব- 
লে'কে নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে । জীব ছূর্ভাগ্য বশতঃ দেখিয়ও দেখিতে- 
ছেনা, ইহাই তাহার মায়া । অতএব ভ্রাস্ত পরিহার পূর্ধক তীহার দয় ও 
মায়ার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে বিশ্বাস করিয়া! অকপট চিন্তে প্রাণ ভরিয়া তাহাকে 
ডাকুন, বিপদভঞ্জন প্রভু অবশ্যই আশ্রয় দিবেন। আশ্রয় দিবেন বলিয়।ই 
তাহার দয়ার হস্ত সর্বত্র প্রমারিত। 

নৈষব চরণ তৃক্গ__হরামপ্রপন্ন ঘোষ ভক্তিভিখারী। গোব্রহাটী। 





ব্রজবিলাস। 





সখে, 

কেও ধনী যাঁষ, 

নবীন নাগরী, 

কাখেতে গাগরী, 

ঠমকে ঠমকে চায়। 

দেভের ববণ) 

সে যে অতুলন, 

বিজ্ুরী সবম পায়! 
৩ 

কেও ধনীযায়? 

ও কটাক্ষশর, 

করে জর জব) 

মরম বিধিল ঘায়। 

কেবা হেন বীব, 

ন1 হ'য়ে অথির, 

ধৈরজ ধরিবে তায় ! 
৫ 

কেও ধনী যায়, 

বক্ষ পরিনব, 

অতি মনোহর, 

হেন মোর সাধ যাঁয়,_- 

হ'য়ে অগেয়ান, 

ওহিমাঝে প্রাণ,-_ 

না জাগে চির ঘুমায়। 


৪০৫ 


পপ পাপ 


ব্রজবিলাস। 


পূর্ব্বরাগ 
শ্লীকৃফণের উক্তি । 


(ও ষে) 


কেও ধনী যাষ ? 
আগে পাছে সধী, 
যেন হেন লি, 

তাঁন। ঘেরা শশী ভায়। 
হাসির ছটাষ, 

পরাণ মাতায়, 

কি মাধুবী মরি তায়! 

৪ 

কেও ধনী যায়? 
গতি মুছুতর, 
জিনি কবিনব, 
বেণীতে ভূজগ ভাঁয়। 
ভুরু কাম ধন্গ, 

জর জর তনু, 

কিসে দি থেহ পায়! 

এ 

মৃছ হাসি তায়, 
মর্ম সধ। কর, 

ওহে রলময়) 

কি কহু পাগল প্রায়, 

রান্জার নন্দিনী, 

রাধা বিনোদিনী, 

হমুনা সিনানে যায়। 


৩০ 
5) 
রে 








শী ইবিস্ুপ্রিঘা-পত্রি কা । 





আআ এরা 


শ্রীমতীর প্রতি সখী । 


৯ 
শুন শুন রসময়ী রাই, 


নিঠুর হইয়। হেন, 

কানুকে! বধিছ কেন, 

তৃম্নবিন! জিয়েনা কানাই । 

সদ! করেহায় হায়, 

মনে না সোদ্াথ পায়, 

আকুল হইয়া মদ! রোষ, 

নাহি বসে লোকালয়, 

সদ। নিরজনে বয়, 

তাল তাছে নাহি লাগে কোয়। 
৮০] 

ধনি কিব! করিলি তাহা ? 

মোহন বেশেতে তব, 

যন নাঁছক আর, 

প্র্ণ জল ধূশাতে লুট।ঘ। 

কিক্ষণে দেখাণি মুখ, 

ভেদিলি কোমল বুক; 

ঘন ঘন ছাড়ে নিশোয়াস, 

হৃদি তার ভেঙ্গে চুড়ে, 

এখন রহিলি দুরে, 

বচিবেন। হেন বিশোয়্াস। 


৮ 
কভৃব। চাহত লীলাকাশে, 


কু নখে পিখে ধরা, 

কহুবা গেমান হারা, 

সথ! জন ডাকিলে নাভাষে। 
কু ধড়া চু ড়াখুলি, 

ধরা পড়ত ঢুলি, 

গেঠ মাঝে আর নাহি যায়| 
কু “রাধা রাখ, বলে, 
বুক ভাসে আথি জলে, 
সাধিলেও কিছু নাহি থার়। 


৪8 
ব্রঙ্জে আছে আরো কতধশী, 


ভুলেওন। নাম কবে, 

সদ] ঝুবে ভূ তরে, 
তুই তাবে নিঠর এমনি । 
শুনিয় দূতীকো| ভা, 
মণমে বাড়ল আশ 

লাজে মুখে বাক না মবই। 
নীবব হইয়। খনি, 

স্মরে পিয় গুণমণি - 
মিলনের বাসনা শ্বতঃই | 


নগেন কহিছে ত্যজ লাঞ্জ, 


ঝুরে শ্তাম রসময়) বিলম্ব উচিত নয়, 
লাজের মাথায় হানিবাজ,__ 
বন ছুহে এক!সনে, হেরি বালা ছুনয়নে, 


জন্ম সফল করু আজ । 


হা তল 


ভাসি উস িকা্/০ ৬৯৬০ ৮০০ ৬ 


রাষিণী। ৪8৭ 


কুপ্ত মিলন। 
শ্যামবিন রাধিকার কাতর পরাণ। হেরি তাহা দ্রুত সখী করল পয়ান॥ 
শ্যাম পাশে গিয! বলে শুন গন কান | তুয়া! বিন ধনী বুঝি ত্যক্তয়ে পরাণ ॥ 





বাইক এভন দশ কবিয়া শ্রবণ। সখী সহ কুণ্ডেকান্ু করিল গমন ॥ 
নাগর সে চাকু কায়ে আরোপিল হাত। রসময়ী লাজ ভব্ঢাকে নিজ গাত॥ 
কত জানে রস-কলা বৈদগধ কান। নবীন নাগরী ধনী কিছুই লা জান ॥ 


সরমে বিভল! ধনী দূরে যেতে চায় । নাগর চুমিয় মুখ হদে ধরে তার ॥ 
সে মাধুরী হেরে বাল! বিভ্তল হিয়ায়। কবে বা হইব রতনিকুঞ্জ সেবার়॥ 
ইতি পূর্ব্ববাঁগ। শ্রীগৌরাঙ্গ কপাকা ক্রিণী-_ শ্রীমতী নগেন্্বাল! দাসী । ক্রমশঃ । 


রাষিণী। 
( বঙ্গভাষার আদি স্ত্রীকবি ) 

৫ প্্য্যস্ত শ্রাচীন-বৈষব-দাভিত্যে আমর! মীরাবাউ, মাধবী দেবী ও 
বসমর়ী দাসীক্ষে কবি টৈষ্বী পাইয়াছি। অদ্য আর একজ্রান কবি বৈষ্বী 
পাইলাম। টউষ্টাকে অনেকদিন ধরিয়! জানি কিন্তু তলাইয়। ভাহার বিষয় 
অন্ুলন্ধান করি নাই। আল এই কবি ও ভক্তরমপীর কাহিনী পীড়া-অর্জা- 
রিক্ত জঙদয়ে, স্করিত হওয়ায় পরম স্বখানুভব করিলাষ । এ রমণীরত্বের 
নাম-+রামিণী। ইষ্ার আরো ছই নাম-_রামমণি ও রামী। রামিণী 
ধোঁবা জাতীয়া। রজকী হইলেও রামী শ্রদ্ধেয়া-পৃজনীয়া! কারণ--তিন্লি 
'ঝম বৈষবী। শান্্রবাকা যথ।__- 

মহাতারতে-_-চণ্ডালোহপি মুনেশ্রেষ্ঠো হরিভক্কি পরায়ণঃ | 

হবিভক্তি বিহ্ীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ | 
স্রিমস্তাগবতে-বিপ্রাদ্ধিষড় গুণযুতা দরবিন্দনাভ 
পাদ্দারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচংবরিষ্ঠম্‌। 
মন্তে তদর্গিত হনে! বচনে হিতার্থ-- 
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ ৪ 
পদ্য বল্যাং_- 
অর্ট্যে বিফৌ শিলাধীশ রুঘু নরমতির্বৈষচবে জাতি বুদ্ধি 
বিষ্কোর্বাবৈঞবানাং কলিমলমধনে পাদ তীর্থেহস্ৃবুদ্ধিঃ । 
(৩) 


8৯৮ শ্রীত্রীবিষুপ্রিয়া-পঞ্রিকা 


শীবিঙ্োোর্নায়ি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব সামান্ বৃদ্ধি- 
বিষ্টৌ সর্কেশ্বরেশে তদিকরসমধী ধন্তবা নারকণ সঃ 
এ প্রকার প্রমাণ আরও আছে বাহুল্য বোধে তাহ। উদ্ধৃত করিলাম ন1। 
এখন বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে,--বৈষ্ণবে জাতি'বুদ্ধ কাঁংতে নাই । তাহ। 
করিলে নরকগমন গ্ুঁব নিশ্চয় । 


খুব ঝড় একট| কথা বলিয়! ফেলিতোছি। তাহা স বলিলে__-তাহাঁর 
বিশেষ আলোচন। না হইলে সে বিবরণ কতদূর মত্য এবং সর্ধবাদিলম্মত কি 
না কেমন কারয়া সাধারণে প্রকাশিত হবে? তাই বলিতেছি,-ষিনি বঙ্গ" 
ভাষার আদি কবি; ধিনি রসিক ভক্ত-কুল-মুকুউমণি, ধাহার নিত্য মধুখা 
পদ প্াগৌর/ঙ গ্রহ কেবল রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দ্ামোদরের দিত নিশীখে 
নিজভবনে--গম্ভীরায় €( কাশীমিশ্রের বাড়া») আঙ্াদন করিতেন দামী, 
সেই জগৎপূজিত মহাত্মা চণ্ডীদাস ঠাকুরের ধন্সঙ্গিনী!!! বঙ্িহারি | 
রামমণি () ধন্তাতিধন্ত1 1! বামী ঘযেক্বি « কৃষ্ণভক্তা- বোধ হইতেছে 
চণ্তীদাসের সঙ্গ প্রভাবেই। শ্রীচৈতন্ততভাগবতে লিখিত আছে-_ 

সঙগগুণে দোষগুণ জন্মে সর্বক্ষণ । যাহার যেমন সঙ্গ সেজন তেমন ॥ 


রামী চণ্তীদাসের বাসস্থানে থাকিয়া! বৈষ্ণবত্ব ও কবিতৃলাভ করিবেন) তাহা 
বিচিত্র কি? হরিদাস ঠাকুরের কুটার দ্বারে ত্রিরাত্র বাস করিয়া বেশ্ঠ। বৈষ্বী 
হইয়। গেলেন 1! বারমুখী নাম! আর একটী বারাভনা বৈষ্ব দর্শন কাঁরয়' 
পরম বৈষবী হইয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ তুপিয়া দিতেছি-_ 
বেশ্যা এক হয়ে অতি ধনাঢ্য হুন্দবী। পুক্ষর্ণী বাগিচ। বেড় ভৃত্য সহচর ॥ 
অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে | উত্তরিল! একদিন তার বাগিচাতে ॥ 
জলে স্থলে স্থান জতি পরিফার দেখিয়। তৃপ্ত হইল সাধুগণ সুচ্ছায়! পাইয়া! 
ঝারমুখী নিজগৃহ বালাখান। হইতে । ঝবকাতে উপ্কি মাবি লাগিল, দেখিতে ॥ 
অহো1! কি আশ্চার্ধ্য যার নাহিক উপমা । বৈষ্ণব দর্শনের যেকি তক মহিমা 
দেখিতে দেখিতে তার মন ফিরি গেল। 
আপনার দোষ যত চিত্তিতে লাগল ॥ 


সা ক সী সং গং 


গৃহ হৈত্তে নিকশিয়া যথা সাধুগণ। চলিলেন ধীরে ধীরে মহাস্তের স্থান ॥ 


৬ র ঈ গা সঁ 


রামিণী। ৪৯৪৯ 


পাপা পাপা পাপ পপ ০৮৮ পপ পপর পাপা 


নিকটে যাইয়! বেশ্য। গদগ্দ স্বরে। 
কনে মো পাপীরে গোপাঞ্জি কর অঙ্গীকারে ॥ ইত্যাদি 
(ভ্রীভক্তমাল।) 

সজ্জনের কাছে থাকিয়া, নীচ ব্যক্তি উত্তম হইবে, ইহা স্বতঃসিজ্জ কথা। 
উত্ভিদাদির মধ্যেও উম পদার্থের গুণ মন্য খারাপ পদার্থে সংক্রামিত হুইয়! 
সে বস্থকে উৎকৃষ্ট করিয়। তুলে । শুনিথাঁছি ;--চন্দনতক্ষর নিকটন্থ শাকট- 
বৃক্ষ প্রায় চন্দন গানের তুল্য হইয়া যাঁম। পরশ-পাথরের সংস্পর্শে লৌহ 
মোণা হয়। রামীর কনিত্ব শক্তি ও বৈষ্বতালাভ,-_রামী যে চণ্ীদাসের 
সঙ্গিনী, হাঁছার যুক্তিগত প্রমাণ। বিনা শিক্ষায় বিনা উপদেশে কেহ ভক্ত 
কি করি হইতে পারেন না। রামিণীরও একজন শিক্ষক ঢাই। সেই 
শিক্ষক অন্য আর কেহ নয়_মহাম্স! চও্ীদাল ঠাকুর। সংসঙ্গ বাতীত কে 
ফোথাষ় মহাপুরুষ হইলেন? সনাতন গোস্বামীর মুখে বলিম্াছেন-_- 

কৃষ্ণভন্গদিব মূল হয় সাধুসক্ষ । 
( শ্রী চৈঃ 681) 

চণ্তীদাসের় সঙগ্গগুণেই বামীধোপানী কৃষ্ণচভক্ত ও কবি হইপ্নাছেন। 
এধন প্রতীত হইল, রামিণী চণ্তীদাসের পর্শসঙ্গিনী। অতঃপর রাঁমীর 
নামের পর ্ঠাকুরাণী” লিখিব। চস্তীপ্াসের সঙ্গিনীকে ঠাকুরাপী না ৰলিষ 
কেন? রামী ঠাকুরাণীব পদ চণ্ডীদাসেরগ্রন্থ হইতে তুলিয়। দিতেছি । এ 
পদ পাঠে তিনি আীরষ্প্রেমিক। ও কবি বলিয়া পাঠক মহাশয়ের অববোধ 
হইবে। শ্লীরৃষ। ,বিরহ-কাতরা শ্লীরাধিকার বিলাপ বামীঠাকুরাণীর মুখে 
স্র্সিত হইতেছে,--শ্রৰণ করুন | 


কোণথ। যাও ওছে, প্রণ বন্ধু মোর দাসীরে:উপেক্ষ। করি । 
ন1 দেখিয়। মুখ, ফাটে মোর বুক, বৈবল্প ধরিতে নারি 
বাল্যকাল হুনে, এ দেহ মপিন্ু। মনে পান নাহি জানি! 
কি দোষ পাইয়া, মুগ] যাইবে, বল হেসে কথাগুনি। 
তোমার এ দারথী, জুল অতিশয় বোঁধ বিচার নীই। 
বোধ পাকলে, ছুঃখ-পিন্ধুনীরে, অবলা ভাসাইতে নাই ॥ 
পিরীতি আবলিয়া, যদি বা ষাইনা, কবে বা আসিবে নাথ । 


রামীর বচন, করহু পালন, দানীরে করছ সাথ। 








৫৬০ ঈীশবিষুত্িয়া-পত্রিকা | 





পপ শিসীপিসশপ সপ সম্স্পক শ প পশলা শপ প্র পপা সপ 


তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদ! বনে বনে। 


তাছে তব মুখ) ন! প্েখিয়া দুঃখ, পাই বত ক্ষণেক্ষণে ॥ 
ক্রটী সমকাল, মানি স্বজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয়জ্ঞান। 
তোমার বিরহে; মনঃ স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ ॥ 
ফুটিল কুস্তল, কত স্থনিম্ম্ল, শ্রীমুখমণ্ডল শোভ1। 
হেরি হয় মনে, এ ছুই নযুনে) নিমেষ দিয়াছে কেখা॥ 
বাহে সর্বক্ষণ, তব দরশন,, নিবাবণপ দেহ জরে। 
ওহে প্রাণাধিক, কি কন অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে ॥ 
ভূমি সে আমার, আমি দে তোমার, মুহৎ কে মাছে আব । 
খেদে রামা কয়, চণ্ডীদাস বিনা, লগৎ দেগি আধার 





এই ছুটী মাত্র পদে শ্রীরাধাকৃঞ্চলীলায় রামীব প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে,_- 
জানা যাইতেছে । ২য পদটী শ্রীৰশমক্ন্ধী্ম ৩১শ অধ্যায়ের পসটতি 
যন্তবানত্*_-ক্লোকের ভ্ঞাবানুগত। ইঠাতে উপপন্ধি হয, রামী ঠাকুবাপী 
শীমদ্‌ ভাগবত পাঠ করিয়াছেন । অথনা ভাশবতেব সমস্ত ভাঁৎপর্যয তাহার 
বিশেষ বুঝা ও জানা । আর এক কথা রামী চণ্ডীদাসের সমসাময়িক 
স্থতরাৎ রামিণী বঙ্গভাষার আদি স্ত্রী কবি। এ নিম্্বারণ' সকলকেই 
অবিতর্কে মানিয়া নিতে হইবে । বড় আনন্দের কথা, বাঙ্গালা ভাষাৰ 
একজন আদি স্ত্রী কবি পাইলাম । ভিনি আবার পরম বৈষ্বী। উদ্ধত 
পদ ৪০০ শত বসব পুন্লে পল্লিবাসিনী রমণীর বচিত। শুৎকালে বঙ্গভাষ! 
অতি শিশু বালিকা_ তাহার সন্বঙ্গে ষীপূজা হইয়াছে কি না সন্দেহ! 
'এখন ভাষাবিদ্‌ পঙ্ডিতগণ রামিণীর পদেব সমালোচনা ককন। মামর! বলি 
পদরচন! স্থুন্দার হইয়াছে । 

রামীঠাকুরাণীর আরও পদ্ম আছে। সে গুলি উঠাইয়! প্রবন্ধ বুদ্ধি করিতে 
ইচ্ছ। হইতেছে ন' রামিণী কেবল ভক্ত ও কবি ছিলেন না) কান কর্ধেও 
লৌিকতায়ও অতি দক্ষা ছিলেন। নান্নরবামী ইতর ভদ্র সকলেই তাহাকে 
ষণাযোগা আদর শ্রদ্ধা করিতেন । জর্বজনের ভালবাসার পাত্রী হওর। 
সামানা পন্ছির কার্য নহে। লোকোনর গুণ না থাকিলে" সর্ধাজনপ্রিয় ₹ওয়। 


বায়লা। রামমণির এ গুণ বর্ণনা কল্িত বল! যাইতে পারে না। তাক! 
পঙ্গে প্রকাশ আছে-_ 


নীলাচল কাহিনী €০১ 





“রামিণী কামিনী, কাজেতে নিপুণা, সকলের প্রিন্নভম! 
ধিনি শ্রীপত্রিকায চণ্ীপাস, বিদ্যাপতি ও কৃষ্ণা কবিরাঙ্গের গন্ভী র- 
গবেষণাপূর্ণ জীবনী খিষয় প্রনদ্দ শিখিয়। বৈষ্ণব সমাজের ও বঙ্গদাহিতোর 
অতুলনীয় ঈপকার করিয়াছেণ,_-'সঈ কীর্ডিমান তক্জ ৬ হাবাধন দত্ত ভক্তি- 
নিধি মহাশয় বলিঘ্বাছেন,__রামা শেষ জীবন শ্রীবুন্দাবনধামে বাপন করি- 
যাছেন। আমবা একথা বিশ্বান কবিতে অগ্রসব আছি । 
শ্রীবাজীবলোচন দাস। 


পো | পক? সিস্ট আপে 


নীলাচল কাহিনী । 


তীর্ঘন্রমণ্ে মানবচিত্তে একটি অতুলনীয় আনন্দের 'সঞ্চাব কয় এবং তীর্থ- 
স্থানে শ্রীভগবানেব বিগ্র দর্শনে ও তীয় সমৃতমগী লীশাব স্তৃতি সকল মানব- 
দিগকে শ্বতঃই ভক্তিরাজোর দিকে আকধিত করে । সেই জন্যই হিন্দুশান্ত্রে 
তীর্ঘত্রমণের ব্যবস্থা আছে। 

নীঞচল € শপুকষোত্তমধাম ) হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থস্থান। একদিন 
প্রেমের দেবতা শীগৌরস্থন্দর এই নীল'চলে বসি সমগ্রা জীবকে স্বীয় 
চবণে আকর্ষণ ক্রয়! জগতকে প্রেম প্লাবি করিয়াছিলেন, তাই এই নীলাচল 
ধশ্বরধ্যশালী দৈবৃঠ বিশেষ হউস্ওে বৈষ্ণবদিগের জুড়াইবার স্যান। নীলা- 


চলে শ্মন্মহা ভু স্ৃতিচিহ্ন এখনও ষেকপ লীসম্যস্কাবে প্রতিভাত এনক্প 
আর কোথাও নাই । প্রন্ত জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিগে প্রেমানন্দে বাহা- 


জ্ঞান রছিত হইতেন তাই তিনি মন্দিরের ঠিক সন্ুুখস্থিত গকড় স্তত্বের নিকট 
থাকিয়া শ্রীজগন্জাথ দেবকে দ্রশন কবিতগন আব সেই মুর্ভ দর্শনে আনন্দে 
গদ গণ হুযা পড়িতেন অজশ্র নয়নধারায় বিপালবক্ষ প্লাবিত হুইয়! গক্ডড়- 
স্তস্ভেব নিক্ন-খালটি পূর্ণ হইয়া যাচত যথা _ 

গরুড় স্তত্তের তল, লাছে এক শিক্পখালে, 

দে খাল তরিল অশ্রক্লে | চৈঃ চ: 

প্রভু আমার গরুড়প্তস্তে হস্তার্ণ করিয়া দডাইরাছিলেন সেই চিহ্ন আজও 

স্তস্ভতের উপর স্পই্কপে প্রতিভাত । আহা সে টকরুণাময়ের করুণম্পর্শে যে 
পাধাণও বিগলিত হইত !! শ্রীমন্দিরেব মধো এখনও প্রভৃর শ্রীচরণ চিহ্ন 
রহিষাছে। প্রভুর শক্তগণ নধনজলে পিক্ত তইয! “গৌবাঙ্গ” বলিয়া! সেই 


৫০২ হী শ্ীবিষুওপ্রি বা-পন্ভিক1 । 


পট শীট সপ 





চরণতলে গড়াগড়ি দিনা আত্মক চার্থতালান্তড করিতেছেন । প্রভু ভক্তগণকে 
লইয়া নরেন্্ম সরোবরে জলক্লীড়া করিয়াছেন, নরেন্দ্র অবগাঠন করিলে্ই 
গ্রভূব দেই ক্রীড়াকাহিনী ম্মীণ হইঘা জদধে এক্চ অপূর্ব ভাবলভরী ছুটন্ছে 
থকে। সে আনদেব কাছিনা "ভাষায় প্রকাশ হয় না বলিয়া বুঝান যায় না 
তাহা উপভোগের দ্রব্য । এখানে প্রন্ুব চিত কোথায় নাই? গুপ্ডিচামন্দিরে 
গমন করিশে ভক্ত সহ প্রন্তত্ব মেই গুপ্ডিচা মান মনে পড়ে । গুগিচ। 
বাড়ীর নিকটেই নুসং5 শন্দির,-লআাতা! প্রত আমার কণ্তদিন সেইখানে 
আসিযা সিংহ 'প্রণাম করিয়াছেন । ক্রয় সরে'বরও শ্রস্র ম্পর্শ স্রথে 
বঞ্চিত হঘ নাই । সিদ্ধ নকুপশ (হরিদামেন ভজনস্থান) এখনও বর্ধমাঁন। 
প্রভূ কতদিন প্রিয় ভক্ত হরিদাসকে গন্তাষণ করিতে এখানে আগমন 
করিয়াছেন, আহ প্রভু ক" চরণধুলি এখানে শিহিত আছে | সমুদ্রতীব 
প্রভুর স্থৃতিচিজ্েতে পরিপূর্ণ, প্রভু কত দিন এইখানে আ্লান কবিমাছেন। এই- 
স্থানটি বড়ই মনোবম শান্তি গ্রদ। একদিন প্রভুর স্পশন্ুখে পিক্দুবর ধন্য 
হইয়াছিল । বুঝি আজও সেই সুগেব কাঠিনী “কলকল” সরে প্রভুর ভক্তগণকে 
উপহার দিধ। তাহাদিগেব প্রাণে অপুর্ষধ ভাবগভবী বঞ্চাইতেছেন | পিন্ধুশীবে 
হরিদাস ঠাকরের সমাধি দর্শনে সেই কাহিনী স্মরণে কাহার না মর্্ালোভিত 
হইয়া নষনধাঁরাধ বক্ষ প্লাবিত হয়। 

কাশামিশ্রের নাটা শ্ীগৌব'ভক্তগণের অবশ্যই পরিচিত এইখানে গম্ভীর । 
আমাদের দীনের ঠাক্র গোর কৌপীনধ!বাঁ শ্রীগৌরম্ন্নর আষ্টাদশবর্ষ এই 
গৃম্তীরায় বাদ কারয়াছিলেন' প্রভুর কান্থা, কথ্গ, খড়ম এখানে বিরাগ 
কিয়! পুজিত হইতেছেন। 

গম্তারায় কোন প্রকারে একজন শয়ন কবিতে পারে। গন্টীবায় প্রবেশ 
করিবামাত্রই প্রাণ এক গ্রপুন্ব উচ্ছাপপূর্ণ হইয়! উঠে। শ্রভু বল বল একবার 
বল তুমি কি সণ্য মত্যই এইখানে শঘন করিয়াভিলে 1 সত্যই কি ভুমি 
অষ্টাদশ বর্ষ এইখানে থাকিয়া নাম প্রেম বিতরণ করিয়া জগতে এক নু*ন 
যুগ আনয়ন করিয়াছিলে ? 

এমস্থলে এক্টী কণা বলা আনশ্যক-_গম্ভীরা মধ্যে প্রভুব নিদর্শন দর্শন 
করিতে অনেক ভক্ত ও সাধারণে আসিয়। থাকেন, দেখিলাম প্রভৃব কান্থার 
একটু টুকর। সংগ্রহের জন্য অনেকেই ব্যগ্র। তাহা হইবারই কপা যে 
কান্থার প্রত অষ্ট'দরশ বর্ষ শয়ন করিয়াছেন চমেই কান্থায় কাহার না লোভ হয়। 





নীলাচল কাহিনী। ৫০৩ 








অনেকেই গম্তীবা-রক্ষককে কিছু হর্থ দিয়া সেই কান্থা সংগ্রহ করেন দেখি- 
লাম! শুকুর কানা এখন বিক্রয় হইতে বসিয়াছে কিছর্দেন, অবশ্য একার্ধ্য 
অধ্যক্ষের অগোচরে অতি গোপনে সমধা হইতেছে বলিয়াই বোধহুইল। 
এবকপে প্রভূর কান্থা খানি ব্যয় »ইলে কদিন খাকিবে, গাও কত শত ভক্ত 
প্রভুর মে নিদর্শন দশনের জন্য শত বাঁধা নিদ্র *দদলেত করিয়া কতদেশ 
দেশান্তব হনতে নীলাচপে ছুটিয় যাইতেছেন। এমনে প্রভুর স্মু্তচিহ্ন সক- 
লেব যাহাতে বিন্দুমাত্র অপচয় না হয় গৌব্শুভ্ত মাত্রেরহ তাহা করিতে চেষ্টা 
কব কর্তব্য । 

নালাঁচপ প্রভুর নিদ্শনে পৃশ সেই স্মৃতিচিহ্ন সকল দর্শনে কখনও 
প্রাণ আ[নন্দে অধীর হইয়া উঠে কখনও বিধহ বেদনা উদ্দিত হইষা হৃদয়কে 
মথিত করিতে থাকে । “যাহ! যাহানেত পড়ে তাহ কষ স্বরে ।১ 

নখলোটলের ঠিক সেই অবস্থ!। যখন যেদকে চাহিয়া দেখিয়াছি তখনই 
সেই করুণাময় মুর্তি খানি হৃদয়ে জাগবিত হইয়া প্রাণে কত পহরী বহাই- 
যাছে। বুকিতে পার নাইহা যশ্বণাকি ম্থুপ ইহাবই নাম বুঝি “বিষামূত 
একত্রে মিলন ।” 

নীলাচলেব প্রতি বেণু স্পর্শে হয় লোমাঞ্চিত হয়। কেনণ1 সমগ্র নীলা- 
চলেই প্রভুর পদস্পশ হইয়।ছে তাই নীলাচলের ধূপীকণ! পর্যান্ত প্রভুর স্থৃতি 
জাঁগবিত করিষা দেয় । যদ্দি কেহ মহাপ্রভুর জান্ত স্ৃতিচিহ্ দেখিতে চাছেন 
তবে তাঁহাকে নীপলাচলে যাইতে অন্থবোধ করি। ” 

সাধাবণতঃ পাগ্ুগণ শ্ীজগন্নাথ দেবকেই মহাপ্রভু বলিয়া জানে আমা- 
দেব দুর সাগব প্রেমের দ্রেবতা দেই মহাপ্রভুর কাহিনী তাহারা প্রায়ই 
অবগত নতে  এমতে মহাপ্রভুর লীলা স্থল সকল দেখিতে হইলে ভক্ত বৈষণ- 
বের সঙ্গ গ্রহণ আবশ্যক অথবা উচৈতন্যচরিতামুত দৃষ্টে স্থান গুলি মিলাহয়া 
শইলেও চলিতে পাঁবে। আজ এক মাস অশীত হইল নীলাচল ত্যাগ করিয়] 
আসিয়াছি কিন্তু মহাপ্রভূর সেই প্রাণস্পম্প স্মতি সক্চল প্রাণে ওতোপ্রোত 
হইতেছে। আগৌরাঙ্সের সবই মধুর তাই তদীয় ভক্ত শ্র'ল ঠাকুর মহাশয় 
বলিযা ছেন,-"গৃভে বা! বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম 
মাগে তার সঙ্গ ১ 

শ্রীগোরক্পাকাজিক্ষণী_শ্রীমতীনগেন্ত্রবাল। দানী'। ব্ড়াল-লেন, হুগলী । 


স্পেস 0 স্্্প্্পপপীপ 


৫498 শ্লীঈবিষুঃপ্রিরা-পন্জিকা। 





মুকন্দমাল।। 


( কৃলশেখর-রুতা। 1) 
৭ 
বন্দে মুকুনা মরশিন্দ দলায়তাক্ষং কুন্দেন্দু শঙ্খ দশনং শিশুগাপবেশম। 
উদ্্রার্দি দেবগণ বন্দিত পাঁদ্পীঠং বুন্দানলালয়মতং বন্দেবস্নম্‌। 


অরবিন্দ সম যাব আযঘত লোচন। কুন্দ ইন্দু শা শুত্র্ীহার দশন॥ 

গোঁপ বালকের মঠ বেশডষা ধীর । ইন্দ্রা্দি চরণ যাঁর পুজে অনিবাঁর ॥ 

বুন্দাবনধাম যার খিয় নিকেতন। ভক্তিভাবে করি তার চবপ বন্দন ॥ 
(২) 


শীবলভেতি ববদেতি দয়া পবেতি ভক্তি প্রিয়্েতি উবলুষ্ঠন কোনিপেতি। 
নাথেতি নাঁগশয়নেকি জগন্নিবাসে ত্যালাপিনৎ প্রতিদিনং কুঁকমাং মুকুন্দ। 
হে শ্রীপতি ! হে বরদ। ওহে দয়াপর' ওহে ভক্তিপ্রিয়! ভব-নুষ্ঠন তৎপর ! 
ছে নাথ! জগদালয়! অনস্থ শয়ন! এনাম পত্যহ যেন করি উচ্চারণ । 
তি 8 

জয়তু ০য়তু দেবো দেবকী নন্দনোইয়ুং 

জয়তু হয়ত কৃঝে। বুকিবৎশপ্র দীপ ' 

জয়তু চয়তু মেতশা[মলঃ কোমলাঙ্গো 

জয়তু জয়তু পৃথ্থীভাব নাঁশো মুকুন্দঃ ৷ 


জয় জয় জয় দেব দেেবকীনন্দন। জয় জয় যছুকুল উজ্জল ভূষণ ॥ 
জয় জয় কোমলাঙ্গ নীরদববপ। জয় জয় জয় সেই ভূভার হরণ ॥ 
(৪ ) 


মুকুন্দ মৃদ্ধী গ্রণিপত্য যাঁচে ভবস্তমেকাস্ত মিয়ন্ত মথম্‌। 
অবিস্মৃতি ত্চ্চরণ।ববিন্দে ভবে ভবে মেহস্ত্ তব প্রসাদাৎ॥ 
প্রপাম করিয়া আমি, ওহে নারাঘণ। এই ভিক্ষা করিতেছি তেমাবে এখন ১ 
জন্ম জন্ম এই ভাবে জন্ম যদি হয়। তোমারি চরণে ঠেন মত মোর রয়। 
€ ৫ ) 
শীগোবিন্দ পদাভতোজ মধুনো মহদভুতম্। 
যৎপায়িলে। ন মুঞন্তি মুঞ্চত্তি যদপায়িন্ঠ 


হরর চরপপপ্ধে যেই মধুরয় । সে এক অপূর্ব্ব বস্ত, জানিও নিশ্চয় ॥ 


মুকুন্দমাল!। ৫০৫ 








২ শশা শশা শি স্পট শী সস 


সে মধু করিবে পান যেই একবার । ছাড়িয়া দিবার আর শক্তি নাই তার।॥ 
কিন্তু মেই মধূপানে শ্রন্ধ। নাই যাঁর । সেঞ্জন ছাড়িয়া দিবে, বিচিন্র কি তার॥ 
€॥ ৬9 

নাহৎ বন্দে তব চরণযে। দ্ব ন্মঙুন্দতেতোঃ 

কুস্তীপাকং শুকুমপি হরে নারকং নাপনেতুম। 

রম্য রামামুত্তনুলতানন্দনে নাপি বন্তং 

তাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েষং ভবস্তম্‌ ॥ 
ত্বিধিভাব নাই মোব হেন মনে ঞানি। তাই নাহি বন্দি তব চরণ ছুখ|নি ॥ 


কুভীপাক নরকেব ভীষণ যন্ত্রণ।। পরিত্রাণ তরে তব না করি বন্দন]। 

সঙ্রী-নারী-তনু-লতা নন্দনকাননে । বিহার কারণ নাহি বন্দি তোমাধনে ॥ 

জন্ম জন্ম যেন রাখি হৃদয় ভবনে । হার হে! তোমারি চিন্তা করি একমনে ৫ 
6... 


নাস্থ! ধন ন বন্থনিচয়ে নৈব কামোপভোগে 
যস্থাবাং তদ্ভবহু ভগবন্‌ পুর্বকল্মান্ুরূপম্। 
এতৎ প্রার্থাং মম বহুমতৎ জন্মজন্মম্তরে২পি 
তৎপাদান্তেকহ্ধুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্ত ॥ 
ধর্দমুকাধ্যে আস্থা নাই, আস্থ! দাই ধলে। সম্ভোগে৪ কিছুমাত আস্থা নাই মনে ॥ 
পুর্ব জন্মে যেই কর্ম করেছি যখন । ফলিবে তাহ!ব ফল অবশ্য এখন ॥ 


জন্মে জম্মে ভবে ষদি আসিতেও হম। তবপাপপন্ধে যেন ভক্তি মোর বয়॥ 
(৮) 
দিবি ব! ভুবি ব। মমাস্ত বাপে! নবকে বা নরকাস্তক প্রকামম। 


অবধীরিঞ্চশারদারবিন্দৌ চবপৌ তে মরণেইপি বিচিস্তযামি | 
হ্্গর ভিতব কিন্বা মর্তযেব ন্িতব। কিন্বা নবকেও যদি থাকি নিরন্তর | 
মঙ্যুকালে যেন ওহে নরক-নাশন! চরণ দ্রখানি তব করি হে স্মরণ ॥ 


কে বলে পদ্মের শোভা শরৎ সমন । তোমার চবণ সনে তুলনা না হয়॥ 
€( ১) 
সরমিজনযনে সশঙ্খচক্রে নুরভিদি বা বিরমেহ চিত্ত রস্থৃম্। 


স্থথতরমপরৎ ন জাত জানে হরিচরপন্জরণামৃতেন তুল্যম্‌॥ 
শঙ্খ চক্রধর যিনি কমললোচন। মুররিপু পুনঃ যিনি দেব নারায়ণ | 
তাহাতেই ওত হয়ে থাক ওরে মন অন্য ন্থুখ নাই বিনা তাছারি স্মরণ । 
শরীপুর্ণচঞ্জ দে । ক্রেমশঃ__- 
(৪) 


৫০৬ উীশীবিষুঃপ্রিয়া-পত্রিক1। 


নাগর ঈশান দাস। 


প্রায় ৬০ কি ৬২ বৎসর পৰে শ্রীস্রী ছহ্ধৈত গ্রভূর গৃস্থি  নাগরঈশানকে 
আমব। পল্মার পূর্বপার তেওণা এবং তথ|। হইতে একেবারে শ্ধাম লান্টর 
আনিয়াছি। কিন্তু তাহার ভার্ষা। ও অপগণ্ড শিশুত্রয়কে সেই পদ্মার পাবে 
তেওথ1 ব1 গান্গাইল গ্রামে রাখিঘা। আসিষাঁছি। পাঠক চলুন, এই অনাশ্রিত 
শিশুদিগকে একবার দেখিয়! আসি। 

পূর্ব্বে বলিঘ্াছি আমাদের নাগরঈশান সীতামাতার অভিপ্রাদ মত 
এখানে শ্রীগৌবাঙ্গ ও শ্রীগৌবাঙ্গের ধন্ন প্রচার করিতে করিতে গুরুদেবের 
আসনের কথা স্মরণ হইতে একেবারে স্ীধাম লাটর উপস্থিত হলেন এবং 
তথায় শ্রীঅদ্বৈত-গ্রতুর এক মাত্র ভজপীয় বস্ত গৌরাঙ্গ ও তাহা" প্রবর্তিত" 
ধ্দ প্রচার করিতে প্রবৃস্ত হইয়াছেন ম্ুতরাৎ তাহাঁব শিশু সম্তানের! 
এখানে সম্ভবতঃ এক জগদানন্দ ও এক মাত্র ছুঃখিনী জননী দ্বারা শ্রতি- 
পালিত হইতে লাগিলেন ইচ্ছা ভিন্ন মামরা আর কি বুঝিতে বা বলিতে 
পারি, কিন্ত একেবারে তাহ। নহে । জশান নাগর যে কয়েক বৎসর এখানে 
ছিলেন, ইহারই মধ্যে স্থানীয় অনেক ব্যক্তিই তীাহাব মতে প্রবর্তিত ও পবে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কি ব্রাঙ্গণ-ন্দ্য, কি কায়স্থা্দি ভদ্র বংশীয়গণ অনেক 
মাজাই তাছাব শ্রীচবণাশ্রিত হয়েন, অদ্যাবধি তাহাদের বংশধতরর! নাগব 
শ্রীঈশান দাসেব বংশধরগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ তেও- 
থার বৈদ্যবংশ-স্ভৃত রাজপরিবার এবং তদৃগ্রামবাসী বাগ্‌ছি উপাধিধারী 
স্বিজোত্তম মহাশয়ের এই নাগর বংশীঘ়-শিষ্য। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রদে- 
শীয় রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং এতদ্দেশবাসী পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণগণও এখন ইহা" 
দের শিষ্যের মধ্যে পরিগণিত হুইয়া আছেন। 

পাঠক মহাশন্লগণ ! আমি আর এখন ঈশান দাদ নাগর বলিব লা, হয় 
নাগর ঈশান কি ঈশান নাগর অথবা আমার চি ব্যবহৃত “নাগর প্রতৃশ বলিব 
কেন না আমি এই নাগর প্রত বিশেষ কোন ধার ধাঁরী। 

নাগর প্রতুর তিনটা পুত্র সস্তান, ঝ্যেষ্ঠের নাম পুরুষেত্বম নাগর, দ্বিতীয় 
হরিবন্পত, তৃতীয় কৃষণবল্পভ নাগর | (বংশ বিস্তার পত্র দেওয়া হইবে ।) 
যুক্ত ভগদানন্দ রায় মহাশয় ও কতিপয় শিষ্যের প্রষত্ে তাতৃতয় মাতার 
কোলে বর্ধিত ও শিক্ষিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুকষোন্তম নাগর বাল্য- 


নাগর ঈপান দাস। ৫০৭ 





কাল »ইতেই তেঞ্জিয়ান, দঢ় অধ্যবসায় সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও চতুর, ইহ] তাহার 
বন কীহ্বদন্তী পর্যালোচনায় কতক অনুমিত হয়, আর ছুই ভ্রাতার চরিত্র 
সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বলিয়া উঠিতে পারিব ইহা বিশ্বাস হয় না। 


কালক্রমে রা মহাশয় ও শিষ্যবর্গের যত্তে ভাতৃত্রয় দিজত্‌ প্রাপ্ত হইলেন, 
পুরুষোত্তম নাগর সর্ব ক্যেষ্ঠ। তিনি আশৈশব শিষ্ের ঠাকুর হইয়| ক্রমে 
গর্বিত হইয়া উঠিলেন। জানিন! প্রাণ গৌরের কি শ্রীক্মদ্বৈতপ্রভূর কোন 
আনন্ুতবনীপ্ন কৌশল ইহার অন্তভূ্ত হইয়া থাকিবে, এই সম্বন্ধে যে কিস্ত- 
দস্তা প্রচার আছে বিশেষ আমর! পৃজনীয়া খল্লমাতামহী ঠাঁকুরাপীর প্রমুখাৎ 
যাহ! গনিয়াছি ; তা প্রয়োজন বোধ হইলে পরে লিখিত হইবে, ইহার কোন 
উঁতিহাগিক প্রমাণ পাইতেছি না বলিয়া আমরা ইহ! শ্রীপান্রিকায় বা সাধা- 
রণে প্রচার করিলে কুষ্ঠিত, তবে পঠিক মহাশগদিগের কৌতুগল চত্রিতার্থ 
করিবার জন্য (ইহাতে অর্থাৎ “পুঞ্ষোনলম চরিতে” পাথর জলে ভাসা, 
দ্ধিগীয় এ পাথর বিভাগ করিতে করাতের আাচরে রক্কে।দগম এবং চৌদ্- 
যাদল ঘটন]1 বিশেষ প্রমিদ্ধ) সময় পাইলে বুঝা ষাইবে। 


এদ্দিগে নাগর প্রভু ঈী শীঅদ্দৈ ত-প্রভূর জন্ম স্থানে শঈগৌধাঙ্গ ও শ্রীগৌরা- 
ঙ্গের ধর্ম প্রচার কাধ্যে একান্ত চিনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং অবসর কালের 
মধো পালয়িতা রক্ষিতা বিশেষ ভবসাগরের এক মাত্র কাগ্ডারী শীন্ীমদদ্ধৈত 
প্রভুর লীলামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন। যখন লেখ! শেষ হইশ, তখন নাগর- 
প্রভৃর জদয়ে আর আনন্দ ধরল না। কেন ন| গুরুআজ্ঞ প্রতিপালনের 
সঙ্গে সঙ্গে শ্ীগৌরাঙ্গ লীলামৃন শ্রগুরুর চরিতামৃত আসশ্বাদ ও প্রকাশ এতটা 
ফল পাইলেন, তাই অহমাদে গদগদ হইয়। প্রীঅন্ৈত প্রকাশের শেষ অধ্যায়ে 
লিখিলেন যথা--_ 
'সওয়াশত বর্ষ প্রভু রছি ধরাধামে। অনন্ত অর্ব,দলীল| কৈলা বথাক্রমে ॥ 
মে লীল। আঁময়সিন্ধু চুর্গম্য দৃপ্পার। অনন্ত না পায় অন্ত মুঞ্চি কোন ছার ॥ 
আত্ম শোধিবারে এই ছুঃসাহস কৈল্ু। লীল। সিন্থুর এক বিন্দু ছুইতে নারিহু ॥ 

এই কয়েকটা পুংক্তি লিখিতে পিখিতে আমার নাগরপ্রভুর হৃদয়ে একটী 
ভাবত্তরঙ্গের আঘাত হইল, উহ! গর্ব, ও পরক্ষণেই তঞ্জনিত লজ্জ! যুগপৎ হায় 
নদ আলোড়িত করিষ! ভূলিল, অতি কাতরে দ্বীন ভাবে তৃণান্দপি শ্রোকের 
মর্্মচুনাবে আবার লেখনী ধরিলেন, লিখিলেন বথা_ 


৫০৮ শ্রীশ্টবিস্ুপ্রিয়!-পব্জিক1। 








বিদ্ব্যা বুদ্ধি নাহি মে! কৈছে গ্রন্থ লিখি। 
কি লিখিতে ফি লিখিন্থ ধরষ তার সাখী॥ 
লাউড়িয়৷ কফণদাসের বাল্য লীল! সুত্র। থে গ্রন্থ গড়িলে হয় ভুবন পবিভ্তর? 
যে পড়িচ যে গুনিনু কৃষ্দাস মুখে । পদ্মনাভ শ্ামদান যে কহিলা মোকে ॥ 
পাপ চগ্গে ষেলীশ। মুঞ্ করিম দর্শন । 
প্রভু আজ্ঞ। মতে তাহ] করিল গ্রস্থন ॥ 
চৌদ্দশত নবতি শকাব পরিমাণে । লীল। গ্রন্থ সাঙ্গ কৈমু হীলাউর ধামে।? 
হও নাগর প্রভুর তথ। হইতে তেওথা বা ঝাকৃপাল ফিরিয়া আইপার 
কিশ্বদন্তী বাতীত বিশেষ কোন প্রমাণ আপাততঃ আমর! পাঠক মঠ শয় !ণকে 
দিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটী কথা এই যে, তিনি সর্বদা] লউরে 
থাকিতেন না। অন্ততঃ গ্রপ্থ লেখা শেষ হইলে স্থানে স্থানে ঘুরিয়। বেড়াই- 
ভেন, বোধহয় এই জন্যই লাউরধামে গ্রন্থ শেষ হুইল (অর্থাৎ লীশা গ্রন্থ 
সঙ্গ কৈন্ু শ্রীলাউরধামে 17” আপন গ্রন্থে লিখিয়! রাখিলেন । 
এই গ্রন্থ লেখ! সঙ্ন্ধে ভগাৎ জঅদ্বৈত-প্রভু হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু 
এবং গৌরাঙ্গ প্রভৃর অন্তপ্ধানের পব আীজদ্বৈত-প্রভৃর অপ্রকট পধাস্ত 
লখপাবলী শ্রীনাগর প্রভু শ্রী শন্সৈত্ব-প্রভূর নিকট কোন রূপে লিপিবদ্ধ বা 
প্রচার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা কেবল আমাদের অনুমান নহে, 
নাগর প্রভৃর নিজ মুখের ছুই একটী কথা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি | 
যথ।অদ্বৈত-প্রকাশে শেষ অধ্যায়ে ( ২৫৬ পৃষ্ঠায়। ) 
প্রভু কহে তোর! সবে মোর প্রিয়তম । মোর এক বাক্য সতা করহ পালন ॥ 
শ্রচৈতনা মহাপ্রভব গুণ আর ধর্ম। » যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্। 
গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠায় _- 
এক দিন গ্রভু মোরে কহে সংগোপনে । গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ আর নহেনা পরাণে ॥ 
ঝাটে মু জীব লোকের হুইমু অগোচর । 
গৌব নাম গৌর গুণ কু নিরন্তর ॥ 
আর এক কথ! কহি শুন সাবধানে । তুই মোর প্রি শিষ্য গাত্মঞ্গ সমানে ॥ 
যোর অগোচরে ছঃখ না ভাবিহ মনে। 
গৌর নাম প্রগারিও মোর জন্ম স্থানে ॥ 
এই মোর আল্ঞা সত্য করিহ পাঁলন। 
এত কহি কৈল! গ্রাভু মৌনাবলম্বন ॥ 


শ্রীগোবিন্দ: ঘোষ । ৪০৯ 








মুঞ্চি ভাবে! যদ্ধি গুক্ধ আন্তা রক্ষা হয়। 
তবে মোর গন্য কম্ম সফল নিশ্চয়” তথা--২৬০ পৃঃ। 
ইহা বহি এই গ্রন্থ করিগ্ত লিখন। গুরু আজ্ঞা মাত্র মুঞ্ি করিম রক্ষণ ॥ 
স্তর মাত্র লিখিনু মুঞ্চি ছে আঞ্ঞ। যতে 
ইথে কিছু পোষ গুণ নারছ আম'ভে॥ 
আমান নাগর প্রভূ এই কগ! বলিয়! খোলস! চলেন । 
কাঙ্গাল দাদ শ্রামাচবণ মুখোপাধায়। পোঃ তেওথ, ঝকাকপাল 


প্ীগোবিন্দ ঘোষ। 


ইনার নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তঃপাঁতি অগ্রদ্ধীপের নিকটন্ত বৈষ্নতলা 
নামক গ্রামে । ইঙ্াবা তিন সহোদর যথা-গোবিন্দ স্বোষ, মাধব ঘোষ, 
এবং বাঁদেন ঘোষ | ইঠার! উত্তররাটী কাষস্ঠবংশীয়, টন তাইই উদদীন 
এবং হগোরাঙ্গসুগত, তিন ভাঁভাই বঙ্গবিখ্যাত কীর্তনীয়া ভিলেন। গোবিন্দ 
ঘে'ম বিধা'ত পদকর্তা ছিলেন। যেদিন হুইতে শীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইলেন 
সেই দিন অবধি তারা তিন ভ্রাই তাহা শ্ীচরদে আত্মসমর্পণ করিস্কা 
তাহার নিকটেই বক্কিয়া গেপেন। গোবিন্দ, মাধব) বাহুদেব ঘোষ তিন 
ত্রাতাই গৌরাঙ্ষদেবের লীশ। নাক্ষালা 'ভাষ য় প্রকাশ কবিয়াছিলেন। কিন্ত 
সর্ব।গ্রে শথণ্ডেব নবহবি সরকার ঠাকুস, বাশালা পদে গৌরপীল। প্রকাশ 
করেন। নিমাই-সম্ন্যাসী-দিনে গোবিন্দ ঘোষ বাঙ্গাল! পদে যাহ' প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহা নিয় লিখিত হইল। ষথা-_ 
*হেদেরে ন্দীমাবাপী কার মুখ চাও । বাছ পদারিয়া গোরাটাদেরে ফিরাও ॥ 
তো সপারে কে আব করিবে নিজকোরে। 
কে চাহিয়ে দিবে প্রেম দেপিয়ে কাঁতরে ॥ 


কি শেল হিয়ায় তায় কিশলহিয়ার়। নয়ন পুল নবছ্ীপ চ্কাড়ি যার ॥ 
আর লাযাইব মোরা গেরাঙ্গের পাশ | আর | করিন মোর] ঝাখর্তনবি লাস ॥ 


কাদয়ে ভক চগণ বুক ব্দাগিয়।। পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ নাযাক মিলিয়1 8” 
হ্বীগৌরাঙ্গ যখন নীলাচল হইতে গৌড় পথে বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন, 

তখন তঁ,হার সমভিব্যা্থারে বহতর ভক্ত চলিলেন জ্ীগৌরাজ স্রধুনীর তীর 

ধরিয়1 চলিলেন, আর তাহার মঙ্গে দেশ ভাঙ্গিয়া লোক চলিল। ঘে তাহার 


৫১০ শরীহীবিষুপ্রিয়! পত্রিকা 


সঙ্গ লইল দে আর ফিরিল না। এইরপে যখন তিনি গৌড়ের রাজধ[নী রাম- 
কেপি গ্রাম পর্যাস্ত গমন করিলেন তখন তাহার সছিত লক্ষ লোকেরও অধিক 
হইল । গোৌরাঙ্গের বাহ্য জ্ঞান নাই তিনি ইহার কিছুমাত্র জানেন না থে 
তাহার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক চলিতেছে । তিনিরূপ সনাতনকে তঁ সময়ে 
কূপ। করিলেন, তাহাদের পরামর্শীহুসারে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
ঈীগৌরাঙগগ যখন গঙ্গাতীর দিয় বৃন্দাবনে গমন করেন তখন তাহার সহিত 
অন্যান্য ভক্তের সহ গোবিন্দ ঘোষ“ গমন করিতেছিলেন। পথে এক দিবস 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষা করিয়! মুখ গুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন, তখন নিকটে 
গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন। তিনি গ্রামের ভিহর ছুটিলেন এবং একটা হরীতকী 
আয়ন কিয়া প্রভূকে তাহার অদ্ধ খণ্ড দিলেন আর অবশিষ্ট অদ্ধ ৭ণ্ড বছি- 
বর্বাসে রাখিয়া দিলেন । পর দিবস প্রভূ মগ্রন্ধীপে গমন করিলেন। আহা- 
রাস্তে আখার সেইরূপ হস্ত পাতিলেন) তখন গোবিন্দ ঘোষ তাহার বহির্বাসে 
ঘে অর্ধ খণ্ড হরীতকী বান্ধ! ছিল তাহা খুণিয়] প্রহুর হস্তে দিলেন। তখন 
প্রভু গোবিন্দ প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন “ক্ল্য যখন তুমি আমাকে মুখ শুদ্ধি 
দবও ওথন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য চাহিবা মাত্র কিন্ধপে দিলে” 
গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, প্রভু কল্য ঘে হুরীতকী পাইয়ছিলাম তাহার অর্ধ 
খণ্ড রাখিষাছিলাম, সেই নিমিত্ত অদ্য এত শীঘ্র দিতে পারিগাম। প্রভু ঈষৎ 
হাস্য করিয়। বলিলেন “গোবিন্দ ! এখনও তোমার সঞ্চয় রাখা সম্পূর্ণ বশে 
তিরোহছিত হয় নাই, অতএব তুমি আমার সঙ্গে গমন করিতে পারিবে না” 
গোবিদ্দের মুখ গুথাইয়! গেল, প্রভূ বলিতে লাগিলেন গোবিন্দ তুমি ছুঃখিভ 
হইওন! তৃমি এখানে থাক, তোমা কর্তৃক আমি বিস্তর কার্ধ্য সাধন করাইব। 
আমারই ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয়ে বাসনা হইয়াছিল । বস্কতঃ তোমার ছদয়ে 
কোনও বাসন নাই, তৃমি এখানে থাক, তোমার কর্তব্য কর্ম অচিবাৎ আমি 
নির্দেশ করিয়। দিব । গোবিন্দ হা হা করিয়া ভূমিতে লুঠিত হইতে লাগি- 
লেন। প্রভু তাহার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়! বলিলেন তম শান্ত হও আমি আবার 
তোমার নিকটে আসিব । আর তেইবার তোমাক্চে তাগ করিয়া] যাইব না। 
তোমা দ্বাপায় আমি বন্ৃকার্ধ্য সাধন করিব এই জন্য তোমার বিরহক্রনিত ছঃখ 
আমি স্বইচ্ছায় স্কন্ধে লইলাম ভূমি.এখানে থাক, আমি সর তোমাকে সংবাদ 
পাঠাইয়। দিব।” গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রন্থীপ রছিযষা গেলেন। 'প্রভু 
আবার জাসিবেন আমিন! আর তাহাকে ত্যাগ করিবেন ন। এই আশাব উপর 





সর ক 








শঈগোবিন্দ ঘোষ। ৫১১ 
চির রিরারা রা ররর ররর রিনা হরর 
নির্ভর করিয়। নিজ মনকে সাস্বনা করিলেন । ও গঙ্গাতীরে এক খানি কুটীর 


নিশ্মাণ করিয়া সেখানে দিবানিশি ভঞ্জন সাধন করিতে লাগিলেন। এক 
দিবস গল্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গার শআ্রোতে এক 
খানি কি ভাসিয়া আসিয়া তাহার গাত্রে সংস্পর্শ হইল। তথন তাহার ধ্যান 
ভঙ্গ হইল। দেখেন ষেন একথানি পোড়া কাঠ শ্শানের কাঠ ভাবিয্বা উহা 
উঠাইয়া তীরে ফেলিয়! দিয়া আবার ধ্যানে মগ্রহইলেন। একটু পরে দেখি 
লেন যেন শ্রীগৌর!ঙগ তাহার হৃদয়ে উদয় হই] বলিতেছেন “ওছে গোবিন্ম ! 
আমি আসিতেছি, তুমি যে খানি পোড়া কাঠ ভাবিতেছ উহা! যত্রপূর্র্বক কুটারে 
রাখিয়। দেও» গোবিনের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তাবিতে লাগিলেন যে এ 
আবার কি ব্যাপার, কিছুই ভাবিয়! স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক 
ভাবিয়া! কাঁঠ ধানি লইয়া কুটারে রাখিয়া দিলেন । পরদিবস প্রথতে দেখেন 
যে সে পোড়া কাঠ নয়, সেই এক খানি কাল প্রস্তর, হাতে নিতান্ত আশ্চ- 
ধর্যািত হইয়া স্বপ্রকে নত্য তাবিয়া প্রত্যহ শ্ুগৌরাঙজের আগমন প্রত্যাশ! 
করিতে লাগিলেন। পূর্বে বলিয়াছি হ্ীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে না যাইয়া! রাম- 
কেলি হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার বুন্দাবনের ফেরতা এক দ্বিবস 
শ্রীগৌর।ঈগ দলবলস্হ গোবিন্দের কুটীরে আসিয় উপস্থিত হইলেন। বহুতর 
লোক সঙ্গে; সুতরাং প্রভু ও ভক্তগপের সেখার শিমিত্ত গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত 
হইলেন। এত লোকের কিবপে আহার সংগ্রহ কর্সিবেন ভাবিতেছেন এমন 
সময়ে আইগোৌনাঙ্গের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে যাহার যাহা ভাল 
ভাল দ্রব্যাদি ছিশ তাহা মানিয়া উপস্থিত করিল। প্রনুর তোজন হুইল, 
তক্তগণসহ গোবিন্দ প্রা পাইল। তখন শ্ীগৌরাজদেব বলিতেছেন ওহে 
গোবিন্দ প্রস্তর খানি পাইয়াছ? গোবিন্দ করযোড়ে বলিলেন আন্জাহ! 

প্রভু বলিতেছেন কল্য ত্র প্রস্তর দিয়া সামি শ্রবিগ্রহ স্থাপন করিব, কিন্ত 
প্রভুর এই কথা কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন ন|। তাহার পরদিবস একজন 
ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত, গ্রাভু তাহাকে ত্র প্রস্তর খণ্ড দ্বারা শ্রমূর্তি প্রস্তত 
করিতে আজ্ঞা দ্িলেন। সে ব্যক্তি অতি অল সময় মধ্যে প্মূর্তি প্রস্তত্ত 
করিয়া দিল। তখন প্রভু গোবিন্দের সেই কুটারে সেই মুর্তি নিজ হস্তে 
স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রছের নাম গোপীনাথ রাখিলেন। এই রূপে অগ্র- 
দ্বীপের গোপীনাথদেব প্রকাশ হইলেন। ঠাকুর স্থাপিত হইলে শ্রীগোরাঙ্গ 
বলিলেন) ওহে গোবিন্দ! আমি তোমাকে এই ঠাকুর দিলাম, ইহাকে তুমি 


৫১২ শীতীবিধুঃ প্রয়া-পত্রিকা। 
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সেবা কর, শার আমার বিরহঞজনিত ছংণ পাইবে নাঁ। অমি বলিয়াছিলাম 
এবার আসিয়া আর তোমাকে তাগ করিব না এই আমি তোমার কাছেই 
রহিলাম। 

গোবিশ্দের মন আীগোরাঙ্গের প্রতি, গোপীনাথের প্রতি নহে । তিনি 
প্রভুর এই আন্ত! শুঁনয়! রোদন করিতে লাগিলেন তথন প্রভু আশ্বাম দিয়! 
বঞিলেন, গোবিন্দ তুমি এখানে থাক, তুমি এই ঠাকুর দেবা ব'ব, এবং বিবাহ 
করিয়া সংসারী হও, তোম। দ্বারা শীভগবানের মহিমার সীমা দেখান হইবে 
শ্ীভগবান তোমা দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল। 
এইরূপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না ইহাই বলয় হ্বগৌরার্ণ দলবল 
লইয়া চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ এবং গোপীনাথ ঠাকুর অগ্রন্থীপেই রহিয়! 
গেলেন। প্রভুর আজ্ঞত্রমে গোবিন্দ বিবাহ কগ্লেন? কিন্ত মাধব ও বাহ্থ- 
দেব ভাতৃঘ্ব্ উদ[সীন রহিয়। গেলেন, গোবিন্দ এবং তাছার স্ত্রী একত্র হইয়া 
গোপীনাথের সেন! করিতে লাগিলেন এবৎ গোপীশাথের প্রসাদ পাইঙ্গা উভয়ে 
জীবন ধাঁরপ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে গোবিন্দের একটা পুত্র 
জন্মিল। কিন্তু পুত্রটী রাখি! গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন 
গোবিন্দের স্কন্ধে এখন দুইটা বস্তুর সেবার ভার পড়িল, গোপীনাথের সেব! 
ও তাহার শিশু পুত্রের সেবা । গোঁবিন্দ ইহাতে কি বিরত হইলেন তাহ! 
অন্তব কর! ঘাইতে পারে. কষ্টেশ্রেষ্ঠে ছুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে ক্রমে নিজ পুতের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইল। গোবিন্দের নিজের 
সেবা বাৎসল্য তাবে তিনি গোপীনাঁপকে পাঁচ বহসরের শিশু ভাবিয়া সেব! 
করেন। পুত্রও পাঁচ বৎসরের হুইল। 

তাহার মন এখন ছুই জনকেই আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইনাতে মনের 
মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল, তথন তাহার পুত্রকে দেখিয়। ভাবেন এই 
গোপীনাথ, আবার কখনও গেোপীনাথকে দেখিয়। ভাবেন এই তাহার পু; 
কখনও গোপীনাথের দ্রব্য পুঝ্সকে দেন, কখনও পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে 
দেন, কখনও গোপীনাথকে হুঃখ দিয় পুত্রকে সেবা করেন, কখনও পুত্রকে 

খে দিয়া গোপানাথের সেবা করেন । এই অবস্থাতে আছেন, এমন সময় 

রলিকশেখর ভগবান গোবিন্দের পুত্রটী হরণ করিয়া লইলেন। তখন গোবিন্দ 
মন্্রাহত হুইয়! গোপীন।থকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অনেক দিন স্তত্ভিত 
খাঁকিয়। মলে মনে সংকপ করিলেন যে প্রাণত্যাগ করিবেন কিন্তু সামান্যভাবে 
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প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনাঘের ত্বরে হত্যা দিয়। উপবাদ করিয়া প্রাণত্যাগ .কৰি- 
বেন। প্রকৃত মনের ভাব এই ষেতীাহাৰ গোপীনাথেব প্রতি অত্যন্ত বাগ 
হইয়াছে । গোবিন্দ ভাবিতেছেন কি অন্যায় ! আমি ঠ!কুরেব দিবানিশি সেবা 
করি, আর ঠকুর এমনি অকৃতজ্ঞ ঘষে সচ্ছন্দে আমার পুত্রটী হরণ করিপেন। 
গোবিন্দ মনের হৃঃখে ঠাকুরেব সম্মুথে পড়িয়া বহিলেন। পার্খ পর্যান্তও পরি- 
বর্তন করিলেন না। কাদ্রেই গোপীনাথের কোনও সেবা হইল না। সমস্ত 
দিবম উপবাস থাকিতে হইল। গোবিন্দ ভাবিতে লাগিলেন যেমন আমার 
বুকে শেল হানিলেন তেমনি সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিলেন, খুব হুইয়াছে ! 
এথন ঠাকুর উপবাস করিতেছেন, দেখি এখন উদ্থাকে কে থাইতে দেয়, 
আমিও তাহাকে অপরাধ দিগ্স! উহার সম্মুখে গ্রাণত্যাগ করিব । কিন্তু গোপী- 
নাথ ঠাকুব এমন ভক্তবসল ঘে তিনি গোখিসোর এ ছেন অমানুষিক চরিস্্রে 
রাগ করিলেন না। কাবশ গোবিন্দ জীব এবং গোপীনাথ ভগবান। জীব 
মাত্রেই তাহার শ্রীঅঙ্গে প্রন্থার করিয়া থাকেন, যেমন সন্তান মাতাকে ছঃখ 
দিয়া থাকেন, মাতা কখনও কখনও ইহাতে ত্ুুদ্ধ হইয়| থাকেন কিন্ঞ ভগ- 
বনের ক্রোধ হয় ৮11 তিনি জীবগণের সমুদয় অত্যাচার সহা করিয়া 
থাকেন। যধন নিশি হইল তখন গোপীনাঁথ বলিতেছেন, গোবিন্দ বাপ! 
ক্ষুধায় মরি তোমাব দয়। নাই সারাদিন গেল, তুমি জগনকণাটুকু আমাতকে দিলে 
না। তখন গোবিন্দ একটু লজ্জ| পাইয়। বপিতেছ্েন আমার কি কমার ক্ষমতা 
তাছে ষেতোমার সেবাকরিব। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, কি 
বপে তোমার সেবা করিব। গেোপীনাথ ইহাতে ক্ষোন্ত করিয়া! বলিলেন, 
োকের যদ্দি একটা ছেলে দৈবে মরে তবে কি তার আর একটা ছেলেকেও 
সেই সঙ্গে আহার ন! দিয়া বধ করে, তোমার এক পুত্র দৈবে মরিয়াছে তাহার 
নিমিত্ত ক্ষেভ কর তাহাতে ছুঃখ নাই, আমাকে অনাহারে কেন বধ কর। 
তখন গোবিন্দ বলিতেছেন ঠাকুর আমার পুত্রটী ক'ড়িয়া লইলে তোমার একটু 
“দয়া হইল না। তুমি ষে আমায় বাপ বাপ কর সেসমুদায় তোসার বাহ্য?, 


চে 


গ্রাম: 
শীচন্্রকাত্ত চক্রবন্ভাঁ। পটুয়াখালী । 


৫১৪ হশবিষু্িরা-পন্থিকা। 


শ্রিগৌরাদ-সমাজ । 


এই সমাজের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও পরিপাম সম্বন্ধে কিছু বলিতে হই- 
তেছে। অনেকের বিশ্বাস ষে এ সমাজ আমার উত্তেক্ষনায় হইছে, কিন্ত 
গ্রকৃতপক্ষে তাহ! নহে। দশ জনের উৎলাছে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার 
মধ্যে আমি একজন মাত্র। গৌরাঙ্গ-সমাঞ্জের নাম শুনিয়াই লোকের সহ- 
জেই মনে উদ্দিত হইতে পারে যে ইহা ব্রাহ্ম-মমাজের ন্তা কোন একটা 
সাম্প্রদায়িক কাণ্ড ' অর্থাৎ ব্রাহ্ম-সমাজে যেরূপ বক্ত. হা হয়? উপাসন। হ্য়, 
আমাদেরও সেইরূপ একটী স্বতন্ত্র গৃহে বক্তত1 ও কীর্তভনাদি হইবে। কিন্ত 
গৌরাজ-মমাজে এ সমুদয় এখন কিছুই নাই। পরিণামে ষে গৌবাঙ্গ-সমাজের - 
জন্য বৃহৎ অন্টালিক! প্রস্থত হইবে, আর এ সভা! পরিচালন করিবার নিমিত্ত 
বছতর লোক নিযুক্ত থাকিনেন, তাহাতে আমার অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহা হঠাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। গৃহ প্রভৃতি নির্্মাপর্থে আমাদেব 
তিক্ষা করিতে হুইবে | আমরা যদি এখন ঘরে ঘরে ভিক্ষা! করিয়া বেড়াই 
তবে সম্ভবতঃ যথেষ্ট মুত্র। সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্ত মেরূপ করিয়া অর্থ 
সংগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছ! নাই। বোধ হয় একপ করিম অর্থ সংগ্রহ 
কর। গৌরাঙ্গ-ভক্তগণের উচিত নহে । মহাজনের ষে পথ, সাধারণেরও সেই 
পথ । আ্টগোবিনাজীর ভুবনবিজয়ী মন্দির করিতে বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়, 
কিন্তু শরীন্দপ গোস্বামী তাহ! ভিক্ষা কবিয়া সংগ্রহ করুন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ- 
সমাজের নিয়মই এই ফে, ইহার সভা হইতে হইলে কাহাকেও চাদ! দিতে 
হইবে না, তবে ধিনি কৃপা করিয়। যাহ! দেন তাহা সাদরে গৃহীত হুইবে। 
এইরূপে যখন অর্থ সংগ্রহ হইবে তখন শ্ীমন্দির ষমাজ-গৃছ সংস্থাপন 
ইত্যার্দি আপনি হইবে। অতএব অদ্যাপি হীগৌরাঙ্গ সযাজেল গৃছ .হয় 
নাই। সভ্যগণ নিয়মিতরূপে মিলিত হয়েন ন সভ্যগণেব তালিকাও লওয়। 
হয় নাই। তবে এখন কেবল সত্যগণের লাম সংগ্রহ করা হ্ইতেছেওু 
ক্স অল্প প্রচার কার্ষ্য চলিতেছে । 

এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার পূর্বে শ্রীমহাগুভূব শুুন- 
ভিত ধর্ম বিষয়ে দুই একটী কথ। বলিব। বৈষ্ণবধন্্ম কনে ভারতবর্ষে গ্রচলিত 
হয় তাহা আলোচন! করার প্রয়োজন নাই। বাহার! বিস্তর উপাসল। করেন 
তাভার। বৈষ্ণব নামে অভিহিত হয়েন। এই ঠাকুর শঙ্খ-চক্জ-গদা-পদ্মধারী। 











শ্ীগৌয়াজ-সমাজ । ৫১৫ 





এই বৈষ্ণবগণ ভারতবর্ষে ভক্তধর্্ন প্রচার করেন। ইহাদের শিরোধী শৈব, 
শাক্ত, জৈন, বৌদ্ধ ও মায়াবাদীগণ। পরস্পরের ধর্ম সংস্থাপন লইয় পূর্বে 
বিস্তর মারামারি কাটাকাটী হইয়া] গিয়াছে । তাহার পরে শ্রীমর্ভাগবত উদয় 
হহুলেন। এ গ্রহ এক প্রক্ার ঠাঝুরের আবন্তার বলিলেও চলে। অর্থাৎ 
গ্রন্থচ্ছলে ঠাকুর ভাগব তগ্রন্থরূপে অবতীর্ণ হইলেন। রহ গ্রন্থে শ্রাবিষুঃ 
স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করা ছইল, শ্রীরুষণ দ্বিহস্ত মুরলীধর। ধর্দও শ্রীম্ত- 
ভাগবতে দ্বিহস্ত মুরলাধরের উপমনায় প্রবর্তন করা হইল, তবু জগতে তাহার 
তাৎপর্ধ্য কেহ বুঝতে পাবিলেন না, শ্থৃতথাং কেহ গ্রহণও করিলেন ন:। 
শ্রীবিষু শ্রাবিষুরই পাকিলেন, অর্থৎ শখ-চক্র-গদা-পদ্মধারা। শ্রীরুষ্ণ স্থান 
পাইলেন না। 

তারপবে শ্রী মহা শ্রভূ অবতীর্ণ হইয়। উশ্বর্ষেে ও মাধুর্ষে। কি বিভিন্নত। 
শীবকে তাহ! ভাল করিয়! ব্ঝাইয়। দিলেন। তিনি বলিলেন ষে, মাধুর্যা 
ভজনে এশ্বধাসম্পন্ন ঠাকুর সেনার বস্ত হইতে পারেন না, যে হেতু হরাবিষু 
উশ্বর্যযমম্পন্ধ ঠাকুর, তাহার শন্তশ্থিত শঙ্ঘ-চক্র-গ্রদা-পল্ম, তাহার সাক্ষী । 
অহএব মহাপ্রভু বুঝাইয়! দিলেন ষে মাধুর্য্য-ভজনের ঠাকুর শঙ্খচক্র- 
ধারী হইতে পারেন না, তিনি দ্বিভু্গ মুরলীধর । মহাপ্রভু যখন এইরূপ শিক্ষ। 
দেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলে সকলে প্রীবিষু$কে বুঝিতেন। তখন ভারতবর্ষে 
সকল ঠাকুর চতুতু্জ ছিলেন, কেবল এক ঠাকুর ছিলেন দ্বিুজ মুরলীধর, 
তিনি ক্ষীরচোর। গোপীনাথ। 

মহা'প্রহ্ধ যখন নীলাচশে গমন করেন, তখন এই দ্বিভুজ মুরলীধর ও 
নাগ দেখিবার ও তক্তগণকে দেখাইবার নিথিত্ধ সাধারণ পথ ছাড়িয়া, 
পথে গোপীনাথ অধিষ্ঠিত, সেই পথ দিয়া গমন করেন । 

শ্রীভাগবত গ্রন্থ হইতে মাধবেক্দ্র পুরীর উদয়। তাহার ন্যায় ত্তক্ত জগতে 
আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার পরে মহাপ্রভূ অবতীর্ণ হইলেন। 
এই অবতারে আবৈষ্কবধর্ম আরো পরিৰদ্ধিত হইল, কি এক গ্রকার নৃতন 
আকার ধারণ করিল। এমন কি, প্রভূর অবতারে বৈষ্বগণের মধ্যে শুই 
শ্রেণীর তি হইল, ঘধ! অন্যান্য বৈষ্ঞবপণ ও “গৌড়ীয়” বৈষ্ঞবগণ । ] যদি 
প্রাচীন বৈষ্ণবধর্্ আর শীগৌরাঙ্গের প্রচারিত বৈষণবধন্দ এক হইবে, 
তবে মহাপ্রভুর ধরাধামে আাসিবার প্রয়োজন ছিল না। শ্রীভগবান মিথ্যা! 
উদ্দেশ্যে ও সামান্য 'কারণে। মনুষ্য সাধারণের নয়নগোচর হয়েল লা। 
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আঁবার ভগবানের উদ্যম কখন বিফল্গে যায় না। আঅন্তএব শ্রীমহাপ্রন্থ অবশ্য 
কে!ন কারণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সে কারণও অবশ্য সুসিদ্ধ হই 1- 
ছিল। এই বিষয়ে আ্রগ্রবোধানন্দ স্বরন্মতী স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিয়্াছেন। 
তিন্বি বলিয়াছেন বে প্রভৃর অপতারে শ্রীবৈষ্চবধধম্্ম অন্য রূপধারণ করিয়াছেন । 
যথ।-চৈনতন্যচন্দ্রাযুতে ।-- 

সর্বাজ্রৈমুনিপুঙ্গৈঃ প্রবিততে তত্তন্মতে যুক্তিভিঃ 

পুর্বাৎ নৈকতরত্র কোইপি সুদৃঢ় বিশ্বস্ত আমীজ্জনঃ। 

সংপ্রত্যপ্রতিম প্রভাব উদ্দিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ 

শ্রুত্র্থে। হরিভক্কিরেব পরমঃ টকর্ব। ন নিদ্ধাধ্যতে ॥ 

পূর্বে সর্বজ্ঞ মহ্র্ষিগণ যুক্তিযুক্ত মত সকল বিস্তারিত করিলেও তন্মতে 

কেহই হু়বিশ্বাসী ছিল না, সম্প্রতি অহুলা গ্রভাবশ।লী ্রীশৌবা্চন্ত্র উদ্দিত " 
হইলে ত্দেপ্রতিপাদ্য। যে কেবল শ্লীহরিভন্তি তাহা সকলেই অবধারিত 





'করিয়াছেন। 


পৃথিবীতে যত ভক্কিধন্্ম আছে. মেই সকলের মধ্যে আমরা আছি, কিন্তু 
আমাদের মধ্যে আর কেহ নাহ । কারণ অন্য।না শক্তিধর্্নে যাহ। আছে 'আআম!- 
দের ধর্ম্দে তাহাত আআছেঈ, আরো কিছু আছে। অতএব আমর! খ্রীষ্টিয়াশ 
বটে, কিন্তু আরে! কিছু; শান্ত বটে, কিন্ত আরে! কিছু । আমর! টবষ্ণৰ 
বটে, কিন্ত আগে! কিছু । শ্রীমস্তাগবত আমাদের ধর্মপুত্তক বটে, ক্রিস্ত আমা- 
দের আর এক অতিরিক্ত ধর্পুত্যক আছে, অর্থাৎ মা প্রভুর লীল]। 


যদি বিষ হইতে বৈষুণনের উৎপত্তি হয়, তবে আমরা ঠিক বৈধ নছি। 
যে হেতু লক্গমীপতি শক্খ-চক্র-গদা-পদ্মধাী প্রর্বর্ধ্যপূর্ণ ঠাকুর আমাদের ভজনীয় 
নহেন। একদিন কাল, চক্ধষে ও ত্রিশুলে এই ভারতবর্ষ রক্তে কর্দমমধধ হ্ইয়। 
গিয়াছিল। অতএব বিষুঃ আমাদের পতি নহেন, আমরা চক্রের ধার ধারি 
না, স্থুতরাৎ প্রকৃতপক্ষে আমর বৈষ্ণব নছি। 

তবে আমরা এক হিসাৰে “কা? বটে, যে হেতু অমর! রাধাকৃষ্ের 
উপাসন। করিব! ধ।কি। কিন্তু ঠিক আমরা কাচ নহি । গোকুলের 
গোসাঞ্িগণ শ্রীকৃষ্ণ উপাসন। করেন, নিম্বার্কসম্প্রদানী ভক্তগণ রাধাকুফ 
উপ্াপন। কয়েন, স্থতরাং তীগারাও “কা?” বটেন। কিন্তু আমর! আর 
গোকুলে বৈষুব এবং নিন্ব“কর্ম্প্রদায়ী বৈষবগণ কি গকলে এক? তাহা তত 
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শা টিপ পপাপসপপাপাপপপা পিপল পাশপাশি পাপাসাপিপপাসপা পালালো 
পা 


হইতে পারে না। তাহা হইতে পারে না, এই নিমিত্ত অমাধিগের সম্প্রদ।য়কে 
“গৌড়ীয়” বৈষ্ণব বলে। 

অতএব খাঁছাবা শুদ্ধ “কাফ? তাহাদের সহিত আমর! সম্পূর্ণরূপে 
মিশিতে পারি না। আমরা নিশ্বার্কলম্প্রদায়ী বৈষ্বর্দিগের মত “কা”? বটে, 
কিন্তু আর কিছু। ে আর কিছু আমাদের শ্রীমহা প্রভৃ। আমাদের মধ্যে 
হাঠা আছে, তাহ! সমুদায় নিম্বার্কসম্ত্রদায়ে আছে, কেবল মহাপ্রভু নাই। 


অতএব আমর] “কাধ” লাম লইতে পারি না। যেহেতু তাহ! হইলে 
অ।মাদের মহাপ্রভূকে উড়াইয়! দিতে হয়। 
মহাপ্রভুর রাজ্যস্থাপন করিব।র নিমিত্ত শরীনিত্যানন্দ ও ্ীনরৎি চেষ্টা 


করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ “ভজ গৌবাঙ্গ” “কহ গৌরাঙ্গ” বলিয়া নগরে 
নগরে বেড়াইক়াছিলেন।  শ্রনরহরি স্তবধুনীকে যখুনা। আর আীপ্রভুকে 
নাগরকূপে প্রচান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা থাকিল না। মহ্বাপ্রতৃকে 
ঢাকিয়! রাখা হইল,_-ক্রুমে সকলে মহা প্রভুকে এক প্রকার ভুলিয়া গেলেন। 
কেবল কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকার নিমিত্ত মহাপ্রভু রঠিলেন। অতএব এই যে 
বৃহৎ কাণ্ড, অর্থাৎ স্বয়ং শীভগবানের অবতার, ইহা গোপ পাইবাঁর খো হইল। 
মহাপ্রত্ আবার কি না, ভীভগবানেব সহিত জীবের সাক্ষাৎ পরিচয়, ও 
কথাবার্তা । যদি বল এরূপ পুর্ধ্বেও হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রমাণ ফি? 
বৈষ্ণব ব্যতীত কে মানাইবার আর মানিবার উপার কি যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌! 
কিন্তু মহাপ্রভুর অবতারে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, আভগবান্‌ মনুদ্যের 
সহিত কথা কহিয়ছেন ! এ ঘটন]| লক্ষ ব্রদ্মাণ্ড ধ্বংস কি স্টি অপেক্ষাও 
বলবৎ ইহা কি যাইবে £ কিন্তু তাহা কি কথন ভইতে পারে? শ্রীভগবানের 


উদ্দেশ্য কি কখন বিফল ভয়? তাই শ্রীগৌরাঙ্গ লইয়৷ এখন বহুল চেষ্টা ও 
_-গৌরাঙগ-সমাজের হ্রি। 


এখন বিচার করুন শ্রীগৌরাঙ্গ কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইলেন। সন্ধপ 
গোন!ঞ্চি যে কয়েক কারণ দেখাইয়াছেন তাহা! আমরা ছুইব না। সে বড় 
লোকের কথা, বড় লোকের জন্য । আমার! ক্ষুদ্র মনুষ্য আমাদের ক্ষুদ্র 
কথাই ভাল। বাহার! শাস্ত্র মানেন না তাহারা শ্রীকৃষ্ণ, কি বৃন্দাবনলীল। 
কিছুই মানিতে বাধ্য নন। বঙ্গিস্ত বাবুব অবস্থা! দেখুন | এইরূপ এখনকার 
প্রায় স্তরশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অবস্থা । কিন্তু শ্ীগৌরাঙগ বুন্দাবন লীলার 


সাক্ষ্য দিলেন, স্মার তখন উহ জত্য হইয়া গেল। জগৌরাঙগ উদয় ন1 
হইলে বৃন্দাবন ভজন, ভয় কলুষিত হইত নতুবা! উঠিয়! ধাইত 


পাশপাশি _াপপশিি তিশা সপ 





৫১০ জীবিকু্রিয়া-প্রিকা । 


৯ সাপ পপ সস আক সপ 


আমি সরলভ!বে বলিতেছি, শ্রীগোবাঙ্গে বিশ্বাস না হইলে আমি শ্রীরাধা- 
কষে বিশ্বন করিতে পাবিত্তাম না। এখন যতদূর সাধ্য করি । কেন না 
শ্রীমহাপ্রভূ বলিয়াছেন শ্রীগোবাঙ্গ প্রভু শ্রীরাধাকৃ্ণ বিবয়ে শুদ্ধ সাক্ষ্য 
দিয়াছেন তাঠ1 নহে, শীমন্ভাগবত গ্রন্থ খানিকে জীবনদাঁন করিয়াছেন। 
তাহাতে আমর বুন্দাবনশীলা, অর্থাৎ ব্রঙ্গের নিগুঢ় রস কি, মাধুধ্য ভজন 
কাঁাকে বলে, ও প্রকৃত ভঙ্জন প্রণালী কি তাহা শিখিয়াছি ' ততব্রৈব '-_ 
প্রেম! নামাডুতার্থঃ শ্রণপগগতঃ কন্য নাম্মাং মহিষ: 
কো! বেন কন্ত বুন্দাবনবিপিনমহা মাধুরীযু গ্রবেশঃ। 
কো বা জানাতি রাধাৎ পবমরসচমতকা রমাধুর্ধ্যসীমা- 
মেকশ্চৈতন্তচন্দ্রঃ পবমকরুণয় সর্ব্মাবিশ্চকার ॥ 





প্রেম নামক পরম পুরুষা্থ, যাহ। পুর্ব্বে কাহারও শ্র-ণ-পথে গমন করে 
নাই, নাম মহিম! যাহ] পূর্বে কেহই জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবনের পরম মাধুরী, 
ধাহাতে ক্হেই প্রপেশ করিত্তে পারেন নাই এবং পরমাশ্চর্ধ্য মাধুর্ধযরসের 
পরাঁকাঠঠ! স্ব] শ্রীরাধা, যাহ! পৃর্ব্বে কেহই অবগত ছিলেন না, কেবল এক 
চৈতন)চন্দ্র প্রকটিত হইয়া এই সমস্ত আধিফাব কথিয়াছেন। 

প্রভুর কুপায় আমরা জানিয়াছি যে, ন।মকীর্তুন ও রস আস্বাদন এই 
জীবের প্রধান সাধন। নাম ও রপন্থুধা পানে জীব নিম্দল হয় ও ভগবানের 
প্রেমনধূপ ধন গ্রাপ্ট হয়। 


আবার প্রভু যেমন বিধি শিক্ষা দিয়াছেন, তেমনি কোন কোন বিষয়ে 
নিষেধও করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অবতারে আমর! নূন কি কি জানিয়াছি 
বলিতেছি। মুবাঁরিকে বলিতেছেন, “মুরাঁবি, অধ্যাত্ম চ্চ! কারও না, তাত। 
হইলে আমাকে পাঁইবে না ভারো শিক্ষা দিলেন, যথা_শ্রীটৈতন্য- 
ভাগবধতে-__ 
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর । 
হস্ত পদ মুখ মোর নাছধিক লোচন। 
এইমতে বেদে মোরে করে বিড়ন্বন ॥ 
অর্থাৎ অধ্যাস্ম চর্চায়, যাগযচ্জঞ, ও মায়াবাদে সেই ব্রজেজ্্নন্দনকে পাওয়া 
যাইবে না। এই বেদান্ত চর্চায় ও অধ্যাত্ম চর্চ।য় দ্রেশ ছাবেখারে যাঈতে- 
ছিল, এখনও যাইতেছে । যথা- _চন্দ্রামূতে 


শগৌর।ন্ব-সমাজ। ৫১৯ 





উপাসতাং বা গুরুবর্যাকোটীরধীয়'তাং বা শ্রুতিশান্ত্রকোটাঃ। 
* চৈতন্যকারুণ্যকট।ক্ষভাজাং ভবেৎ পরং সদ্য রহস্তলাভঃ ॥ 
কোটি সংখাক শ্রেষ্ঠ শুকুসেবাই কক্ুুক বা কোটিগণিত নিগম আগম 
পুরাণাদিই পাঠ করুক, কিন্তু ক্ষণমাত্রে গুঢপ্রেম লাভ হইতে শ্রীচৈতন্যক্ূপা- 
দৃষ্টি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরই হয়। 

, আর মহাপ্রতু নুতন কি শিক্ষ। দিলেন তাহ] যথাসাধ্য বলিতেছি । সর্বজ্ঞ 
শ্ীভগবান জানিতেন যে পৃথিশীতে নান্তিকতা প্রচারিত হইবে! কেহ শ্রীভগ- 
ধান্‌্কে মানিবে না, আর যদি কেহ মুখে তাহাকে মানে, তিনি যে প্হুন্দর”? 
তাহ। ভূলিয়া তাহাকে অন্বরভাবে পূজা করিবে; অবতার ত মানিবেই 
না। এমন কি পরকাল যে একট! আছে গাহাও মানিবে ন। প্ররুতপক্ষে 
এখন দেখিবে যে সমস্ত জগতে কেবল নাস্তিকতাঁয় পবিপূর্ণ। শ্রীগবান 
জগতের এই ছুরবস্াঁ হইবে জালিয়! শ্ীনবন্ধীপে অবতীর্ণ হইলেন। কেন? 
প্রভু এই অব্তাবে প্রমাণ করিলেন যে, শীঙগবান জীবের নিজ্জন। ছিনি 
জীবগণকে অভয় দদলার জন্য ও তাহাদিগের সন্িত প্রতিস্থাপন করিবার 
নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন। যে ব্যক্তি অবতারে বিশ্বান করিতে 
পারে তাহার ন্যায় স্বখী 'ত্র্গতে আব নাই | াবতারে বিশ্বাসও যে, “আম্মি 
তাহার তিনি আমার” এ বিশ্বামও লে । প্রভু আপনি ভাবতার হইয়! অবতার- 
কার্যযেব সাক্ষ্য দিলেন। যীন্ট অবনার ভইয়াঁচিলেন, কিন্তু অনেক খ্রীষ্টিয়ান 
গণও তাহ! মানেন না, যাহার] মানেন তাছারাও আধাআধি । কিন্ত গৌরাঙ্গ 
অবতারকে সরলচিত্ত ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই মানিতে হইবে) হঙ্গি প্রতু 
অবতীর্ণ না হুইতেন, তবে আমি নান্তিক হুইতাম তাহাকে সন্দেহ নাই। 
অতএব এই প্রভুর আঅবতারের দ্বার! নাস্তিকতা যাইয়। এখন জগতে ভক্তি-ধশ্ম 
স্থাপনের উপায় হইয়াছে । অবতার যে সত্ব ভহ। শুধু গীতা পড়িয়া কেহ 
বিশ্বাস করিত না, প্রভূ আপনি অবতীণ ভয়! তাহার সাক্ষা দিলেন। 

তাহার পরে প্রভু আর একটী শিক্ষা দিলেন । নীলাচলে প্রত আছেন, 
আর নিতাই জাছেন। নিত্‌ই লীলাচলে থাকেন ইহ! প্রভুর ভাল লাগি- 
'ত্তেছেনা। অতঞএন 
বিরলে নিতাইয়ে পেয়ে, নিজ কাছে বদাইয়ে, 
মধু ভাষে কহে ধীরে ধীরে। 
প্জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়ে, 


৫২০ ঈ শ্রীবিকুপ্রিয়া-পব্জি কা । 





যাও নিতাই সুরধুনী তীরে ॥ 


প্রভু কহে নিত্য নন্দ, জীব সব টহল অন্ধ, 
কেহুত না পাইল হরিনাম । 
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিব যারে, 
রূপা করে লওয়াইবে নাম ॥ 
রূত পাপী ছুরাচার, নিন্দক পাষণ্ীী আর, 
কেহ ধেন বঞ্চিত না হয়। 
সমন বলিয়। ভয়, জীবের যেন নাহি হয়, 
স্থখে যেন হরিনাম লয়॥ 
কুমতি তাকিক জন, পড়,যা, অধমগণ, 
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ 
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি, ব।লক পুক্ষ নারী, 
থণ্ডাইও সবাকার দুঃখ ॥ 
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম আচরিয়া, 
পূর্ণ কর সফলের আশ 1” 
চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চলে নিতাই বিদায় হয়ে, 


সঙ্গে চলু গদাধর দাস। 
এধন গ্রতুর জবতাবের উদ্দেশ্য বুঝ। ষাইবে। প্রভুর চরিত্র কি একবার 
মনে করুন। "উচ্চৈঃস্বরে কানে প্রভূ জীবের লাগিয়া * 
আনাব খাহুতোষ বলিতেছেন__ 
"কে আর করিবে দয়া! পতিত দেখিয় । 
পতিত দেখিয়া! কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥” 
প্রভু পতিত দেখিলে দুঃখে অধীর হইতেন, আর সেই পতিত উহ! দর্শন 
করিয়। প্রভুর সঙ্গে রোদন করিত, করিয়া উদ্ধার হইত। যখন গ্রন্থ 
নিতাইয়ের মান রক্ষার্থ মাধাইকে দণ্ড করিবেন বলিলেন, তখন নিতাই প্রভুর 
চরণ ধরিয়া বলিলেন, যথ। চৈতন্তমঙ্গল হইতে অন্ুবাদ-_- 
প্প্রভু তুমি না বার বার বলিয়াছ থে এ অবতারে আর চক্র ধরিবে ন? 
এবার ন। তুমি আপনি কাপ্দিয়া দীবকে কান্দাইব। ও নির্মল করিবা, আর 
কারুণ্য রসে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব11” গ্রভু মধুর হাসিয়া বলিলেন, 


*ত)ই বটে।” 


জীগোৌয়াহ-সমাজ । €২১ 








টিটি 


নিতাই প্রভৃর আন্তা পালন করিলেন। কিরূপে? 
অক্রোথ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রান । অভিমান শুন্য সদা নগরে বেড়ায় ॥ 
(ষ না লয় তারে বলে দশে তৃণ ধরি । মারে কিনিয়! লহ তজ গৌরহরি ॥ 
এখন প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য অনুভব করুন। কবে কে ইহা দেখি- 
য়াছেন যে, একজন একটী পতিত জীবের গল! ধরিয়া রোদন করিয়াছেন? 
কোন্‌ অবতারে এনূপ করুণ! প্রকাশ করিয়াছেন? কোন্‌ অবতারে দত্ত তৃণ 
ধরিয়া জীবের দ্বারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষা করিয়াছেন? কোন্‌ আঅবভারে 
কটিতে একখানি কৌপান পরিয়! দ্বারে দ্বায়ে কৃষ্ণ বলিয়া রোঁদন করিয়া 
বেড়াইয়াছেন ? এসব ত রুষ্ অবতারে ছিল লা। এ সমুদায় কার্য 
আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের নিজের, ইহার স্বত্বাধিকারী তিনি একক, আর 
কাহার ইহাতে অংশ নাই। যথা-_চল্জামৃতঃ 
অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতার1 নিগদিতাঃ 
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ। 
কিমন্যৎ স্বগ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্ান্ছতব।- 
স্তথাপি হ্রীগৌরে ভরিহরি ন মৃঢ়া হরিধিরঃ ॥ 

বেদ, পুরাণ, ইত্তিহাস ও আগমাদিতে ভগবানের অসংখ্য অবতার কথিত 
হইয়াছে, কিন্তু শ্ীগৌরহরিতে যে প্রকার অলৌকিক প্রভাব দৃষ্ট হয়, ভাহ! 
পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে কে সম্ভবনা করিবে। অপর কি বলিব 
শ্গৌরকৃষ্ণের ভক্তদ্দিগের সেই অলৌকিক এভাব কত শত বার অনুভবের 
বিষয় হইতে দেিয়াও যে সকল ব্যক্তির গৌরহরিতে পরমেশ্বর বুদ্ধি ন1 
হয়, হায় ! তাহার] বতিমুঢ় । 

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের অন্যানা উদ্দেশ্যের মধ্যে সামানা এই কয়েকটীয় 
নিম্নে উল্লেখ করিলাম:-_- 

(১) প্রত অবতীর্ণ হুইয়! শ্রীকক। ও আীবন্দাবন স্থাপন করিঙেন। 
ঘদ্ধি বঙ্কিম বাবু মহা প্রভুর বিষয় জ্ঞাত থাকিতেন তবে তিনি বৃন্দাবন লীলা 
উড়াইতে পারিতেন না। 

€২) যাধূর্ষ্য ভঙ্গন কি, তাহা প্রভূ আপনি জাচরিয়া জীবকে শিখাই- 
লেন। কোন জীবের সাধা ছিল নে, রাধার প্রেম কি তাহা জাপনি 
হৃদয়ে ধরিয়া জরীবকে দেখাইয়া দেম। বেদের যায়াবাদ, বশিষ্ঠের অধ্যাত্ম- 
চর্চা, তস্ত্রের বিস্তীষিক। প্রভৃতি নানাবিধ জঞ্জালে দেশ উচ্ছল যাইতেছিল। 
€॥ ৫ ) 


৫২২ শ্রাশ্রাবিষুণপ্রিয়া-পন্রিকা। 


শপ পে পপি” পি শিপ শিপ শশী পাপা ৮ পিপি শাশিশি 


এমন কি, শ্রীমস্তাগবতেও এই মায়াবাদ ৪ আধ্যাত্ম-চচ্চার গন্ধ পাওয়া যাঁয়। 
প্রভূ এ সমুদায় “এব।লিস” করিয়া দিলেন। করিয়া কি করিলেন, যথা-- 
প্রজের নিগুঢ় রস বিলাইল! ধরে ঘরে।” 
“গৌর পরশমণির কি দিব তুলনা । 
আমার গৌরাঙ্গের গুণে, কলুধিত জীবগণে, নাচিয়! গাইয়। হইল সৌশা,” 
অর্থাৎ শ্গৌনাঙজ, “সাধন-কণ্টক পথে ফুল ছড়াইল।” ষথা---চক্দ্রামৃতে 
যোমারেদূরপুন্যোবত ইহ বলবৎকণ্টকো যোতিদুর্গে। 
মিথ্যার্থভ্রামকো ধঃ সপদি রসময়।নন্নিঃস্তন্দকো! ম২। 
সদযঃ প্রদ্যোতয়ংস্তং গ্রকটিতমহিম! ন্লেহবান্‌ হা, হ্থায়াঃ 
কোহপ্যস্তধবণস্ততস্ত! স লগনতি নবদ্বীপদীপ্যত্গ্রাদীপঃ॥ 

দুরশূন্য শু জ্ঞান ও নিত্যনৈমিতিক কর্ম্মাধির আগ্রহ রূপ অন্িশয় কন্ট-. 
কাকীর্ণ, মিথ্য। বিষয় ভ্রান্তি জনক ষে মার্গ, তাহাকে যিনি রসময় আনন্দ- 
নিস্যন্দী রূপে উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্ত, হদয়গুহার অন্ধকার নাশক স্সেহপূর্ণ 
উজ্জল নবদীপ্দীপন্বরূপ সেই প্রভৃত প্রভাবশালী গৌরহরি জয়যুক্ত হউন; 

(৩) মবতার শঙ্গটার মোটামুটি মানে অনুভব করুন| শীতশ্'ন্‌ 
ঘ্দি আপনি ধরাধামে নয়নগোচর হয়েন, কি তাহার কোন প্রিয় দাসকে 
এখানে পাঠাইল্সা দেন, তবে এ্রন্রপ কাঁধ্য অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়। 
থাকে । “অবতার” ও “অবতার” বলিয়া ষে শান্জীয় বিভাগ আছে তাহা 
আমর। ছাড়িয়া বলিতেছি। শ্রীভগবান ষে স্বয়ং জগতে আগমন কারয়া 
নয়নগোচর হইবেন, কি তাহার কোন প্রেরিত ব্যক্তি এরূপ ধরাধামে 'অব- 
তীর্ণ হয়েন ইহা এখন অনেকেই বিশ্বাস করেন না। যাহারা বলেন করেন 
তীহারা মুখে বলেন, মনে করেন না। শ্রীষ্িয়ানগণ বলেন, তীহারা অব- 
তার কার্ধ্যে বিশ্বীন করেন। কিন্তু তান করিলে যুদ্ধের নিমিত্ত "গ্রাণিবধ 
করিতে পারিতেন না। গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়। অবতার ক্রিয়া যে সত্য তাহ! 
স্থাপিত করিলেন। 

(৪) প্রত আপনি আচরিয়া! শিক্ষা দিয়াছেন যে জীবে জীবে অতি গাঢ় 
সম্বন্ধ, আর পতিত জীবকে ভক্তিপথে আনয়ন করা জীবের প্রধান ধন্মন। 
এরই অবতারে জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা। দেখান হুইযাছে। কখন কেহ এন্সপ 
জীবে গাড় প্রীতি দেখেন নাই। 

অতএব আমার! বৈষৰ নহি, শাক্ত নহি সাধু নতি, আমর! গৌরাজের 


শগৌরাহ্গ-সমাজ । ৫২৩ 


দ[সানুদাস। জগতে আমাদের এই শ্বত্ব স্ির কবিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ-সমা- 
জর স্ঠি হইয়াছে। 

অপর, যীন্রখীষ্ট শিক্ষা দিলেন “জিচাবাকে” ভঙ্ষন কর। মহম্মদ শিক্ষা 
দিলেন আল্লাফে তক্গন কণ। খ্রীগ্টেব দলস্কগণ তাছাঁন নামে আপনার্দিগের 
নাম লইলেন, শ্রষ্টাপান বলিয়া আপনাদের পবিচম্ু দিলেন, দিয়! প্রদান এক 
সম্প্রদ্ধায় হইলেন। যুসশমানগণ ইীনপ মহাশ্বুদের নাম লইলেন, লইয়া এক 
বৃহৎ সম্প্রদায় হইলেন । 

জীগৌরাঙ্গ উপ অবতীর্ণ হইয়া বাধারুষ। ভজন শিক্ষ। দ্লেন। তাহার 
প্রকটাবশ্াঘই (কাটি লোককে পদহলে মানিলেন। কিন্তু আমাদেব সম্প্রদায় 
হইল না। আমবা আমাদের ওঅননভার, নেতা, গুক, জীব্নমবণের গতিকে 
উপেক্ষা কথিলাম, করণ! তীহার ভাঁপিবার পূর্বে যাহ! ছিল "চাহাই বাখি- 
লাম, তীচাঁন নামটী পর্য্যন্ত লইলাম না। দেখুন-_বিষুত হইতে নৈষ্ব । 
বদ্ধ ভইনে বৌদ্ধ। গ্রী্ট হইসে শ্রষ্টিয়ান । মহাম্মদ হইতে মুসলমান । নানক 
হইতে ন'নকপন্তী। গৌধাঙ্গ হইতে কিছুই নহে | তাই গৌবাল-সমাজের স্যষ্টি। 

নীশিশিরকুমাব ঘোষ দাসশ্তয | 


মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের টিব্রপট | 

গত নাধাট়ের শ্লীপরিকায় মছাবাজ নন্দকুমাবের জীবনী সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত মত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় শীগৌবাল ও ভগবানের চিত্রপটেব কথ! 
যাহ! লিখিয়াছিলেন, হ্ীসমাজ হইতে কলিকাতার জনৈক উতকৃ্ট ফটোগ্রাফার 
দাবা তাহার ফটোগ্রাফ আনা হইয়াছে । 

ইহাতে দেখিলাম শীনীলাচলে স্গদাধনব্েব আশ্রমে আ্রগদাধর বসিয়া 
শ্রীনন্তাগব পাঠ করিতেছেন ' সম্মুখে মধ্াস্থানে শীমচা প্রত বসিয়া আছেন, 
তাহার দক্ষিণে ছ্বীনিতাননদ প্রত ও বামে ণকটু পশ্চাপ্তাগে হ্বীঅদ্বৈতপ্রতু, 
শ্লীনিত্যানন্দের দক্ষিণে বস | শীঅন্বৈতেব ঠিক বাম পাশে শ্রীরঘুনাথ দাস । 
সম্মুখে রাজা প্রতাঁপকদ্র অষ্টাঙ্গে দগুবৎ হইয়া! প্রণীম করিতেছেন। আবও 
কয়েক মুর্তি দেখানে আছেন, ত্া5'দিগকে চিনিতে পারিলাম না। পশ্চাতে 
বৃুক্ষোপরি বানরগণ বিয়া বচিয়াছে, পারে ময়ূর মযুপী নৃত্য করিতেছে এবং 
সম্মুখে সবোবরে হংল চরিযা বেড়,ইতেছে। মকলেরই মুখের ভাব অতি 
স্বন্দর। নন্দকূমারের বংশ পবম্পর'ম্ব এক্ূপ কথিত আছে ষে, শ্রীনিবাস 


রহ শীশ্ীবিষুপ্ডিয়া-পত্রিক। | 


শেপ িশ্্পালীী টিপি 


আঁচার্্যপ্রহ্ধ এই চিত্রপট খানি ভক্ত-চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত কর।ন। হইতে 
পারে ঘে, সেই চিত্রকর এই সকণ শ্রীমৃত্তি শ্বচক্ষে দর্শন করিয়া ইছা চিত্রিত 
করিয়াছেন । নচেৎ একপ সুন্দর মুখত্রী ও ভাব কধনই হইতে প।রিত লা। 

শ্ীদমাজ্ হইতে এই স্কটো গ্রাফখানি বিক্রয় কর] হইতেছে । মূল্য বড় 
আক্কৃতি ২/* মাঝারি ১।০ টাকা, ইহা! হইতে যে আয় হইবে তাহ প্রচার 
কার্ধ্ে ব্যয় করা হুইবে। শ্রীলমাঞ্জের সম্পাদক মহাশয়ের লিকট আবেদন 
করিলেই পাওয়া ধাইবে। 


অভিনন্দন পত্র। 

গোবরহাঁটা শাখ। গৌরাঙ্গ-সমাজের সম্পাদক, সহকারি সম্পাদক ও সভ্য 
মহোদয়গণ শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সম্পাদক মহ'শয়ের নিকট নিন্ন-লিখিত অভি- 
নন্দনপত্র খানি প্রেরণ করিয়াছেন 2 

“আপনাদের শ্ীনমাজ সংস্থাপনের উদ্দেশা ও ম্মনুষ্ঠান অতিমহতৎ। ষিনি 
এই মহছদ্দেশ্যের বীজ আপনাদের হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছেন, নিই 
ইহ! ফলচ্ছায়্াসমন্থিত বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া চিরে ইহার অমৃতময়ফলে 
ভারতের সর্বত্র পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস, ষখনই ধর্দের 
গ্লানি ও অধর্দের অভ্যুথান হয়, তখনই আমাদের প্রত আমাদের প্রতি 
কপাঘৃষ্টি করিয়া থাকেন ;_কোন সময় স্বয়ং, কোন সময় অংশরূপে কোন 
সময় বা নিজ অঘট-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তি ভ্বারা। সম্প্রতি সমাজের 
এই ঘোর ছুদ্দিনে আমাদের প্রভু আমাদিগকে ভুলেন নাই | একালে তাহাব 
অবতারের সময় নয় বলিয়াই যেন আপনাদের ছাদয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্য 
আমাদের উদ্ধারের জন্য. আমাদের দরিদ্রতা দূর করিবার জন্যই এই শক্তি 
প্রেরণ করিয়াছেন । নইলে একমাত্র শ্রীদমাজের অনুষ্ঠান পত্র প্রচারমান্রেই 
এত মহাত্মার সম্মতি এবং সঘষোগিত1, এ শক্কিকার ? আন্দ আমর! হতাশ 
প্রাণে বল পাইলাম, ভগ্রহদ্বয়ে সাহস পাইলাম, দুর্বল দেহে শক্তি পাইলাম, 
আমর] আজ এ ধর্্মাধর্ম যুদ্ধে আবার দেনাপতি পাইলাম; অতএব আবার 
ভারতে গগনভেদী, পাষণ্ড জুদয় বিদ্রাবক রবে, শ্রীশগীনন্দনের জয় ঘোষিত 
হউক, তক্রির শোতে প্রেমের তুফান উঠুক, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রড়ুর শক্জিবলে 
আপনা ভক্তিহীন ভারতে প্রভুর বিজগ্নভেবী ৰাজাইয়। আ্হরিনামের ভ্ুয় 
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টিরিযারয়া রিতা রারাজতানিতি রিবন রিসিভ রনি 


পতাকা স্থাপন করুন; ভক্তির জয় হউক, ভক্তের জয় হউক, ভক্ষের ভগ- 
বানের জয় হউক, ইহা আমারের প্রার্থনা । আমা অতি ক্ষুদ্র, অঠি দরিগ্র 
কি দিয়া আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিব, এমন আমাদের কি আছে। বদি 
দন] করিয়া গ্রহণ করেন তবে আমাদের এই দ্বিছায়নী শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিধ!- 
ফিনী সভা ''গোবরহাটী শাখ|! গৌরাঙ্গসমাজ্ঞ” নাষ দিদা মহাশয়দিগের 
ভ্ীকরকমলে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম, মহাশয়গণ অব্রস্থ বৈষবগণ লহ 
এই ,বৈষ্ণবী সতা! সযত্তে প্রতিপালন করিয়া, অক্ষয় কীর্তিস্ত্ত স্থাপন করুন। 





শাখা-সমাজ । 

গোবরাটী শাথাসমাজের সভ্যাগণের সম্মতিক্রমে নিয়-লিধিত নিদ্মাবলী 
নিপ্ধারিত হইল। 

১। প্রতি শ্্ীএকাদশীবাসরে দিবা ৩ট। হইতে রাত্রি ৮ট। পর্য্যন্ত গ্্ীস- 
ভার অধিবেশন হইবে। 

২. কলিষুগপাবন প্রতু শ্রীশীকধ্চটৈতন্য চন্দের মহিমা! এবং তৎপ্রতি- 
ষটিত ধর্মের প্রচার ও বৈষ্ণবগণের পরস্পর একতাবন্ধন এই সভার উদ্দেশ্য 
হইবে। 

৩। বৈষ্ণব ধর্মে আস্থাবান্‌ শ্রীশ্ীমহাপ্রত্ভুর অবতারে বিশ্বাপী ব্যক্তি 
মাত্রেই এই সভার সভ্য শ্রেপীভূক্ত হইণ্রে পারিবেন । 

৪। সর্ববসাধারণের ইচ্ছাম্থুসারে বৈষ্বপ্রবর শ্রযুক্ত বাবু কৃষ্ঃপ্রসন্ন ঘোষ 
মহাশয়কে সম্পাদক এবং বৈষ্ববর শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসম্ন ঘোষ মহাশয়কে 
দহকারী সম্পাদক মনোনীত করা হুইল | 

৫1 সভার প্রতি অধিবেশনে প্রথমতঃ শ্ীগৌরচন্্র গান, শ্বীভগবদশীত! 
পাঠ, নাম সংকীর্তন, প্রাচীন মহাত্মগণ কৃত প্রার্থনা গান, তদনস্তর বন্ত তা ও 
নামসংকীর্ভন হইয়া, সভ] ভঙ্গ হইবে । সভ্যপণের ইচ্ছান্থুসারে কোন কোন 
অধিবেশনে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, চৈতলাচরিতামৃতত প্রভৃতি পাঠ এবং শ্রীমঙ্তাগবত 
ব্যাখ্যা হইবে। 

৬। সভাগণের মধ্য ধিনি সমর্থ হইবেন, তিনি সভার গান কি বক্ত তা 
করিতে পারিবেন। 

*। সভার সত্যগণ গৌরাঙ্গ সন্ধে কি ভকির অনুকূলে কোন প্রব- 


৫২৬ ঈ পবিষ্ণপ্রিয়া-পত্রিকা। 


পি পপ বাপপািপাসস্পাস্পস্ীশ ী 


হ্ধা্দি পিখিয়! সভায় প্রেরণ করিলে, তাঙ্ছা অধিবেশন কালে সাদরে পঠিত 
হইবে এবং ্রীপত্রিক! ও অন্যান্য মাপিক পত্রিকা সমূহে প্রকাশ জন্য পাঠান 
হইবে। 

৮। অন্তরের প্রতি ও ভালবাসা স্যতীত সভাগণের নিকট অন্য কিছুবই 
প্রত্যাশা কব! হইবে না। 

৯। প্রতিবর্ষের উত্বান দ্বাধশী উপলক্ষে সভার বার্ষিক মহোৎসব হইবে। 

জয়দেবপুর বলধা হইতে শ্রীযুক্ত হরিভক্ত দে মহাশয় লিথিয়াছেন £__ 

«আমাদের এই স্থানে একটী হুরিপভা আছে, এই সন্ায় প্রতিদ্দিন 
শ্রীমহা প্রভূর লীলাপাঠ ও কীর্নাদি হয়াথাকে । মাজ হইতে এই সভা 
শগৌরাঙ্গ-সমাজের শাথানূপে পরিণত হইল। আপনার! প্রভুর নিকট 
প্রার্থনা করিবেন, যেন এই শাখা-সমীঞ্জের দিন দিন উন্নতি হয়। আঁমা- 
দগেরকি কি নিষম পালন কবিনে হইবে লিখিবেন, আপনারা মহা- 
পরব ধর্ম প্রচারের জনা যখেঈ চেটা কবিতিেন। প্রভুন নিকট প্রীর্থন। 
করি তিনি যেন আপনাদের মভীষ্ট পুরণ কবেন। আপনারা যদি কৃপা- 
পূর্বক মধ্যে মদ্যে এই অঞ্চলে আলিয়া প্রহর নাম দিয়া যান, তবে জীনের 
অনেক মঙ্ছল সাধিত হয়।” 

পটুয়াঁশালি হইতে জনৈক ভন্ক মহোদঘ লিখিয়াছ্েন ;_ 

গত ২৬শে অশ্রহাষণ রবিবারে স্থানীয় প্রাধান যুন্সেফ শীনুক্ত বিধুভ্ষণ 
চক্রন্ী মহাশয়ের প্রযত্ে তারই ভবনে শীশাথ1 গৌরাঙ্গ সমাজের একটা 
বুহৎ অধিবেশন হইয়াছিল । সভা গৃহ ফুল ও পাতা স্বার স্ুন্দররূপে সুস- 
জ্জিত করা হইথাছিশ | বেলা ছুইটাব সমঘ সভাব কার্য্যাদি' আর্ত হয়। 
সভাস্ত সমস্ত লোক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ম্গাশয়ুকে সতাপতি পর্দে বরণ 
কবিলেন। এবই শ্রীযুক্ত ললিঠযোহন রায় এবং শীঁমুক্ত রসিকচন্দ্র ঘোষ, 
মহাশয়দ্বয়কে সহকাপী সম্পাদক এব স্থানীয় সবরেজিষস্রার শ্রীযুক্ত বুন্দাবন- 
চন্দ্র বন্থু মহাশয়কে কোঁষাধাক্ষ মনোনীত কবা হইল। ইহার পর শ্রীযুক্ত 
বাবু বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত সেনেস্তাদাব মহাশয় দাড়াইয়া সভার উদ্দেশ্য বিশদ- 
রূপে বুঝাইয়! দ্রিলেন, এবং শ্ীগৌরাঙ্গদেব যে পূর্ণ অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া 
দ্বিলেন তৎদম্ন্ধে একটা স্ুললিত যুক্তিপূর্ণ বক্ত তা প্রদান করিয়া সকলের 
হৃদয়ঙ্ম করাইয়াছিলেন। তৎপর শ্রীগৌর।-সমাজ-দ্বার প্র ঙ্গাশিত “আীগৌ 
বা্ষ কে 1” এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা! পাঠ করিয়া সকলকে বিতরণ করা হইয়াছিল 
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তঙ্পর শ্রীযুক্ত রমিকচন্ত্র ঘোষ মহ(শখ শ্াঘন্বৈত-প্রভৃর জীবন রুত্তাস্ত সংক্ষেপে 
বলিয়াছিলেন ' মকঙ্গের বল! হইলে সমধাভাৰ বশতঃ সভাপতি মহাশয় 
সংক্ষেপে অদ্বৈত-প্রভুর কষেকটা অলৌকিক ঘটন! বর্ণন কর্রিলেন এবং 
আগামী সভায় মহ প্রতৃর সমস্ত লীল! বর্ণন করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন 
5তপরে তিন দল কীর্ভনীয়। উন্মন্বং অপব/হ্ ৫ম ঘটিকা হইতে রাত্রি 
৯ট পর্য্যন্ত সংকখর্তভন কবিয়াছিল এব* সকলেই মেই সংকণর্তীনে যোগদান 
করিয়া মীতোয়াবা হইমীছিলেন। সংনীন্তন শেষে হরির লুট দেওয়া! হইয়া] 
ছিল। জভাস্থলে প্রায় একশত লোক উপস্থিত ছিলেন, ছাহার মধ্যে নিয়- 
লিখিত ব্যক্তিগণ শ্শাথ। সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন । 

শীযুক্ত চন্ত্রকান্ত চক্রবর্তী, সভাপতি; বৃন্দাবনচন্ত্র বন্থ কোষাধ্যক্ষ । 
কণীকমল গুহ উকিল, সম্পাদক রসিকচন্ত্র ঘোষ ও ললিতমোহন রায় 
সহকারী দম্পাদক। বরদীকান্ত বার, ইবকু্চচজ চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকূমার 
দেন গুপ্ত, বিহবারীলাল লঙ্কর, চুনীলাল রায়, ললিতকুমার সেন পু, বিশ্বেশ্বর 
সেন গুপ্ত সেরেস্তাদার, সীহানাথ লন্কর, শ্রীনাথ গুহ ডাক্তর শরৎচন্দ্র 
চক্রবত্্ী, বসস্তকুমাৰ মজুমদাব, চগ্ীচরণ দ্রাস, মতিলাল রায়, মহেহ্ত্রনাঁথ, 
দ€, ললিতমোহন সেন ৭, বিপিননিহথাবী গুহ, ললিতমোহন ঘোষ ক্ষিবোদ 
চক্র দাস গুপ্ত, রসবগ্তন সেন গুপ্ত, ললিতন।থ ভট্াচার্ধ্য, বসম্তকুমার পত্তিতুণ্ড, 
উমাচরণ গুহ, বিহ্বাবীলাল রাঁধ চৌবুবী, দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, রাসপিহারী 
চক্রবর্তী শশিকুমার বন্য পাথ্যায়, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাকান্ত 
ঘোষ, মুকুন্দচন্দ্র চক্রবন্টী, কৈলাপচন্দ্র দাস, ভণতচজ্স দাস, শ্যামাচবণ দে, 
বসম্থকুমার দাস, কালিকুমাণ দে, কৃষ্মঙ্গল দে, দেবেজ্্রনাথ রায়, হরিমোহন 
দাস, দুর্গ/চরণ দে, ক্ষ্তকুমার দে, কৈলাশচন্দ দে, ব্সস্তকুমার দে, মহেজ্রু 
নাথ দত্ত, প্রসন্নকুমার দাস, কালীচরণ দে, যোগেন্দচন্দ্র দে, বৈকুঠচন্দ্র দাস, 
সীধুচরণ সাঁছ', রামচন্দ্র বণিক, রাইমোহন কু, গোপালচগ্জর কর্মকার ও প্রসন্্ 
কুমার পাল । 


৫২৮ 





শ্রীশগাবিস্ুপ্রিয়া-পত্রিক] । 


এর 





৬ 


চজ্মশেখর-পদাবলী | 


( পূর্ববপ্রকাশিতের পর |) 


সঙ্কেত কাননে যাই। 
স্টাম-মনমোহন সাধা। 
চাচর চিকুব সওয়ারি । 
সী'থহি সিশ্দুর দেল 
নুলিলিত উকষুগমাঝে। 
গুনে নয়ন উলোর । 
নাসাশিখরে স্বভাতি। 
চিবুকহছি মুগমদ বিন্দু। 
বৈঠলি কুঞ্জ আবাসে। 
চঞ্রশেখর অন্মান। 
সঙ্কেতকাননে, শেজ বিছায়া, 
আমার বচন, শুনি এক ক্ষণ) 
আসিবার কল, হইল আসিয়া, 
শ্রবণ পাতিয়া, বসিয়া থাকছ, 


নুমঙ্জল কাজে, কাকুলী উচিত, 


শেক্ধ বিছায়ল রাই ॥ 
কেশ বনায়ত রাধা | প্র ॥ 
বেণী বনায়ল গোরি । 
তিমিরে অরুণ উগি গেল ॥ 
মুগমদ পত্র বিরাজে ॥ 
শ্রুতি মণি কুগ্ডল দোল॥ 
কনয়। ঘটিত গজমোতি ॥ 
ঝলমল আনল ইন্দু ॥ 
জগ-মন-মোহন বেশে ॥ 
আজু ভূ মোহুবি কান। 
কিসের লাগিয়া কান্দ। 
হৃদয়ে ধৈরজ বাদ্ধ ॥ 
এখনি আওব কান । 
এখনি শুনিবা বেণু॥ 

এ বুধি বিশেখ কথা । 


শেখর চন্ত্রমা, কহে করক্ষমা, বদন হইল রাত! 
শভগা। 


কুন্মমিত কাননে শের্জ বিছাই । 
নাগর ভরমে আদ্র বন করই। 


নিজ তথ ছা-হেছি নিরখিত রাই । 


না দেখিয়। চকিতন্য়নে পুন রহুই ॥ 


ক্ষণে ক্ষণে ভূষণ পরে পুন তেলে । * ক সু রঃ 


চন্দ্রশেখর কহে প্রেম কি রীত। 


অদরশে পরশ করত পিরীত ॥ 


ভক্তিতিন্তু শ্ীঅন্থি কাচরণ গুপ্ত । 





খর 


অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত মুল্য শোধ করিয়া ধাহার! উপহার প্রার্থনা করিতেছেন, 
তাহাদের প্রতি নিবেদন--উপহারের চিত্রপট এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, অতি 
সস্বরেই তাহ। তাহাদ্িগের হস্তগত হইবে। প্রকাশক-. 





৮ম বর্ধ শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া-পত্রিকা। ১২শ সংখা! । 





পল 


/ 
রি পরিগোরার টো 
২ িসিসাজি নক 


সিদ্ুবিদ্দু মহোপ্রধচ্ছতি নহি ন্বৈরী ন ধারাধরঃ 
সন্কলেন বিন। দদাতি ন কদ|হপ্যল্পঞ্চ কল্পক্রমঃ | 
সচ্ছন্দোপি বিধুঃ সুধা! বিহয়ণে রাত্রিনদিবাপেক্ষতে 
দাতা কোপি ন দ্ৃশ্তঠতে বিনিয়মঃ আীগোরচন্ত্রৎ বিন1। 
নিকটে গমন ন। করিলে সমুদ্র কাহাকেও বারিবিন্ু দান করেন না, 
মেঘগণও স্বাধীন নছে, তাহার! সঙ্গয় না পাইলে বারিবর্ষণ করিতে পারে না। 
কল্পবৃক্ষের নিকটে প্রার্থনা না করিলে কিছুই পাওয়া যায় না। চন্ত্র সুখাবর্ষণ 
করেন বটে, কিস্ত তিনিও রাক্রি ব্যতীত দিবসে কিরপ দিতে অক্ষম, কি 
আশ্চর্ধ্য ! শ্ীগৌরচন্ত্র ব্যতীত অনিগনমিত দাতা আর দেখা যান না, যেহেককু 
প্রার্থন ন। করিলেও তিনি জগৎকে প্রেম দান করিয়। থাকেন। 
কোকহু অপন্ধপ।  প্রেমসধানিধি, কোই কক্ত রসমেহ। 
কোই কহত ই, সোই কলপতল্ু, মধু মলে হোয়ত দন্দেহ ॥ 
পেখলু গৌরচান্দ অন্থুপাঁম। 
ঘাচত যাক মুল নাহি ক্িভূবনে এ্ীছে রতন হরিনাম ॥ 
যেএক সিন্ধু, বিশু নাহি বিতরই, পরবশ জলদ লঞ্চার। 


মানস অবধি,, ফুহত কলপতক, কে] অষ্ু করুণা অপার? 
ধছু চরিতামৃত, শ্রুতিপথে সঞ্চর, হুদয়সরোবর পুর। 
উমড়ই অধম, নয়ন-মক্ষভৃমহি, হোদুত পুলক ঝন্তুর। 
নামছি যাক, তাঁপ সব মেটই, তাছে কি চাদ উপামে। 


কহ খনশ্াম,১ দাস, নাহি হোজত, কোটি কোটি এফুঠামে। 

উপরি উক্ত ক্কলোক ও পদ শ্রীঘনশ্যাম কবিরাজ কর্তৃক বিরচিত । এই ঘন- 
শ্যাম গ্রসিদ্ধ পদকর্ত। গোবিন্দ করিরাজের পৌর। ইহার পিতার নাম দিব্য 
সিংহ 'কর্ণানন রসের ষষ্ঠ নির্ধযাসে লিখিত আছে “গোবিন্দের পুত কবিরাক্গ 
দিব্যসিংহ। প্রভুর ঈপাদপপ্ম-ব্ছবল মহতৃক্ ॥+ কোন একটা পদে ঘনস্টা- 
মের ভপিত। দেখিলেই অনেকে তক্ষিরস্বাকর প্রণেতা নরহরি-ঘনশ্যাম রচিত 


৫৩০ লীভীবিঝুঃক্রিয়া-পত্রিকা । 





বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত জরম। বলগ্পাম দাস স্বন্ধেও 
এইরূপ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাক 
বলরাম ছিল; তিনি ধে পদ প্রণয়ন করেন নাই, ইহ। অনস্তব। টু 
ভূমিকায় পেনাছে “কবিনৃপ বংশল, ভূবরবিদিত যশ, ঘনশ্যাম বলরাঁম।” 
এ্রছন দুছ'জন, নিরুপম গুণগণ, গৌরপ্রেমময় ধাম 1৮ ম্থতরাৎ বলরামও 
একজন পদ্রকর্তী। অতএব সাধারণের ভ্রম অপনোদন মানেই এ স্থানে 
ঘনশ্যাম দাসের কথা অতি সঙজ্ষেপে লিখিত হইল। 


গৌবিম্দ-কাছিনী । 


€ পুর্ব প্রকাশিত গোবিন্দঘোষ-কাহিনীর পর ।) 


ইহার পরে মাধব শ্রীগোপীনাথকে পুর্র রূপে প্রতিপালন কবিতে লাগি- 
লেন কাঁল-কবল হইতে কেহই মুক্তিলাভ কবিতে সমর্থ নহে, ম]ধবেরও 
চরমকাঁগ উপস্থিত হইল, সেসমঘে তীহাব আম্মীয় স্বজন ফেহ ছিল না 
তাই শিষ্যগণ রোদন করিলেন। মার তাহার এই গোপীনাখ-পুণ্র রোদন 
করিলেন। কথিত আছে যে গো1বন্দঘোষের অন্তপ্ধান সময়ে শ্রীগোপীনাথ 
তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায় রোদন করিয়াছিলেন। তত্রস্থ লোকে 
তাহার পদ্মচক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে দেখিয়াছিল। পিতৃবিয়েগে 
রোদন কর] কর্তব্য, সেই জন্য গোপীনাথ এই কর্তব্যক[ন্মব ক্রুটী কেন 
করিবেন? নূতন দেবাইতকে নিশিযোগে গোপীনাথ ঠাকুব প্রত্যাদেশে 
বলিতেছেন “গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা, আমি একমাস অশুচি রুখিবি এবং 
হবিষ্য করিব। তুমি আমাকে কল্য স্নান করাইয়া সমুচিভ বশন পরাইবা ।” 
তখন সেবাঁইত এই অলৌকিক বাপারে কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া! থাকিলেন। 
পরে সাহুদী হুইয়া বলিলেন প্ঠাকুব! সত্য কি তুমি আমাব সহিত কথ! কভি- 
তে? যদি সত্য তুমি আমার সহিত কথ! কহিতেছ, তবে তোমাকে আমি 
কিন্পে কাটা! পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? অতএব ঠাকুর 
এই লীলা সম্বরণ করুন) * তাহাতে গোপীনাথ বলিলেন «আমি আমার 
পিতার নিকট প্রতিশ্রত আছি যে তীহার শ্রান্ধ করিব। মাসান্তে আমি 


গোবিদ্ব-কাহিনী। ৫$১ 





শান্ত্রমতে সর্বপমক্ে সমুদ্বায় কার্ধ্য করিব এবং নিজহস্তে পিগুদান করিব । তুমি 
আমার আজ্ঞানুনারে সমুদাঁয় কার্ধা কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই ।” প্রাতে 
সেবাইত এই কথ! সকপেব নিকট বাক্ত করিল। সকলে ভগবানের করুণাক্স 
গধ্গদ হইয়া! বলিলেন যে, তাহার সাক্ষাৎ মাজ্ঞান্ত উপর আবার কথ কি? 
তিনি যা বলিয়াছেন তাহাই করা হউক । তখন এই কথ সর্ধদেশে প্র5া- 
রিত হইল। মধুমাদে কৃষা একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ হইল। বহৃতর লোকের 
সমাগম হইল, তখন কাচ] গশলায় দিম শ্রীগোপীনাথকে শ্রাদ্বস্থানে আন! 
হুইল। যখন সভার মধ্যে গোপীনাথুকে কাচা পপাইয়া আনা হইল, তখন 
সভাদযেত ভাবে নিমগ্ন হইপেন। কেহ উচ্চস্বরে রোদন, কেহ ধুপায় গড়।- 
গড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য ও জহ ভাবে মু্ছিত হইলেন, ভগবানের কারুণ্যে 
সকলে উন্মাদগ্রন্ত হইপেন। সকলেই বলিতে লাগিপেন যেমনি ভক্ত 
তেমনি ঠাকুব, যেমনি দাস তেমনি প্রভূ, যেমনি পিতা তেমনি পুত্র । 

কথিত আছে যে সর্বপ্মক্ষে গোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষের পিও দিয়াছেন । 
এই অপরূপ খ্াতগবানের লীল। অব্যাপি অগ্রন্ধীপে ব্ধর বৎসর হইতেছে। 
আর এখনও তিনান্তভক্তগণ এই অলৌকিক কার্ধা দর্শন করিম! থাকেন। 
যদি গোবিন্দ ঘোষের খঁরসপূত্র বাচিয়া থাকিতেন তবে বড় নাহয় বিংশবতি 
বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করিতেন, কিন্ত গোপীনাথ এই ৪০* শত বৎসর 
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুবের শ্রাদ্ধ ক্রিঠেছেন) এরূপ পুত্র কেবল গোপীনাথ 
ঠাকুরই হইতে পাবেন । 

্ীগৌরাঙ্গই বলিক্াছিলেন যে হে গোবিন্দ । “তোমাদ্বার! শ্রাতগবানের 
সক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠ। দেখান কইবে। এবূপ পৌন্তাগ্য তুমি পরিত্যাগ 
করিও না” হায় একথা কাঞছাকে বলিব। শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের 
এই ৪০০ শত বৎসর শ্রান্ধ করিয়া আ)সিতেছেন। যখন জয়দেব গোস্বামী 
“দেহি পদপলব” লেক লেখেন) তখন তিনি ভ'বিতেছেন কিরূপে লিখিবেন 
যে ভগবান রাধার পায় ধরিলেন। ইহা ভ।বিতে ভাবিতে তখন লেখনী 
রাখিয়া স্থান করিতে গেলেন ০সই লময্ব কাহার প্রিয় ঠাকুর রাধামাধব লেখনী 
ধরিয়। তাহার দাসী পল্মাবতীর সমক্ষে এ অর্ধশ্লোক লিখিয়া রাখিলেন, জয়দেব 
স্নান করিয়া! অ সিয়া পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাস] করিলেন যে, এই শ্লোকের অর্ক 
কে লিখিগ? পল্সাবতী কহিলেন রাধামাধব ঠাকুর স্বয়ং আসিয় উঁ শ্লোক দ্ধ 
লিখিলেন। কিন্তু ইহা হইতেও আশ্চর্যযতর যে, ভগবান গোবিন্। খোষের শ্রা্ধ 
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করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত গলায় কাচা পরিলেন। জীবধসগণ কি নির্বোধ 
কি মুড়মতি ! এন্প প্রভূ রাখিয়া কনককামনীর সেবা করিতেছে । 
গোখিল্চক্রবস্তাঁ_-ইছার বাড়ী পদ্মাবতী নদীর ধারে বুধুরি ও মুলা 
গ্রামের নিকটবর্তী বোরাকুপি গ্রাম । এই গোবিন্দ চক্রব্্ীব ভননে রাধা 
বিনোদ ঠাকুরের বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন। একদা বিগ্রহ অভিষেক নিমিক 
লীনিব।সাচার্ষ্যকে নিমন্ত্রণ পত্রদ্বাব! আনাইলেন। হ্রীনিবাল 'াচার্ধা বুধুবি 
গ্রাম হইতে গোবিন্দ চক্রবত্তীর ভবনে আদিলেন। গোবিন্দ চক্রবন্্ণ 
আচর্ধ্য ঠাকুরের একজন পরম ভক্ত শিষ্য । তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় অতি 
নিপুণ ও ভক্তিমুত্তি ছিলেন। আচার্যাঠাকুর আসিয়া দেখিলেন শিষ্যোর 
ভবন একেবারে টৈষ্ণবগুলের হরিধ্বনিতে নিনাদিত হইয়াছে; তাহার ভবন 
একেবারে মজলময় হইয়া উঠিঘাছে। শ্রীনিবানাচার্ধ্যঠাকুর আগমন কবিয়। 
ল্রীরাধাবিনোদ ঠীঁকুক্পকে অভিষেক করাইলেন । সকলেই মনে ভাবিলেন থে 
প্রীৰিগ্রহকে কোন্‌ নামে অভিষেক করাইবেন এমন সময়ে দৈববাণী হইল।_. 
প্রাধাবিনোদ নামে মভিষেক কর।” 
রাধাবিনোদকে অতিষেক করাইয়া সিংহাসনে শ্থাপনপূর্ববক বিচিত্র বেশ কথাঁ- 
ইলেন। ইরাধবিনোদের শোভা অন্তান্তচমত্কর হইল দেখিখা সকলের 
নয়নে অস্রুধারা বহিতে লাগিল । অসংখ্য লোক গোবিন্দ চক্রবর্তীর ভবনে 
রাধাবিনোদ বিগ্রহ দেখিতে সামিল । গোবিন্দ চক্রবন্শা বিগ্রহ দর্শন নিমিন 
সর্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। খড়দহ হুইতে প্রভূ নিত্যানন্দের পুত্র প্রত 
বীরচন্্র নির্গণ সবভিব্যাহাবে বোরাকুলি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
শান্তিপূর হইতে অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র কুষ্ণমিশ্র এ৭ং অস্বিক] কালনা হইতে 
জদয়ানন্দেব শিষা গোপীচরণ, রমাই ঠাকুর, বলরাম, মহা উন্মাদিত হুইয়] 
গোবিন্দ চক্রবত্রাঁর ভবনে আনিয়! উপস্থিত হইলেন । শ্থণ্ডের রঘুনন্দন- 
তনয় কানাই ঠাকুর, কণ্টকনগরের মহাস্ত গদাধর দাদের শিষ্য শ্ীষদুনন্দন 
এবং নয়নানন্দ মিশ্র, শ্টনিবাসের অতি প্রিক ভক্ত শিষ্য রামচন্ত্র কবিরাজ, 
কাঞ্চনগড়িয়ার শ্রাহরিদ্াস আচার্ধোর ছুই পুত্র শ্রীদাপ এবং গোকুলানন্দ 
ইহারা মহা! ছর্ষিত হইয়া বোরাকুলিগ্রামে গোৰিন্দের ভবনে আপিয়। উপ- 














* শ্ীগোপীনাণ ও মাধব ঘোষ সম্বঙ্গে আমাদের মতামত বিগত কার্তিক 
মালের পত্রিকায় কিসদূংশ প্রীকাশিত চইয়াছে, সময় মত বিস্তৃত বিবরণ 
প্রকাশের ইচ্ছা রিল। বিঃ সং। 
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স্থিত হইলেন। সকলেই রাধাবিনোদ বিগ্রহ দেখিগনা ভক্তিতে গদগদ হই- 
লেন। তার পরদিন মৃশি সমীপে সংকীর্তন হুইল। শ্যামদাদ-দেখীদাস্‌ মুদক্ 
বাজাইয়। নৃত্য * রিতে লাগিলেন। গোকুল ও নরোত্তম গে।রচন্ত্রের গুণ গান 
করিয়! ভক্তবৃন্ধকে মাতাইলেন। গৌরচন্ত্র অশক্ষিত ভাবে আসিয়া উদয় 
করিপেন। প্রেমময় শ্রানিবাদ আচার্ষ্যের অঙ্গে অঙ্গে হেলা ইয়। বারচন্ প্রভু 
নাচিতে লাগিলেন; আবার অদ্বৈতাচার্ধ্য তনয় কৃষ্ণমিশ্র অশ্রু্ধলে ভাদিতে 
লাগিলেন। এই গ্রাকারে সমস্ত ভক্তগণ অধৈর্ধা হইয়া উন্মত্তবৎ হরিনংকীর্তীনে 
যোগ দিলেন। কানাই ঠাকুর, নঙ্গলালন্দ মিশ্র, রমাই ঠাকুর, যছুনশন, 
গোপীরমণ চক্রব তঁ, রামচন্দ্র, শ্রীদান, গোকুলানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ মহ! 
ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোবিন্দচক্রুধন্তী ভাহাতে বিভোর 
হইয়া একেবারে আত্মহারা হইলেন। সমস্ত তক্তগণ তাহার প্রেম ভক্তি দেখিয়! 
তাঁহাকে ভাবুক চক্রবর্তী নামকরণ করিলেন। কয়েকদিন গোবিন্দ চক্রবর্তীর 
বাড়ী থাকিয়া সকলে নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন। গোবিন্দ চক্রবর্তী 
তাছার্দের সকগের সঙ্গেউ নানাশ্রীকার--সামগ্রী দিয়াছিলেন। * 

গোবিন্দ কবিরাত_-ইঙ্ার বাড়ী প্রথম ভাগীরখী তীরবন্তী কুমার নগরে 
ছিল। পিঠার নাম চিরপ্রীক সেন ও মাতার নাম ন্ুনন্দা। এই কুমার 
নগরে নেক বৈষধণবের মনোরম বসতিছিল। পোধিন্দ এখান হইতে ভিলিম়! 
বুধুরি গ্রামে উঠিয়া আসিকাছিলেন। ইহার! দুই ভাই ছিলেন, _য়ামচন্র 
কবিরাপ্প এপৎ গোবিন্দ কবিরাজ । চিরজীবসেন পর্বশান্ত্রবিশারদ পণ্ডিত 
ছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীধণ্ডের বিখ্যাত অদ্দিতীয় নৈয়ায্িক পণ্ডিত 
দামোদর করিরাভ্ত চিরঞীব সেনের সহিত তাহার পরমারূপবতী কন্তার 
বিবাহ দিশেন। একদ| দাযোণর কবিরাক্ত একজন অস্িতীর দিগ্বিজয়ী 
নাস্ভিককে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাভব করার দিহ্থিপয়া পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রোধপরব্শ 
হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ করিলেন যে, তুঈ অপুত্রক হইবি 1 কিন্ত রামোদর 
কবিরাজ এবৎ তাহার স্ত্রী অত্যন্ত নুন বিনয় করাতে আঙিশাপ হইতে 
বিমুক্ত করিয়। দিগ্রঞ্জমী পণ্ডিত তাহাদিগকে এই বর প্রদান করিলেন যে, 





* বোরাকুলি গ্রাম মুর্শিদাবাদ পেলার অন্তর্গত) এখানে মাইতে হইলে 
বহরমপুর হইতে পুর্বাভিমুখে গমন করিতে হয়। এবং মহুপিয়া গ্রাম বন- 
রূষপুরে র পূর্বব দক্ষিণ কোণে ভাগীরখীতীরে অবন্থিত। বুধুরী গ্রাম পদ্ম 
ৰা বড় গঙ্জার তীরবর্তী । বিঃ সং। 


৫৩৪ লী হীশিষু্িয়া-প ভ্িক । 








তোমর1 অচিরাঁং একটী কন্ঠ বত্ব লাভ করিবে, দেই পরমারূপব্তী কন্তাব 
গর্ভে ছুইটী ধার্মিক পুর গন্মিবে, সেই ছুই পুত্র উপবাক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ 
এবং গোবিন্দ কবিরাজ। রামচন্ত্র কবিরাজকে প্রসব করিবার সমর তাহার 
জননীর কোনও কষ্ট ৫য় নাই, কিন্ত গোবিন্দকে প্রসব করিবার সময় তাহার 
মাত। অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। এমন সময একজন দাসী তাহার পিভা 
দামোদর করিরাজের নিকট অবগত করাইলেন। দ্ীমোদব কবিবাজ তখন 
বআদ্যাশক্তি ভগবতীর পৃক্জায় নিমগ্র ছিলেন, কাগ্জেই কোন কথা ন! 
বলিয়া দালীকে উক্ত যন্ত্রের চবপামূত খাওখাইতে ইঙ্ষিত করিয়া বলিলেন । 
কিন্ত দাসী তাহা বুঝিতে না পারিয়া যন্ত্ ধৌঁচ করিযা জল নিয়! খাওয়া. 
ইলেই, গোবিন্দ কবিরাজ ভূমিষ্ঠ হুটশেন। দামোদর কবিবাজ আদ্যাশক্তির 
পূজা সমাপন করতঃ নবপ্রন্থত দৌহিত্রের বদন কমল দেখিয়া পরমানন্ন 
লাভ করিলেন । চিরঞ্জীবসেন বিবাহের পর »ইতেই সপরিবারে শ্বশুরাশ্রমে 
বাস কবিতে ছিলেন। কিন্তু বামচক্্র কনিরাজ তাহার বিবাহের পব সন্ত্রীক 
যাজী গ্রাম দিয়া তেলিয়। বুধুরিগ্রামে যাইডেছিলেন। পপিমধ্যে শ্রীনিবাস 
কর্তৃক রামচন্দ্র কবিরাজ এবং তাহার স্ত্রী রত্বমালা আকর্ষিত হইলেন । তাহ1৭1 
অতিকষ্টে আলয়ে আদিয়া সমস্ত বজনী একমনে ভাবিতে লাগিলেন । 
তারপর উত্য়েই আলিয়া শ্রীনিবাসের চবণে পিন হইলেন এবং তাহার শিষ্য 
হুইলেন। গোবিন্দ কবিবাজ সেই সময়ে শক্তিব উপাসক ছিলেন। একদ! 
অত্যন্ত গ্রহনীরোগে আক্রীস্ত হইয়। দঘ্জামখী ঈশ্ববী আদ্যাশক্তিকে ডাকিতে 
লাগিলেন এবং ঈশ্বরী তাহাকে সাক্ষাংরূপে দেখা না দিয়া অলক্ষিতভাবে 
গোবিন্দকে বলিলে নঃ_- 

“গোবিন্দ শরণকর, পরিত্রাণ দাতা। 

স্বর্গ মর্ত্য পাতালের তিনি হন কর্তা ॥__প্রেমবিলাস। 

“আকাশ বাণীতে দেবী, কছে বার বার। 

গোঁবিন্দ শরণ কর পাইবে নিস্তার ।--ভক্তমাল । 

«হেন কাল অলক্ষ্যে কছেন ভগবতী। 

কষ না ভজ্িলে কারু না ঘুচে ঘর্গতি 1--ভক্তিরত্বাকর। 

এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়। গোবিন্দ কবিবাজ তাহার পুত্র দ্বিব্যসিংহ 

দ্বার। পত্র লেখাইয়া ই্টরামচন্দ্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র 
পত্র পাঠ করিয়া ভ্রাতার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রতুর শ্রীচরণে সমন 


গোবিন্দ'কাহিনী । ৫৩৫ 


অবগত ককাইলেন। প্রভু তক্তমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তক্তাধীন শআচার্যয 
প্রভু গোবিন্দকে রুপা করিবার নিমিত্ত বুধুরি গ্রামে গমন করিলেন। 

প্রভুর দর্শন মাত্রেই গোবিন্দ কথক সুস্থ হুইয়] পশ্চাৎ হ্ীআচ্যয প্রভুর 
নিকট শ্রী ্ীরাধা কৃষ্ণ চতুবক্ষর মহামন্ত্র গ্রহণ আর খ্রীম্মাচার্্যের ভূক্তাবি শিষ্ট 
প্রামাদার ভোব্ধন করিয্া উৎকট পীড়া হইতে একেবারে মুক্ত হুন। তিনি 
রাজ! সন্তোষ দত্তের অন্ুমত্যনুসাঁবে সঙ্গীত মাধব নাটক বর্ণন1 করিয়াছিলেন, 
ইহাতে রাঁধাকৃষ্ণজের পৃর্বরাগ অপূর্ব রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। সস্তোঁষ দত্ত তাহা 
শ্রবণ করিয়া পরম্ণনন্দ প্রাপ্ত হন। রাজা হরিনারায়ণ তাহার অভীষ্ট দেবতা 
শ্রীশ্রীবামচন্ত্রের লীল। বর্ন করিতে গোবিন্দকে বলিলেন। গোবিন্দ কবি- 
রাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শীরামচন্দ্রের গীত বর্ণনা করিয়াছিলেন । গোবিন্দ 
শ্লীগীতামৃত গ্রন্থ প্রস্তত করেন। এর গ্রন্থ শ্রীবৃদ্দাবন্ধামে পাঠাইয়া দেন। 
শ্ীজীবগোন্বামী এবং শ্লীলোকনাথ গোন্বামী এবং অন্যানা গোস্বামী & 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহাকে “কবিরাজ” পদনী দ্বেন। এই প্রর্কারে রামচন্ত্রও 
বুন্দাবন্ধামে “কবিরাজ” উপাধি প্রাপ্ত হন। গোবিন্দ নিজ গুকুদেবের 
কৃপায় সেই উৎকট গ্রহণী রোগ হইতে আরোগা লা করিয়া, আরও ৬৬ 
বসব জীবিত থাকিয়া ইহলোকে আনেক কার্ধা করিয়াছিলেন। ৪০ বৎসয় 
বয়ঃক্রম কালে রোগ হুইতে মুক্ত হুন। গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শকে 
জন্ম গ্রহ্ণ করিয়া ৭৬ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১৫২৫ শকে কুষঃ পক্ষের 
প্রতিপদে মন্তধধান হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ কথনও কখনও 
পন্কপল্লীর রাজা নরসিংহথের সতায় উপাস্থত হইয়া পদ পদাবলর বচন] সন্বস্ধে 
আড়াআড়ি কররিতেন। আবাব যশোহুরের প্রবল প্রতাপাপ্ষিত রাজ! প্রতাপা 
দিণ্যের সভায় গমন করেন, তাহার খুল্পতাত পদকর্ত। বসন্ত রায় আর 
এক জন ত্রাঙ্গণ পদকর্তী বসন্ত রায়ের মহিত পদ্দানলি রচনায় যুদ্ধ করিতেন 
এই টভয়ে শী্রীনরোত্ধম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 

গোবিন্দ কবিরাজের স্ত্রী অত্যন্ত দাধবী এবং পতিব্রতা ছিলেন । তাহার নাম 
মহামায়া। তিনিও আ্নিবাসাচার্য্যের মহামন্ত্রে দীক্ষীত হন। গোবিন্দ কবি” 
রাজের পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ইনি পরম ভক্ত এবং বৈষ্ব শিরোমণি 
হইয়াছিলেন । একদ!| প্রভু নিত্যানন্দের পতিত্র্কা সাধবী রমণী শ্রীপ্ডাহুবাদেৰী 
গোবিন্দ দাসের স্থমধুব পদ পদাবলী শ্রবণ করিম অত্যন্ত তৃষ্ট হইলেন, এবং 
আীনিবাসাচার্যের নিকট গোবিন্দ কাবরাজ মগ বৃন্দাবনধামে গমন করিবেন 











৫৩ জীশ্রীবিষুণপ্রিয়া-পর্রিকা। 





পপি 


এই বূপ ইছ1 প্রকাশ করিলেন। জাহুবাদেবা গোবিন্দ সহ'বুন্দ'বনধাম বাত! 
করিলেন। পথি মধ্যে কতকগুলি ঘোর পাপাসস্ত পাষণ্ড মনুষ্য জান্বাবা- 
দেবীকে অত্যন্ত পরিহাস করিতে লাগ্সিল। তাহাতে পতিব্রতা সাধবী জাহ্বা 
দেবীর মনে গুরুতর আহাত লাগিল । সাধবী রমণীর মনোবে্দ্নায় ভগব্তী 
চওী অত্যন্ত মনঃকষ্ট প্রাপ্ত হইলেন । এবং রজনীযোগে ভীষপ করাল বনী 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করতঃ পাপীষ্ঘদিগকে শ্বপ্পে আদেশ করিলেন যে “রে 
নির্ববোধ পন, তোর! পতিব্রত) জাহ্ুবাদেবীর চরণ কমল ধারণ করতঃ ক্ষম! 
প্রার্থনা কর, তিনি ষদি তোদের প্রতি সন্তষ্ট হন, তাহ! হইলে তোদের 
পরম সৌভাগ্য নচেহ তোদের আর নিস্তার নাই, ইহা বলিয়। রোষকবায়িত 
লোচনে ভীষণ অদ্সি কম্পিত করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডের দল এ প্রকার 
তয়াবহ মু দর্শন করিয়া ভীত হইল তার পরদিন অতি প্রত্যুষে আসিঙ্গা 
তাছার!1 জ্রাঙ্ুবাদেনীর চরণ প্রান্তে পতিত হইল। এবং জাহুবাদেণী তাহাদিগকে 
ক্ষম! করিঙেন? আবার সার এক দিন পথিমধ্যে এক দল দন্থ্য শুনিতে পাইল 
ষে শ্রী শঈীমতী জাঙ্নাদেবীর নিকট বিপুল ধন আছে। ইহা শুনিয়! দন্্যরাজ 
পরম আহলাদিত হইয়! দন্যুদ্গগকে রজনীযোগে আক্রমণ করিতে বলিয়াছিল। 
| দন্্যরাজ সহ দন্যুদল আক্রমণ প্রত্যাশায় গৃহ হইতে বহির্গত হইল, জানুবা- 
দেবী যে স্থলে ছিলেন সেই স্থান হইতে যবন-দক্থ্যদের গৃহ অনতিদূরেই ছিল, 
কিন্তু, দয়াময়ী ভ্গব শী চণ্ডীর কৃপায় দশ্যুদল সমন্তরজনী হাটিক1 ভাটিয়া 
ফ্লাস্ত হইল, তথাপি জাঙ্কুবাদেবীর বাসস্থানে আপিয়! পৌহুছিতে পারিল না। 
দন্্যদলের হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইল। এনং বুঝিতে পারিল এই নারী 
সামান্যা নারী নন্ব। এই প্রকার মনে করিয়া রজনী প্রঙ্গাতে সমস্ত ফবন- 
দন্ত ভ/্রীবাদেবীর সমীপে আদিয়! সমস্ত ছনভিপ্রার় জ্ঞাত করাইয়। ক্ষম] 
ার্থনা করিল এবং বলিল “আমর! অধম পাষণ্ড দন্দ্য, সামাদ্দের উদ্ধার কর, 
এবং আমাদের আর যেন কুপথে মতি না যায়।” 

জীহ্বাদেবী বলিলেন “তোমর1 ছুরভিপ্রাদধ এবং দুরভ্িসদ্ধি পরিত্যাগ 
পূর্বক, হুরিনাম গান এবং হরিসংকীর্তন কর তবেই তোমাদের সমস্ত পাপ 
দূর হইবে এবং কালে উদ্ধার হইতে পারিবে ।” আর একদিন যমুনাতীরে 
এক ব্রাহ্মণ ত্রাহ্মণী তাহাদের একটী মৃত শিশুতনয় ক্রোড়ে ধারণ -করতঃ 
রোঙন করিতেছিলেন। জাহবীদেবী তাহাদের রোদন দেখিয়া আর রোদন 
ন্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রন্ঘং মৃতশিশু-তনয় স্পর্শ করিবেন এই প্রকার 


শ্রীবৃন্দাবন দাঁস। ৫৬৭ 


অভিপ্রার প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পিত! মাতা মৃত শিশু স্পর্শ করিতে নিবারণ 
কর] সত্তেও বলিলেন “তোমর! ব্রজনরনারী তোমাদের তনয় স্পর্শ করিয়া, 
আমি ধন্য হই।” এই কথা বলিয়া যাই স্পর্শ করিলেন, অমনি মৃত্তত নয় 
চক্ষরুনদীলন করিয়! দণ্ডায়মান হইয়া জাহুবাদেবীকে প্রণাম করিল। জনক 
জননী হাবানিধি প্রাপ্ত হই পরম উল্লাসিত হইলেন এবং ঈশ্বরকে অশেষ 
ধন্যশার্দ করিতে লাগিলেন। জাহাবাদেবী বলিলেন “আমার কিছুই সাধ্য 
নাই, শ্রীরুষ্চৈতন্য আপনাদের সন্তানকে বাচাইয়াছেন। তাহাৰ নাম-গুণ 
গান এবং নাম কীর্তন করুন।” এই প্রকার সমস্ত অলৌকিক ঘটন] সম্পন্ন 
করিয়া দেবী গোবিন্দ কবিরাজ সহ বৃন্দা্নধামে আলিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে নিম়লিখিত ব্)জিগণ গোবিন্দ কবিরাঙ্জের অনৃতময় কাবা শ্রবণ 
করিয়া পরম প্রীত হইলেন, যথা--শ্রজীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, ভূগর্ভ, 
লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীকষ্ণদাস কবিরাজ ইত্যাদি । এবৎ গোবিন্দ কবিরাজের 
প্রতি অত্যন্ত স্ব হইয়া তীছাকে উপদেশ দিলেন যে ?বৈযঃবকে সর্দ 
সম্মান করিবা, তোমার ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্ষে ভক্তিরস আস্বাদন 
করিবা, শ্রীনিবাসকে একবার শ্রীবুন্দাবনে আমিতে বলিব, তোমাব গীতামুত 
পাঠাইঙ্গ! দিব এবং তুমি অন্যান্য যাহ| কিছু রচনা করিবে তাহাও পাঠাইয়! 
দিবা, এবং গোপাল বিরুদাবলী পুস্তক থানি নরোত্ম, রামচন্দ্র ও শ্রীনিবাস 
আচা্্যকে পড়িতে দিবা । শ্রীবাসের ভবনে ষে দিন মহাপ্রভুর অভিষেককা্্য 
সমাধ!| হয়, পে দিন মুকুন্দ সংকীর্তন করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দ ও গেবি- 
ন্দানন্দ খোল বাজাইয়। ছিলেন। 








শ্রগৌরাঙ ভক্ত-_-জীচন্দ্রকাত্ত চক্রবর্তী । 


বন্দাবন দাস। 
পার্ধদ বৃন্দাবন দাস একজন প্রাচীন কবি । বাহার কবিত্ব বিমল শারদ- 
জ্যোত্লার ন্যায় শুত্র, কুন্দ কুক্ছমের ন্যায় পবিত্র, যুখিকাঁর ন্যায় সুরভি, এবং 
প্রফুল্ল গোলাপ সুন্দরীর ন্যায় রসন্কারক্রান্ত, দুঃখের বিষয় তঁছার জীবন 
সন্ধে অতি অল্প কথাই অবগত হওয়! যাঁয়। 
(২) 








৫৩৮ ঈঈবিষ্ুপ্রিাপজিকা। 


ষাট শিকল শী 





৮ লস ৯, 


জীচৈতন্য মহা গ্রভুব অনেক পার্ধদেব শ্রীহট্রগ্র্দেশে * জম্ম হয়। ভক্ত- 
শ্রেষ্ঠ জ্ীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও হ্রীনিধি, এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্ম স্থানও 
শ্রীহট। ষথ! চৈতন্য ভাগবত্তে ৫ 
“ভ্রীবাম পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত । শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত) 
ভবরেগ-নাশবৈদ্য মুরারি নাম ফার। শ্রীহ্ট এসব বৈষ্ণবের অবতার ৪” 

্লীঝাপাদর বাল্য5বিত অপরিজ্রঞাত। চৈহন্য চন্দত্রোদয় নাটকে লিখিত 
আছে যে যৌলবৎসর বয়ছের পূর্ব পর্য্যন্ত শ্রীবাসের জীবনে কৃষ্ণ ভক্তি চিন্ত 
পরিলক্ষিত হয় নাই। তৎকাঁল পর্য্যন্ত তিনি সাধারণ লোকের ন্যায়ুই ব্যব- 
হারাসক্ত ছিলেন । একদা তিনি শ্বপ্নষোগে জ্ঞাত হইলেন যে, বৎমবেক মাত্র 
তাহার পরমাফু আছে । 1 এই স্বপ্নদর্শনেব পর হইতেই তীহার জীবন- 
আত পরিবর্তিত হইয়া যায়। শ্রীবাস মৃত্যুভয়ে ভীত হইলেন, তিনি মৃত্যুর 
জন্য প্রস্তত হইয়!ই গজতীরে-_নবহ্ধীপে গমন করিলেন । ষাঁহার গৃহে অহো?- 
রহ বুন্দাবনের বংশীধবনি উথিত হইবে, মেই শ্রীবামেৰ বিনাশ কেখায়? 
একবৎসব পূর্ণ হইবার দিনে শ্রীবাগের পভ্ুই আ্ীবাসকে রক্ষা করিলেন। 

কিন্তু শ্রীবাস গ৮1 ছাড়িয়! আর শ্রহটে গ্রভ্য'গমন করিলেন লা নবদী- 
পেই থাকিয়া গেলেন। পরে কাণক্রমে তাহার ভ্রাতা ও পত্ৰী প্রভৃতি পরিজন- 
বর্ণ ও নবদ্বীপে গমন করিলেন্‌। 








ক “কার জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটীগ্রামে । 
কেহ রাঁঢ ওড়দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে 1 চৈঃ ভা 
জবান পণ্ডিত ভন ভীরাম পণ্ডিত । দুই তাই দুই শাখা জগতে বিদ্বিত ॥ 
হীনিধি তার ছুই সহোদক।৮-_চৈ£ চঃ 
1যখন. . তত 5” অবতার। তখন অ'মায় ছিল ঘড় ছুরাচার । 
এ যোড়ন ০ভ্ত হৈল বায়। মন্ত হইয়া ভ্রমি আমি চিন স্থির নয় ॥ 
স্বপ্রেহো কন কৃত »কীর্থন। না করিলু শোকে বলে এ বড় দ্রজ্জন ॥ 
একদিন জচেতল টৈয নদ্রা যাই । পূর্ব জন্ম পুণা ফল ধরিল তথাই ॥ 
সফরুণ..'ন মহ।গুক্ষ আসিয়া। স্বপ্রহেন আমারে কহিল ডাকদিত়া ॥ 
য়ে আয়ে নিনিত বাদ্ষপ ঢুরাচার । কেরা তবে কহে উপদেশ বাকা সার । 
তত্ভূ কহি তোনে দেখি সার্দ্র চিত্ত মোর ॥ অতঃপর বর্ষ মাত্র পবমায়ু তোর। 
অতঃপর কৃষ্ণ সজ সাবধান হইয়া। বৃথা আঘু ক্ষয় না করিহ মদ পাইয়া। 
ইত্যাদি, চৈতন্যচজ্জোদয় নাটক (বার্গালা) 
₹ নবর্ীপে দবেবানন্ন পণ্ডিতের গৃছে বেগে জীবামের মৃত্যু ভষ দুব হচ্ষ, 
চজোদয় নাটকে তাহ। বর্ণিত আছে। 


শীবণাবন দাল। ৫৩৯ 





এই ভাত চতুষ্টয়েব মধ্যে শ্রীকান্তের ( হ্বীপতি) একটী কন্যা জন্মে, ইহার 
নাম নারায়ণী, এই নারায়ণী শ্রীমহাখ্রতুৎ অশেষ কপাপাত্রী ছিলেন । 


যখন প্রভুর প্রথম প্রকাশ হব, তখন একটা জনক্রতি উঠে যে, গৌড়েস 
বাদস! ভক্ত গণকে ধরিয়! লইয়া যাইবেন। এই গংবাদ্দে ভক্তগণ ভীতহন। 
ভক্তদেব তয় দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু কিছু উশ্বর্ধ্য প্রবাশ করেন। তিনি 
ভক্কদ্রিগকে বলেন যে, ভয় নাই, তাহারা যদি নুর করিয়। আসে, তথে 
ভালই, ক্ষ্ঃপ্রেমে মত হইয়া যাইবে । এই দেখ আম, আজ্ঞা; জ্ঞানহীন। 
নারায়ণী কি করে? চৈতন্য ভাগবতে ইহা এইরূপ? 'খ- আছ £-- 
রাজার যতেক্ণণ রাক্ষাব সহিতে । সবাকান্দইমু - "* ছ্ধ'ল মতে॥ 
ইহাতে বা অপ্রত্যয় বাস তুমি মনে। সাক্ষাতেই সদ্য . "পামানে। 
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি । শ্রীবাসেবভ্রাতৃ- ৭7 ৮৮ ায়ণী ॥ 
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডুলে হাব ধ্বনি। চৈতন্যের অবন্ষে "।৭ নানারণী। 
সর্বভূকত অন্তর্ধযামী শ্ীগৌর[জটানদ। আরা কৈগ লাণায়ণী কৃষ্ণ বলি কানা ॥ 
গারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত। হা! কুচ বলিয়া মাত্র পন্ডিল তূঙ্গিত ॥ 
অক্ষবছি পড়ে ধারা পৃথিবীব তলে । পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের গলে॥ 
হাসিয়! হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বস্তদ্ব। এখন চোমার কি ঘুটিল সব ডর ॥/ 

বৈষ্ঃবগ্রস্থে "নারায়ণী” নামের পুর্বে আলবাটী এই বিশেষণ পদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। আপবাটী শব্ষের অর্থ পিকদানী। কথিত আছে, জীমহা প্রত 
ইহকে চর্রিত তাশ্বল খাইতে দ্রিতেন। ষথ চৈন্ডন্য ভাগবতে_- 
"সপন গলার মাল দিল। সবাকারে। চর্ব্িত তাস্বল আজ্ঞা কইল সবারে॥” 
তোজনের অবশেষ হতেক আছিল। নারায়ণ পুণ্যবন্তী তাহা সে পাইল ॥ 
শ্রীবাসের ভ্রাতৃমৃতা বাণিক। অজ্ঞান । তাথারে ভোজনশেষ প্রত করে হান। 

আমাদের কবি বৃন্দাবন দাস এই ভাগ্যঙতী নানীর একমাত্র পুজ। 


বথ! তত্রৈব-- 
“সর্বশেষ ভূভ্য তান বৃন্দাবন দাদ। অবশেষ পাত্র নারাযণীয় গর্ভজাত ॥” 


কুষ্দাস কবিরাজ বলেন 
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট তাজন। ঠার গর্ভে জন্মিল পীদাস বৃন্দাবন ॥ 
চেতবগ্ত-চরিতাম্ৃত। 


কথিস্ত আছে যে,নারায়নী অল্প বধকেই বিধৰ। হন, বৈধব্যাবন্থায় ভিপি 


৫৪ শ্হ্ীবিকুপ্রিয়া-পন্রিক! | 


পপ 


স্বীয় মাতুলালয় ্হট্রে গমন করেন, তথায়ই * বৃন্দাবন দাদ জন্মগ্রহণ করেন 
(১৪২৯ শক-বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশী। ) 

বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হুওয় 
যা। একদা নিত্যানন্দ প্রতুকে প্রণাম করিলে তিনি নারায়ণীকে “পুত্রবতী 
হও” এই আশীর্বাদ করেন। নারায়পী বিধবা তিনি এই অসম্ভব আশী- 
র্বাদদের পরিণাম জানাইলে। নিত্যানন্দ প্রভু বলেন, পশ্রমহা প্রভুর চর্ববিত 
তাম্বলের প্রভাবে তোমার কবিশ্রে্ঠ এক পুত্র নিশ্চয়ই হুইফে, এবং সেই 
পুত্র হইতেই তোমার কলঙ্কক্ষাণিত হইবে। “এই ঘটনারপরই নারার়ণী 
মাতুলালয় শ্রীহটে গমন করেন। 

কথিত আছে, বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ মাস গর্তে ছিলেন। নারায়ণীর গর্ত- 
লক্ষণ প্রকাশ হইলে তদীয় মাতুলের প্রতিবেশী বর্গ, নারায়ণীর নিন্দা করিতে 
থাকেন? ইহাতে তদীয় মাতুল উত্তক্ত হুইয়া শ্রবাদ প্ডিতকে পত্রীযোগে 
একণা জানাইলে, তিনি প্রভুর কৃপাপ্রপঙ্গ স্মরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণাবেশে বলিয়! 
পাঠাইলেন যে, গত্তৃশ্থ শিশুকে জিজ্ঞানা করিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে! ! 
এতদনুসারে প্রস্থ করা গেলে, সমাগত সন্ত্রান্তবর্গ দেন গর্ত হহতেই এই ধ্বনি 
শুনিতে পাইলেন, ষেন কে বলিতে লাগিলঃ-- 

“ঠৈতন্যের দাস মুঞ্চি চৈতন্যের দন । চৈতন্তের কৃপাবলে করি গর্তবাস। 

এই অদ্ভুত ঘটনায় সকলেই আশ্চার্ধ্যান্বিত হুন, এবং নারায়ণীকে পবিত্র 
বলিয়া জ্ঞান করেন । এই ঘটন! হইতেই বৃন্দাবন দাস জ্ঁমহাপ্রভূর সাক্ষাৎ, 
বরপুত্র বলিয়া! পরিগৃহীত হন। বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণবসন্প্রদায়ে বেরব্যা- 
সাবতার বলিয়া পরিপুজিত, কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীণপিক! গ্রন্থে 
লিখিয়াছেনঃ-বেদব্যাসে! ষএনাপীদ্দাসে! বৃন্দাবনোহধুনা 1” 
শ্রীকষ্দাস কবিরাজ লিখিয়াছেন-- 


“চতন্তলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস। 
তার কৃপ। বিনে অন্ভে ন! হয় প্রকাশ ।”--ঠৈঃ ঈ£ 
এই বুন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তিনি স্বয়ংই 
লিখিয়াছেনঃ- 
পইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রাম্ম। চৈতন্তের কীর্তিশ্ক,রে যাহার কৃপায় ॥” 
* হিতীঘ্ব বর্ষের সজ্জনতো(ষণী পত্রিক1।--শ্ীত্ীকেশব ভারতীবংশীয়। 


দেলুড়বানী, শ্রীল অশ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়, ভক্তকবির জন্ম সম্বন্ধে 
স্হষ্টে থে ঘে অদ্ভূত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ পরিত্ত্ত হইল। 


শ্রবন্দাবন দাস। ৫৪১ 


স্রলাযারমাররারাধান্ারারারা। 8.এ0লারর বা ছে রা? টিযারারানিলাঃ 


স্থলাস্তরে বলিগাছেনঃ-- 
প্জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রেঙ নন্দন | ভোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাধধন ॥ 
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বস্তর | 
এ বড় ভরম। চিত্তে ধরিয়ে অন্তব ॥--ঠৈ৫ সাঃ 
শিত্যানন্দ প্রভুর আদেশানুারেই তিশি ভুবনবিখ্যাত “চৈতন্তভাগবত” 
গ্রন্থ ৯৪৫৭ শকে রচনা করেন। চৈতন্থভাগবতে তিনি পিখিয়াছে ন-_ 
“আন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিল কৌতুকে। চৈতন্তচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে 
স্থপাস্তরে এ ভাগবতেঃ£_- 
“নিঙ্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞ! ধরি শিরে । সৃত্র মাত্র লিখি আমি কৃপ। অনুলারে ॥৮ 
অন্যত্র যথা তত্রৈবঃ-- 
ত্হ। প্রমদে হৈল চৈতন্যেতে মতি। তাহার আজ্ঞা লিখি চৈতন্যের স্ততি ॥ 
কেবল আদেশমাত্র নহে, কোন কোন প্রসঙ্গ শিত্যানন্দ প্রভু শব্ধ 
তাহাকে বলিয়া দিতেন। যথা চৈতন্যভাগবতেঃ-- 
“ছেনমতে মুবারিগ্ুপ্তের অনুভাব। মি কি বলিব ব্যক্ত তাছার প্রস্তাব ॥ 
নিত্যানণ প্রভু যুখে বৈষবের তথ্য । কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥* 
নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বৃন্দাবন দাস শ্রীম্ত্ভাগবত অধ্য্ন করেন, তিনি 
অধ্যয়নম্থখ ম্মরণপূর্বক প্রার্থনা করিয়াছেন ।-- 
“নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবস্ত। 
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত ।*--৮ৈ: ভাঃ 
বুন্দাবনদ্াস অনেক সময় প্রভূ নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, 
দেই আনন্দের স্মারক প্রার্থনা এই- 
“জয় জন নিভ্যানন্দ চৈতন্য জীবন। তোমার চরণ মোর হউক শরণ | 
তোমার হুইয়] যেন গৌরচন্দ্র গা । জন্মে জন্মে যেন তোমার সংহতি বেড়াঙ ॥ 
চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের এই একটী ক্ষেদ্স্থচক বাকা পায় 
যায়। বথ।-- 
“সর্ব নবন্বীপে প্রতু প্রভাবে অশোক । 
সে আনন? যে যে তাগ্যবস্ত দেখিলেক ॥ 
য় রং গর সী ক 
হইল পাপীষ্ঠ জন্ম না ছৈল তখনে। হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥” 
এই পদ্দ্ে নবন্বীপের লীল! দর্শন করেন নাই বলিয়াই তিনি ক্ষেদ করিয়।- 








৫৪২ শ্রীহ্লীবিধুপ্রিয়া-পত্তিকা । 








স্জা। 


ছেন। তাহার জন্মের ছুই বৎসর পরই শ্রীমহা প্রভু মন্ন্যামাশ্রম গ্রহণ করেন ) 
হ্বতরাং বৃন্দাবন দান নবদ্বীপলশল| দর্শন করেন নাই ইহা যথার্থ। অনেকে 
উক্ত পদ্যের অাস্তর ঘট,ইয়া বলেন যে তিনি শ্রিগৌবাঙগকে দর্শন করেন 
নাই। শ্রীল অন্থিক্গাচঃণ ব্রঙ্গগাবী মহাশয় লিখিয়াছেন_-আীনিত্যানন্দ প্র 
গৌরভক্তগণ সহ নীলাচপে শ্ীচৈঃনোব সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন । 
% * এই সে বৃন্দাবন দাস গমন করিতেছিলেন এব নবদ্বীপ হইতে দেলুড়ে 
আনিয়। স্নান ভোজনাদি সমাপনাস্তে শিতাণন্দ প্র মৃখণ্ডদ্ধির জনা কিছু 
প্রার্থনা! করায় বুন্দাবন ঠাকুর একটা হুবীতক্ণ দিয় কহিষাছিলেন যে গত 
কল্যের একটামাত্র ছ্থিল। নিত্যানন্দ প্রভু ইহা! শ্রধ করিয়া কছিয়াছিলেন 
“তুমি সঞ্চয়ী, এই গ্রামে থাকিয়! মহাপ্রতৃব মুর্তি প্রক'শ ও লীলাবর্ণন কর?" 
বৃন্দাবনদ্।স সেই হইতেই নাকি দেলুড়বাসা হন। দেলুণড় বুন্দাবন্দাসের 
পাঁটবাটী অব্যাপি আছে। 

চৈতন্যভাগবতের নাম পুক্ষে চৈতন্যম্ঙ্গল ছিল; চরিতামূতে কবিরাজ 
গোস্বামী ছুই বাহু তুলিয়। বুদাধনদাদের গুণ কাঁ্তন কর্দিতে লাগিলেন যখ।__- 
“আবে মূ লোক গুন চৈতনামঙ্শ( টৈতণ্য মহিমা ষাতে জানিবা সকল ॥ 
কৃঙ্গলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাদ। চৈতন্যলালতে বাপ বৃন্দাবন দাস॥ 
বুন্দাবন দাপ কৈল চৈতন্যমঙগল'  যাহাব শ্রবণে নাশে সর্ধব অমঙ্গল ॥ 

চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিবে মহিম|। 
যাতে জানি ক্ৃষ্ণভক্তি সিন্ধান্তের সাম! ॥ “ইত্যাদি । 

প্রকৃতপক্ষে চৈতভাঁগবতে যেসকল কথা বিস্তারিতবণে বর্ণিত হয় নাই, 
তাহাই চরিতামৃতে, লিখিত হইয়াছে এবং বৃন্দাবনদাস যে সকল অংশ বর্ণন 
করিয়াছেন, ত1হ1 পরিত্যক্ত হইয়াছে । উত্তম গ্রন্থ দেখিলেই ইহ! প্রতিপন্ন 
হয়; ক্ৃষ্দ্াসও স্থানে স্থানে এইরূপ তাহ! স্বীকার করিয়াছেন। যথা-_ 
প্বৃদ্মাবন দান ইহ! চৈতন্যমজলে । বিস্তারি বর্ণিলেন নিতাযানন্দ আজ্ঞাবলে ॥” 

অতএব বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যমঙ্গলই চৈতন্যভাগবত নামে পরিচিত। 
চৈতন্যঙ্গঙ্গল নামে তাহার কোনও “লুপ্ত” গগ্রস্থ নাই ) * এবং কৃষ্দাস এ 
ভাগবতের কথাই লিখিঘ়াছেন। 





*ছ কেহ কেহ অনুমান করেন যে চৈন্যভাগবত ব্যতীত চৈতন্যমঙল 
নামে বুদ্দাবনদাসের কোনও গ্রঞ্থ থাকিতে পারে।-_দাহিত্যপরিষতৎ পত্রিকা 
জয়ানন্দের চৈতন্যমন্গল প্রবন্ধ । 


শ্রবৃন্দাংন দাস ৪1৩ 


টির ররর রাররিযারার 2527 যার ররর টিটি 

বৃন্দাবন দাসের গ্রস্থের ন|ম পূর্বে চৈতন্যমঙ্গল ছিল-_সনোহ নাই । তবে 
ধু নাম পরিবর্তনের কারণ আছে কি?1--আছে। 

খণ্ডের লোচনদ!স চৈতন্যগঙ্গল নামে অন্য একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
কবেন, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরই বৃন্গাবনদাসের গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত 
হুইয়| চৈতন্যভাগবত হয়। প্রেমবিলাসে, বখা_ 

“চৈতন্যভাগধতের নাম চৈতন্যমঙনল ছিল। 
বুন্দ।বনের মহান্তের ভাগবত আধ্য! দিল॥* 

যখন চৈহন্যচরিতামূত লিখিত হয়, তখন লোচনদ।সের "মঙ্গল" বৃন্দাবনে 
হায় নাই) শ্বতরাং চরিতামূতে লো5ন্দাসের গ্রন্থের উল্লেখমাত্রও নাই? 
এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের নামত্ড তাঁগনতে লিখিত হয় নাই। কিন্তু 
কম্থ্দাদ অহঃপর এত্রম শোধন করেন, তাহার জীবনের শেষগ্রন্থ ক্ষ 
"স্বকপ বর্ণনে* লিখিয়াছেন-_ 

“নাপায়মী হ্বত বলি রন্দাবন দাস। শ্রীভাগবত কৈল ঠেঁহ বেদব্যাস ॥* 

কষ্ণঙীল। শ্রীমস্তাগনত্তে যেরূপ বিস্ত,ত বর্ণিত হইয়।ছে? বৃন্দাবন লোচল 
ও কষ্চদাস এই তিনজনের কৃত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে বুন্দ।বনদাসের গ্রন্থে গৌর- 
লীলা তদ্রপই দৃষ্ট হয় এবং বৃন্দাবনদাম ব্যাসাবতার ) এই উতর সাদৃশ্য 
হেই, তাহার “মঙ্গণ” পরে বুন্দাবনে “ভাগবত” আখ্যা গ্রার্থ হয়) বিবেচন। 
করা হাইতে পারে। কৃষ্দাস৪ এ সাদৃশ্ত দেখাইয়াছেন যথা-_ 
“ক্কষফলীল। ভাগবতে কহে বেদব্যাস | চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥* 

ফলত ইহাতে উভয়ের গ্রন্থের পার্থক্যই বক্ষিত হুইয়াছে। কিন্ত এই 
ন।ম পরিবর্তনের কারণান্তরের কথা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। উল্লেখ 
অস্ত নহে। 

শ্রীণ্ডের নরহরি সরকাব ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভুর অতি মন্মী ভক্ত ছিলেন। 
লোচনদাস তাহারই শিষ্য। চৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রতৃর মাধুর্ধ্যলীল! অতি 
অপরিন্ফ,ট রূপে লিখিত হইয়াছে। এ্ঁ গন্থের অবর্ণিত মাধুর্য অংশ গুলি 
ৰর্ণনের জন্য তিনি শিষ্ঠ লোচনকে মাদেশ দেন। লেই আদেশেই ঠচতন্য- 
মঙ্গল গানের স্থা্টি হয়, যথা--লোচনকড চৈতনামঙ্গল গ্রন্থে 
“আীনরছরি দাস দয়াময় দেহে । কি দেখিয়া করে মোরে অবাধ লিনেছে ॥ 
ছুরস্ত পাতকী মন্ধ অতি অনাচার । অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমার ॥ 
সার দয়াবলে আর বৈষবৰ প্রসাদে। এই ভরসার পু'ধি হুইপ জবাকেব 


৪৪৪ উ্ীবিষুঃপ্রিয়া-পন্রিক!। 





শপপাশপপশাপা? শশা পাশা 


বৈষব প্রসাদে কিছু যেজানি প্রকাশ। প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিন'স॥ 
তার পদ 'প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ। গৌর গুণ কহিবারে করেশ। অন্ভিলাষ ॥ 
বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ প্রকাশ হইয়া গেলেই মাধূর্যা-রসসক্ত এই নূতন গ্রন্থ 
খানি রচিত হয়। লোচন স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের এক স্থানে বৃন্দাবন 
দাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন__ 
"্ক্ীবৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে। জগৎ মোহিত ফর গাগবত গীতে ॥” 
গ্রন্থের নাম পরিবর্তন সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে; অপেক্ষাকৃত 


সঙ্গত্লশ্রুত্টী এই | 
লোচন দাস বৃন্দাবন দ।সকে আপন গ্রস্থথানি প্রদর্শন করিলেন । বৃন্দাবন 


্রন্থথানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলেন যে গর গ্রস্থে প্রভুর মন্ন্যাস- 
যাতার পূর্বরারে শরবিধু্িঘার সহিত সম্ভাষণ প্রসঙ্গ বর্পীত হইয়াছে; 
বৃুন্দাবনদাস এই কথাটা অযুক্ত বেধে অগ্রাহা কবেন। ধ্ী সময় নাঁরায়ণী দেবী 
তথায় উপস্থিত ছিলেম, ডিনি বলিলেন যে, লোঁচনের বর্ণন! মিথ্যা নহে। 
সহচরীগণ দেবীকে শয়নগৃহে পাঠাই দিলে, পরে তীহাদের সহিত তিনি 
স্বয়ং বহির্ভাগে থাকিয়া এ বর্ণনার যথার্থ প্রতক্ষ্য করেন। জননীর সাক্ষাৎ 
বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া! আপন গ্রপ্থের নম পরিবর্তন করিয়া লোচনকে 
বিশেষ রূপে আপ্যাত্বিত করেন। 'এতদহুসাঁরে বলিতে হুইবে যে, লোচন 
দান এঘটনার পরই চৈভন্যমঙ্গলের বন্দলাযর ভাগবতের উল্লেখ করেন 
বুন্দাবনের মহাগুণে এই দমকল বিষয় ইহার পরে জানিতে পারিগাই, নাম 
পরিবর্তন টন! অনুমোদন করিয়া! থাকিবেন । এই হইতেই সর্বসম্মতিক্রমে 
্রন্থখানি চৈতন্য ভাগবত নামেই সাঁধারণের পরিচিত হইয়া থাকিবে। লোক- 
নাথ গোশ্বামী কৃত সীতাচরিত্র গ্রন্থে, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম ঠৈতন্য- 
ভাগবন্তই লিখিত হইয়াছে। যথা £__- 

“চৈতঙ্যস্ভাগবতে আছয়ে বর্ন। বিস্তারিয়! বর্ণিয়াছে দাস বৃন্দাবন ॥ 

অনুরাগ বন্পী গ্রন্থে চৈতন্যতাগবত, চৈতন্য মঙ্গল ও চৈতান্যচরিতামূত 

এই প্রসিদ্ধ গ্রশ্থত্রয়জের উৎপতি সম্বন্ধে এই লিখিত আছে :__ 

তীহার অনন্ত লীল! দাল বৃদ্দাবন। চৈতন্য ভাগবতে করিল! বর্ণন ॥ 

ইহীর শুত্রধৃত যে রহিল অবশেষ। ঠাকুর লোচন তাহা কহিল বিশেষ! 

চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রসময়। সংগীতরূপে ব্যক্তকৈল আপন আশন॥ 

এ (ছে যে তাগযাহ।ন! কৈলবিগ্তার। বিশদ করির! তাহা! করিল প্রচার ॥ 


শবন্দাবন দাঁস। ৫৪৫ 





খকৃফ্দাস কবিরাজ মহাশয় । জীচৈতনাচরিতাম্বত তার গ্রন্থ হয়॥ 

এসব পুস্তক পৃথিবীতে হৈল খ্যাত। মূর্ধেও জানিল গৃষ্ঠ ঠৈতন্য পিদ্ধান্ত ॥ 
বৃন্মাবন্দাস দীর্ঘজীবী পুরুঘ ছিলেন, খেতরীর শর শ্রীল ঠাকুর নরোত্বমের 

বিগ্রহ স্থাপনোৎ্সব পরবতী কালের একটা প্রধান ঘটন1, নিত্যাননা প্রভূর 


অপরাপর পার্ধদগণ সহ বুন্দাবনদাসও এ উৎসবে জাহ্বাদেবীর অন্ুগমন 
করিয়] ছিলেন) তথন তিনি বৃদ্ধ। যথাঃ-_ 


“উ্রপরমেশ্বরী দান, বলরাম বিজ্ঞবর ॥ 
শ্রীমুকুন্দ দাস বৃন্দাবন আদ করি। 
এ সবা সহিত স্থুখে চলয়ে ঈশরী ॥ ভক্তি রত্বাকর। 
একটা পদে বৃন্দাবন দাস আপন বন্ধুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। বথ!| $-- 
“রায় রঘূপতি, বল্পভ সঙ্গতি, 
বৃন্দাবন দাস ভাষই ॥”-_পদকল্পতরু | 
বুন্নাবনদাসের আরও তিনজন ভক্তের নাম এই কবিতার্ধে পাঁওয়। যায় 2 


“প্রিয়তক্ত নরহরি শচীদদেবী আদি করি, 
গোপীনাথে ধরি দেন কোল । 


চৈতন্যভাগবত রচনা ন1 করিলেও বৃন্দাবন দাদ একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়! 
গণ্য হইতে পারিতেন, ততকক ঠ সুমধুর পদ্দাবলীতে তাহার অসাধারণ কবিস্বের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়) পদকল্পতরুতে তাহার প্রায় ৩০টী পদ আছে। 

বৃন্দাবন দান ১৪৫৯ শকে নিত্যানন্দের বংশবিস্তার গ্রন্থ রচনা করেশ। 
ইহার ভাষা প্রভৃতি সম্স্তই চৈতনাভাগবতের ছঁচে চালা এৰৎ পরবর্তী বিব- 
রণই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়ান্ে। এইকন্য ইহাকে চৈতনাভ্াগবতের পরি- 
শিষ্টরূপে গণ্য করা হয়, ইহা বড় অসঙ্গত নহে। গুন! যাঁর, চৈতন্য লীলামৃত 
নামে বৃন্দাবন দাসের আর একখানি গ্রন্থ আছে। ভক্তিচিন্তাণি নামক 
ক্ষত গ্রন্থ বৃঙ্গাবন দাসের কি না, তাহা] বিচার লাপেক্ষ। বৃদ্দাবনের নাষে 
অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত হইফ্রাছে, সে সকল আধুনিক এবং অসম্প্রপাী 
লোক কতক রচিত। গত কার্তিক সংখ্য! প্রীপর্জিক! পাঠে অবগত হুইলাষ 

ষে বৃন্দাবনদাস একখানি "বৈষ্ণব বদন। গ্রচ্থও রচনা করেন। * 

ক* বৃন্দাবন দাস ঠাকুরমগাশদ্-কত বাঙ্গালা পরো অকিঞন সর্ধস্ 


এবং সংন্কতে শ্রীনিত্যাণন্দের উশ্বর্ধযাম্ত আ্তোত্র গ্রন্থ বর্তমান আছে ইহা 
শুন যায়। বিঃজসং। 


(৩) 





৫৪৬ শশ্রীবিধুঃপ্রিয়া-পত্রিকা। 


বুন্দাবনদাস অতি ঝেজন্বী পুরুষ ছিলেন। 
এত পরিহারেও ষেপাপীনিন্দাকরে। 
ভবে লাঁথ মারে তার শীরের উপরে ॥--তগবত। 
ইত্য্গি বাক্য কি দৃঢ়তা ও তেজোব্যঞ্নক ! বুন্দাবনদাসের একনিষ তাঞ্ধির 
কথা বলিতে যাওয়া! আমাদের ধৃষ্টত1 মাত্র । 
সংসারের পার হৈয়৷ ত্বক্তির সাগরে । যে ভুবিবে সে তজুক ।নভাই চান্দেরে 
ইত্যাদি বাক্য কি মুন্দর_ক হুন্বর! 
বুন্দাবনদাস জাকব! গেবীর সহ্িত্ধ বৃন্দাবন গমন করিলেন, কিন্ত তাছার 
প্রত্যাবর্তন বার্ত। অবগত হওয়] যাঁর না। বুন্দাৰল ধামেই (১৫১১ শকে 
কার্তিকী শুরু! গ্রতিপদে ) দেহত্যাগ করেন। 
বুন্দাবনদ।স কত নিত্যানন্দাষ্রক হইতে একটী শ্লোক উদ্ভুত করিয়া! এ. 
বিষয়ের উপসংহার করিলাম । শ্লোক £- 
শ্িত সুন্দর বদন মণ্ডল বিকচনীরজ নলিলিতধ" 
রজত কলেবর চাকুমুন্নর অখিল লোচন রঞ্জিতং। 
এদিন ষামিলী আবেশে বশ পৃরব বৈভব চিস্তিতং, 
জয়ুতি জয় বঙগু-জাহ্চবাপ্রিয় দেহি জে শ্বপদাস্তিকং | 
হীজচাত্চরপ চৌধুরী তত্বনিধি। শ্রীহ্ট। 


বৈষ্ব রাজ-পরিবার। 


বব্য়ারি-আবাদের মহারাজ। শ্রীযুক্ত বনয়ারি গোবিন্দদেব দানীশমন্দ 
বাহাছর গৌড়ীয় খৈষ্ুব সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইনি মহাবাজ আজ- 
মোদ্দৌল! আমীরোল্মূলক জগদিন্্র দানীশমন্দ নিত্যানন্দদেৰ বাছুরের 
মধ্যম পুত্র। এজন্য ইহাকে সকলে মধ্যম হুজুর বর্লিত। ইন্টার জো 
পাতার নাম মহারাজ] জগদিজ্র বনযারিলাল দেব ' বাহাদুর ও কনিষ্ঠের নাম 
অন্থারাজ। অগমোদ্ধৌল! বনয়ারি কিশোর দেব বাহাছুর। হহাদিগের পূর্ব 
পুকষের নাম ্দ্রামদাস এই শ্রীদাম দাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র নিত্যানন্দ দাস 
ইংরাজী ১৭৫* ত্রী্াব্ে দিল্লীশ্বর নাহ আলম কর্তৃক রাজপণে প্রতিঞ্জিত হই- 
রাচ্ছিলেন। রাজধানীতে যে অন্ধ প্রচপিত আছে তাহার নাম দানীশাবা এক্ষণে 
ইহার সংখ্য1 ১৪৮ অতএব ইহারা এই ১৪৮ বৎসর কাল মহারাজেপাধিতে 


বৈষৰ রাজ-পরিবার। ৫৪৭ 





স্প্রে পপ পরপীকীত পেল 


তৃষিত হইয়াছেন ইনার! বংশ পরম্পরা সকলেই পরম বৈষ্ব হইগেও মধ্যম 
হুজুর মহাশয় বৈধুব ধর্মের পরাকান্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ইইার জোোেও ও 
কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপ্থর বর্তমান কালে নিশ্চিন্ত মনে ভবন সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। একন 
[ক ইনি রানা তরতের ন্যার রাজভোগ পরিত্যাশ পুর্বাক একটী উপবনে বান 
করিতেন, তধন তিনি ৫কেবল বৈষ্ণবৰর্গপরিবেষিত হইয়! কৃককখালাপে 
কালযাপন করিতেন' এই অলোকিক কর্ম দ্বার! অতুল সম্পত্ধির অধী- 





স্বর হইয়া কিরূপে কৃষ্ভঙন করিতে হুর তাহতিনি জগৎকে শিক্ষা দিয়া 
গিঘাছেন। 

উদ্দাসীন বৈষবগণ সর্বদাই তীহার নিকটে থাকিয়া কৃষ্ঃকখালাপে পরি- 
তৃপ্ত হইতেন। সাধারণ বৈষ্ব-বাবাজীগণ গ্াহার নিকটে কোন প্রব্যাি 
লাভের জনা আবদার করিতেন, কিন্তু কেহই ক্ষু হুইর! প্রত্তিগষন করিতেন 
না, কেহ লুই ( শীতবস্ত্র) কেছ কম্বল কেহন বাটলুই-লোট! প্রত্বতি লইযা- 
যাইতেন। কিন্ধু মহাপ্রতৃর এমন ইচ্ছ/ নহে বে এমন মহস্তাবাপন্ন ব্যক্তি 
তক্তগণের পরমাগ্রয় মহারাজ বনল্লাবি গোবিন্দ উদাসীন হুইয়া সংলার পরি- 
ত্যাগ করেল। 

বিগত বার্জালা ১২৬১ লালে জ্যেষ্ঠ মহাপাজ এবং ১২৭* সালে কনিষ্ঠ 
মহারাজ মধ্যম নহারাঞজজকে উত্তরাধিকারী রাখিঘ্া1 নিত্যধামে গমন করি- 
লেন। ন্থতরাং মধ্যম হুজুরেরও লক্ষ্যত্রষ্ট হইল, তিনি জীবণরারি জীক্উর 
সেব! পরিচালনের জনা মহা বাত্ত হইর! পরড়িলেন। এই রাজ ভবনে এবূর্তি 
সেবার বড়ই পারিপাট্য। এক স্থানে এত জীমূর্তিসেবা অন্য কোন রাজ- 
ধানীতে আছে কিন! তাহ! সন্দেহ স্থল, এই জন্য এখানে একটী মূর্তির 
তালিকা প্রদতত হইল। এই তালিকা পাঠ করিলেই পাঠক্চগণ পুর্বোক্ক মছা- 
রাজবর্ধের বৈষ্চবতার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। 

পৈভৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্তি_ যাহা দানীশমন্দ বাধাছুরের পিতা-পিতামহ 
প্রতৃতি স্বারা স্থাপিন্ত হুইয়াছিলেন।-_ 

শী্ীরাধাবলপভঞ্জীউ, আ্লাড়লীজীউ, শীশাপ্তলীতীউ, খীবালগোপালজীন্ত, 
ঈঈরপুনাথজীউ-শালগ্রাম, শ্ররাধাদামোদর-শালগ্রাম, এবং শ্রীলঙ্ীনারারপণ- 
শালগ্রাষ। 

মহারাজ আঞমোনোৌলা আমীরোল্যুলক অগদিজ্ দানীশমন্দ ভীন্ত্যা- 
নন্দ দেব বাহাছুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রনূর্তি। 


৫৪৮ হী শ্ববিষ্যপ্রিয়া-পজিক]। 





১ 


শ্ীবনয়ারিজীউ ও কিশোরীজীউ | শ্রীশৌরগোপালজীউ, শ্রীললিতা, 
বিশাখা, স্বৃচিত্রা, চস্ধকলতা, রঙ্গদেবী, স্থদেবী তৃজবিদ্য। ও ইন্দুরেখা, এই 
অষ্ট সখী ও বরংজী শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি । শ্রীলক্ক্ীনারায়ণ-শালগ্র।ম, শ্রী শ্ীধর শাল- 
গ্রাম ছুই খ্রর্তি। আরও ইনি হুর মূর্তি শিখলিঙ্গ প্রাতষ্ঠ। করিয়াছিলেন 
বথা-_-জগোপেশ্বর, শ্রালম্বোদরেশ্বর, ্ওস্কারনাথ, আীচক্রেশ্বর, শ্কুসুদেশ্বর 
এবং শ্রীরাঞ্ভুবনেশ্বর। 

ইঞ্ঠার ভ্যোষ্ঠ পুত্র মহারাজ লগদিন্দ্র বনয়াবিলালদেব ৰাহাছুরের প্রতিষ্ঠিত 
শীমুর্ঠি। 

শ্রীজানকীবল্পভ বৈদেহী, শ্রীলালগোপাল, সসঙ্কর্ষণ, শ্দেবপ্রস্থ, শ্রগিরি- 
লাল, শ্রাগিরিধারী. শ্রীশ্রীপাম, সুবল, অর্জুন, রক্তক, বসন্তক, মণডলীভত্র, মধু- 
মঙ্গল, শ্রীগন্ধদেব ও শ্রীকৃষ্ণ বলবাম | স্িগোবর্ধনশিশা, শীহর্যনারায়ণ শালগ্র/ম 
জইঅনস্তদেব শালগ্রাম, কুষ্ণক্রমাঞ্চ (শ্রীকষেের পদচিহ্ন, ইহা শ্ীব্রজমগ্ডলের 
চয়ণ পাহাড়ি হইতে আনীত ।) আবাসুদেবপদাস্ক, দ্বিতীয় শ্রীদেব প্রস্থ । 
্রীশ্ীধর শালগ্র।ম, ট্ীনিতাই চৈতন্য । শ্রীগিবিধারী অর্থাৎ শ্রীগোবদ্ধনশিল] 
চতুষ্টয়। দ্বিতীয় ্রহুর্যানারায়ণ শালগ্রাম, শরীস্থ্ধ্যনারায়ণদেব, শ্রীগণেশদে ব, 
এবং শ্রীরঙ্গেশ্বর শিবলিঙ্গ, (এই মূর্তি উদ্ধারণপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন )। 
প্রতিষিত চিত্রপট যথা--আরাধামাধবজীউ, শ্রআলবোলিজশউ, উগন্ধবর্বলী উ, 
প্রীগৌবাঙ্গ, শরীনিত্যান্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। ভক্তবৃন্দ যথা--শ্রুবিষঘক্সেন, 
পীনারদ, শ্রীঅন্ব ীষ, শ্রীমনিগ্রীব, শ্রনলকুবর, শ্রীহেমাজ, ঞখগেশ্বর, শ্রাবিসু- 
রখ, আহৃপর্ণ, উইইবজ(জ, হ/মহাবলী এবং ্রাখক্ষরাজ। 

কনিষ্ঠ মহারাজা আন্রমোদ্দৌল। আবনয়ারিকিশোরদেব বাহাছুর কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত । 

শকিশোরবনয়ারিজীউ এবং ঈবরজন্ুন্দরীজীউ। আরও কতক গুলি 
মূর্তি ক্রীত জমীদারী হইতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন তাহার তালিকা-_গো- 
পীনাথজীউ যুগল মূর্তি, শ্রীশ্তা মন্ন্দরজীউ যুগল মুর্তি, দ্বিতীয় শ্রগোপীনাথ- 
জীউ যুগল মূর্তি, শ্রলক্মীনারার়ণজীউ শালগ্রাম, আশ্রধর ীউ শালগ্রাম, এবং 
স্বিতীব ঈই্ধরজীউ শালগ্র।ম। 

মধ্যম হুজুর বাহাছুর এই সকল পরিবার পালনের এক মাত্র অধিকারী 
হুতরাং তাহার সংসার ত্যাগ করা কঠিন হুইল, প্রাচীন নিক্নমান্থসারে তিনি 
দৃত্বক পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইলেন। ইহা কার্য্যেও পরিণত হইল, কিন্তু 





গোকুলানন্দের ইতিবৃত্ত ৷ ৫২৯ 





গৃহীতদত্বক শ্রীকঞ্সেবার অযোগ্য বলিয়াই হউক ঝ| অন্য কোন কারণেই 
হউক মধ্যম হুজুরের চরমক'ল উপস্থিত হইলে শ্রীমতী মহারাণীর হস্তে 
রাজ্যভার প্রধান করিয়া শ্রীশ্লীবৃন্দাব্নধামে নিত্যসেবায় নিয়োজিত হুইলেন। 
পরে শ্রীমতী মহারাণী খন মায়াময় সংসার অপার বলিয়া পরিত্যাগ করেন 
তখন তিনি তাহার পুর্বগৃহীত দত্তক পুত্রের উপযুক্ত পুত্র শ্রল মহারাজকুমার 
বনয়ারিযুকুন্দদেব বাহাদুরের হস্তে স্বরাগ্য নাস্ত করিলেন। 

আমর! এই কুমার বাহাছুরকে দর্শন করিয়াছি এবং ইস্টার সঙ্গে বাক্যা- 
লাপও করিয়াছি, ইহাকে দর্শন করিলে যেক্প নক়ন-মনের তৃপ্তি সাধিত হয়, 
বাঁক্যালাপে তাহা অপেক্ষা! আরও নুখান্ুভব হইয়া] থাকে । ইহার শরীরে তমে! 
ব। রজো গুণের লেশ মাত্রও নাই কেবল মাত্র সত্ৃগুণের অবতার বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। কুমার বাহাছুর অতুলধনের অর্ধিপতি হইয়াও সাধারণের 
ন্যায় বিচরণ করিয়া থাক্চেন, শীমুর্তিগণের সেবা এবৎ অতিধী সেবা প্রত্ৃত্তি 
পরিদর্শন করাই উষ্ঠার প্রধান রাজকারধ্য। মহারালকুমারের পাত্রমিত্রগণও 
তদ্নুব্ূপ ভক্তিমান্। এই রাজপরিবারের উচ্চ কশ্দ্চারী হইতে নিম্নতম 
কর্মচারী পর্য্যস্ত সকলেই শ্রীমাল-তিলক ধারণ করেন এবং প্রান সকলেই 
সংখ্যা পূর্বক শ্ীনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহারাজকুমারের বয়ংক্রম 
চতুবিংশতি বর্ষ মাত্র ইনি এই অজ বয়সেই যেব্ধূপ পৈতৃক বৈষ্ণবধর্শে 
আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন ইন্থাতে বোধহয় ইনি ভব্ষাতে এক জন পরম 
বৈষ্ণবরাজ বূপে পরিচিত ভইবেন। পরিশেষে বন্তব্য এই হে মহারাক- 
কুমারের আগাত্য গবর শধুক্ বাবু বনয়ারি গোপাপ মজুমদার মহাশয়ের সব্ব্য- 
বহারে সকল বৈষ্ণবগণই আপায়িত হইয়। থাকেন, ইহার ন্যায় সদাচারী 
বৈষ্ণব সম্প্রদানী কর্খ্চারিগণই বৈষ্ব-রাজসংসারের ভূষণ শ্বরূপ। 

পরিব্রাঙ্গকম্য ৷ 


০০ 


শোকুলানন্দের ইতিরৃত্ত। 
১। মহাপ্রভু চৈতন্তের সম-সাময়িক অর্থাৎ তাহার নীলাচল গমনের 
.পর শাস্তিপুরের প্রভু অদ্্ৈ গাচার্্যের আশ্রমে গোকুলানন্দ বৈষ্ব্ধর্্ে দীক্ষিত 
হইয়া, উক্ত আচার্ধ্যের নিকট, অধ্যয়ন ও প্রেষ ভক্তি শিক্ষা! করেন। 


£তংকালে মাচার্ধ্য ষে নকল শিষামগ্ুলে পরিনেষ্টিত থাকিতেন, তাহার মধ্যে 
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৯ জল শিষ্য প্রধান ছিলেন, এ ৯৪নের মধ্যে আমাদের প্রস্তাবিত, গ্রোকুল।- 
নল্ম এফং আচার্যোর পুত্র অচ্যুতানন্দ ছইজন। উক্ত ৯জন শিষ্য সন্ত্-সিন্ধ 
ছিলেন, তন্মধ্যে গোকুলানন্দের কতকগুলি ক্সাধারণ গুপ ও ক্ষমত্তা ছিল। 
প্রকৃতপক্ষে তিনি আধ্যাত্মিক শক্িসম্পন্থ ছিলেন । আচার্য্য বর্তঙ্গানে, তাহার 
পু অচ্যুন্তালনোর মৃত্যু হওয়ায়, ত্র গোকুলানন্দ তাহার পুজ ন্থানীর ছয়েন, 
পরে আচার্ধের অপ্রকটের পর তদুভরাধিকারীগ্গণ আচারের শিষ্যবর্থকে 
বিদায় ছেওয়ার় সমভ্ত শিষ্যবর্শ যাহার যথায় ইচ্ছু1, তিনি তথায় গমন করেন । 
তম্মধ্য আষাদের খস্বাবি গোবুলানন্দ ঠাকুর দক্ষিপাতিমুখে গমন করিস, 
অগ্রে বনের! গ্রামে কষেকদিন থাকির ততৎপরে দেৰহাক্টার নিয়ে ষে ইচ্ছামত 
ন্দী ছিল, (এখন * আছে) যাহার পশ্চিমপারকে বসুন বলে। এ ইছা- 
হতীর পশ্চিম পারে, নামান্ত বদমধ্যে এক গোপের বাটা ছিল), সেই গোপের 
বাটীতে অতীথি হযেন। ততৎক।লে দেবহান্্ী €নভূমি ছিল, অবশ্যই এ বন- 
ছুমির নাম দেবহাটা ছিল না, এ "্ছানের উত্তরাংশকে বাজালীপুর বলত, 
এ বাঙ্গালীপুর নাম যে সমবছটক নাঞ্ষেনএ বনতুমির নিকটবর্থা স্বালে 
উহার কিছুকাল পরে ছে মনুযোর বাস হইয়াছিল, কতকগুলি অবস্থা হারা 
তাহা প্রমাণ পাঙয়! যার। 

২। ষেগোপের বাটীতে গ্রোকুলানন অতীখি হুয়েন, জনপ্রবান্থ এই- 
রূপ আছে যে, (সই গোপ গীঞ্জার ধ্যবসা করিত, প্ররগাজা উক্চ গোপের যে 
ঘরে মন্তুত ছিল, সেই ঘরে গোকুলানন্দ শয়ন করিয়াছিলেন, রাব্ধিকালে 
তিনি সমস্ত গাঞ্জা সেবন করার, প্র গোপ, খতীঘথি গোকুলানন্দকে ছৃর্ববাক্য 
ব্লিয়। পীড়ন করে, তাহাতে গোকুলানন্ম বোগবলে উক্ত গাজার মূল্যের অতি- 
দ্বিক্ত ধনরাশি গোপকে প্রধান করেন অর্থাৎ গোপ কর্তৃক অপমানিত, উৎ- 
পীড়িস্ত এবং বিপম্ন হইয়া, যমুনার নিকট অর্থঝামন। করায়, ডাহা যোগবলে 
ধর যমুনানক্ী হইতে একটা ঢেউ উাঁখত হইয়া! সহ ধনরাশি উত্থিত হম 
গোকুলানন্ ঠাকুর ঘর ধনয়াশি গোপকে ছিয়া, এ ল্দী পদক্রজে পার 
হয়েন, এবং ইছামত্তীর পূর্বন্বীরে (ঘথার পরে পাট শ্থালি হয তথায়, 
উত্তীর্ণ হইয়া! রানার অভীষ্টগেব শালঘ্ামশীল। এ ইছামতীর তীরস্থ বলতূমিক্ে 
স্থাপনপূর্ববক তথার ধানহোগে মগ্ন হয়েন। এদিকে পৃর্বেষোজ্ঞ গোপ তাহার 
প্রতি কুব্যবহার করিয়া, জর্থ লঞ্য়ার, তৎক্ষণ[ৎ তাহার গৃহ প্রজ্ছবলিভ্ভ হইয়। 
তম্মীভূত হয়। এই অলৌকিক ব্যাপার কিছুকাল পরে নিকটবর্তী জন" 








গকুলানদ্দের ইতিবৃত্ত । ৫৫১ 








সমাজে প্রকাশিত হওয়ায়,  গোকুলানন্দ ঠাফুকজের দেবতব আরোপিত হুয়। 

তৎপরে প্রী বনভৃমর দূরবানী জনগণ শ্রী বলভূমিতে তাহার অথিষ্ঠান 
জালিয়! ক্রমে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীসময় গোকুলানল্ের 
সেবার নিমিত কয়েকটী সন্াসী চেলা উপস্থিত হইয়া, তাহার সেবাশুশ্রাষ 
করিতে আরম্ভ করে, এ স্থান লিদ্ধ ষোগীর আশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়ার 
কালক্রমে তাহার আশ্রম নির্মিত এনং ত্র আশ্রম একটী মঠে পরিণত হুয়। 
ষোগীর মাহাত্ম্য সর্বজ দ্বে/ষিভ হওয়ায়, প্রস্থানে বহু লোকের সমাগম 
হইতে থাকে, এবং প্রীস্থান এক্টী হাটে পরিণত হওয়ায় এ হাট দেবের 
হাট বণিয়। বিখ্যাত হয় ধদেবের হাট হইন্ডে এ স্থান্টীর নাম দেবহাট' 
জইয়াছে। 

৩। গৌড়্ের বাদসাহ সৈমন্ব হোসেন সাহার রাজত্বকালে মহা প্রত্ভ 
চৈজ্ভন্যঙ্গেব ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্তন মাসে ইংরাজী ১৪৮৫ খুঃ ফেব্রুয়ারি 
মানের পুর্ণিমা তিথিতে তুমিষ্ট হলেন, এবং ১৪৩১ শকান্দের মাধ মালে 
ইংরাজী ১৫৯৯ থৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে গৃহ পররত্যাগপূর্ধবক সঙ্ন্যাগধর্দ অবলম্বন 
করিয়া, লীলাচলে গমন করেন, মহাগ্রতু যখন লন্ধ্যাসধর্্দম অবঅন্বন করেন, 
তখন ঠাহার বয়ম ২৪ বদর ছিল, তৎপরে আরও ২৪ বৎসর নীলাচল 
অবস্থ/ন কারক! ৪৮ বৎসর বফ়;ক্রম কালে মানবলীল! সম্মরণ করেন, মহা- 
গ্রভুর অপ্রকটের অল্প পরেই অদ্বৈষ্ভাচার্য্ের অপ্রকট ঘর, এন্তাবতায় সাব্যস্ত 
₹ইতেছে যে গোকুলানন্দ ঠাকুর সম্ভবতঃ ১৫৪০ থুঃ (কি ছুই এক বৎসয় 
অগ্রপশ্চাৎ ) দ্েবহাট্রার বনভূমতে আগমন করিয়া তথায় অবস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। 

৪। গোঁকুলানলোর প্রথম অবস্থানের খঅন্যুন ৬* বৎসর, পরে এর স্থানে 
দেবের হাট স্থাপিত হয়, কিন্তকু ঠিক ফোন সময়ে ষেএঁ হাট স্থাপিত হইয়া 
ছিল তাহ] অপ্যাপি নির্ণয় করিতে পারিনাই । বোধ হয় গোকুলালন্দের সমা- 
ধির কিছুকাল পরে হাট স্থাপিত হয়, সম্ভবত ১৫৮০ খৃঃ নিকটবর্থা 
কোন লময় গোকুলানন্দের সমাধি হয়, এবং তাহার কোন সন্গ্যানী শিষ্য 
কর্তৃক মৃত্তিকার সমাধি স্স্ত নির্্িত হয়, ভাহার সমাধির কিছুকাল পরে 
প্রতাপাদিত্যের সমসামরিক যে এ বনভূমি হাসোপযোগী এবং তথাক্স এ 
হাট স্থাপিত হইয়াছিল, পরবর্তী কতকগুলি অবস্থাদ্বারা অনুমান কর! যাইতে 
পারে, গ্রতাপা(ধত্যের সময় প্র স্থানটী বে তাহার কোন আত্মীয়ের অধি- 
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কার ভুক্ত হয়, এবং সেই.সময় গ্রামটী সম্ভবতঃ মধ্যবন্তা গৃহস্থ লোকের আবাস 
ভূমি হইয়াছিল, দীর্ঘিকার ন্যায় ছুইটা পুক্র্ণাই তাহার প্রমাণ। খাহা হউক 
প্রতাপাদিত্যের ধ্বংশের পর উক্ত দ্বেবহাটে নিকটবত্বী শ্বান ্মূহ যে পুনঃ 
জঙ্গলে আবৃত হইয়াছিল এবং বীয় হাঙ্গামেরসময় কলিক1তা ও হুগলির 
নিকটবত্তী গঙ্গাতীরস্থ ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কি (মহাশয়দিগের জ্ঞাতি ) পুরা- 
তন চেধুরী মহাশয়দিগের পূর্ব পুক্ষগণের লাশ্রয় অবলন্মন করিয়া তাহাদের 
দান প্রান্তমতে যে পরী বনতৃমি পরিষার করিঞা বাগস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
তাহ1 আমাদিগের এবং গ্রামস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের পূর্ধবপুরুষদ্িগের নামীয় 
সনন্দ দ্বার! প্রকাশিত হয়, এ সময় উক্ত বনমধ্যে পূর্ব বর্ণত দুইটা বৃহৎ পু্ষপাঁ 
বাহির হয় গ পুষ্কর্ণী দেবখাত বলিরা। বিখ্যাত, অতএব যেমন গোকুলনপের 
হট স্থাপিত হওয়।য় প্র হাটের নাম দেবছাট হয়, সেইরূপ পুফ্করিণী দুই্টাও 
দেবোদেশে থনিত হওয়ায় অথব। বনমধ্ো পুক্ষরিণী প্রাপ্ত হওয়। প্রযুক্ত উহ। 
মনুষ্য কৃত নহে, গ্রাচীনগণের এইক্ধপ বিশ্বাস হওয়ায় উহ! দেবখাত বলিয়া 
বিখ্যাত আছে অনুমান হয়। 

উক্ত গোকুলানান্দের সমাধির পর তাহার সন্স্যামী শিষ্য ধিনি প্র স্থান 
অধিকার করিয়া তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু পর ত্বাহার 
শিষ্য প্রশিষ/ উক্ত মঠের অধিকারী হয়েন, তদনস্তর পুর্বেবোন্ত বর হাঙ্গামের 
সময় যে সকল ব্রাহ্মণ কাঁয়স্থ ও বৈষ্ণব গ্রভৃত্তি দেবহাটা বা! তন্নিকটবর্তী 
স্থানে আসিয়া বান করিয়াছিলেন, তাহাদেয় মধ্যে কোন বৈষ্ণব (বর্তমান 
অধিকারীদ্বিগের পূর্ববপুকষ ) প্র মঠের ততকালের মহাস্তের শিষ্যত্ব স্বীকার 
করিয়া, তাহার সেবা শুশ্রষা করায় উক্ত মহাস্তের তীরোধানের পর সম্ভবতঃ 
১৭৬০ ৷ ১৭%৫খৃঃ বর্তমান দীননাথ অধিকারীর প্রম।তামহ মৃত কৃষ্ণ ক্র 
অধিকারীর পিতামহ উক্ত মঠ প্রাপ্ত হয়েন। উত্ত কৃককিন্কর বর্তমাঁণ মঠা 
স্বামীর মাতামহ শ্তামাদ অধিকারীর পিতা ছিলেন । সেই হুইতে সন্ধ্যাসী 
শিষা প্রশিষ্য ক্রমে মঠের অধিকার প্রাপ্তির পরিবর্তে গৃহীশিষ্া স্থাপিত এবং 
তাহার বংশাহুক্রমে এ মঠ প্রাপ্ত হইয়া আদিতেছেন। ত্র মঠেক নামই 
৬/গোকুলানন্দের শ্রীপাঠ। প্র শীপাঠস্থ মদন মোহন ঠাকুর উক্ত কৃষণকিন্কর 
অধিকাপীর বা তাহার পিতার আমলে প্রতিষ্ঠিত হুয়েন, এবং কৃষ্ণকিঙ্করের 
সময় উদ্ক শ্রীপাটে প্রাসাদ নিশ্মিত এবং মদ্দনমোহন ঠাকুরের রাষলীলা 
'আরস্ত হয় ,উক্ত প্রাসাদ উনবিংশ শতাব্দির প্রথমে যখন দ্েবাট। নিক 








গোকুলাননের ইতিবৃত্ত ৫৫৩ 





হালের কুটা স্থাপিত হয়, সেই সময় উক্ত কুটার কোন প্রধান হিন্দু কর্মচারীর 
ব্যয়ে উক্ত প্রাসাদ নির্শ্ভ হইয়াছিল, ইহ! শ্রুত হওয়া! যায, (কিন্তু উহার 
লবিশেষ বৃত্বাস্ত আমি অবগত নহি, বিশ্বস্ত স্বত্রে জ্ঞাত হইয়া এবং কতকগুলি 
অবস্থা দৃষ্টি করিয়! ও জন প্রবাদ অবলম্বন করিয়া যত্তদূর সংগ্রহ করিতে 
পাবির়াছি তাহ! লিখিলাম, এইক্ষণ বিশেষ অনুসন্ধানে থাকিলাম বদি উহ্নার 
বিশেষ বৃত্তান্ত ও ঘটনা-নিচয় অবগত হইতে পারি, তাহা! হইলে পরে বিশদ 
ভাবে লিখিব ) 

দেবহাট্রা যে পুর্বে নিবিড় বন ছিল তাহার একটা প্রধান প্রমাণ এই থে 
আমার একটা পুক্ষক্ণী যাহ! আমার বুদ্ধ প্রপিতামহু সম্ভবতঃ বাঙ্গাল। ১১৬০ 
১১৬৫ সালে খনন করিয়াছিলেন, প্র পুফরিণী ১২১১ সালে 'একবার পক্কোদ্ধার 
হইয়াছিল, এ পুষ্করিণী বোদে পৃরিয়া ৬৭ হাত মাত্র গভীরছিল, তাহার নিয়ে 
৩। ৪ হাত বোদ লম্মিয়াছিল, গতবৎসর আমি শ্বরিকধাশ খরিদ করি! এ 
পুক্করিণী কাটাইয়াছি। রী পুষ্ধরিণীর সমতল ভূমি হইত ১৬ হাত নিয়ে ২৩ হাত 
অন্তর প্রায় ৩০। ৫ টা বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর গাছের গোঁড়া (যাহ! করাত দিয়] 
কাটিয়া লইয়াছেন ) প্রাপ্ত হওয়ায়-_ গোঁড়া কাট। স্থান হইতে নিয়ে 
২ হাত ২৫ হাত বুহৎ মুল তথা যাওয়ায় এবং সেই স্থানে কয়েকটা বাধ মার] 
লোহার বড় বড় ফাল! প্রাপ্ত হওয়ায় বোধহন্ন অবস্তই প্রথম পুক্ধরিণী খননের 
সময় ব| দ্বিতীয় পক্কোদ্ধারের সময় প্রস্থন্দর গাছের গোড়া! বাহির হয় নাই। 
এ পু্রিপীর পাড়ে কয়েকটা বৃহৎ তাল গাছ ছিল তাহার মূল সমতঙগ ভূমি 
হইতে প্রায় ৪ হাত নিয়ে আছে এ তাল গাছ অবশ্যই পুষ্করিপী প্রথম খননের 
দময় রোপিত হয়, বদি তাহাই হয় তবে ১৪০ বৎসরে ৪হাত মী পুরির়াছে 
যদি ১৪* বৎসরে ৪ হাত ম!টী পৃরিয্! খাকে তবে ১৮ হাত মাটী পুরিতে ৬৩০ 
বতনর লাগিক্াছে স্থতরাং এ সুন্দর গাছের মূল ১৮ হাত মাটার নিগ্ষে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় সে মতে ৬৭*। ৭০০ বৎসর পূর্ব যে পর স্থান নিবিড় সুন্দর বনাচ্ছন্ 


ছিল তাহার আর কোঁনই সন্দেহ নাই। 
শ্রিশাশতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল। দেবহাট্ট। ৷ 





* এই প্রবন্ধটী আমর! শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী ভমীঘার মহাশয়ের 
দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীগোকুলানন্দের পাট দ্বেবহাট্্ গ্রাম তাহ1রই অধি- 
কারে অবস্থিত। লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীগোকুলানন্দ শীঅদ্বৈত 


(৪ .) 


৫৫৪ উস্বিষু্রয়া-পত্রিকা | 


রি 


মুকুন্দমালা । 
কুলশেখর কৃহা। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর। ) 
€ ১১9 
মাতৈ মন্দমনে। বিচিন্ত্য বভধা যামীশ্চিরং যাতন! 
নৈবামী গ্রবদস্তি পাপরিপবঃ স্বামী নন শ্রীধরঃ। 
আলস্যৎ ব্যপনীয় ভক্তি ্থলভং ধ্যায়প্ৰ নারায়ণম্‌ 
লোকন্ত ব্যমনাপনোদনকরে দাসস্ত কিং ন ক্ষমঃ ॥ 
উপদেশ শুন মোর রে অবোধ মন! যম-যন্ত্রণ'র চিন্তা দাও বিসর্জন 
বলিতে ন! চায় কতু পাপ রিপুগণ। অনাথ শরণ সেই দেখ লারায়ণ। 
সহজে মিলেন যিনি, ভক্তি ষদি রয়। আগ্ন্য ত্যজিয়া তার লও রে ন্নাশ্রয়॥ 
পরের বিপদ্‌ যিনি করেন ভঞ্জীন। তিনি কিদাসের প্রতি চুপ্‌ করে রন্‌! 
( ১১ ) 
ভবজলধিগতানাৎ দ্বন্ববাঁতাহ্তানাং সত ছুহিতৃকলব্রত্রাণভারাবৃতানাম্‌। 
বিষমবিষঘু তোযে মজ্জভীমপ্রবানাৎ ভবতি শরণমেকে| বিষ্ুণপো তো নরাণাম,॥ 
ংসায় সাগর মাঝে মগ্ন যেই জন। দুরায় ফিরায যারে ৰিপদৃ-পবন ॥ 
স্বদ্ধে ঘাঁর পুক্র কন্য। গৃহিণীর ভার। বিষম বিষয় জল চারিদিকে ঘার।॥ 
যে জন না জানে পুনঃ কতু সম্তরণ। একমাত্র তরী তার দেব নারায়ণ ॥ 
€ ১২) 
রসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং জননমরণদো লাহূর্গসংলর্গগাণাম্‌। 
শরণমশরণানামেক এবাডুরাণাং কুশলপথনিযুক্ত শ্চক্রপাণি নর্রাণাম্‌ ॥ 








বরকত 





প্রত্ুর শিষ্যা ছিলেন, কিন্তু কার্তিক মাসের পত্রিকায় শ্রীগোকুলানন্দের বিষয়ে 
যাহ! লিবিত হইযাছে তাহাতে তিনি আ্নিত্যানন্দ-নম্খন আীবীরচন্দ্র গোস্বা- 
মীপ্ শিষ্য হওয়াই সম্ভব, তষে আমর! যেরূপ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়! 
লিখিয়াছিলাম বর্তমান লেখক মহাশয়ও তেমনি জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়। 
লিখিয়াছেন সুতরাৎ এবিষয়ের মীমাংসা হওয়া স্কিন । 

এক্ষণে দেবহাউ্রার অধিকারী মহাশয়গণ ষদি গোকুলাননের শিষ্যান্ত শিষ্য 
ক্রমে দীক্ষিত হুইয়! থাকেন, তবে তাহারা কোন পরিবারের শিষ্য ইহ! 
জানিতে পারিলে সকল সন্দেহই ছুর হুইয়] যায়। 


বি সৎ। 


সুকুদ্দমাল]। ৫৫ 





রজোমধ্যে নিপতিত হয় যেই জন। মোহজালে বন্ধ আছে গেই সর্ধক্ষণ ॥ 
জন্ম মৃত্যু দে।লাতেই যাহার দোলন। ধেজন কাতর, নাই যাহার শরণ ই 
উপান্থ তাহার এক আছে এই জানি। স্থুপধদর্শক সেই দেব চক্কপাণি ৪ 
€ ১৩) 
অপরাধমহআসহুলং পতিতৎ ভীম ভবার্ণবোদরে । 
অগতিৎ শরণাগতং হরে রুপয়। কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ 
যেজন পতিত ভীমভবরবে হার়। সহ্শ্র সহস্র দোষ ঘেরেছে যাহায় ॥ 
পার হইবার যার গতি নাই আর। যেই জন লইয়াছে শরণ তোমার ॥ 
কুপাকরি তারে হরি ! ওহে কৃপাময়! উদ্ধার করিয়1 দাও এহেন সময় ! 
€ ১৪ ) 
মা মে ক্্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবে| ম। মূর্থতবং মা কুদেশেষু জন্ম । 
মিথ্যাদৃহ্টি মাচ মে স্যাৎ কদ[চিৎ জাত জাঁতৌ বিশুভক্তে| ভবেষম্‌ ॥ 
নারী হয়ে জন্মলাভ নাহি যেন করি। মনোমধ্যে ছুষ্টভাব নাহি ষেন ধরি | 
মুর্খও হইয়া ঘেন কভু নাহি রই। কুবেশেও জন্ম ঘেন কভু নাহি লই॥ 
বৃথা দৃষ্টি কতু যেন না রয় আমার। হরি হে প্রার্থনা-এই নিকটে তোমার ॥ 
জন্ম জন্ম এসংসারে জন্ম যদি হয়। তোষাঁতেই ভক্তি বেন নিরন্তর রয়। 
€ ১৫) 
কায়েন বাঁচ। মনসৈজ্িৈশ্চ বৃদ্ধ্াতবন! বাচুস্যতঃ ন্বভাবাৎ ! 
করোষি যদ্যৎ সকলং পরন্ৈ লারায়ণাটৰ সমপর্য়ামি ॥ 
কায মন বাক্যে কিম্বা ইঞ্জিয় দ্বারায়। অথবা স্বভাবে কিনব বুদ্ধিতে আত্মার ॥ 
যাহা যাহ! করিয়্রছি পরের কারণ । সমস্তই নারান্নণে করি সমর্পণ ॥ 
১৬) 
যত প্কতং যত করিষ্যামি তত সর্ব্ং ন ময়! কৃতম্‌। 
না কৃতৎ তু ফলভাক্‌ ত্বমেব মধুস্থদন ॥ 
যা করেছি যা করিব কর্ত। তুমি তার। আমি করিয়াছি হরি একথা অসার । 
যা করাও তাই করি যখন তখন। কি দোষ আমার তার ওহে নারায়ণ | 
তোমার কর্মের ফঙ্গ তুমিই ভূগিবে । আমারে দোষের তাগী কেন ব! করিবে ॥ 
(১৭) 
ভবজলধিমগাধং ছৃস্তরং নিস্তরেয়ং কথমহুমিতি ঠেতো মাশ্বগাঃ কাতরত্‌। 
সরদিজদৃশি দেবে তারকী ভক্তিরেকা নরকতিদি নিব! ভারয়িষ্যতাবশ্যম্‌ 


৫৫৬. ঈহীবিফুপ্রি্না-পত্তিকা ] 





অপার জঙ্গাধ ঘোর এতব মাগর। কিন্গপে হইব পার, ব্যাকুল অন্তর ॥ 
এইপ্সপ তিস্তা করি রে অবোধ মন। মনে মনে ভীত যেন ন। ছক কখন। 
কমল-লোচন ধিনি নরক-নাশন। তার পদে ভক্তি তব বঙ্গি অনুক্ষণ ॥ 
সংসার সাগর হতে তিনিই ভোমায়। পারে লয়ে যাইবেন, তয় কিবা তায় ॥ 
€ ১৮) 
ভূষ্চাত্োয়ে যদনপবনোদ্ধত মোহোর্মিমালে। 
গ্রারাবর্থে তদয়প্জ গ্রাঙ্থনভ্বাকুলে চ ॥ 
ংসারাখ্যে মহৃতি জলধে। মঙ্জতাৎ ন স্্রিধামন্‌। 
পাঙ্দান্তোজে বরদ ভবতে ভক্তিভাবং প্রদ্দেছি ॥ 
সংসার সাগর দেখি পরম ভীষণ | বিষয়-বাসন!-জপ মদদন-পবন ॥ 
সদাই উঠিছে মোহ-তরঙ্ব সকল। গৃহিণী-আবর্ত রয় পরম ধবল 
তনয়-কুস্তীর ষত ভালিতেছে তায়। সমস্ত ভয়ের বস্ত রহেছে তথায় ॥ 
এহেন লাগয়ে মগ মোরাছয়াষয়। বর দেহ, তব পদ্দে ভক্তি যেন রয়! 
(১৯ ) 
পৃথীরেণুরপু$ পয়াংসি কণিকা: ফন্তঃ স্ক।লিজোলঘু 
স্তেজে। নিঃশ্বসনং মরুৎ তম্থতরৎ রন্ধ,ঘ মহল নড21 
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রতৃভয়ঃ কীটাঃ স্মস্তাঃ সুবাঃ 
দৃষ্ট। যত্র স তারকে| বিজয়তে ঈপাদধূলী কণ: ॥ 
অতি ক্ষুত্্ পৃর্থীরেঞু জলকণা জল ।  অনল-স্ষ,লিঙ্গ লঘু অথবা অনল ॥ 
অতি হুগ্ষ বায়ু কিম্বা প্রবাল বাঁতাস। অতি পুক্ষ রন্ধ দেশ অথবা আকাশখ॥ 
মঙ্িক| পরষ হুর, কিন্বা কীটদল। ব্রদ্ধা মহেশ্বর আদি দেবতা সকল॥ 
যথায় পড়িয়া! রয় সকলেই মিলি। জঘ জয় জয় সেই শ্শদের ধূলি। 
€ ২* 9 
আয্মায়াভাসনাণারণ্যকদিতৎ কৃচ্ছব্রতান্তষবহম্‌ 
ভেদশ্চেদপদানি পৃর্তুবিষ সর্ববৎ হতং ওম্মনি । 
তীর্থানামবগাহনানি চ গঞ্ক্সানৎ বিন] যৎপদ-_ 
দ্বন্থাস্তবোরুছুসংস্ততিং বিজদ্ুতে দেবঃ স_লারায়ণঃ & 
বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, অরণ্যে রোদন । প্রতিদিন কষ্ট-সাধ্য ব্রত সফাপন ॥ 
তেদ, ছেদপদ বার খাত জলাশয়। তীর্ঘনান গঙ্গান্নান ষত কিছু রয় ॥ 
সকলি বিফুল বিন! ঘাহার কারণ । জয় জয়্বয় সেই দেব নারায়ণ । 





মছারাজ নন্বকৃমার । ৫৭ 





€ ২১ ) 
খআমন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম নারায়ণানত্ত নিরাময়েতি | 
বন্তং ষমর্থোইপি ন বক্তি কশ্চিং অহো জনানাৎ ব্যক্সনানি মোক্ষে ॥ 
হে আনন্দ হে গোখিন্দ হে যুকুন্দ রাষ। নারায়ণানস্ত নিরামজ় অবিরাম ॥ 


উচ্চারণ করিতেও শক্কি রয় যার । ভুলেও না উচ্চারণ করে একবার ॥ 
হায়রে ইহাই এক বিচিত্র ঘটন। মোক্ষহেতু মানবের না রয় ঘৃতন ॥ 
61২8) 


ক্ষীরসাগর তরঙগসীকর1 সারতারকিত চারুমূর্তয়ে। 
ভোগিভোগশয়নীপশায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ | 
ক্ষীরোদ সাগরে রদ তরঙ্গ সকল। তাহাতে উঠিছে জলকণ| অবিরল ॥ 
তাগ্থারা নিন্দিত ধার ভালে তারাগণ। অনন্ত শয্যায় পুনঃ যাহার শয়ন ॥ 
ফষিনি যধুরিপু ধিনি দেব লক্ষমীপতি। ঈ্চরণে রখ তায় আমার প্রণৃতি ! 


শ্রীপূ্ণচন্ত্র দে। 


মহারাজ নন্দকমার । 


কতক গুলি লোকের ধারণ! ষে শাত্তিপ্রয় বৈফবেবাই বাঙ্গালীদিগের 
মধ্যে পর-পদ্রপীড়নসহন-পটু, পুরুষার্থ পবিবর্জিত, পবভাগ্যোপজীবা এসং 
উদ্দাম বিহীন সম্প্রদায় । শাক্কেরাই প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়া মুসলমান- 
দিগের সহিত তৈরব বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহার! রাজনৈতিকক্ষেত্রে 
অন্ন সাধারণঞ্প্রাধান্য লাভ করিয়! বিপুল যশঃ উপার্জন করিয়াছিলেন, 
ইহ্ারাই বাঙ্গালীর ভুঘয়ে প্রচুর পরিমাণে সামরিক শক্তি অনুপ্রবেশ করাইয়া 
ইন্থান্দিগকে সমর ছুর্জন্ন করিয়াছিলেন । আমর! শাক্তপ্রিগের শঞ্তির কথ! অপ- 
লপ করি না, কিন্তু ইহার সহিত বৈষ্ণবদিগের বিশেষতঃ আমাদিগের শ্রীপী- 
মহ্থাপ্রভূর পদ্ান্থজীবি বৈষ্বদ্দিগের মধ একাস্তিক অধ্যবসায় প্বদেশের স্থার্থ 
রক্ষণ জন্য অসাধারণ আত্মত্যাগ, স্বসম্প্রপণায়েব সম্প্রসারণের জন্য অভূত- 
পূর্ধব দরিদ্রতাবলম্বন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় । আমর! উড়ি- 
ফ্যাধিপতি মহাপ্রতূর ছরণসেবী প্রবলপ্ররাক্রাস্ত প্রতাপ কুপ্রের পরাক্রমের 
কথ উল্লেখ করিয়। আমাদিগের বাঁকা সমর্থন করিতে ইচ্ছ। করি না, অথব! 
মহাপ্রভূগত গ্রাঁণ বিষুঃপুরের রাজন্যবর্গের সভ্য সমাজের আদর্শ স্বরূপ রাজ্য 


৫৫৮ শ্লীবিষুত্রিবা-পঞ্জিকা। 





পরিপালন, যুদ্ধ স্থলে ভৈরব বিক্রম প্রকাশ করিয়া স্বদেশের স্বাধীন হ1 রক্ষার 
কথ তুলিয়। বৈষ্ণবদ্িগের সামরিক শ্শক্তি প্রতিপন্ন করিবার আমাদের ইচ্ছা 
নাই, কিম্বা ষে সকল কেবল মাত্র কৌপিনধারী বঙ্গীক্ন বৈষ্বগণ বৈষ্ব ধর্মের 
বিজয় পত্তাকা স্বন্ধে লইয়! কতশত নদনদী পাহাড় পর্বত কাস্তার বন ও মরু- 
ভূমি অতিক্রমণ পুর্র্বক ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রাধান্য প্রচার করিক়্াছিলেন, সেই সকল প্রাণ-মুগ্ধকর অতীগ্চ কাহিনী উল্লেখ 
করিয়। আত্ম ভ্রম আনিতে ইচ্ছা! করি না, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের এক 
জন মহাপুরুষ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলাই আমাদিগের উদ্দেশ 

উপরে ষে মহাপুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে তীাহারই কথ! আমরা 
বলিব । ইনি কেবল মাত্র বাঙ্গালীর কাছে পরিচিত নহেন। যিনি ইংরাঁজ- 
দ্বিগের ভারতবর্ষে অভ্যুত্থানের ইতিহাস পাঠ করেন তিনিই মহারাজার বিষয় 
অবগত অ.ছেন। ইংরাজ এ্রতিহাসিকেরা মহারাজ নন্দকুমারের রাজনৈতিক 
চরিত্র অত্যন্ত কুৎসিত রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার 
রাজনৈতিক চরিত্র বিষয়ক কথ! বলিবার আমাদের উদ্দেশ্য না থাকিলেও 
একথ!। আমর] মুক্তকঠে বলিতে পারি যে, বিদেশীয় লেখকেরা মহার।জাব 
চরিত্র যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বাস্তবিক পক্ষে তাহার চরিত্র সেরূপ 
ছিলন। কিন্তু তাহ! অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। মহারাজ নন্দকুমার বলের 
হতভাগ্য শেষ মুসলমান নরপতি সিরাজদ্দৌলার এক জন প্রধান সেনানী এবং 
নবাব মীরজাফরের প্রধান মন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন । 

মহারাজা পূর্বপুরুষের! শাক্ত ছিলেন, ইনি আচার্য্য গ্রভৃূর বংশধর রাঁধা- 
মোহন ঠাকুরের কাছে বৈষ্ণবধন্ম্রে দীক্ষিত হুন। মহারাজা" টবফৰ ধর্ম 
গ্রহণের পহিত তাহার পরিবারবর্গও বৈষ্ব ধর্ম অবলম্বন করেন, ইতি- 
পূর্বে যে স্থান যন্তরীয় পপর আর্তনাদ অ।কুলিত ও অজ শোনিত প্রবাহে 
কর্দমিত হইত এক্ষণে তাহার পরিবর্তে বৈষবগণের প্রাণ পর্শা সুমধুর সংঙ্ষী- 
নে প্রতিধ্বনিত এবৎ ভক্তগণের তাণ্ডব নৃত্যে আঙ্ষিন ধূলি ধুষরিত হইয়! 
উঠিল। মহারাঞ্ার বাস ভবন বৈষ্বিগের অভেদ্য ছুর্গে পরিণত হইল । 
মহারাজার নাম লইয়! বৈষণবগণ রাজা মহারাজ জমীর্দার কাহাকেও পরিগণনা 
নাকরিয়া সর্বত্রই নির্ভয় চিত্তে পরিভ্রমণ করিতেন, এক সময় পুটিয়ার অধিপতি 
রবীন্্নারায়ণের সহিত জনৈক বৈষ্বের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, ইহাতে 
বৈষ্ণব “রায়রায়। মহারাজ আ্রীনন্মকুমার়ের* ভয়ে রবীন্মনারারণকে বিভ্ভী- 
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ষিকাগ্রস্ত করেন। * মহারাজার গৃহে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত শ্রীগৌরাগ 
দেবেরও বিগ্রহ নানাবিধ ভোগরাগের সহিত পুজিত হইতে লাগিলেন। 
মহারাজ নন্দকুমার বৈষ্ঃব গ্রন্থ অধ্যয়ন মানসে বহুবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ 
করিয়! গ্রন্থভাগ্ডার অধিকতর পরিপুর্ণ করিয়াছিলেন। মহারাজার গ্রস্থ- 
ভাগারে রাসপঞ্চাধ্যায় একটা অপুর্ব সংগ্রহ, সমগ্র রাসপঞ্চধ্যায় একখানি 
ক্ষুদ্র কাগজ থণ্ডে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হয়। মহারাজা নন্কুমার আর 
একটা অপুর্ব পদ!র্৫থ স"গ্রহ করেন তাহ। শীস্রমহাগ্রতভুর চিত্রপট | চিত্রপট 
সম্বন্ধে এরূপ কথিত হ ষে মহারাজ বেফব ধর্ম গ্রহণ করিলে পর মহাপ্রভুর 
স্বরূপ দেখিবার জন্য তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হয়। রাঁধামোহন ঠাকুর 
শিষ্যের ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রভূপাদ শ্রীনিবাসাচার্ধা কর্তৃক সংগৃহীত কুলপর- 
ম্পরা আগত মহাপ্রভুর চিত্রথানি মহ।রাজাকে প্রদান করেন দেই অবধি 


এই চিত্রপট মহারাজার বংশধরদিগের কাছে অতি যত্বের সহিত রক্ষিত হইসু? 
আসিতেছেন। 


মহারাজ নন্দকুমার যখন স্বীয় প্রভুর ন্বার্থ সংরক্ষপ জন্য বীরবেশে নিষ্কা- 
সিত অসি হস্তে সমরালণে বিচরণ করিতেন তখন, আর বখন পার্থিবচিন্ত। 
সকল পরিত্যাগ কবিয়! হরিনাম সংকীর্ভনে নিমগ্র থাকিতেন তখন, এই ছুই 
অবস্থায় তিনি যেন বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতীত হইতেন ) 'ণই ছুই বিভিন্ন 
ভাব মহারাঁজাতে যেরূপ মধুর রূপে সম্মীলিত হইয়াছিল সেবদপ সাধারণ 
মনুষ্য মধো দেখিতে পাওয়া! যায় না বলিয়। তিনি অসাধারণত্বকে লাভ করি- 
মাছেল।? 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা 
শ্রীগৌরাক্ষ তত্ব । 
ইছা কৃষ্ণতত্ব, রাধাতৰ, জীবতত্ব, ভক্তিরসতত্ব, সম্বদ্ধতত্ব* অভিধেয়তত্ব, 
আত্বারাম শ্লোকার্থতত্ব, দ্বৈহাদ্বৈততত্ব, শিক্ষা! শ্লোকতত্ব, গৌরাজাবতার 





* ভক্তমাল দেখুন । 

1 পাঠকমিগের মধ্যে ধিনি মহারাজ নন্দকুমারের বিস্তত জীবনী পাঠ 
করিতে ইচ্ছ? করেন, তাহাকে আমর যুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ 
পাঠ করিতে অনুয়োধ কষি। এই গ্রন্থ জংস্কত প্রেস ভিপজী'টরী ২* নং 
কর্ণওয়ালীস ফ্রাটে পাওয়। যাস্ক। 





৫৬০ ইশীবিকুপিছিয়া-পত্বিকা । 


স্পা 


বিষয়ে শান্্ীক্ষতত্ব প্রভৃতির একত্র সামাবেশ গ্রন্থ। ম্মার্ভ চুডামণি শীপ্রসন্- 
কুমার বিদ্যারত্্র কর্তৃক প্রণীত। ১০৩নং মাণিকতলা গ্রীটস্থ বেদ প্রচার 
কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মূলা ১২ টাকামাত্র। এ পর্ধ্যস্ত ষত অব- 
তারের বিষয় শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, শীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব সর্বাপেক্ষ। 
ভূবন-মঙ্গলকর। মানুষেব চিত্ববৃন্তির চরমবিকাশ প্রেমে, এই প্রেমের বিশ্ব- 
ব্যাপী বিশাল ভিত্তিতেই শ্রীগৌরাঙগের মধুময়ী লীগ! প্রতিষি ' ইহকালের 
ও পরকালের যত নীতি আছে প্রেম সকলেক্স শ্রেষ্ঠ নীতি। সমস্ত সাধনার 
একমাত্র সিদ্ধি-_প্রেম মহাপ্রত্ু ঈগৌরাঙ্গ জীবের জন্য শ্রীরাধ! প্রেমের 
অমিয় উৎস উৎসারিত করিলেন স্থৃতরাৎ শ্রীগৌরের আবির্ভীব জগতের এক 





অনস্তমন্গলের ব্যাপার । 

যিনি কৃপা করিয়া প্লীগৌর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি ধিনিই হউন না 
কেন, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ভক্তির পাত্র ও প্রীতির পাত্র। আমর! 
ভক্তির উচ্ছাসে তাহার সেই শ্রীগ্র্থ মস্তকে ধারণ করি। বিদ্যারত্ব মহাশয় 
শ্রীগীরাঙ্গতত্ব লিবিয়া আমাদের অনস্ত প্রীতির ভজন হুইয়াছেন সন্দেহ 
নাই। আমরা অন্তরোধ করি সকলেই এই শ্রীগরন্ পাঁঠ করুন। ইহা পাঠে 
মন পবিজ হইবে, তাপিত হৃদয়ের তাঁপ বিদুরিত হইবে, আত্ম! মধুময় বৃন্দ 
বনের সুখ সম্ভৌগের জন্য উন্মুখ হইবে। 

এখন বিদ্যার মহণশয়কে ছুই একটী কথা বলিবার আছে। তিনি পাঠক 
মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন স্থলে বলিতেছেন প্ধাহারা চরিতী মৃত গ্রন্থ বুঝিতে 
অপারগ, তীহার! এই গৌরাঙ্গতত্ব পড়িয়া, মহাপ্রভুর সমুদয় তত জ্ঞাত হইতে 
পারিবেন ৮. ইহা লিখিবার সময় বোধ হয় তাহার মনের ভাব এইবূপ 
হইয়াছিল যে বাঙ্গালা পদ্মারের ব্যাখ্য। সরল তায লেখা হইল এবং সংস্কৃত 
শ্রোকগুলিও সরল বাজলায় অনুদিত হইল ন্থৃতরাৎ চরিতামুতের ভাষ ব! 
সংস্ক বাহার বুঝিতে পাবেন লা উক্ত গ্রন্থ বুঝিতে তাহাদিগের পক্ষে কতকটী 
সহজ উপায় কর। হুইল। এইবূপ মনে করাই অন্ততঃ আমরা উচিত 


বোধ করি। কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার লিখিত ত।ষা দে ভাবের ম্ফ,রণ 
করে না" মহাপ্রভূর তন্বের জান সম্মন্ধে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতাম্বতে 
লিবিয়াছেনঃ- 


সেই রললীলা। সব আপনি অনস্ভ। সহশ্র বছনে বর্ণি নাহি পায় অস্ত। 
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে । তার এক কণ ম্পর্শি ক্মাপন শোবিতে ॥ 


প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা। ৫৬১ 


টিদার্রারাররারাররারা 87758825122 রি তরি 
গ্রভুর গম্ভীর লীলা না] পারি বুঝিতে ৷ বু'ঝতে প্রবেশ নাই কি পারি বর্পিতে ॥ 
শাকাশ অনন্ত তাতে যেছে পক্ষীগণ। যার যত শক্ত তত করে আরোহপ॥ 
পরছে মহাপ্রভুলাল! নাহি ওর পার । জীব হঞ| কেবা সম্যক পারে বিবার ॥ 
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল। সমুত্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল। 
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী বাঙ্গাটুনী। 
সে যৈছে তৃর্ধার পীয়ে সমুদ্রের পানী ॥ ইত্যাদি 
শ্গোরাঙ্গের সমৃদ্রয় তত্ব, বুঝতে ভীবের সাধ্য নাই। দিশ্ষতঃ গ্রন্থ 
পড়িয়া যে ব্ীগৌরাজতব্বের গারঞ্জান হয় তাহাও আমাদের বিশ্বাস 
নাই ঘথা--শ্রীচরিতাম্তেঃ- 
নিগুঢ় চৈতন্য লীল! বুঝিতে কার শক্তি । 
সেই বুঝে গৌরচন্ত্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥ 
এখন গ্রন্থ গ্রস্থন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা যাইতে ছেঃ_ 
আমার [বিবেচনার ত্বগুলির আলোচনায় স্থানে স্থানে অনবধানত। 
ঘাটয়!ছে যথা-__ভক্ষিরসদ্বত্বে জীবতত্তেব “কেশ্াগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশ!” 
আঅকঃ। শ্লোকটা উদ্ধৃত হইয়াছে অথচ জীবতবে এই আনশ্তকীর গ্লোকটা 
উদ্ধৃত করা উচিত ছিশ কিন্তু তাহা একবারেই উদ্ভৃত কর! হয় নাই! 
অন্যান্য তন্বেও এইরূপ অনবধানতা ও অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট ঘইল। 
আর একটুকু ধর্তব্য বিষয় আছে থা ২য় পৃষ্ঠায় “ভগবান, কৃষণ গুরু, 
শক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই ষড়বিধরূপে বিলাস করেন এ স্থলে “ভগ- 
বান্‌__কৃষ্ণরূপে বিলাস করেন ইহ! শ্ীগৌরভক্তেরা শ্বীকার করিবেন ন! । 
ভগবানের কষ্ত্বইহ! বিরুন্ধ। ইকৃষেরেহ ভগবত্ব সাধ্য। এখানে অনুবাদ 
ও বিধেয় বিচার ছ্বারা তত্বমীমাংসার দোষ ঘটিয়াছে যথা শ্রীচরিতা মতে ঃ-- 
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্‌ কৃষ্ণের বিহার | এ অর্থ না জানি মূর্থ অর্থ করে আর 
আল্য ত্র” 
অদ্বয় জঞানতত্ব কষ্চের দ্বরূপ। ত্রক্গ সাত! ভগবান্‌ তিনি তায় রূপ 
এইরূপ অনবধানতাও অন্য সংস্করণে শোধিত করিয়া দিলে এহেন গ্রন্থ 
শ্লগৌরভক্তগণের কর্ণামুত তাহাতে আয় দূনেহ নাই। পরিশেষে আমাদেক্স 
বক্তব্য এই যেবিদ্যাবদ্ব মহাশয় যেক্প নিরপেক্ষভাবে শান্্ী্র আলোচন! 
দ্বার শ্রী্রীমম্মহাপ্রতুর পর্ণাবতারে প্রমাণ করিফ়্াছেন এবং তৎগ্রবর্থিত 
ধর্মের সর্বোতকর্ষ প্রদর্শন করিয়'ছেন, তাহাছ্ে ভরসা হইতেছে যে আমাদের 
(৫) 


€৬২ শীষ্টবিষুণশ্রির।-পক্জিক1। 


রদ্ধাম্পদ ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিত মহাশয়গণও এই গ্রস্থ দর্শনে শ্রীগৌরাজ- 
তত্বের উৎকর্ষ বছল পরিমাণে বুঝিদ্না ভক্তিশাস্ত্রের সমধিক আলোচনায় অধিক- 
তর আনন্দলাভ করিতে পারিবেন। 





হরিবল মন । 
বনয়ারি-আবাদ নিবাসী গ্রুযুক্ত বিহারীগাল ভালদার প্রণীত ইহা একখানি 
কবিতাগ্রস্থ । ইহাতে বিবেক বৈরাগ্য স্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। 
গ্রন্থকার এখন শীগৌরভক্তি জিখিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা তাজন হউন ইচ্ভাই 
আমাদের প্রার্থন। 


শৌবরহাটী হরিভন্তিবিধায়িনী সভার 
দ্বিতীয় বাধিক মছোৎসব। 


বিগত ৮।৯। ১০ই অগ্রহায়ণ শ্রীক্ী৬রামরাজগরাজেশ্বর গ্রভুর মান্দরে 
গোবরহাটী শ্রীশ্রীহরিভক্কিবিধায়িনী সভার দ্বিতীয়বার্ষিক মহোৎসব হইয়! 
গিয়াছে। ৭ই অগ্রহাক্সণ সন্ধ্যার পর ভক্তবর বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ব ঘোষ মহাশয় 
সৎকীর্তনের অধিধাস গান করেন, ৮ই অগ্র্থাক্ণণ প্রাতে নগর সংকীর্তন ও 
সহশ্র নাম পাঠ হয়। অপরাহু টার সময় হইতে রাত্রি ১২টার পর পর্য্যস্ত 
বক্তত। হয়, সভার আরস্ভে একত্র সম্মিলিত বৈষ্বগণ গোৌরচক্র্িক কীর্তন 
করেন। তারপর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানি 
প্রার্থনা গান করেন, তাস্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ অধিকারী কাব্যতীথ, 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ চট্টোরাজ বেদান্ততীর্ঘ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরাচাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর শরযুক্ত দ্বৌকড়িচন্্ ঠাকুর মহাশয়গণের ক্রমান্বয়ে 
ব্ত্‌তা হয়, এবং প্রত্যেক বক্তৃতার বিরামকালে নামসংকীর্তন হয় শেষে 
উদ্দণ্ড লামসংকীর্ন এবং জয়দেব গান হইয়া সভ ভঙ্গ হয়। নানাস্থান হইতে 
বহু তক্তের সমাগম হওয়ায় সভার মহতী শোত1 হইয়াছিল। 

৯ই অগ্রহাকরণ ব্রাঙ্গ মুহূর্তে মঙগলারাত্রিক হইয়া একত্রিত ভক্তগণ কর্তৃক 
সমারনুযায়ী হরি সঙ্গীত হয়। প্রাতে প্ী্প্রতৃর পূজা এবং শ্রীপ্রীতূলসী পুজ। 
ক্সারতি নামসংকীর্ভন প্রভৃতি হয়; পরে ৯টার পর ভ্ক্তবর বাবু কৃক্প্রস্ 
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ঘোৰ মহাশয় শট ্লীগোরষ্ঠলীল! গান করেন । তদনস্তর প্রবোধনী কৃত্য সম- 
ধান্তে ১টার পর হইতে গৌরচন্ত্র গান হুইয়া প্রথমতঃ পণ্ডিত শ্রীধুজ্জ রাধা- 
রমণ চট্টরাজ বেদাগ্ততীর্থ মহাশয় গীত! পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তদনত্তর 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরাাদ বন্দোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বৌকড়িচস্্র ঠাকুর, 
পণ্ডিত শ্রীধুক্ত গোপেশ্বর মুখ্যোপাধ্যায় শিরোমণি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ 
অধিকারী কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ ক্রমিক শ্রীমদ্তাগবতের ১*ম স্বন্ধ ২১ অধ্যায় 
হইতে ২৪ অধ্যায় পর্য্যস্ত ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেক অধা।য়ের বিরাম কালে 
নামসংকীর্ধন হয়। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর পবিত্র মু্তিতে সভার জন-মনঃপাবনী 
মহ! শোভা হইয়াছিত। স্ত্রী পুরুষে অন্যুন তিনশত নিরশ্বত্রতী সভায় উপ- 
স্থিত ছিলেন । সভার কর্তৃপক্ষপণের বহু অনুসন্ধানে ছুই জন মাত্র ব্রতী 
সন্ধ্যায় ফলনুল প্রসাদ অনুকল্প করিয়াছিলেল। 

রাত্রি ২।টা পর্য্যন্ত শ্রামদ্তাগবত ব্যথ্য! হইয়া, ৩/টা পর্য্যস্ত উদ্দগড নামসৎকী- 
তন হয়, শেষ কালে শ্রীমঙ্গল স্থারতির পর বাবু কৃষ্ঝপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় 
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কুপ্জভঙ্গ গাঁন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে প্রেমানন্দে বিগলিত 
করিয়াছিলেন । ১০ই অগ্রহ্থারণ মধ্যাহ্কে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরাটাদ বন্ো- 
পাধ্যায় মহাশয় শশ্রীকষ্জলীল! গান করেন। তদনম্তর গ্রশ্রীমহাপ্রতৃয় কোগ 
আরতি গান হইয়া, অন্্ মহোৎসব হয় সন্ধ্যার পর ভক্তগণের নামসংকী- 
তন গানে সকলে আ'নন্দলাভ্ভ করেন, পরে শ্রীনগর সংকীর্তন হইয়া উৎসব 
সমাধা] হপ্র। সম্পাদক বাবু কঞ্:প্রসন্ন ঘোয মহাশয় এবং সহকারী সম্পাদক 
বাবু রামপপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয্প এবং সভ্যগণের ষত্বে ও পরিশ্রমে সতার উৎসবৰ- 
ককার্ধ্য নির্ক্িদ্রে সম্পন্ন হইয়াছে । বৈষ্বগণ আশীর্বাদ করুন সত্তার উন্নতি 
হউক। 

জীরাধামে!হছন দাস। সাং পাঁতলী। 


৫৬. শ্রীকীবিষুগক্ধিয়া-পত্রিকা । 


কউ পা 





সএারনরট চা ৯, এ এজ শর 
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প্রস্তাব বাড়িয়া! যায বলিয়! গত বাবে সমুদাষু কথা লিখতে পারি নাই। 
বিশ্বাসের দিন শিয়াছে, বিচারের দিন 'আসিয়াছে। পূর্ব্বে জীবেব বিচাব- 
শূন্য বিশ্বাস ছিল) এখন লোকে বিচার ন| করিয়' কিছু বিশ্বাস করিতে চাহে 
দা। ম্বতরাং যে ধর্ম শুহ্ধ বিশ্বাসেব উপর স্তাপিত তাহা ভাঙ্গিরা পড়ি- 
তেছে। ত্রীষ্টিয়ানগণ সেই নিমিত্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
কিন্তু সে সাক্ষ্য টিকিল না, কা'জই জগতে খ্রীষ্টিযানের সংখ্যা কমিতে লাগিল, 
প্ীষ্টরান ধর্্দে গাড় বিশ্বাস এখন অতি অগ্ন শোকের আছে। 

আমাদেরও সেই দশা । আমাদের বেদ ঈশ্বব ৰাকা। কেন না_আমর! 
গ্মাবধি তাহাই শুনিতেছি। বেদ ষে ঈশ্বরের বাকা তাহা প্রমাণ করিবার 
কোন উপায় নাই। মনে ভাবুন একজন বিদশীয় শোককে মানাইঙে হইবে 
বে বেদ ঈশ্বর বাকা। ভাঙাঁযানাইবার আমাদের কোন উপায় নাই। সে 
ব্যক্তি গ্রম।ণ চাৰ্িবে কিন্ত আমাদের প্রমাণ নাই। বেদ কেন, আমাদের 
কোন সাধ্প্রদাক়িক ধশ্মের প্রমাণ করিবার যো নাই। 

আমরা একালী, ভীতুর্গা, শমহাজেব, শ্রীগণেশ প্রভৃতি দেবতাগণকে 
মালিয়া থাকি । তাহার ক'রণ মাতৃতপ্ধের সছিত আমরা ছ্েবগণের প্রতি 
বিশ্বাস আভ্ভরপ্থ করিয়াছ্ছি। কিন্ত কোন বিদেশীয়কে আমর! মানাইতে পারিৰ 
ন! ষে, কালী, কি ছুর্গা, কি মহাদেব বলিয়া! প্রকৃত কোন দেবতা আছেন। 
ভাহাক়। প্রমাণ চাছিবে, কিন্ত আমাদের প্রমাণ নাই । রি 


এই রূপ হ্রাস, কি ল্ীকুষ্* প্রভৃতি অবতার গণকে৪ অগত্ত মানাইবার 
আমানের উপায় নাই। শীবামব প্রাণ একপানি গ্রন্থ ৰই নয়, সেখানি 
রামায়ণ | কিন্তু কেবল গ্রন্থ এামাণ কিছুই নয়, বিশেষতঃ যেখানে প্রস্থ 
প্রাচীন। বিদেশীয় লোকে বড বিশ্বাস করে, তবে বলিবে হে শ্রীরাম বলিয়! 
এক জন মহত থাকিতে পারেন, তবে তিনি যে শ্রীভগশাঁন তাহার প্রমাণ 
নাই। তাহার! বলিৰে, অবশ্য বাল্সিকী তীহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু 
ব় লোককে এ রূপ দুর্বলচেত! লোকে চিরদিন ভগবান বলির়। আসিতেছে । 

শক সন্বন্ধেও ঠিক ত্ীরূপ। বিদেশীয় লোকে অনেকে বিশ্বীস করেন 
যে শীকৃষ্ণ বলিয়া! এ € জন মহাত্মা! ছিগেন, কিন্ত তিনি যে ভগবান তাহা! কে€ 
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দ্ববীকার করিবে না। স্থূল কথা, বৃন্দাব্দ লীলা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ, কিন্ত বৃন্দাবন 
লীল। এ জগতে কেহ বিশ্বাস করিবে না । 

অহএব জগতে ধর্ম বলিয়া থে একী কথা আছে, তাহার কোন ভিত্তি- 
ভূমি নাই । এককন হ্থবোধ লোকে অনায়ামে বলিবে থে ঈশ্বর নাই, পর- 
কাল নাই, ধর্ম একটা বিডম্বন! মাত্র, কারণ এ সমুদধায়ের গ্রম্মাণ নাই। আর 
কোন বুদ্ধিমান পণ্ডিত লোকে এ কথা বলিলে আমাদের উত্তর করিবার 
যো নাই। 

অতএব বিচারে জগতে €কান ধর্মই টিকে না, হিল ধন্দ পর্যাত্ত। এমন 
কি, বিচারে ঈশ্বর পর্য্যস্ত সাব্যস্ত করা যাগ না। আমর! পুর্বে বলিয়াছি, এই 
ঘুগে ব্চারই মনুষ্যের এক মাত্র নেত।। 

অীবের সৌভাগাক্রমে শ্রীনবন্বীপচন্দ্র উদয় হইলেন, আর জগতের সমুদয় 
অন্ধকার দুর হইবার উপায় হইল । জীবের দুর্দশ। দেখিয়া প্রীভগবানচন্ত্র 
শ্রীগৌরাঙ্জ রূপে উদয় হইলেন, হইয়। তিনি কি করিলেন বলিতেছি । তিনি 
সাক্ষ্য দিলেন যে 

€১) আমি হ্ভগবান। 

(২) আমি জীবের মলিন দশ। দেখিয়া ব্যধিত হুইয়। তাহাদিগকে 
তাদের কর্তব্য শিখাইতে ও অভয় দিতে আপিতাছি। 

“আমি শ্রীভগবান” অগ্রে ইহাই প্রমাণ করিয়া, শ্গৌরচ্জর জীবগণকে 
কয়েকটা মুলতত্ব শিক্ষা দিলেন। সে এই-- 

(১) আমি ছ্গাছি। 

€২) পরকাল খআছে। 

€(৩) আমার লহিত চির মিলন জীবের পরম পৌভাগ্য। 

(৪) জীবের আমার সহিত মিলনের ছুই উপায় আছে, ভক্তি ও প্রেম। 

জীবগণকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর।যাত্স। প্রথমতঃ, ধাহার! ধর্ম কিছু কিছু 
মানেন, দ্বিতীয়তঃ বাহার কিছুই মানেন না। কিন্তু কাধ্যেহুই সমান। 
যাছার। কিছু কিছু মানেন, আর যাহারা মোটে মানেন না, তাহাদের বিভি- 
মত! অতি অল্প । যে হেন্কু ধর্মের যে উদ্দেশ্য, পবিত্রতা ও আনন্দ, ইহা 
উভয়ে কাহারও নাই। 

আমি খুব পুর্ন করি, কিন্ধ পায়ে কাটা! ফুটিণে বাপরে মারে করিয়া 
আর্তনাদ করি। আমার পুজার ফল কি? আমাতে ও নাস্তিকে 
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প্রভেদ কি? আধি পুরা করি অথচ অগ্প হঃখে কাতর হই, তাহার 
প্রধান কারণ এই থে, আমি যে পৃগ। করি তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
নাই। 

ধর্ঘ্ে বিশ্বাস এক কথা, আর ধর্ম আসমান কর! আর এক কথ! । শ্রীন্ভগ- 
বানে বিশ্বাদ এক কথা, শ্রীভগবানকে আস্বাদন করা আর এক কর্ধা। 
লোঁকে শ্রীভগবানকে আস্বাদন করিতে পাবে না তাচাঁর কাৰণ শ্রীভগবানে 
পূর্ণ বিশ্বাাম নাই । হভগনানে বিশ্বীস নাই তাাব কারণ শ্রীভগবান বলিয়। 
ধেকোন আমাদের বন্ত আছেন) ইহার কোন প্রমান নাই। 

জগতে দেই প্রমাণ দিবাব নিমিন্ত শ্ীগোৌবচন্দ্রূপে স্বয়ং ভগবান 
উদ্দয় হইলেন ! 

শ্রীভগবান শ্রোগৌবচন্দ্র্ূপে আটচপ্লিশ বর্ষ ধরাধামে, সকলেব নয়ন্‌- 
গোচৰ থাকিয়া, পরে দর্শন হইলেন । তাহার বপু অপর্শন হইলেন বটে, কিন্তু 
তবু লীলারূপে তিনি রহিয়া গেলেন, আর চিরকাল থাকিবেন। তাহার 
বপু অদর্শন হইলেন, কন্ত শাহাব লীনা জাজ্জল্যরূপে বহিলেন। 

তিনি তাহার ব্পু লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার লীলাবপ থে তিনি, তাহ! 
প্াসগণের নিকট রহিলেন। 

এই যে তাহার দ্রাসগণ, এখন তাহাবা তাহার শ্রীীলা লইয়া কি কবি- 
বেন আপনারা বপিয়! আম্বাদন করিখেন,-_লা, জগতে আপনাদের অন্যান্য 
ভ্রাতৃগণকে দিলেন? মাবার এপ অমুলা নিধি, যাহ! ব্যযে বুদ্ধি হয়, তাহ! 
জগতে বিস্তার করাই কর্তব্য। এই নিমিত্ত শ্লীগৌবাঙগ-সমাজের হ্ছি। 

আমাদের জগত নরকতূমি স্বর্প হইয়াছে । কন হইয়াছে বলিতেছি। 
আগুনে কি কেহ কথন ইচ্ছা কবিয়। হাঁতদেয়? যে একব!র আনিয়াছে 
ধে আগুনে হাত পুড়ে সে আর আগুনে হাত দিবে না। যে একবার জানিতে 
পাবে ষেকুকর্ম আগুনের মত, উহ1 স্পর্শ করিলে উহাতে অবস্থা যন্ত্রণা পাইতে 
হইবে, তবে আর ঘে কুকর্দ্ন কবিতে যাইবে না। কুকর্ম করিলে দণ্ড পাইতে 
হইবে ইহা যদি লোকে জানিত, তৰে কেহ কুকর্ম করিত না। অবশ্য 
লোকে মুখে জানে থে কুকর্পেব ফল দগু 7 কিন্ত সে মুখে, মনে নয়। লোঁকে 
ষেনূপ জানে থে, আগুনে গাত দিলে হাত পুড়িবে, দেরূপ ষর্দিজানিতষে 
কুকর্দ্ু করিলে দণ্ড পাইতে হইবে, তবে তাঁহাব। কুকর্ম করিত না| 

অতএব যদি কোন প্রকারে জীবকে প্রতাক্ষরূপে জ্ঞাত কবা বায় ষে, 
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যেরূপ অগ্নিতে অঙ্গ দগ্ধ করে, ঠিচ সেইরূপ কুকর্ছে কেশ দয়া থাকে, তবে 
জগত হইতে কুকর্ম দূরীভূত কর যাইতে পারে। পূর্ষ্বে বলিয়াছি যে; লোকে, 
পাপের কথাত দুরের কথা,_-শ্ীভগবাঁন আছেন, 1 পরকাল আছে তাহাই 
বিশ্বান করে ন; আর যর্দি কেহ বলেধে করে, তবে সেমুখে বলে মনেনয়। 
অতঞ্ঞব যদি জীবকে গ্রত্যক্ষরূপে গ্রতীঙ করা ষায় ষে, শ্রীভগবান আছেন, 
তিনি প্রেমাম্পদ, প্রেমায়ত্ত, ও প্রেম-কাঙ্গাল, তবে লোকে আর কুকর্ম করিবে 
কিরূপে, ষাহ!তে তাহার প্রীতির ভাজন হয় শুধু কেধল সে তাহাই করিবে। 

এখন শ্রভগবানে আদৌ বিশ্বাস না থাকায়, কি কেবল অন্রবিশ্বাস 
থাকার, জগৎ নরক রূপ ধারণ করিয়াছে। ছূর্বলেব প্রতি উৎ্পীড়ন, স্থেষ) 
হিৎসা, ব্যভিচার প্রভৃতি কুকর্ট্মে জীব হহোকার করিতেছে । 

কিন্ত যদি শ্রীতগবানের গ্রতি জীব্গণের গাঢ় বিশ্বাস স্থষ্টি করা যাত, তবে 
এই নরকরূণ জগৎ বুন্দাবনরূপে প্রিণত্ত করা যাইবে। যদ্ধি জীব প্রত্যক্ষ- 
রূপে জানিতে পায় যে, জানে ও জীতগবানে, জীবে ও জীবে গাঢ় গ্রীতি 
সম্বন্ধ, তবে জগতে দিবানিশি কেবল রাসলীল] হইতে থাকিবে। 

এতদিন প্রেম ভগবান শ্থাপিত্ করিবার কোন উপায় ছিল না। 
তাহাতে জীবের অধোগতি হহয়াছে।” এখন শ্রগৌন্চন্ত্রের উদয়ে আর 
সে বাধা নাই। এধন আমর। অনায়াসে জীবকে এত্যক্ষরূপে দেখাইতে 
পারি যে, জীবে ও ভগবানে, জীবে ও ভীবে, চির ও গাঢ় সম্বন্ধ। আমর! 
ইহ দেখাইয়া এই রক্তময় জগৎকে কুহুমময় বৃন্দ(বন করিতে পারি। &ই 
নিমিত্ত শ্ীগৌরাজ-সমাজের স্থষ্টি। 

আ'ভগবান্‌ যে গৌরচন্দ্র রূপে উদয় হইয়াছেন ইহ! আমর! প্রমাণ করিতে 
পারি । ইহাই প্রমাণ করিঘা জগৎকে প্রন্থাবন্রূপে পরিণত করাই শ্গৌরাল- 
সমাজের লক্ষ্য । শ্ীগৌরাঙ্গৰামের কর্তব্য, এই নংবাদ দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, 
নগরে নগরে শ্রচার কর!) যে *ভ্রীভগবান তৌরচজ্্রূপে উদয় হইয়। ভাৰকে 
আশ্বাস ও শিক্ষা দিয়। গিয়াছেন” সেই নিমিত্ত শ্রাগোরাল-সমাজের সৃষ্টি । 

অদ্যাপি সমাজের অধিবেশনের স্থান পর্যন্ত হয় নাই, কারণ অআপ্যাপি 
অর্থ হস্তগত হয় নাই। এখন খাহা কিছুব্যয় হইতেছে তাহ! এক প্রকার 
চলিয়া ষাইতেছে। যত শাখা-সসাজের স্য্টি হইয়াছে, তাহার! অর্থ সংগ্রহ 
করুন, করিয়। কিছু তাহাদের ব্যয়ের নিমিত্ত রাখুন, আর কিছু গুচারকার্্যে 
ও মুল সমাজের অন্যান্য ব্যগ্জের শিমিন্ত প্রেরণ করুন। তক্তগণ মাত্রেই 
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